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বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট শলাঁমটেডের পক্ষে শ্ীমনোমোহন 
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশত এবং শ্রীঅরুণকুমার চট্োপাধ্যায় কতৃকি 
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উৎসর্গ 


শহাঁদদের আত্মত্যাগ-মাহমা-ধন্য “আগ্মিগর্ভ' ট্টগ্রাম” বইটি ভাবাকালের 
সবুজ অন্তরে যাঁদ সামান্যতমও বৈপ্লাবক প্রেরণা জাগাতে সক্ষম হয়, 
তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব, এবং সেই আশায় গ্রন্থখানি ভর্ণ- 
তরুণীদের সবল হস্তে অর্পণ করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করাছ। 


অনন্ত দিংহ 


ভামিকা 


বন্ধুবর শ্রীঅনল্তলাল সিংহ “আগ্মগর্ভ চট্রগ্রাম” গ্রন্থে ১৯৩০ সালের 
চট্রগ্রাম যুব-বিদ্রোহের পটভূমিকা, প্রস্তুতি ও ঘটনাসমূহ বিবৃত করবার চেষ্টা 
করেছেন। অনন্তলাল যা” লিখেছেন তা" শুধু চট্টগ্রাম বিদ্রোহের ইতিহাস নয়, 
তার চাইতেও আর কিছু বেশী-হাতহাসের সঙ্গে এখানে আত্মাববরণমূলক 
কাহনীও অগ্গাঞ্গীভাবে জাঁড়য়ে আছে। যা" ঘটে গেছে মোটামুটিভাবে তার 
নিরপেক্ষ ববাঁতিই সাধারণভাবে ইতিহাস। সেই বিবরণের মধ্যে আবেগ, উচ্ছ্বাস, 
কোধ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রীতি কিছুই থাকে না-তার মধ্যে থাকে না পক্ষপাতত্ব। 
কিন্তু আত্মীববরণমূলক কাঁহনী ঠিক তা' নয়। "যান কাহনধকান্স, তিনি নিজেই 
[ববরণের সময় মনে মনে ঘটনায় অংশগ্রহণ করেন। তাই তাঁর বিবৃতিতে থাকে 
উচ্ছাস, 1বদ্বেষ, ক্ষোভ, আনন্দ, আশা, নিরাশা, প্রীত আবেগের প্রকাশ। সেই- 
জন্যই কাহনী হয়ে ওঠে সরস, প্রাণবন্ত- ইতিহাসের মত নীরস ও শজ্ক নয়। 
অবশ্য এ কথাও সত্য, এই গ্রল্থে কোথাও ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়ান। অবশ্যই 
এ কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, অনন্তলালের এই 'ববাতর মধ্যে ঘটনাসমূহকে, 
অর্থাং ইতিহাসকে, কোথাও নিজের মনোমতভাবে উপাস্থত করবার জন্য বিন্দু- 
মাত্বও বিকৃত বা ক্ষুণ্ন করবার চেচ্টা হয়াঁন। 

অনন্তলাল শুন্ক ইতিহাস লেখেনান, আদৌ সে চেষ্টাও তান করেনানি-_ 
বাস্তব ঘটনাসমূহকে তান চিত্তাকর্ষক কাহিনীর আকারে বিবৃত করেছেন মান্র। 
যে ঘটনাসমূহকে 'ভিন্ত করে এই কাহিনী 'তান লিখেছেন, তার প্রার প্রত্যেকটির 
সাথেই তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন': অনেকগ্যলিই নিজের প্রেরণা 
ও উদ্যোগে ঘঁটয়োছলেন। তাই প্রায় প্রত্যেকাট ঘটনাকেই তান বিশদরূপে ও 
সঠিকভাবে বলতে পেরেছেন। 

যে সময়কার ঘটনা অনন্তলাল বলেছেন, সে সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের 
দেশের প্রায় কারও নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব ছিল না। অনন্তলাল নিজে তো ছিলেনই 
না এবং তাঁর লেখার ভেতর দিয়েও 'তাঁন এীতহাঁপক হিসাবে নিরপেক্ষতার 
মিথ্যা ভান করবার কোনরূপ চেষ্টাও করেন নি। তাই' সাম্রাজ্যবাদের বরুদ্ধে তাঁর 
প্রচন্ড ঘৃণা এবং দেশপ্রোমকদের সম্পর্কে অপরিসীম দরদ তাঁর প্রাতটি লেখার 
ভেতর 'দয়ে খুব সস্পম্টভাবেই ফুটে উঠেছে। ঘটনাগুলি ছিল আমাদের দেশের 
রাজনৈতিক সংগ্রামের অঙ্গ, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে দেশের জনগণের 
স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি অংশ। অনল্তলাল ছিলেন এই মান্ত-যৃদ্ধের একজন 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামী সৌনিক ও সেনাপতি । ঘটনাগুলির পাঁরণাঁতর সাথে তাঁর ব্যন্তিগত 
জীবনের মঙ্গলামগ্গল ও ভাবিষ্যং অত্গাঙ্গভাবে জাঁড়ত 'ছিল। ঘটনাগলি ঘটবার 
সময় মনের ভিতর যে উৎকণ্ঠা আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা দেখা 'দিয়োছল, তাঁর 
লেখার ভেতর "দিয়ে অনন্তলাল সুনিপুণভাবেই তা" ফুটয়ে তুলতে পেরেছেন। 
তাই এই কাহিনশ এত প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, এবং আমার বিশ্বাস 
তা" সহজেই পাঠকের মন স্পর্শ করতে পারবে। 

চট্টগ্রামের সেই যুগের বিস্লবী আন্দোলন এবং তার পাঁরণাঁততে ১৯৩০ 
সালের বিদ্রোহ কোন একি বিচ্ছন্ন ঘটনা নয়। আমাদের দেশের যে বিপ্লবী 
আন্দোলন সম্পর্কে অনল্তলাল লিখেছেন, সেই আন্দোলন প্রথমে গড়ে ওঠে গত 


[ সাত ] 


শতাব্দণর শেষ দশকে; এবং আত্মপ্রকাশ করে প্রথমে পশ্চিম ভারতে--মহারাণ্ 
অগ্চলে। তারপর তা' ক্রমশঃ ছাড়িয়ে পড়ে দেশের অন্যান স্বানে। তদানীল্তনকালে. 
বাংলার যুব-সমাজ মোটামুটিভাবে এ আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়ে আন্দোলনের প্রতি 
গভীর সহানুভাতিশীল হয়ে পড়ে এবং একটি অংশ সক্রিয়ভাবে এ আন্দোলনকেই 
জাতীয় মান্ত সংগ্রামের কার্যকর পল্থা 1হসাবে গ্রহণ করে। 

এখানেই বলে রাখা ভাল এই বিপ্লবী আন্দোলন ছিল, সাধারণভাবে বলতে 
গেলে, দেশের মধ্যাবস্ত সম্প্রদায়ের লেখাপড়া জানা তরুণ-তরুণীদের ইংরেজ সাম্াজ্য- 
বাদের বর্ম্ধে ভারতের মস্ত অজর্নের প্রচেস্টা। বাংলা দেশে এই বস্লবী 
আন্দোলন প্রধানত নম্ন-মধ্যাবত্ত সম্প্রদায়ের লেখাপড়া জানা ছেলে মেয়েদের 
মধ্যেই সীমাবম্ধ ছিল। এ কথা হয়ত নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, বাংলাদেশে কেবল- 
মাত্র ইংরেজের প্রাতি অনুরন্ত স্বল্প কয়েকাট পাঁরবার 'ভন্ব, সর্বস্তরের প্রার সকল 
মানুষই দেশের যুবকদের এই 'বপ্লব প্রচেষ্টা ও বিপ্লবী কর্মধারার প্রাত সহান্ব- 
ভূতি ও সমর্থনের মনোভাব পোষণ করতেন। 

জাতীয় মুক্ত অ্নের জন্য তরুণদের এই প্রচেষ্টার ভিতর পল্থার প্রশন বড় 
ছিল না, বড় 'ছিল লক্ষ্য অর্জনের বিষয় । স্বভাবতই বিদেশন সাম্ত্রাজ্যবাদ যেখানে মূলতঃ 
হিংসা ও পশুবলের ভীঁ্ততে আপন শাসন ব্যবস্থা সংপ্রাতম্ঠিত করে রেখোঁছল, 
সেখানে সেই সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল চূর্ণ করবার ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থা উৎখাত 
করবার প্রশ্নের সমাধান হিসাবে হিংসার পল্থাকে বিশেষভাবে পাঁরহার করবার 'বষয় 
যান্তসঙ্গত বলে প্রতিভাত হয়নি। 

সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থা বিধ্বস্ত করে জাতির পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের 
ফলে দেশের ভিতর যে পাঁরবর্তন আসবে, তাই তো হবে দেশের রাজনোতিক 'বস্লব। 
সেই জন্যই সেই যুগে যাঁরা ষথার্থভাবে জাতির পরিপূর্ণ স্বাধীনতা কামনা করতেন, 
তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই বিদ্লবকামী এবং বিপ্লবে বিশ্বাসী 'ছিলেন। ঝ্রেই কারণেই 
তাঁদের কাছে 'হংসা আঁহংসার প্রশ্ন লক্ষ্যের চাইতে কখনই বড় হয়ে দেখা দেয়ানি। 

এ কথা এখানে নিশ্চয়ই: উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আজকাল' যাঁরা 'নিরষ্তন্র 
এ কথা ঘোষণা 'ও দাবী করেন যে একমান্র তাঁরাই তাঁদের প্রচেম্টায় স্বাধীনতা 
এনেছেন, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও পেষণের যূগে কিন্তু তাঁরাই প্রকাশ্যে 
নিরন্তর ঘোষণা করতেন যে. তাঁদের কাছে জাত'র লক্ষ্য কখনই মৃখ্য নয়, পল্থাই 
সর্বপ্রধান। এ কথাও তাঁরাই বলতেন যে, আঁহংসার পথে যাঁদ স্বাধীনতা অন 
সম্ভব না হয় তাহলে জাঁতর স্বাধীনতা স্থাগত থাক। হিংসার পথে জাতির 
স্বাধীনতা কখনই কাম্য নয়__কখনই কাম্য নয়। 

পন্থাকে মুখ্য করে তুললে লক্ষ্যের প্রাত একনিম্ঠা বাঁজ্ত হয়। কেউ কেউ 
বলেন, আহংসার পথেই জাতির স্বাধীনতা এসেছে_এ কথা কি সত্য নয়? এ 
প্রশ্নের সাথে সাথে মনের দৃষ্টিতে প্রাতভাত হয়ে ওঠে জাতীয় মু্তি সংগ্রামের দীর্ঘ 
ণবসার্পল পথ-প্রান্তের, ১৯৪৫, ১৯৪৬ সালের সেই আঁবস্মরণীয় ঘটনাসমূহ, 
যেগুলি ইতিহাস বিকৃতকারীদের সমস্ত চক্রান্ত প্রচেম্টা ও কুৎসা উপেক্ষা করে 
ভারতের জাতাঁয় মাস্তি সংগ্রামের চিরস্থায়শ সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। এ কথা আজ আর 
প্রমাণের কোন অপেক্ষা রাখে না যে অন্যান্য কারণের সাথে জনগণের সাম্রাজ্যবাদ- 
বিরোধ এঁসব দ্বার্নবার সংগ্রামসমূহও ১৯৪৭ সালের আপোষ ত্বরান্বিত করেছে! 

প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন যে, গত শতান্দশীর শেষভাগ থেকে ১৯২৯ 
সালের শেষ অবাধ, আমাদের দেশের রাজনোতিকভাবে সচেতন মুখর মধ্যাবন্ত 
সম্প্রদায় িল্তু রাজনোতিক দাবণ 'হসাবে পাঁরপূর্ণ স্বাধীনতার কথা কখনও উচ্চারণ 
করেননি। এই দখর্ঘকাল তাঁদের দাবী ছিল সাম্রাজ্যবাদ আওতায় স্বায়ত্বশাসন। 


[ আট] 


কিন্তু সেই যুগে বিশ্দাবী আন্দোলন জল্ম নিয়োছিল এবং গড়ে উঠোছিল .. 
'পা্রপূর্ণ জাতায় স্বাধীনতার দাবা নিয়ে; আপোষ নয়, স্বায়ত্ব-শাসন নয়- পরিপূর্ণ 
জাতীয় মযান্ত। জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতর সামর্থ্য অথবা যোগাজর 'বিষক্প 
উত্থাপন করা শুধু অবাস্তব নয়, হাস্যকর। সে প্রশ্ন সাগ্রাঙ্যবাদের এবং সাম্াজ্য- 
বাদের দেশীয় অন:চরদের। : 

এই বিষ্লবী আন্দোলনের প্রকাশে সাম্রাজ্যবাদ কিছুটা আতষ্ক বোধ করে! 
আত্কিত সাগ্রাজ্যবাদ প্রথম থেকেই অতি নিষ্ঠুরভাবে এই আন্দোলন দমন করবার 
পল্থা গ্রহণ ব্যতীত জনসাধারণের মনে এই আন্দোলন সম্পর্কে আশঙ্কা ও ঘুণ্য 
সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই বিস্লবী আন্দোলনের প্রেরণাকে “সল্পাসবাদ” ও এই কর্ম- 
প্রচেস্টাকে “সল্পাসবাদণ” বলে হেয় করবার চেস্টা করেছে। আমাদের দেশের মানুষের 
একটি অংশও ইংরেজ শাসকদের সাথে সুর মিলিয়ে এই 'বস্লবশী আন্দোলনকে হেয় 
করবার চেস্টা করেছে, কিছু কিছু লোক এখনও করে। দাসত্বের আবহাওয়ার এই 
মনোবৃত্তিতে আশ্চর্ষের কিছুই নেই। 

একথা আদৌ সত্য নয় যে. সে যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও 
লক্ষ্য ছিল বিদেশী শাসকদের ও তাদের সাথে ঘাঁনষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যান্তদের 
নার্বচারে হত্যা করা এবং এভাবে শাসকদের মনে ন্লাস ও বিভীষিকা সৃষ্টি করা। 
যারা এই কুৎসা প্রচার করেছে এবং এখনও করে তাদের খুব ভালভাবেই জানা ছল 
এবং জানা আছে যে, ওই আন্দোলনের উদ্যোন্তা সমর্থক ও অংশগ্রহণকারী বহু কর্মী 
ও নেতাদের অসংখ্য বিবৃতি বন্তব্য ও লেখা থেকে এ কথা আঁতি সুস্পষ্টভাবে 
আভিবান্ত হয়েছে যে. ওই আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সামাজাবাদের শৃঙ্খল! চূর্ণ 
করে পাঁরপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা অজঁনের জন্য দেশব্যাপী সংগ্রাম সংগঠিত করা। 
জাতীয় মান্তর জন্য রাজনোতিক বিপ্লব সৃষ্টির এই সুস্পম্ট উদ্দেশ্যকে যারা কেবল- 
মাত্র 'রাজকম'চারীদের হতার সাথে. অর্থাৎ সন্ত্রাস সৃম্টির সাথে এক এবং আভল বলে 
ধোঝাবার প্রয়াস পেয়েছে, তারা ইচ্ছাকৃত এবং সূপাঁরকল্পিতভাবেই ওই রাজনোতিক 
লক্ষ্যকে বিকৃত করবার এবং ওই আন্দোলনকে সাধারণের কাছে অসতা! পন্থায় হেয় 
করবার চেস্টা করেছে । এই অসাধু প্রচেন্টা 'নন্দাহ্য। 

এ ঘটনা আজ ইতিহাস পর্যায়ভুন্ত যে, প্রথম মহাষুদ্ধের কালে এই 'বিস্লবী 
আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রেরণায় ও প্রচেম্টায় সাম্রাজ্যবাদী শাসন উৎখাতের উদ্দেশ্যে 
দুই দুইবার সমগ্র ভারতব্যাপশ বিদ্রোহের বাস্তব আয়োজন সংগঠিত হয়েছিল। সেই 
প্রচেন্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়, তখন অসাফল্য প্রসৃত হতাশার ফলে বিপ্লবী 
কর্মীরা অত্যাচারী শাসক ও তাদের অনুচরদের শাস্তি দেবার ব্যাপক কর্মপল্থা 
গ্রহণ করে। 

আর তা” ছাড়াও ম্ক্তিপ্রয়াসী বিক্ষুব্ধ পরাধীন জাতি কখনও কখনও যাঁদ 
অত্যাচারী বিদেশ শাসকদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের বিরুদ্ধে সীাক্রয়ভাবে প্রাতবাদ 
জ্ঞাপন করে, তাহলে তার ভিতর আঅস্বাভাঁবক কিছু আছে কি? কেবলমাত্র সেই 
পারে কি? 

এখানে হিংসা আঁহংসা সম্পর্কে বিদ্তাঁরত বা বাস্তবতা নিরপেক্ষ শুধুমান 
নীতিগত আলোচনার কোন অবকাশ নেই.। সেই যুগের সেই পাঁরাষ্থাতিতে ওই 
বিপ্লবী আন্দোলন ভাল ছিল কি সন্দ ছিল সে সম্পর্কে কোন যাীস্ত দেবার অথবা 
শুই: বিপ্লবী আল্দোলনের সঞ্গাঁত ও কার্যকারিতার সপক্ষে কোন যুল্তর অবতারণা 
ফরবায় প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে প্রধান বিচার বিষয়, সেই যুগের সেই বিপ্লব 
প্রচেষ্টা জাতির অগ্রগাঁত ব্যাহত করেছিল, না, ম্নীন্তপথে জাঁতকে উৎসাহ'ত এবং 


[লয়] 


উদ্বুদ্ধ করোছল 2 কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় অনুচর এবং 
সাম্রাজ্যবাদের প্রসাদে যারা সৌভাগ্যের সুযোগ পেয়েছিল, তাদেরই "ছল স্বার্থের 
ধিরোধতা, তাদেরই বন্তব্য ছিল এ আন্দোলন প্রগাঁতির পাঁরপল্থী। অথচ এ 
আন্দোলনের ফলেই ব্যাপকতম জনসাধারণ উৎসাহত বোধ করেছে এবং নানাভাবে এ 
আন্দোলনকে সমর্থন করেছে । তবুও একথা আতি সঠিক ও সঙ্গতভাবেই বলা 
যায় যে, আন্দোলনের এই ধরনের বিকাশই হচ্ছে হীতহাসের অমোঘ গাঁত। 
পধাঁজবাদ বা ধনবাদী শিল্প গড়ে ওঠার সাথে সাথে যেমন দেশের ভিতর জাত'য় 
ভাবধারার উন্মেষ হয়, ঠিক তেমনি কালক্রমে এই জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ জন- 
গণের একাংশ জাতির পারপূর্ণ মুক্তির প্রশ্নকেই সর্বাগ্রে এবং সর্বোচ্চে স্থান দেয়। 
তাদের কাছে লক্ষাই হয় প্রধান এবং মুখ্য, অন্য সব কিছুই গৌণ ও অপ্রধান। 
যতাঁদন পর্যন্ত সমাজের অগ্রগাতর ফলে নৃতন .এক সমাজ-বপ্লবের বাক্তপ 
পারাস্থাতর সৃষ্ট না হয়, ততাঁদন পর্যন্ত এই ধরনের স্বদেশ বা জাতীয় প্রেমের 
ভাব-ধারাই প্রগ্গাতর বাহক হিসেবে জাতিকে এাঁগয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। 
এর মধ্যে বাস্তবতা নিরপেক্ষ ভালমন্দ বিচারের কোন অবকাশ নেই। 

বাংলা দেশে ১৯০৮, ১৯০৯ এবং ১৯১০ সালে' যে বিপ্লবী কর্ম প্রচেচ্চা! 
হয়োছিল তার ভেতর বহু পাঁরশাণে ভ্রুট ও দুবলতা ছিল। প্রাথামক পর্যায়ে তা' 
থাকাই স্বাভাঁবক ও অপাঁরহার্য। তা" সত্তেও .ক্ষ2ীদরাম, কানাইলাল প্রমুখ 
প্রাতঃস্মরণীয় শহীদেরা অতুলনীয় দেশপ্রেম ও মাতৃভামির মীন্ত প্রচেষ্টার আত্ম- 
ত্যাগের যে অতুজ্জনল আদর্শ স্থাপন করেন তার কলে বগ্লবী আন্দোলনের প্রাতি 
দেশের জনসাধারণ শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে এবং যুব-সম্প্রদায় আকৃষ্ট হয়। 

ওই পর্যায়ে বাংলাদেশে বা দেশের অন্য কোথাও বিপ্লবী আন্দোলনের কম- 
সূচী বিশেষ কোন সাফল্য ভজন করতে পারোন: পদে পদে প্রায় প্রত্যেকাট 
প্রচেম্টাই বার্থতায় পাঁরণাঁতি লাভ করে। 

এরপর প্রথম বিশবধদ্ধের ফলে ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সালের মধ 
আমাদের দেশে প্রধান বপ্লবশী অভ্যঙ্থানের প্রচেষ্টা ?হসাবে দুহাটি পাঁবকলপন। 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রথমটি রাসীবহারী বসুর নেতৃত্বে দেশীয় সৈন্যদের 
সহযোগিতায় সমগ্র ভারতবর্ষে একটি বিপ্লবী অভ্যুথানের প্রচেম্টা। এই প্রচেষ্টার 
ভেতরেও বহ্‌ ন্রুটি ছিল, ?কণ্তু তা সত্তেও সেই পাঁরকল্পনা বাস্তবভাবে আরম্ভ 
করবার সযোগ পেলে এ ব্যাপক বিপ্লব অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা যে কি পারণাতি লাভ 
করত তা” আজ কল্পনা করা কঠিন। ঠিক সেই সময়ে ফরাসী দেশের রণাঙ্গনে 
যুদ্ধের অবস্থা আনশ্চিত। জার্গানরা ইংরাজ-ফরাসী ব্যুহ ভেদ করবার জন্য বদ্ধ- 
পঁরকর। ওই ব্যুহকে রক্ষা করবার জন্য পাঁথবীর সব দেশ থেকে প্রচুর সংখ্যায় দখল- 
কারী ইংরেজ সৈন্যদের সারিয়ে নেওয়া হয়েছে। ভারতবষে সেই সময়ে দেশীয় সিপাহ- 
দের তুলনায় দখলকারাী ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা ছিল আতিশয় সামান্য, নগণ্য । ঠিক সেই 
অবস্্ায় ভারতের 'বাঁভন্ন ছাউনী ও কেল্পলায় বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ও 
প্রভাবান্বিত ?সপাহনদের সহায়তায় সমগ্র ভারতবর্ষে যাঁদ বি্লবী অভ্যুঙ্থান দেখা 
দিত, তা" প্রতিরোধ বা দমন করা বিপন্ন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে আ'তশয় কঠিন 
হ'ত। কিন্তু তা সম্ভব হয়ীন। আয়োজন পূর্ণতা লাভের পূর্বাহ্নেই আভান্তরীণ 
দুর্বলতা-জনিত 'বি*বাসঘাতকতার ফলে পাঁরকজ্পনা উদ্ঘাঁটিত হয়ে পড়ে ও বিনষ্ট 
হয়। 

ওই সময়কার অপর একাঁট অসমসাহাঁসক এবং ব্যাপক বিপ্লবী প্রচেম্টা ছিল 
জার্মান সামাজ্যবাদের সহায়তায় অস্ত আমদানী করে সমগ্র দেশে আর একবার 
ণবস্লবশ অভ্যুথানের আয়োজন করা। যতীন মুখাজশী, মহেন্দ্রপ্রতাপ হরদয়াল, 


[দশ] 


বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রমথ নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় এই পারিকল্পনাও অনেক দর 
অগ্রসর হয় এবং জার্মান সরকারও আমোরকা থেকে এ দেশে প্রচুর পারমাণে অস্ত্র- 
শস্ত্র প্রেরণের বাস্তব পল্থা গ্রহণ করে। কিন্তু দূভশগ্যবশতঃ নানা কারণে এই 
প্রচেম্টাও সফল হতে পারোনি। 

ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের এই দ্বতীয় পর্যায়ের হাতহাসও 
ব্থতার ইতিহাস। এ পর্যন্ত বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টা আমাদের দেশে কোন উল্লেখ- 
যোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। বিপ্লবী সংগঠন অবশ্যই কিছু পাঁরমাণে 
ব্যাপকতর হয়ে গড়ে উঠেছিল, বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে সময়ে সময়ে অতুলননয় 
বীরত্বের প্রকাশও দেখা গিয়োছল এবং সেই সাথে সাথে ববপ্লবী ' কমশদের 
আত্মদানের অবদানও দেশের মানূষকে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রাত 'অধিকতর 
সহানৃভূঁভিশশল করে তুলোছিল। 

আপোষ আলোচনার মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলনের এক .বছর দেশব্যাপী, 
বিশেষভাবে বাংলাদেশে, বিপ্লবী কর্মসূচী স্থাগত ছিল। তারপরই বাংলাদেশে 
আবার স্থানে স্থানে সেই আন্দোলন দেখা দেয়। তবে ব্যাপকতা এবং গুরুত্বের দিক 
থেকে সে সব পারকল্পনা ও প্রচেষ্টা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ 

ভারতবষের এ যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের শেষ পর্ধায়ের প্রারাম্ভিক 
আঁভব্যান্ত ছল ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম বিদ্রোহ । শ্রীঅরাধিন্দ, বারীন, পালন দাস, 
পি. মিত্র, উল্লাস কর প্রমূখ আমাদের দেশের সেই যুগের বিপ্লবী মনীষীরা 
ভারতবর্ষে যে বিপ্লবী আন্দোলন গঠনে প্রেরণা সাঁ্ট করোছিলেন এবং উদ্যোগ 
নিয়োছলেন, পরবর্তী কালে ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম বিদ্রোহ তারই অন্যন্তম এক 
পরিণাঁতি। অবশ্যই দীর্ঘকালের আভঙ্ঞতা প্রসূত শিক্ষার ফলে চট্টগ্রামের বিদ্রোহ 
প্রচেষ্টা যে সমৃদ্ধ ছিল এ কথা বলাই বাহুল্য। এই বিদ্রোহের সৃচনা হয়, চট্টগ্রামে 
সফলভাবে সাম্রাজ্যবাদের শান্তকেন্দ্রসমৃহ আঁধকার করে এবং চট্টগ্রামে স্বাধীন জাতঈয় 
সরকারের প্রাতম্ঠা ঘোষণা করে। কিন্তু পাঁরকম্পনার পরবর্তী অংশসমূহ সফল 
হয়ান। সমর বিজ্ঞানের বাস্তব আঁভজ্ঞতার অভাবের জন্য এবং প্রচেম্টার মধ্যে 
নানাঁবধ ঘ্াটর জন্য সামীগ্রকভাবে বিপ্লবের পারকজ্পনা সফলভাবে কাজে পাঁরণত 
কবা সম্ভব হয়নি। 'কন্তু তা সর্তেও সূচনাতেই প্রচণ্ড আঘাত দয়ে অসর্র্ক 
সাম্রাজ্যবাদকে সাময়িকভাবে একেবারে পঙ্গ করে ফেলতে পারার জন্য ও তারপব 
জালালাবাদ পাহাড়ে সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যদলের সাথে বিপ্লবী সেনাবাহনীর যুদ্ধে 
সাশ্রাজ্যবাদের মর্যাদাকে যে আঘাত দেওয়া সম্ভব হয়োছল তার ফলে, সমগ্র দেশের 
এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের যুবশাস্ত প্রগাঢ় বপ্লবী অনপ্রেরণা লাভ করে। 

চট্টগ্রাম বিদ্রোহকে অরাজনৈতিক কর্মপল্থা বা সন্ত্রাসবাদ বলে কুৎসা করবার 
কোন সযোগ ছিল না। ১৯২১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 
লাহোর আঁধবেশনে সবপ্রথমবার ভারতের জাতীয় লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা বলে 
ঘোষণা করে। কিন্তু এই লক্ষা কেবলমান্র প্রস্তাবের মধ্যেই সীমাবন্ধ থাকবে, আঁচরে 
এই লক্ষ্য তজনের জন্য যথাসঙ্গত কোন প্রচেম্টা আরম্ভের সম্ভাবনা নাই-_এই 
ছল যথার্থ আশঙকা। ১৯৩০ সালের ১৮ই এীপ্রল, চট্রগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের 
অবসান করে সূর্য সেনের নেতৃত্বে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা 
করা হয়। এই ঘোষণার পেছনে ছিল সশস্ত্র বিপ্লব সৈন্যবাহনীর শান্ত ও' 
সমর্থন। 

বিরাট দেশ ভারতবর্ষের একপ্রান্তে ছোট একটি জেলায় সাম্রাজ্যবাদী শাসন 
ক্ষমতা উৎখাত করে স্বাধীন সরকার প্রাতষ্ঠা করার ফলে বৃঁটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বাস্তবে 
কতখাঁন আঘাত করা এবং দূর্ধল করা সম্ভব হবে, সে প্রশ্ন বড় ছিল না। চট্টগ্রাম 


[. এগার 1 


বন্ধোহের মাধ্যমে ভারতের মুক্তিকামী জনসাধারণের রাজনৌতক আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে 
রুপায়িত করবার পাঁরকল্পনা অবশ্যই খুবই ক্ষুদ্র এক প্রচেষ্টা, কিন্তু তাই বলে তার 
গুরুত্ব কম ছিল না এবং সেইজন্য দেশবাসীর কাছে চট্টগ্রাম বিদ্রোহ সোঁদন পেয়েছিল 
প্রত্যক্ষে এবং অপ্রত্ক্ষে অকুণ্ঠ সমর্থন। যাঁদও পণ্থা সম্বন্ধে যাঁরা শহচিবায়- 
গ্রস্ত 1ছলেন তাঁরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই বিদ্রোহকে সেদিন স্বাঁকাত দেন'লি, 
করং হিংসাত্মক বলে এই 'বিদ্রোহকে নানাভাবে তুচ্ছ ও নিন্দাই করেছিলেন। অবশ্য 
ঠিক সেই সময়ে বীর গাড়োয়াল সৈন্দলকেও তো তাঁরা নিন্দা করেছিলেন। 
১৩০ সালের মে মাসে যখন পেশোয়ারে ওই গাড়োয়ালশ সৈন্যদল ইংরেজ সৈন্যাধাক্ষের 
হত্যা করতে অস্বীকার করোছলেন, তখন এই শুচিবায়ুগ্রস্তেরাই সাম্মাজ্যবাদশ 
ইংরেজ সেনাপাঁতর হুকুম অমান্য করে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন এই আভযোগে 
এ“দেরও প্রকাশ্যে ধিক্কার দিয়েছিলেন; কিল্তু দেশবাসীর কাছে তাঁরা দেশপ্রোমক 
বীরের মর্ধাদা ও সম্মানই পেয়েছেন। 

১১৩০ সালের ছাদন আগে থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের বিরদ্ধে 
জাতীয় অবমাননাকর যে সব নাতি গ্রহণ করে তার ফলে সমগ্র জাঁতি গভীরভাবে 
বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং দেশের যুবশান্তর ভিতর ব্যাপকভাবে চাণ্ল্য ও অধাীরতা 
সৃজ্টি হয়। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের প্রাথামক সাফল্য দেশের যুবশন্তির একাংশকে বিস্লবা 
কর্মপন্থার দিকে দুর্নিবারভাবে আক করে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের 
বাঁভি্ন স্থানে নানাভাবে 'বপ্লবশ কর্প্রচেন্টা আত্মপ্রকাশ করে। 

চট্ুগ্রাম বিদ্রোহের পাঁরকজ্পনা সামীগ্রকভাবে সাফল্য লাভ না করলেও প্রথম 
পর্যায়ে যে সাফল্য লাভ সম্ভব হয়েছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে একান্ত সাীমাবম্ধ 
পারাস্থাভর মধ্যে অসম সাহসিকতার সাথে দীর্ঘকাল ধরে যে বিপ্লবী কর্মধারা 
অব্যাহ রাখা গিয়োছল তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল 'বগ্লবী সংগঠনের ভিতর 
থেকে গোযেন্দাদের কোনরূপ সংবাদ সংগ্তাহে পন্রিপূর্ণ ব্যর্থতা । 

দরদা* তা এবং বিশেষভবে আঁভজ্ঞতার অভাবজনিত দুর্বলতার জন্য বিশ্লবী 
কমশদের গোয়েন্দাদের অশুভ প্রভাব ও ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে দূরে রাখা সম্ভব হয়নি 
বলেই ১৯৩০ সালের পর্বে ভারতবর্ষে কোন বড় রকম বিপ্লবী প্রচেষ্টা সফল বা 
আধাশকভাবেও সফল হতে পারোন। দেখা গেছে প্রায় প্রাতাট ক্ষেত্রেই প্রস্তুতি 
পূর্ণ হবার পূর্বেই পারকল্পনার 'বিদ্তীরত সংবাদ গোয়েন্দাদের হস্তগত হয়েছে। 
বিপ্লবী আন্দোলনের প্রায় চল্লিশ বছরের ইতিহাসে বার বার এই দনুর্ঘটনারই পুনরা- 
বৃত্তি হয়েছে । গোয়েন্দাদের এই সর্বনাশা অন:প্রবেশের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরণ 
ব্যবস্থা বিপ্লবী সংগঠনের পক্ষে ১৯৩০ সালের পূর্ব পযন্তি গ্রহণ করা সম্ভব 
হয়নি। 

বিপ্লবী সংগঠনের দীর্ঘকালের এই দুর্বলতাই ছিল আন্দোলনের অন্যতম 
প্রধান দৃরলিতা। এই দুর্বলতা সম্পর্কে দীর্ঘকাল অনুসন্ধান, চল্তা, বিবেচনা, 
গাবেষণা ও আলোচনার পর বিগত ঘটনাসমূহ থেকে যথাসম্ভব শিক্ষা গ্রহণ করে 
শেষ বারে চট্টগ্রামে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার সময় সংগঠনকে যথাসম্ভব ন্ট 
মুক্ত রাখবার চেস্টা করা হয় এবং আবরত অনন্যসাধারণ সতর্কতার সাথে 'বস্লাবী 
দলের নেতা ও কর্মীদের গোয়েন্দা বিভাগের অশুচি স্পর্শও প্রভাব থেকে নিরাপদে 
দূরে রাখার সমস্ত ব্যবস্থা যথাসম্ভব কঠোরভাবে প্রাতপালনের চেস্টা করা হয়। 
সেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থার ফলে গেয়েল্দাদের পক্ষ থেকে সংগঠনের নেতা গু 
কর্মদের সংস্পর্শে আসবার সমস্ত প্রচেম্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। সেইজন্য 
খবদ্রোহের পারকজ্পনা অনুযায়ী কার্য আরম্ভের পূর্ব মৃহূর্ত পর্যল্ত ঘুণাক্ষরেও 
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গোয়েন্দা বিভাগ ছুই জানতে পারে নি। সেইজন্যই অভ্যুত্থানের পূর্বা্ছে সান্রাজা- 
বাদের হস্তক্ষেপে এঁ প্রচেন্টা ব্যর্থতার অন্যতম ইতিহাসে পাঁরণত হতে পারে নব! 
এই সাফল্যই চট্টগ্রাম বিদ্রোহের একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য । 

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যুগে ভারতবর্ষের, বিশেষভাবে বাংলার, গোয়েন্দা বিভাগ 
ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের হীনতম স্বার্থরক্ষার কাজেও কিছু পাঁরমাণে নপৃণতা দেখাতে 
পেরেছিল। কিন্তু সেই নৈপ্‌ণ্য নিশ্চয়ই বুম্ধিমত্তাপ্রসূত ছিল না, যতটা ছিল 
অপারামত অর্থব্য়, রাষ্ট্রশান্তর যথেচ্ছ অপব্যবহার এবং বর্বরোচিত ও অমান্ীষক 
নিষ্ঠুর পম্ধাতি অবলম্বনের কারণে। একথা অনস্বীকার্য যে, বিপ্লব সংগঠনের 
সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যন্ত কোন নেতা বা কর্মীর কাছ থেকে কোন খবর না পেলে 
গোয়েন্দাদের পক্ষে সংগঠনের কোন কর্মসূচী অথবা নেতা বা কর্মীদের গাঁতাবাধ 
সম্বন্ধে সাঠকভাবে কিছু জানা কোনমতেই সম্ভব নয়। তাই গোয়েন্দা বিভাগের 
স্তত এবং সর্বাবিধ চেস্টা ছিল এই রকম ব্যান্তদের সংস্পর্শে এসে তাদের প্রভাবান্বিত 
করা। গোয়েন্দা বিভাগের এই প্রচেষ্টা কেমন করে ব্যর্থ করা যায় সেই প্রশ্নই ছিল 
শবপ্রবী আন্দোলনের একটি প্রধান সমস্যা। বস্তুতঃ গোয়েন্দাদের অশুচি স্পর্শ 
অনেক ক্ষেত্রেই বিপ্রবী সংগঠনের অভ্যন্তরে বহুদূর অবাধ পেশছাত। বিপ্রৰ 
আন্দোলনের কোন কোন সতপ্রাতিষ্ঠিত ব্যান্তও ষে সংগোপনে গোয়েন্দাদের প্রভাবাধীন 
ছিল, এমন ঘটনাও বিরল নয়। এর ফল অনিবার্ধভাবে যা হবার তাই হয়েছে। 
ভারতের বিস্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতার উৎস প্রধানতঃ এইখানেই। 

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের উদ্যোগ পর্বে সংগঠনের এই দক সম্পর্কে প্রগাটতস লক্ষ্য 
রাখাই ছিল নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এ সম্পর্কে অনন্তলালের অবদান 
অপাঁরসীম। অল্প বয়সে অনন্তলাল গ্রেপ্তার হয়ে দশর্ঘকাল গোয়েন্দাদের ঘাঁনষ্ঠ 
নৈকট্যে অন্তরীণ ছিলেন। সেই সময়ে তিনি গোয়েন্দাদের কার্ষ-পদ্ধাত সম্বন্ধে 
[বস্তারত জানবার এবং বুঝবার সুযোগ পান। অনন্তলালের সেই শিক্ষা পরবর্তশি- 
কালে বিশেষভাবে চট্রগ্রাম বিপ্লবের প্রস্তাতির ক্ষেত্রে প্রভূত পাঁরমাণে সাহায্য করেছে! 

বিশ্লবাঁদের সুপাঁরক্পিত এবং সৃকৌশল চেষ্টায় গোয়েন্দা 'ীবভাগকে বিভ্রান্ত 
ও বিপথগামী করা সম্ভব হয়োছল বলে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের প্রাথীমক পর্যায়ে প্রায় 
পারপূর্ণ সাফল্য অজর্ন করা গিয়োছিল। একথা সত্য যে. গোয়েন্দা বিভাগকে 
1বদ্রান্ত করা খুবই কঠিন, তাই এ কাহিনী যথার্থই খুব কৌতুহলোদ্দীপক। 
অনন্তলাল এ সম্পর্কে অল্প কিছ লিখেছেন। এাঁবষয়ে সামানা কিছ উল্লেখ করা 
হযরত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 

গাক্ধীজশর ডাণ্ডাঁ সত্যাগ্রহ তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বাংলার 'বাভন্ন 
জেলা তখন খুবই সক্রিয় এবং কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কোন কোন জেলায় আইন- 
অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে । কিন্তু বিদ্রোহের দিন চূড়ান্তভাবে ১৮ই 
এপ্রিল ধার্য করা হয়েছে বলে চট্টগ্রামে আইন-অমান্য আন্দোলনের কোন কর্মসূচশ 
গ্রহণ করা সম্ভব হয়ান। অথচ শত শত ব্যন্ত প্রত্যহই উৎকণ্ঠার সাথে অনুসন্ধান করছে 
চট্টগ্রামে কবে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম আরম্ভ হবে। সূর্ধ সেন ছিলেন জেলা-কংগ্রেসের 
সম্পাদক, তাই গণ-সংগ্রামের কর্মসূচী স্থির করবার মোটামুটি দায়িত্ব ছিল তাঁর 
উপরেই। ঠিক সেই সময় সূর্য সেন ও অন্যান্য জননেতাদের স্বাক্ষরযূন্ত একখানি 
ইস্তাহার প্রকাশ করে একথা ঘোষণা করা হয় যে, ১৯শে এপ্রল! বৈকালে জনসভায় 
নাঁষদ্ধ পুস্তক পাঠ করে চট্টগ্রামে আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হবে। এই 
ইস্তাহারে অন্যান্য জননেতাদের সাথে সূর্য সেন অনন্তলাল সহ অন্য সকল বিপ্লবী 
নেতাদেরও স্বাক্ষর ছিল। এই ঘোষণার ফলে গোয়েন্দারা খুব পলাকিত' হয়ে ওঠে । 
তারা মনে ভেবোছল এইবার এতাঁদনে সব বিপ্লবী নেতাদের গ্রেপ্তার করে আটক করা 
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সম্ভব হবে এবং সেই আয়োজনে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু হীতহাস তাদের জন্য 
১৯শে এীপ্রল পর্যন্ত অপেক্ষা করোন; ১৮ই তারিখ সন্ধ্যাবেলা সাম্রাজ্যবাদ শান্ত 
চট্টগ্রামে বিধ্বস্ত ও ছনুভঙ্গা হয়ে যায়। 

চট্টগ্রাম 'বিশ্লোহের আর একটি বোশিস্ট্য ছিল অর্থ সংগ্রহের পল্থায়। বিপ্লবী 
সংগঠন গড়বার জন্য এবং কর্মসূচী পালনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এই 
অর্থ অনেক সময় সংগ্রহ করা হ'ত সরকারী বা আধা-সরকারণ প্রাতষ্ঠানের অর্থ 
'িদেশশ বাঁক প্রাতন্ঠানের অর্থ অথবা জনগণের আপ্রয়_ধনী জমিদার, জোতদার, 
মহাজন বা এ স্তরের ব্যান্তদের অর্থ আঁধকার করে। এইরূপ প্রচেম্টার ফলে অনেক 
সময় পর্যাপ্ত পাঁরমাণ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হ'ত না, অনেক সময় ভুল সংবাদের 
জন্য সমগ্র গ্রচেষ্টা প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হস্ত। কোন কোন সময় এই ধরনের 
প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ আনচ্ছুক ও অনাকাজ্ক্ষিত রক্তপাত হ'ত। কিন্তু প্রায় প্রাতিটি 
ঘটনার পরই ব্যাপক আকারে সরকারী অত্যাচার আর্ম্ভ হ'ত, যার ফল বহু 
সময়েই সংগঠনের পক্ষে খুব ক্ষাতির হ'ত। আর তা" 'ভন্ন এমনও 
দেখা গেছে, সংগঠনের কোন কোন কর্মী 1বপ্লবের কর্মসূচী পালনের জন্য 
নিজেদের বাঁড় থেকে অর্থ সংগ্রহ অপেক্ষা অপরের অর্থ বলপৃর্ক সংগ্রহের বিষয় 
বেশ উদ্যোগ প্রদর্শন করে এবং বেশী উৎসাহী হয়ে ওঠে । এই মনোভাব যে 
বিপ্লবী কর্মীদের মূল আদর্শ ও নীতির পাঁরপল্থী, একথা পূর্বে বহু সময়েই 
সংগঠনের নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। কিন্তু বিশ্লেষণে, এই বিষয়টি 
প্রায় প্রাতিটি ক্ষেত্রেই একটি অত্যন্ত জাঁটল মনস্তত্বের সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছে। 

এমন ঘটনাও আছে, যে ক্ষেত্রে বিস্তবান কর্মী অথবা নেতৃস্থানীয় ধনী কমি 
'নজ গৃহ হতে সহজেই প্রয়োজনীয় অর্থ না দিয়ে অন্যত্র থেকে অর্থ সংগ্রহের 
জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করেছে বা যাবজ্জীবন সাজা নিয়েছে। 

চট্টগ্রামে শেষবারে সংগঠন গড়বার সময় এ সমস্যার কথা মনে রেখে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয় ষে, প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থই নিজেদের বাড়ি থেকে সংগ্রহ করতে হবে; 
জাতীয় ম্ন্তর জন্য ত্যাগের কর্মসূচশ সর্বপ্রথমে নিজের গৃহ থেকেই আরম্ভ হোক। 
এই পমদ্ধাতির দুশট খুব ভাল দিক আছে। প্রথমতঃ, নিজেদের গৃহ থেকে অর্থ 
দেবার বিরুদ্ধে যে মানাসক বিরোধিতা, তা" কেটে গিয়ে ত্যাগের প্রাথামক শিক্ষা 
আরম্ভ হয়ে যায়। আর "দ্বিতীয়ত, এই ভাবে অর্থ সংগ্রহ করলে সমগ্র সংগঠনের 
পক্ষে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না। কারণ. সত্নকারের পক্ষে সে সংবাদ জানবার 
আদৌ কোন সৃযোগ থাকে না। 

পাঁরকল্পনা অনুযায়ী এই পন্থা অনুসরণ করবার ফলে চট্টগ্রাম বিপ্লবের 
সমুদয় অর্থই শান্তিপূর্ণভাবে ও আতি সংগোপনে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়োছল। 
কেবল মাত্র একটি ক্ষেত্রে একজন আঁভভাবক বাড়ির গহনা অপহরণ সম্পর্কে প্যন্রকে 
' সন্দেহ করে কিছুকাল পরে থানায় সংবাদ দেন। কিল্তু পুলিশের পক্ষে এই 
সংবাদের উপর নর্ভর করে কোন কিছুই করা সম্ভব হয় নাই; কারণ, তাদের কাছেও 
এই সংবাদ যথেম্ট ?নর্ভরযোগ্য মনে হয় নাই। 

চট্রগ্রাম ব্রোহের সফলতার কারণ শহসাবে আর একাঁট বৌশম্ট্যের কথা 
উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের দীর্ঘকালের আভজ্ঞতা 
বিশ্লেষণ করে দুই তিনাটি আত নির্ভুল শিক্ষা পাওয়া গেছে। একথা নিঃসন্দেহে 
'বি*বাস করবার যথেষ্ট কারণ ছিল ষে, 'বপ্লবীী নেতা ও কর্মীদের মধ্যে যারা একবার 
কোন না কোন কারণে গোয়েন্দাদের সংস্পর্শে এসেছে বা আসতে বাধ্য হয়েছে তাদের 
সকলকেই পরিপূর্ণভাবে বি*বাস করা খুব নিরাপদ নয়। বিপ্লব সংগঠনে ব্যন্তির 
প্রাতষ্ঠা এক্ষেত্রে আদৌ কোন আত গন্রুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় নয়। পরবতরশিকালে 


[চোদ্দ] 


নিজের জীবন ধরার্থভাবে বিপদাপন্ন করে লক্ষোর প্রতি অচণ্চল' আনুগত্য প্রমাণিত 
না হওয়া পযন্ত এরুপ কর্মী বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংগঠনের কেন্দ্রীয় চক্রে 
গ্রহণ করার অর্থ সমগ্র সংগঠনের ভাঁবষ্যং আনাশ্চিত করে তোলা । 


এই শিক্ষা যথাযথভাবে উপলব্ধি করে টট্টগ্রামে সংগঠন গড়ে তোলবার সময় 
সর্বাধক গুরুত্ব এবং দৃষ্টি দেওয়া হয় স্কুলের অল্প বয়সের তরুণদের প্রাত। এইসব 
তরুণদের কখনও গোয়েন্দাদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ হয়নি, তাই বিস্লবশ 
সংগঠনের ?কছ শিক্ষা পাওয়ার পর এই তরুণ্ণেরা সম্পূর্ণরূপে শীবশবাসশ ও নির্ভর- 
যোগ্য বলে নিরাপদে পাঁরগাঁণত হতে পারে। আর তা” ভিন্ন এই অঙ্গ বয়সের 
তরুণেরা কোন সময়েই কোন প্রকার বিপদের সম্মুখীন হতে কখনই ইতস্ততঃ করে 
না বা 1পছপাও হয় না। গোয়েন্দাদের স্পর্শ মস্ত এই সকল স্কুল-কলেজের তর্দণেরাই 
টট্টগ্রাম সংগঠনের প্রধান শান্ত ছিল। 
সেই সনয়কার টট্টগ্রামের বিপ্রবী সংগঠনের নেতৃত্বের এই বিচার এবং সিদ্ধান্ত 
যে অত্যন্ত সঠিক এবং নিভূর্লি ছিল, ১৮ই এাপ্রলের বিদ্রোহের প্রায় পাঁরপূর্ণ 
সাফল্যই তা" প্রমাণ করেছে। পরবর্তীকালে 'ির্মম নির্যাতনে কেউ কোন প্রকার 
দুবলতা দৌখয়েছে কিনা সে কথা আদৌ বড় নয়, সর্বাপেক্ষা গর্ত্বপূর্ণ দবষয় 
হচ্ছে পাঁরকজ্পনা অন্যযায়ণ কর্মসূচী আরম্ভের পূৰে প্রচেষ্টা সম্পকশিয় কোন 
খবর গোপনে পাচার হয়ে গেল কিনা। চট্রগ্রাম বিদ্রোহের কালে তা' হয়নি। 


অনন্তলালের দীর্ঘ পুস্তকের এই পাঁরীচাতীলাপও অস্বাভাঁবক দপর্ঘ হয়ে 
পড়ছে এবং আশঙওকা হচ্ছে বাস্তব ঘটনা অনুসন্ধানে উৎসুক পাঠক পাঠিকাদের 
বিরস্তি উৎপাদন করবে। তাই সাম্বতলাভের সঙ্গে সঙ্গেই সংঘত হওয়া দরকার। 
যথার্থই, অনন্তলালের পুস্তকের পাঁরাচাতর কোনই প্রয়োজন ছিল না। 


আজ থেকে দীর্ঘকাল পূর্বে সম্পূর্ণ অপর এক রাজনোতিক পারাস্থাততে 
আমাদের বিরাট দেশ ভারতবর্ষের এক কোণে যে ঘটনা ঘটোছল, আজ আনপার্বক 
পারবার্তত পাঁরাস্থিততে তার কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব না থাকলেও সেই ঘটনা- 
সমূহের এীতিহাসিক মূল্য নিঃশেষ হয়ে বায় নি নিশ্চয়ই। একটি পরাধীন জাতির 
মুক্তি প্রয়াসে সমস্ত বিদ্রোহ, বিদ্রোহের প্রচেষ্টা, সমস্ত প্রকার বিরোধিতা ও প্রাতবাদ 
সেই জাতির আতি গৌরবের এীতহ্য। দেশের জনসাধারণের রাজনোৌতিক চেতনা 
সম্পন্ন একাট অংশ জাতির ম্যান্ত সংগ্রামে আহংস পন্থা ভিন্ন, অন্য কোন প্রচেষ্টাকে 
স্বকাতি দিতে চান না এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সৃযোগে তাঁরা জাতির ইতিহাসকেই 
সুপাঁরকাল্পতভাবে এবং সুকৌশলে বিকৃত করবার চেস্টা করছেন। কোন কোন 
ব্যান্ত শহীদ ক্ষাদিরামের মর্মর মার্তর আবরণ উন্মোচন করতে অস্বীকার করে 
নিজেকে হীতহাসে ব্যঙ্গ ও করুণার পাত্রেই পরিণত করেছেন। “কেবল মান্র চর্কা 
ঘাঁরয়ে পাঁরপূর্ণ স্বাধীনতা আনা যায় না চর্কার গঞ্জনের পাঁরাঁধ কেবল মাত্র 
শোষণ অব্যাহত রেখে আপোষ অবধি" যাঁরা কৌতুকচ্ছলেও একথা বলেন, ভাঁরাও 
দেশের ব্যাপকতম জনসাধারণকে সাম্নাজাবাদ-বরোধনী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার কাজে 
আঁহংসা কর্মনশীতর অপাঁরসীম অবদান সম্পর্কে পারিপূর্ণ মাত্রায় শ্রম্ধাশীল। : 


তিন যগেরও বেশী কাল পরে আজকের দিনের দেশবাসণর কাছে এবং 
[বিশেষভাবে আজকের যুগের তরুণ-তরুণীদের কাছে সে ধৃগের এক 'িস্লবী প্রচেষ্টার 
এতিহাসক কাঁহনণ বলে অনন্তলাল যথার্থই দেশপ্রোমকের কর্তব্য পালন 
করেছেন। অনন্তলাল যা ?লখেছেন তা" কিন্তু গল্প বা পাঁরকাষ্পত কাঁহনী নয়। 
তানি বাস্তব ঘটনাসমৃহকেই যথার্থভাবে 'ববৃত করেছেন। তাঁর বলার ভিতর 
আতিশয়োন্তি নাই বা চমকপ্রদ করবার চেষ্টায় নাটকীয় করা হয়নি। তাঁর লেখা 


[ পনের ॥ 


পড়লে অনেক সময়েই মনে হবে এমন বহু বাস্তব ঘটনা আছে বা, পারকজ্পিত 
কাহনী অপেক্ষাও আধক চমকপ্রদ । 

অনল্তলাল তাঁর লেখার মধ্যে বিপ্লবী কর্মপ্রচেস্টার শুধু ভলে 'দিকটাই 
দেখান নি, এ প্রচেম্টার মধ্যেকার দোবত্রাটগুলিও যথাসম্ভব ফাটিয়ে তুলতে চেষ্ট। 
করেছেন । উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই এই যে, আজকের 1দনের যুব-শান্ত যেন সোঁদনের 'বিশ্লবণ 
ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ তরুণ-তরুণশদের যথাযথভাবে বিচার করতে সক্ষম হয়। 

অনন্তলালের লেখা একট. বেশশ মান্রায় ব্যন্তিকেন্দ্রিক মনে হবে। আমার 
মনে হয় তা" হওয়াই স্বাভাবক। আগেই বলোছ 'তাঁন যেমন ইাঁতহাসকে বিকৃত 
করেন নি, তেমাঁন আবার তাঁর লেখাকে নৈর্বীস্তক বলে দাবাও করেন নি। অনল্ত- 
ল্লাল লিখেছেন এীতহাসিক কাহিনী সে যুগের বাস্তব ঘটনাসমূহকে 'ভীত্ত করে 
এবং সেই ঘটনাসমৃহকে তান যে ভাবে দেখেছেন ও নিজের মনে মনে যে ভাহব 
গ্রহণ করেছেন, তাঁর লেখার ভেতর 'দিয়ে তিনি সেই ভাবেই বলতে এবং ফুটিয়ে 
তুলতে চেস্টা করেছেন। তাই তাঁর লেখা ব্যান্ত-কোল্দ্রুক হয়েছে। অনন্তলাল 
তাঁর লেখার ভেতর দিয়ে পাঠকদের সেই যৃগের বাস্তব ঘটনার মধ্যে নিয়ে যাবার 
চেষ্টা করেছেন এবং আমার ধারণা তিনি তা" পেরেছেন। 

অনন্তলাল শুধুমাত্র ইতিহাস লিখলে দেবু ও আনন্দ গুপ্তের মা এবং বাবা, 
ব্জতের মা এবং বাবা, বেলোনিয়ার সেই কৃষক, যে একজন "খুনী আসামশ'কেই 
নির্বিঘ্যে কুমিল্লায় পেশছে দিয়েছিল, এবং এমন আরও বহু চারন্র তাঁর লেখায় স্থান 
পেতেন না। এরা সকলের কাছেই অজ্ঞাত থেকে যেতেন, যাঁদও চট্টগ্রামের 'বপ্লব 
প্রচেষ্টার সাথে এদের অনেকেই অখ্গাঙ্গীভাবে য্ন্ত ছিলেন। এরা সব এবং এদের 
মত আরও অনেকেই "ইতিহাসে উপোক্ষিত' ; যাঁদও নাটকের মতই এইসব অগ্াাঁণত 
চরিত্র পাদ-প্রদীপের অন্তরালে থেকে হীতহাসকে এগিয়ে নিয়ে ষেতে এবং জাতীয় 
মুন্ত সংগ্রামকে সমৃদ্ধ ও সফল করে তুলতে সাহাষ্য করেছেন। 

আমার বিশ্বাস অনল্তলালের এই বইখাঁনি বর্তমান যুগের সকল বয়সের এবং 


সেপ্টেম্বর শি 


(যোল। 


মুখবন্ধ, 


বৃটিশ সাম্মাজ্যবাদের অধীনতাপাশ ছিল করবার জন্য ভারতবর্ষের বিপ্রবশরঃ 
ভাঁনশ শতকের শেষ দশক থেকেই বিভিন্ন ধরনের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সুরু করেছে। 
১৮৯৭ খুস্টাব্দে পৃণায় বিপ্লবী-বীর দামোদর চাপেকার অত্যাচারী ইংরেজ আফসার 
র্যাশ্ড (9000) ও লেফটেন্যান্ট আয়াম্টকে (48150) হত্যার ষড়যন্দে ধৃত হন। 
দামোদরকে ধরিয়ে দেবার অপরাধে চাপেকার সঙ্ঘের সভ্যরা দুইজন 
নিহত করে। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে প্রাতিশোধপরায়ণ হিংম্র বৃটিশ আদালত 
চাপেকার সঞ্ঘের চারজন সভ্যের প্রাণদশ্ড দেয়। সেই সময় থেকে সারা ভারতে 
এই ধরনের বৈপ্লাবক প্রচেষ্টা ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকে। এই রকম বৈপ্লবিক 
আকুমণ ও বিদ্রোহের প্রচেম্টা অব্যাহত ছিল ১৯৪৬ সালের বৃটিশ নৌবহরের অধানে 
ভারতীয় জঙ্গী নাবিকদের এীতহাঁসক বিদ্রোহের 'দিনাট পর্যন্ত। এই সব ঘটনা- 
বল সম্বন্ধে ইীতিমধ্যে বালা দেশে ও ভারতবর্ষে অনেক তথ্যপূর্ণ পৃস্তক 
প্রকাশিত হয়েছে। বিখ্যাত ইতিহাসাবদ্‌ ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার [তিনাট খন্ডে 
বৃহদাকারে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইীতিহাস রচনা করেছেন। অনুরূপ ধরনের 
ইতিহাস লেখার আরও অনেক প্রচেষ্টা হয়েছে। শ্ান্তানকেতনের 
মুখোপাধ্যায় ধারাবাহক তথ্য সম্বলিত করে ও তাঁর নিজস্ব মতের বৌঁশল্টা বজাস্ত 
রেখে “ভারতের জাতাঁয় আন্দোলন” গ্রল্থাট লিখেছেন। শ্রীধাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় 
ভারতের গণ-আন্দোলন ও বৈপ্রবিক সশস্ত্র সংগ্রামের এীতহাসক ঘটনাবলীর িন্ধ 
[বিশ্লেষণ দৃম্টিভঙ্গণী 'দয়ে পাঁরবেশন করেছেন। তাণ্ছাড়া কিছাাদন আগে 
শ্লীকালীচরণ ঘোষ প্রণীত 4011 ০0: [70110৮7” প্রকাশিত হয়েছে। কালশদার 
গ্রন্থাট কেবলমান শহদদের জীবন রচনায় সীমাবদ্ধ। কল্তু নীদর্ট সীমায় 
আবদ্ধ থাকলেও শহীদদের পাঁরচিতি এবং কার্যাবলী বর্ণনার জন্য তাঁকে বহু 
অনুসন্ধান করে ধারাবাহিক ভাবে সারা ভারতের বৈপ্লাবক ঘটনাবলশীর বিন্যাস করতে 
হয়েছে। ভারতমাতার শঙ্খল মোচনের জন্য জীবন বিসর্জন 'দিয়ে যাঁরা শহশদ 
হয়েছেন, তাঁদের প্রামাণ্য ইাঁতহাস 'হসেবে এই গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 
এই রকম একটি গ্রন্থ রচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কালশদা তাঁর বহ? জনসমাদৃত 
4০11 01 17710170701 বইটি প্রকাশ করে আগ্রহান্বিত দেশবাসীর সেই প্রয়োজন 
1মাটয়েছেন। 

“আবিস্মরণীয়” গ্রন্থাটও প্রায় সম-সামায়ক। এটি অগ্নিফূগের অতঈত ঘটনা- 
বলশী বহন করে দুই থণ্ডে প্রকাঁশত হয়েছে। লেখক আমাদের বিশেষ বন্ধু 
শ্রীগঞ্গানারায়ণ চন্দ্র। হরিদার হেরিনারায়ণ চন্দ্রের) ছোট ভাই গঙ্গা। হরিদা 
দাঁক্ষণে*্বর-_শোভাবাজার-_ভুবন চ্যাটাজশি হত্যা মামলায় জড়িত হয়ে যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড ভোগ করেন। গঙ্গানারায়ণও বৃটিশ রাজরোষে পড়ে ভ্রেল ভোগ করেছে। 
“আবস্মরণীয়” গ্রন্থাটতে সারা ভারতের আগ্নষুগের ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। 
নিষ্ঠার সঙ্গে লেখা এইরূপ সর্বাত্মক ইতিহাস যত বেশী প্রকাশিত হবে, আগ্নিষ্গ 
সম্বন্ধে দেশবাসীর জানবার আকাঙ্ক্ষা মিটাতে ততবেশণী সাহাষ্য করবে, তা'তে সন্দেহ 
নেই। 

আমার লেখা 'আঁগ্নগর্ভ চট্টগ্রাম বইটি প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগেই 
বিপ্লবী যুগের ব্যাপক হীতিহাসের 'বিশেষ অধ্যায় চট্টগ্রামের সশস্ত্র ঘুব-অভ্যুত্থানের 


[সতের] 


বহু কাহনী প্‌স্তকাকারে বৌরয়েছে। সব গ্রল্থকারই নজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী 
অনুসারে ট্টগ্রামের এই সশস্ত্র অভ্যুঙ্থানের বিবরণ পারবেশন করেছেন। এই বই- 
শর্দীলর সব কট দেখবার বা পড়বার সুযোগ আমার হয়ান। কাজেই সেগ্াল 
সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কল্তু চারুবাব্‌ চারু 
'বকাশ দন্ত) কর্তৃক গ্রাথত “ট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন” বইটি প্রথমেই বিপ্লবী মনকে 
বিদ্রোহী করে তোলে। চট্টগ্রাম বিদ্রোহকে বৃটিশ সরকারী পক্ষের (12165589006 
4৯710097৮5519, বা চট্টগ্রাম অস্তাগার লণ্ঠন আখ্যা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল 
আমার্দের মহৎ আদর্শকে লোকের চক্ষে হেয় করা, এবং 'লুণ্ঠনকারী" বলে অপপ্রচার 
কন্পে আমাদের বিরদ্ধে মামলা চালানো । যাঁদ চারুবাবুর বইয়ের শরোনামা-- 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন !' উদ্ধৃতি ও আশ্চর্যবোধক চিহ সমান্বিত হয়ে আত্মপ্রকাশ 
করত তাহলেও হয়ত মানিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল, ন্তু কোন ভারতবাসীর 
পক্ষে প্রকাতিস্থ অবস্থায় কি করে চিন্তা করা সম্ভব যে, সূর্য সেন (মাস্টারদা) 
অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করতে গিয়েছিলেন 2 ইংরেজ সরকার 013652020£ 000] 
17910 চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন) নাম দিয়ে আমাদের 'ক্রুদ্ধে মামলা রুজু করলেও 
তাদের সব ক”ট প্রধান সাক্ষী স্বীকার করেছে যে, আমাদের উদ্দেশ্য 'িল “সম্রাটের 
(বৃটিশ সাম্রাজাবাদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে ট্রাই- 
ব্যনালের প্রোসিডেন্ট ইংরেজ জজ. মিঃ জে ইউনী, 121 4. 1. 7. ০. ধারা অনযায়ন. 
(যার অর্থ-10 956 ৮5৪1 85911056002 11705 700002101- সম্রাটের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা) আমাদের প্রাণদণ্ড না ?দয়ে যাবজ্জীবন দীপান্তরের সাজা 
'দিলেন। তিনি জাজমেন্টে লিখেছেন £ 4“... ৬৪৪ 1010027 0052756১ 1)072৮6, 
0096 006 85065 110 2510167702 00 015010955 289 026 20575066002 
৮1)101) 6102 00125101786025 1080 2) ৮26৬১ 1765 028?610%) 07 6125 
131766891 00?76717,212 17 17050. 2100. 01796 006151015 01065 17012171 
10292 1951610796515 10522 10209590650. 2100. 01)981090 01006]: 5500.02 
21875165837 6 179৮2 001006 0 006 001001101510775 2166] 
0287510] 0017510796107) 008 0৮] 91501661017) 51070110 770 005 
০5701590 30 95 10 117000998 013 (108 2000960 ৮৮৪ 108: 00171016% 
810% 581061706 18:৮2] 61081) 006 10085077217] 100৮1990. 01 07৮6 
01167506 0] 00751077201 60 0206 290? 00073 6/6 1০00, ,. ..* ১. 
(5110010108915 101172)7,,. ০, (আমরা আরও মন্তব্য কাঁরতোছ যে, সাক্ষ্য 
প্রমাণাঁদর তথ্য হইতে প্রকাশ পাইতেছে, যড়যন্লকারীদের চন্রম লক্ষ্য ছিল 
ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকারকে উচ্ছেদ করা এবং সেই হেতু তাহারা ন্যা্যত ভারতণয় 
দন্ডাঁবাঁধর ১২১ ক ধারা অনুসারে ফৌজদারী মামলায় সোপর্দ এবং আঁভয্যন্ত হইতে 
পারে।.......খুব মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা কাঁরয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছি যে, আসামীদগকে শাস্তি দিবার সময় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যড়ষন্তের 
অপরাধে উচ্চতম দণ্ড অপেক্ষা আঁধক গুরুত্বপূর্ণ দণ্ড প্রয়োগ করা সমীঁচত হইবে 
না)। 

তাছাড়া ট্রাইব্যনালের প্রোসডেন্ট ইচ্ছায় বা আঁনচ্ছায় বাভন্ন স্থানে “সন্নাস- 
বাদ” সংগঠনের পাঁরবর্তে আমাদের যুব-সংগঠনকে বিপ্লবী সংগঠন বলে আখ্যা 
দিয়েছেন। _4. ..-800. 81] 915 117717780196615 515] 0917 75189958658 
200786 005 (07715961018 0 2 96076 £21)01265015011) 9005926/.৮ 
'(0100159515 101176)- (এবং মটান্ত পাওয়ার পর ম্হূর্ত থেকে এই ছয় জনই 
গুপ্ত বিস্লবশী সাঁমাত গড়বার কাজে লেগে গেল)। 


[আঠার ] 


এই পরিপ্রেক্ষিতে চারুবাবুর--অস্ত্রাগার লুষ্ঠন' বইটি বিচার করলে তাঁর 
[বর্দদ্ধে গভীর আঁভযোগ থেকে যায়। চারুবাবু যাঁদ একজন রাজনশীতিজ্ঞ ধলে 
নিজেকে মনে না করতেন, তবে তাঁর বইয়ের শিরোনামা ভ্রান্তিশতঃ দেওয়া হয়েছে 
বলে মনে সান্বনা পাওয়ার চেস্টা করতাম। কিন্তু চারুবাবুর ক্ষেত্রে সেইর্প মিথ্যা 
সান্ত্বনা পাওয়ার কোন সুযোগ নাই। বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সুর মালয়ে-_ 
'্টগ্রাম অস্বাগার লুষ্ঠন" শিরোনামা দিয়ে বই ছাপানো কেবল যে চট্টগ্রামের বিপ্লবী 
এঁতিহ্যের প্রাতি চারুবাবর বিমাতৃসলভ মনোভাবের পাঁরচায়ক তা নয়, ব্রীর শহীদ- 
দের আত্মদানের প্রাত তাঁর অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ভাবও প্রাতফাঁলত হয়। 

১৯৪৭ সালে শ্রীআনন্দ গুপ্ত চট্টগ্রাম বিদ্রোহ' নাম দিয়ে একটি গ্রল্থ প্রকাশ 
করে। আনন্দ চট্টগ্রাম যুব-অভ্যু্থানে সাক্লিয় অংশ গ্রহণ করোছিল এবং চন্দননগরে 
গুলী বিদ্ধ হয়ে বন্দী হয়। তারপর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দশ্ডিত হয়ে আন্দামানে 
নির্বাসিত হয়। মীন্ত পাওয়ার ছীদন পরে সে চট্টগ্রাম বিদ্রোহ" গ্রন্থটি প্রকাশ 
করে। সেই গ্রল্থাটতে আমার লেখা একাঁট ছোট ভাঁমকা আছে। আনন্দ এই গ্রল্থাটতে 
যে ভাবে বভিন্ন তথ্য পারবেশন করেছে তার এাঁতহাঁসক মূল্য অনস্বীকার্য । 
আমার মনে হয় ১৯৪৭ সালে, আমাদের সকলের, মান্ত পাওয়ার পর, চট্টগ্রামের ষুব- 
অভ্া্থানের এরুপ একটি তথ্যপূর্ণ গ্রল্থ রচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আনন্দ 
সময় মনত এ গ্রল্থট 'রচনা করে বাঙ্গলার যুব সমাজের কাছে তার বৈপ্লাবক কর্তব্যের 
গারচয় দিয়েছে। 

যে সব বৈপ্লাবক আন্দোলন বা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্বন্ধে উল্লেখ 
করোছি, 'অ্নিগভ' চট্টগ্রাম' সেইরূপ ইতিহাসের ভাষায় বা ভঙ্গীতে লেখা হয়ানি। 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অগ্নষ্‌গের 'বাভন্ন বিপ্লবাত্মক ঘটনার সমন্বয় 
হ'ল আগ্নযূগের স্বয়ংসম্পর্ণে হীতিহাস। 'আঁগ্নগর্ভ চট্টগ্রাম” এই অখণ্ড ইতিহাসের 
একা মাত্র অধায়। আমার মনে হয়, সারা ভারতের সর্বাত্মক অখণ্ড বৈপ্লাবক ইাতহাস 
তখনই রূপায়িত হতে পারবে, যখন তা" 'বাভন্ন অধ্যায়ের বিশদ বিবরণে সমৃদ্ধ হয়ে 
প্রকাশিত হবে। তাই বলে আম বলাছ না যে, বিশদ বর্ণনাপূর্ণ ঘটনার সমন্বয় ছাড়া 
তথ্যপূর্ণ ইতিহাসের প্রয়োজন নাই। আমার কথা এই যে. সাধারণভাবে ব্যাপক ও 
সর্বাআক তথ্যপূর্ণ ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের পাঁরাচিত হওয়ার সূযোগ অনেক 
হয়েছে। সেইজন্য মনে হয় বশদভাবে মর্মস্পর্শী, সজীব ও প্রাণবন্ত বর্ণনার 
মাধ্যমেও যাঁদ বাস্তব ঘটনার পাঁরবেশন হওয়া সম্ভব হয়, তবে তা' উপলাব্ধ ও 
প্রেরণা দিয়ে বৈপ্লাবক যুগের ইতিহাস বুঝতে সাহায্য করবে। 

যে কোন একট ক্ষ্র বা বৃহৎ চমকপ্রদ বা বাপক বৈপ্লাবক কার্যকলাপ 
হঠাৎ সংঘাঁটত হয়ান। প্রাতাঁট ঘটনার 'পছনে, প্রাতাট বিপ্লবী যুবকের আত্মত্যাগের 
মূলে, প্রাতটি বিপ্লবী সংগঠনের কর্ম প্রস্তুতি ও পাঁরণাঁতর পথে ছোট ছোট অসংখ্য 
জটিল সমস্যা ও সক্ষত্র মনঃস্তাত্বিক প্রাতীক্রয়ার বিস্তাঁরত ইতিহাস আছে। 

সেই অনুদ'ঘাঁটিত ইতিহাসের বিস্তারত 'বিবরণ যাঁদ বলা না হয় তবে 
কোনাঁদনই জানতে পারা যাবে না যে. পর্দার অল্তরালে কণ হৃদয়গ্রাহশ ও বণরত্ব ব্াঞ্জক 
বৈপ্লাব্ক কাহিনী লুকানো রয়েছে! ইতিহাসের সেই সব ভূলে' যাওয়া পাতায় কত 
দরদশ বন্ধ্র সাহাযা, বিপদের মুখে কত গরীব চাষীর বিপ্লবীদের অকাতরে আশ্রয় 
দানের কাহিনী, কত নিঃস্ব সর্বহারা প্রীতবেশীর নীরব স্বার্থত্যাগের অর গাথা 
সৃষ্টি করেছে, জাতীয় এঁতিহ্যের তা এক অমূল্য সম্পদ। ইতিহাসের সেই কট 
ছন্ন পাতার সমাবেশ যাঁদ আজও না হয়, তবে আমাদের অগোচরেই থাকবে সেই সব 
সমৃদ্ধিশালণ ব্যান্তদের কথা-_যাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে বৈপ্লাবক প্রয়োজনে "দিয়েছেন 
অর্থ: অজানা থাকবে-“ইংরেজ ভক্ত রাজপ্রুষদের” রোমাঞ্চকর গল্প- যাঁরা গোপনে 


[উনিশ] 


+দয়েছেন 'ক্টনৌতিক' পরামর্শ ও সরবরাহ করেছেন সরকারের আভ্যল্তরণ গৃণপ্ত. 
তথ্য; আর দিনেন্ আলোতে কোনাঁদনই হয়ত আত্মপ্রকাশ করবে না, যাঁদ লুপ্ত অতাঁত 
তার দুয্নার উন্মুক্ত করে আজও আমাদের না বলে সেই সব্‌ চাকুরীজীবদের 'বিপদ্- 
উপেক্ষা করা সাক্রয় সমর্থনের বাস্তব কাহিনী । বিস্মৃতর অতল' গহ্বরে কত শত 
ভাঁগনীর ও আত্মীয়ার করুণ কাঁহনী এবং তাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও মরণপণ্ 
বৈস্লাবক নিষ্ঠার 'নদর্শন প্রোথিত হয়ে আছে। কত শ্রদ্ধাভাজন 'পিতৃতুল্য দেশ- 
ভন্তের সঙ্কট মূহূর্তের লেখা অজন্র বৈপ্লাবক অবদানের বিবরণ ইতিহাসের পাতার 
মালন আবরণে অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। শত শত মাতার বুকভরা সণ্চিত 
বাথা ও নীরব অশ্রুধারা, কত দ:খ ভারাক্রান্ত অথচ পূত্র গর্বে গার্বতা জননণর 
বুকভরা স্নেহাশীষ, পরের প্রাত তাঁদের আন্তাঁরক সমর্থন, স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ফ্বর্ণ সোপান রচনা করেছে তার কাঁহনী লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যাবে যাব 
ইতিহাসের সেই সব অধ্যায়ের বিবরণ আমাদের স্বাধশনতা সংগ্রামের হীতিহাসে স্থান 
না পায়। 

“অপ্নগর্ভ চট্টগ্রাম” বইটি লেখবার সময় বৈপ্লবিক ইতিহাসের এই বিশেষ 
ধদকাঁট যেন উপোক্ষত না হয় সোঁদকে বিশেষ ভাবে দাঁন্ট রেখোছ। তাছাড়া 
সাংগঠনিক বিষয় এবং সমন্টগত ও ব্যান্তগত মানাঁসক প্রস্তুতির যে অপারুহার্ষ 
অধ্যায়--যার উপর 'ভীত্ত করে চূড়ান্ত বৈপ্লাবক ঘটনা রূপ পাঁরিগ্রহ করতে সক্ষম হয়, 
সেই অধ্যায়ের অন্তার্নীহত তথ্য যাঁদ অপ্রকাশিত থাকে, তবে মনে হয়েছে চট্টগ্রামের 
যৃব-বিদ্রোহের ইতিহাস মান্র আংশিক জানা যাবে । এই কারণে, এই দ্পট মূল বিষয়ে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে 'আপগ্নগভ চট্টগ্রাম” লিখতে চেষ্টা করোছ। প্রায় ছে"চল্লিশ বছর পরে, 
আজ ১৯৬৬ সালের তরুণ-তরুণীদের কাছে ১৯২০--১৯৩৪ সালের অশ্নিষুগের 
এই অধ্যায়াটিকে তুলে ধরতে' হলে সেই যুগের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তাদের 'নাবড়- 
ভাবে পারাচিত করতে হবে। তাই পাঠ্য বইয়ের ভাষায় ও ছকে ফেলে এই ইতিহাস 
লিখলে চলবে না। সেই বৈপ্রাবক ইতিহাসাটিকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলা 
প্রয়োজন। যাঁদ কোন বাঁলম্ঠ হস্তের নিপুণ তুলি পাঠকবর্গের মানসপটে সেই 
যুগের একাঁট বাস্তব স্বপ্ন চিন্রায়আ করতে পারে, তবে এই সুদশর্ঘ দিনের সুবিশাল 
পর্থ,পরিক্রম করার পরও 'তারা সার্থকতার সঙ্গে সেই এঁতিহাসিক কাঁহনী উপলা্ধ 
করতে পারবে । যে আশা করে লিখতে সুরু করৌছলাম হয়ত নিজের অক্ষমতার 
জন্য সেই: পর্যায়ে গিয়ে পেশছাতে পাঁরান। তবুও আঁগ্নষুগের খন্ড খণ্ড অধ্যায়ের 
সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে পাঁরাচিত, তাঁদের মধ্যে আর কেউ যাঁদ তাঁদের নিজস্ব 
আঁভজ্ঞতা বিশদভাবে বর্ণনাবহূল এবং কৌতূহলোন্দীপক কাঁহনীর মাধ্যমে 
কর্তমান যুগের প্রবীণ ও নবীন পাঠকবর্গশের কাছে পারবেশন করতে 
উৎ্সাঁহত হ'ন তবে বর্তমানে আমার চেম্টা আধাঁশক সার্থক হয়েছে ভেবে 'নিজেকে 
ধন্য মনে করব। “অশ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম”-এ আম প্রধানতঃ সেই চেষ্টাই করেছি । 

এই গ্রন্থটিতে চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের, বিশেষ অধ্যায়টি মূলা উৎপান্ত দ্থল 
হতে 'বাচ্ছন্ন করে লিখলে সফলতার প্রধান 'ভীঁত্তর ইতিহাস উহ্য থেকে যাবে । তাই 
'মাস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বৈপ্লাবক সংগঠনের প্রারম্ভ, প্রার্থামক প্রস্তুতি, সবি 
বৈপ্লাবক কার্যকলাপ, মূল্যবান আঁভজ্ঞতা এবং এ সবের আভজ্ঞতা বজায় রেখে 
কি করে আমাদের গুপ্ত বিপ্লবী সাঁমাত ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়োছিল সেই অত্যাবশাক 
অধ্যায়টি লিখোছি। তাছাড়া এই গ্রন্থে বৃটিশ আমলে পুলিশ ও বিশ্বাসঘাতকদের' 
'নিরবাচ্ছিন্ন চক্কান্তে ভারতের বিপ্লবী প্রচেষ্টা কি ভাবে অত্কুরে বিনষ্ট হয়েছে সেই- 
বিষয়ে আমার নিজের বিশ্লেষণ ও গবেষণা লিপিবদ্ধ করোছি। সেই সব মূল্যবান 
এঁতিহাসিক শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রোক্ষতে যুব-অভ্যুরথানের পূর্বে কি ভাবে" 


[কু্ডি] 


আমাদের গুপ্ত বিপ্লব? সাঁমাততে পুলিশের চর ও ব*বাসঘাতকদের, প্রবেশ-্বার 
সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলাম ইতিহাসের সেই একাল্ত প্রযোজনণয় 
'বঅধ্যায়াট লেখার কথা আমি সব চেয়ে বেশ দরকাল্প বলে মনে করোছি। | 

“আগ্নগভ' চট্টগ্রাম' গ্রন্থ ১৯১০-২০ সালের ঘটনাবলশর বিবরণ থেকে আরম্ভ 
হয়েছে। তখন থেকেই মস্টারদার নেতৃত্বে আমাদের বিপ্লবী দল দানা বাঁধতে স্র্ 
করে। সেই সময় গাম্ধীজণার অহিংস আন্দোলন সাল্না ভারতে জোয়ার তুলেছে। 
সেই কারণে আহংস আন্দোলনের পটভূমির সঙ্গে যতদূর সম্ভব সামজ্জস্য রেখে 
আমাদের বৈপ্লাবক করমধারা পারচালিত হয়েছে ও আঁহংস আন্দোলনের বাভন্ন 
'স্তরে 'বিভিত্র গুরুত্ব নিয়ে সশস্ত্র কারিম প্রকাশ পেয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 
প্রাসঞ্গিকভাবে কংগ্রেসের আহংস আন্দোলনের বিষয় উল্লেখ করোছি। ভারতে 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ শাসন ব্যবস্থাকে সমূলে উৎখাত করবার জন্য 'আহংস গান্ধীবাদ 
ও আমাদের 'সশস্ম বিপ্লব বাদের' যে মূলগত পার্থক্য বর্তমান ছিল তার মধ্যে কোন 
আপোষ করা সম্ভব নয়। তাই বলে “আহিংস গান্ধীবাদের' প্রভাবে কংগ্রেসের 
ভারতময় ইংরেক্ত শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বাস্তব এীতহাঁসক অবদানের সঠিক 
মূল্য অস্বীকার করে জাতীয় সংগ্রামের হীত্হাস বিকৃত করতে চাইীনি। গাল্ধীজীর 
আহিংস আন্দোলনের আরও প্রায় বিশ বছর আগে থেকে ইংরেজের সামাজ্যবাদশ 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে বান্তগত হিংসাত্বক বৈপ্লাবক প্রচেম্টা চলেছিল ভারতের বুকে। 
তারপর ১৯২০ সাল থেকে আঁহংস জাতীয় আন্দোলনের পাশে পাশে ১৯৪২ সালের 
কংগ্রেসের আহংস "ভারত ছাড়” সংগ্রাম পর্ন্তি গৃপ্ত বিপ্লবী দল আঁবরাম সশস্হ 
প্রস্ততি চা'লয়ে গেছে এবং নানাভাবে তারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরদ্ধে ব্যান্তী- 
গত ও সগ্ঘবদ্ধভাবে সশস্ঘ আরুমণ করেছে । ১৯৪৬ সালের ইংরেজ নৌবহরের 
অধীনস্থ ভারতায় জঙ্গী নাবকদের বিদ্রোহকে ধরে নেওয়া যায় ইংরেজ শাসনের 
বিরুদ্ধে ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের পারসমাপ্ত। এই সুদীর্ঘ ছে"চল্লিশ বছর পর্যন্ত 
বপ্লবীদের আপোষহীন সশস্ত সংগ্রামের বাস্তব মূল্যায়ণ করতে যাঁদ কোন অহিংস 
গাম্ধীবাদী ইতিহাসবিদ ইতস্ততঃ করেন বা গররাজী থাকেন তবে এীতত্মাসক 
সত্যের অপলাপ-দোষ থেকে তিনি রেহাই' পাবেন না। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন ভারতবাসী নিম্পোষিত ও সাম্রাজ্যবাদ? 
অত্যাচারে জর্জারত, তখন আঁহংস সংগ্রামের 'রণনশীত' বা 'রণকৌশল” হিসাবে 
গান্ধীজশ ব্যক্তিগত সজাগ্রহ করবার জন্য নিরে্শে দিলেন। গান্ধীজশ ব্যান্তগত 
সত্াগ্রহের সোনক হিসাবে সর্বপ্রথমে মনোনীত করলেন বিনোবাভাবেজীকে। 
গান্ধখজশর ব্ব্যান্তগত সত্যাগ্রহের রণনীতির সঙ্গে বিচার করে দেখতে হবে সারা 
ভারতের ছেগ্ল্লিশ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের খণ্ড খণ্ড ও 'বাঁচ্ছ্ন সশস্ম্ 
বৈপ্লাবক প্রচেষ্টার সঠিক মূল্য কিঃ ভারতের স্বাধীনজ সংগ্রামের এই বিশেষ 
অধ্যায়াট সাহিত্যাকারে লিখতে গিয়ে গান্ধীজশীর অহিংসবাদ ও আমাদের বিপ্লববাদের 
পরস্পর মত বিরোধ ও দৃম্টিভঙ্গীর প্রভেদ উপেক্ষা করতে পার নি। 

এই বশেষ ধরনের বকরণপৃর্ণ ও বর্ণনামূলক ভাবে রচিত “আ্নিগর্ভ চট্রগ্রাম" 
গ্রজ্থাঁট তিনটি খশ্ডে পূর্ণাঙ্গ লাভ করবে বলে আশা করাছ। এই গ্রন্থে বার্ণত 
কাহিনী সূর্ হয়েছে ১৯২০ সালে সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবী 
প্রাতষ্ঠানের সূচনা থেকে, আর এর সমাপ্তি হবে ১৯৩৪ সাল, ১২ই জানয়ারণ মধ্য 
রাত্রের ঘটনায়- যখন ফাঁসণর মণ্ঠ থেকে মাস্টারদার উদাত্ব আহবান সামাজাবাদশ বৃটিশ 
শাসনকে উৎখাত করবার জন্য বিপ্লবী য্‌ব-শাস্তকে দসম্কজ্প করে তুলল। 

প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে ৯৯৬১ সালের জুন মাস থেকে পুরো একটি বছর, 
প্রাঁত সপ্তাহে ইংরেজী দৈনিক-12200105882 969050970-এ (হন্দ্‌স্থান 


[একুশ ও 


স্ট্যাপ্ডার্ড) ০1015850708 7767095 151) 107 590017 চেট্টগ্রাম বীরদের 
স্বাধীনতার যুদ্ধ) শিরোন।মা দিয়ে সেই অধ্যায়ের ঘটনাবলশ 'লাখি। সেই সময় 
আমার 'আগ্নগর্ভ' চট্রগ্রামের বাংলায় লেখা পাশ্ডুলাপি বিদ্যোদয় লাইব্রেরীর হেফাজতে 
দিয়েছিলাম মাদ্রুত করে প্রকাশ করবার জন্য। বন্ধুবর গণেশ ঘোষ আমার অনুরোধে 
সেই সময়, প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে--আঁগ্নগভ' টট্টগ্রম' বইটির ভুঁমকা লিখোছলেন। 
আমাদের বন্ধদ-বান্ধব ও অনেক শভানুধ্যায়রা বিশেষভাবে আভিমত প্রকাশ করেছেন 
যে, 'আঁগ্নগভ: চট্টগ্রাম' গ্রন্থটির সাঠিক এীতিহাঁসিক মূল্য িধধারণের জন্য শ্রীগণেশ 
ঘোষ লখিত ভূমিকার সংযোজন একান্ত প্রয়োজন। প্রায় পাঁচ বছর পরে, বর্তমানে 
এই বইটি প্রেসে ছাপতে যাওয়ার পূর্বাহ্কে আমি গণেশের আভমত পুনরায় গ্রহণ 
করে সেই অমূল্য ভূমিকা প্রকাশকের [নিকট পাঠালাম। ভূমিকার সবল শীন্ত 
ও সেই যুগের বিশ্লেষণী দঁষ্টভঙ্গীী পাঠকবর্গকে স্বশুওস্ফৃর্তভাবে আকৃষ্ট করবে 
এবং তাঁরা নিজেরাই যাচাই করতে সমর্থ হবেন আমার এই ক্ষুদ্রু প্রচেম্টার কতটা 
এঁতিহাঁসক মূল্য এবং প্রয়োজনীয়তা আছে। 

আম অকুণ্ঠভাবে স্বাকার করাছি “আঁগ্নগর্ভ চট্টগ্রাম” বইটি অসম্পূর্ণ থাকত 
যাঁদ শ্রীগণেশ ঘোষের লেখা ভীমকাটি এতে সংবোজত না হস্ত। অকপট ভানুব 
আরও বলতে চাই যে, দেশবাসী অনেক বেশন উপকৃত হ'ত যাঁদ শ্রীঘোষ কেবলম্রান্র 
ভূমিকাট না লিখে এই বিপ্লবী অধ্যায়ের বিশদ বিববণ তাঁর সবল বাঁলম্ঠ লেখনণর 
মাধ্যমে পারবেশন করতেন । 

জীবনে খন আর কিছু করবার থাকে না তখনই বোধ হয় অতশত নেব 
মরচে পড়া দিনগালর কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করে আত্মপ্রসাদ লাভের ইচ্ছে হয়। 
আমার এই বই লেখাও-নাঁত্য বলতে ি যেন ঠিক তাই। এক কালে আমিও একজন 
বিপ্লবী 'ছিলাম'-এই!ট জাহর করাই যেন জশবনের শেষে আমার একান্ত প্রয়োজন 
হয়ে পড়েছে। জীবনের সুদীর্ঘ পথ আতক্রম করে এসোছি, এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে 
আর কখনও তো আমার এই কুনাদ্ধ হয়ান! আজ চৌধষাট্র বছর বয়সে কিসের 
এই তাগিদ! কেন অণ্তরেব এই মহাশনাতা! ি কারণে হৃদয়ের দীনতার এই 
নিলজ্জ আভলাষ! 

আমার আত নিকটভম স্নেহের পাত্র ও পান্নীদের বহীদনের দাবী--আমান 
সৃত্যুর আগে এই বিপ্লবী অধ্যায়াট, যার সঞ্ঞে আমার ঘাঁনম্ঠ ও প্রত্যক্ষ পারিচয় 
ছিল, তা” লিখে রেখে যেতে হবে। যখন আমার বর্তমান জশবন, আমার অতশত 
বৈপ্লাবক এীঁতহাকে উপহাস করে, তখন আমার উপর তাদের এই অন্যায় দাবী কেন-_ 
কেন এই গুরুত্বপূর্ণ ভার চাপানো হ'ল অপারে ; আমার নিকটতম সেই সব তরুণ 
ভাই-বোনদের উপব দ্াঁত্ব রইল এই প্রশ্নের জবাব দেবার_কেন তারা আমার জশবন- 
সায়াহে আমাকে প্ররে।চিত করেছে এই গুরুত্বপুর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে -এই কব 
পালন করতে £ আরও একা প্রশ্ন রইল-_ভাঁবষ্যতের ইতিহাস কে রচনা করবে ১ 
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, আঁহংস আন্দোলনের পটভূমিতে প্রাথামক 


বৈপ্লাবক সংগঠন 


, প্রথম সায় পদক্ষেপ ও পরবতী ঘটনাচক্র 


অর্থ সংগ্রহ ঃ বিনা রন্তপাতে রেল কোম্পানীর 
টাকা হস্তগত 

নাগাড়খানা পাহাড়ের যদদ্ধ . 
বন্দীত্ববিচারাবনা বিচারে ডোটনিউ 
ম্যান্ত ও যুব বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্ব 
আসন্ন ঝড়ের প্রাক্কালে 
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"কত ক্‌-টক্‌"। দরজায় মৃদু করাঘাত। ঘৃম ভেঙে গ্রেল। 


তখনো ভোর হয় নি। ঘুম-জাগা পাখির দল বাসায় বসেই তাদের 
আঁস্তত্ব জানাচ্ছে-আমার দরজায় শব্দ হল "টক 'টক্‌ণ, একটু থেমেই আবাৰ 
'টক্‌ঃ। পাঁরচিত সঙ্কেত; আগন্তুক আমার সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু 
প্রমোদ_ ক্লাসের সেরা ছেলেদের একজন। সোঁদন সেই রান্মমূহূর্তে আম কি 
কল্পনাও করতে পেরোছলাম যে, আজ সকালে যার সঙ্গে পাঁরচয় হবে আমার, 
সে আমার জীবনে এক নতুন পথের দরজা খুলে দেবে, যে পথে প্রাত পদক্ষেপে 
আছে বিপদের সঙ্কেত, জীবন-সংশয়, আর মূত্যুর প্রাত তাচ্ছিল্য, আর সেই 
বন্ধর রন্তঝরা পথের অপরপ্রান্তে রয়েছে উজ্জবল আশার আলো- মাতৃভূমির 
বন্ধনমোচন স্বগ্ন। সোঁদিন স্বস্নেও ক অনুমান করোছিলাম আমার প্রিয়তম 
বন্ধ, প্রমোদ চৌধুরী আর দশ বছরের মধ্যেই হাসতে হাসতে ফাঁসির দাঁড় 
গলায় পরবে ঃ সোঁদন কে জানতো আমার অন্যতম সহপাঠী ও অকীিম বন্ধ 
গণেশ ঘোষ হবে আমার জীবনের প্রাতাট দিনের সাথী-জয়-পরাজয়, বন্ধন- 
মহন্ত, আনন্দ-নিরাশা সবাঁকছ্‌ ভাগ করে নেব দুজনে সমান ভাগে? 

বাইরে দাঁড়য়ে আছে প্রমোদ। মা-বাবা এবং প্রাতবেশীদের অগোচরে 
সাবধানে দরজা খুলে বাইরে এলাম। আমার দাদা ও 'দাদ ছিলেন কাজে 
আমার সহায়ক। প্রমোদ খবর এনেছে- আমাকে একজনের সঙ্গো দেখা করতে 
হবে; জায়গা চিনিয়ে দেবে সে। নিঃশব্দে অনুসরণ করলাম তাকে। বাঁধানো 
রাজপথ ছেড়ে কাঁচা সড়ক- মাঝে মাঝে পায়ে-চলা পথে মাঠ পোরয়ে পথের 
দূরত্ব কাময়ে আনছি। তবু যেন পথ আর শেষ হয় না। জানিনা কি জন্য 
চলোছ,_শুধ; জান প্রন করলে উত্তর পাব না-কারণ প্রশ্ন করাটাই নিয়মের 
ব্যাতক্রম। 

ট্রগ্রাম শহরের একপ্রান্তে কর্ণফুলীর তারে পাথরঘাটা নামে পল্লী। 
সেখানে গিয়ে থামলাম আমরা । আঙুল তুলে দেখাল প্রমোদ-নদীর ধারে 
একটা খড়ের ঘর, এ আমার গন্তব্স্থল। আর কোন কথা না বলে সে চলে 
গেল। 

যে রাস্তা দিয়ে আসছিলাম সোঁট নদীর ঘাটে গিয়ে শেষ হয়েছে। 
কুটিরাটতে যেতে হলে অসমান মাঠ, শুকনো নর্মা আর ভাঙাচোরা ইট- 
পাথরের ওপর 'দিয়ে এগোতে হবে। 

ঘাটে এসে চারাঁদকে তাকালাম। সেই দিনের সেই সকালে প্রকৃতি- 
দেবা তাঁর সমস্ত সৌন্দর্য অকৃপণ হাতে ছাড়িয়ে দিয়োছলেন আমার চোখের 
সামনে। সারা আকাশ লাল হয়ে উঠেছে; পূর্বপ্রান্তে সূর্যোদয়ের আভা, 
নদীতে পড়েছে তার ছায়া। সেই আবারগোলা জলের ওপর দিয়ে নাচতে 


আঁহংস আন্দোলনের পটভূমিতে প্রার্থীমক বৈদ্লাবক লংগঠন ৪ 


মাচতে ছুটে চলেছে কয়েকট সাম্পান টেট্গ্রামের বিশেষ ধরণের নৌকা), বড় 
নৌকার মাঝিরা পাল তুলে মাঝদাঁরয়ায় যাবার চেম্টা করছে; দূরে নোঙর করা 
দু-একটি স্টীমলণ্, তাদের এখনো ঘুম ভাঙে নি। কোন এক সাম্পানের 
মাঝি দেশীয় সুরে অবোধ্য ভাষায় গান ধরেছে সে গানের সৃূরও এই বশ্ব- 
প্রকীতর সঙ্গে এক ছন্দে গাঁথা । 

কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ছিলাম নীরবে। তারপর বুকভরে নদীর বাতাস 
নিয়ে ঞাগয়ে চললাম সেই বন্ধুর পথে কুটিরের উদ্দেশ্যে। কি ভাবাঁছলাম 
তখন? হায় রে প্রকৃতির অজস্র সম্পদ ! আমার মনের মধ্যে তখন অন্য 
প্রকীতর লশলাখেলা চলছে। ভাবাঁছ, আজ নিশ্চয় এরা আমাকে একটা 'রিভল- 
ভার দেখাবে , আর শিখিয়েও দেবে তার গোপন তথ্য- কোন অঙ্গে কেমন করে 
হস্তস্পর্শ করলে একটা শুধু শব্দ, ব্যস-একজন ইংরেজ রাজপুরূষ খতম। 

সেই বয়সে বিপ্লব সম্বন্ধে এর বেশি ধারণা এগোয় 'নি। চট্টগ্রামের 
সশস্ঘ বিদ্রোহের আগে ভারতবাসীর কাছে ইংরেজের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা 
ছিনিয়ে নেবার কল্পনা আকাশকুসূম মান্র ছিল। অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী 
ইংরেজ শাসকদের হত্যা করে, সরকারী অর্থ এবং সরকার-সাহাব্য-প্‌স্ট ধনীর 
অর্থ লুঠ করে, দেশময় একটা বিভীষকার রাজত্ব সৃন্ট করে ইংরেজদের 
বুঝিয়ে দিতে হবে যে এদেশে তাদের অর্থ এবং প্রাণ কোনাঁটই 'নরা্পদ নয়-_ 
এটাই ছিল সে যুগে বিপ্লবীদের মূল উদ্দেশ্য । আমি তখন সবেমান্র বিপ্লব 
দলের সংস্পর্শে এসেছি; বিপ্লব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃম্টিভঙ্গীর বয়স তখনও 
হয় নি, কাজেই একাটমান্র রিভলভারই আমার কাছে 'বপ্লবের 'সংহদরজা খুলে 
দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। 

সোঁদন সেই সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কী বিস্ময় আমার জন্য 
অপেক্ষা করাছল তা” আম জানতাম না। কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে সূর্যের 
ভাস্বর রূপ দেখবার প্রতীক্ষায় ছিলাম, কারণ তার পূর্বে কাটিরে ঢোকা নিষেধ 
ছিল। ভাবাছলাম এই সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের একমান্র 
আশা সফল হবে, আমার হাতে আসবে একাঁট রিভলভার-আর সেই 'রিভল- 
ভারের গুলীর শব্দে ঘোষিত হবে ইংরেজ শাসনের প্রাতভূ কোন রাজ- 
পুরুষের মৃত্যুদণ্ড । হংপিন্ডের দ্রুতগাঁতি নিজের কানেই শুনতে পাঁচ্ছলাম 
_আর কয়েক সেকেন্ড মান্র, তার পরেই--। মূর্খ আমি, সোৌদন কুটির থেকে 
ফেরার পথেও বুঝতে পার নি সাত্যই অজান্তে আমার জাবনগ্গগনে নব- 
অরুণোদয় হল- নবজীবনের মন্তে দীক্ষার পথে হল প্রথম পদক্ষেপ । 

সঙ্কেত মত দরজায় ধাক্কা দিতে কুটিরের দরজা খুলে গেল, বুকের ওপর 
তিনটে আঙুলে সঙ্কেতচিহ একে দিয়ে বোঝালাম আম মিত্রপক্ষের লোক। 
ঘরের মধ্যে একাঁটমান্র খাট, আর একজন মাত্র লোক-_তাঁর চেহারা হাবভাব ছুই 
আমার স্বপ্নে গড়া বিপ্লবী নেতার অনুরূপ নয় যার কাছ থেকে পাব আম 
আশ্নেয়াস্তরে দীক্ষা। তান কন্তু আমাকে দেখে চিনলেন, বললেন, “ও বুঝোছ, 
তুমি অনন্ত। তোমার কথা আম শুনোছ”_তারপর একটু হেসে প্রশংসার 
সুরে বললেন--“তুমি তো তোমাদের স্কুলের রামম্র্ত!” 

এখানে একটু ইতিহাস আছে। ছোটবেলায় বাবা যখন মা-দাদকে 
বিপ্লবীদের কাহিনী বলতেন- ক্ষ্াদরাম, কানাইলাল, প্রফুল্ল চাকণ প্রভীতির নানা 
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চমকপ্রদ কাহিনী-তখন তা" শৃনে শুনে সেই বয়সেই নিজেকে ভাবধাতের 
বিপ্লবীরূপে কল্পনা করতাম। বড় হয়ে স্কুলে ভার্ত হয়ে সৌভাগ্যবশত 
প্রমোদ, গণেশ, আফসরউদ্দীন ও অন্য মেধাবী ছান্রদের সঙ্গা পেয়েছিলাম । 
স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী ও ছান্রবন্ধুরা সকলেই আমাদের এই উৎসাহ দলাঁটকে 
পছন্দ করতেন। তাঁদের আশীর্বাদ ও সহযোগিতা আমাদের ইংরেজ শঙ্তর 
শবরুদ্ধে মাথা উশ্চু করে দাঁড়াবার প্রেরণা দিয়েছে । কিন্তু তখন পর্যন্ত আমাদের 
কার্ধধারা সীমিত ছিল স্কুল ম্যাগাঁজন, 'ডিবোঁটং ক্লাব এবং 51255105]. ০1005 
489509019001-এর মধ্যে । 

এই সময়ে শহরে এলেন রামমাৃর্ত দেখালেন তাঁর আঁবশ্বাস্য শারীরিক 
ক্ষমতা- বিরাট হাতী ব্‌কে তুলে, লোহার ভারী শেকল ভেঙে ফেলে, মোটর- 
গাঁড়র গাঁতরোধ করে যূবকসমাজে আলোড়ন জাগয়ে দলেন- আর চট্রগ্রাম 
মিউীনাঁসপ্যাল স্কুলের অন্টম শ্রেণীর একটি ছান্রকে নিজের অজান্তে দীক্ষা 
দিয়ে গেলেন। সোদন থেকে আমার ধ্যানজ্ঞান হল কি করে প্রোফেসার 
রামমৃর্তির মত শান্তর আঁধকারী হব। 

শুরু হল একলব্যের সাধনা । হাতীর দরস্প্রাপ্যতা বিচাঁলত করতে 
পারল না আমাকে_ বসবার বে বুকে নিয়ে তার ওপর দড়ি করালাম আটজন 
ছাত্রকে, শেকলের অভাব মোচন করল মোটা দাঁড়, আর মোটর গাঁড়র বদলে 
কুঁড়জন ছান্রের বিরুদ্ধে একা দাঁড় টানাটানি করে "স্থর রইলাম। 

এতেও কিন্তু শিষ্যের তাঁপ্ত হল না। গুরুর মত প্রদর্শনীর আয়োজন 
না করলে শান্ত সণ্টয় তো বৃথা! তার ব্যবস্থাও হল। মনে আছে 'দিনাট 
ছিল শুক্রবার, কারণ মুসলমানদের সাস্তাহক নমাজের দন বলে একঘণ্টা 
1টাফনের ছুটি 'ছল। এ সুযোগ কাজে লাগানো গেল। পূর্বাহের আয়োজন 
ও বিজ্ঞাপ্ত অনুসারে মাণ্ডের একপাশে জড়ো হল ছাত্রেরা। প্রমোদ চৌধুরী 
পাঁরচয় করিয়ে দল আমাকে সকলের সামনে, “প্রোফেসার এ সংইান আজ 
আমাদের এই সভায় অদ্ভুত শারীরিক ক্ষমতার নিদর্শন দেখাবেন” সবাই 
কোতুকে হাততালি দয়ে উঠলো । 

আম তখন চলনে বলনে একেবারে প্রোফেসার রামমর্ত_ ইডীনফর্ম 
পরে ইংরাজীতে কথা বলতে শুরু করোছ। একে একে সবরকম ক্রিয়াকৌশল 
দেখালাম। সমবেত ছাত্ররা উৎসাহে, আনন্দে, কৌতুকে বারবার হাততালিতে 
ফেটে পড়ছে। তখন বাঁঝান আমার ক্ষমতার প্রদর্শনীর চেয়ে রামমৃর্তির 
অনুকরণ ভঙ্গীটাই তারা বোৌঁশ উপভোগ করেছিল। 

তাই সেদিন অপাঁরচিত মুখে সেই ঘটনার উল্লেখে কুশ্ঠিত হলেও একট;- 
খাঁন গর্বও অনুভব করোছলাম। অস্টম শ্রেণীতে পাঁড়_বয়সই বা ক তাই 
প্রশংসা ভালই লেগোছল। ধকল্তু আমার উদ্দেশ্য তখন 'ভল্ল। ঘরের চায়ি- 
দিকে তাকিয়ে দেখাছি কোথায় সেই: অজ্ঞাত রড্নাট লুকানো থাকতে পারে ? 
ঘরের একটিমান্র খাটে মাদুর পাতা, বাঁলশ নেই। একাঁট টোধল, বূকশেল্ফে 
কয়েকটি বই, ব্যস্‌। সব দিনের আলোর মতই' পাঁরচ্কার। একটা আলমারি 
বা একটা ট্রাঙ্ক পর্ধল্ত নেই যে, যেখান থেকে হঠাৎ দেখা দেবে আমার চির- 
ঈপ্সত সাধনার ধন একটি রিভলভার। নদীর ধারে এই 'নিজন কুঁটিরাটকে 


আঁহংস আন্দোলনের পটট্ঁমতে প্রার্থীমক বৈশ্লাবক সংগঠন 8 


পাঁব্রতা ও গাম্ভশর্ধ দান করেছে কেবলমাত্র একটি কালামুৃর্ত,। আর আত 
সাধারণ চেহারার একজন অসাধারণ লোক। 

আমার চোখের দৃষ্টিতে যে হতাশা প্রকাশ পেয়েছিল তা' তাঁর দৃষ্টি 
গড়ায় 'নি। প্রশ্ন করলেন, “মনে হচ্ছে তুমি নিরাশ হয়েছ! এখানে ক 
“দেখতে পাবে আশা করেছিলে ?” 

_“ভেবোছলাম একটা 'রভলভার পাব, আর কি করে ছংড়তে হয়-_” 

_রভলভার 2 কেন আম ত পুলিশও হতে পারি? যাঁদ তোমাকে 
ধাঁরয়ে দই ৮ 

_ “না না, আপাঁন পুঁলশ নন। কখনই না।৮ 

প্যাক গে। আসল কথা, আমার কোন রিভলভার নেই, তোমাকে 
দিতেও পারব না।” 

_এএকটা কথা জিজ্ঞাসা করব 2” 

_-হ্যা হ্যাঁ, নিশ্চয়ই 1” 

_“আপনি কি একজন স্বদেশী? আপাঁন কি নিজে রাজনোতিক 
ভাকাতি করেছেন, সাহেব মেরেছেন ?” 

দ্বধাহীন শান্ত সূরে উত্তর পেলাম,_“না, এমন কিছু কার নি এখনো 
যা" বলে তোমাকে খাঁশ করতে পাঁর।৮* কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। আমার মুখে 
নরাশার ছাপ স্প্ট হয়ে উঠেছে। তান তা বুঝতে পেরেই ঘরের নীরবতা 
ভঙ্গ করলেন,_ 

“রামমৃর্তি আর দেশপ্রোমক কি এক ? দেশকর্মী হতে হলে, বিপ্লবী 
হতে হলে, মনকে আগে প্রস্তুত করতে হবে- শুধু শারাঁরক শীন্তই যথেম্ট 
নয়।” 

কথাটা খুব ভাল বুঝতে পারলাম না। প্রশ্ন করলে বালকসৃলভ অন্ভরতা 
প্রকাশ পাবে ক না ভেবে ইতস্ততঃ করাঁছ-দোঁখ তাঁর মুখ আরও গম্ভীর 
আরও উজ্জল হয়ে উঠলো, তাঁর ধার গভীর কণ্ঠস্বরে ছোট ঘরটির বাতাস 
কেপে কে'পে উঠতে লাগল-_ 

“বুকের ওপর হাত রেখে ভেবে দেখ ভেবে দেখ কতখানি তোমার 
মনের শান্ত। মনে কর পুলিশ তোমার ওপর অমানুষক অত্যাচার করছে-_ 
পারবে তুম তোমার ঠোঁট বন্ধ করে রাখতে £ ভাল করে ভেবে বল, দেশের জন্য 
বিপ্লবের জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে? মহূৃতের নিরেশে 
পারবে তুমি ঘর ছেড়ে বোরয়ে আসতে শাসকের সদাজাগ্রত রন্তচক্ষুর অন্তরালে 
দিনের পর দিন অনাহারে অনিদ্রায় পথে পথে ঘুরে বেড়াতে 2” 

এ প্রশ্নের উত্তর আমার তৌরই ছিল, কিন্তু 1তাঁন বাধা দিলেন, “না, 
আজ নয়। বাঁড় যাও, এক সপ্তাহ সময় দিলাম- ভাল করে ভেবে দেখ। 
ভারপর আমাকে জানিয়ে যেও আমার প্রশ্নের উত্তর ।” 

বোধ হয় ভেবেছিলেন এ কথার পর আম চলে যাব। কিন্তু আঁম বসেই 
রইলাম। কেন, তা" নিজেও জানি না। ভাবছিলাম আরো ছু বলবেন, কিম্বা 
আরো কিছ? শুনতে চাহীছলাম-এখন ঠিক মনে নেই। উঠতে ইচ্ছা করাছিল 
না, এটাই মনে আছে। 

আমার মনের ভাব বুঝে তিনি তখন অন্য কথা তুললেন-_ দেবীচৌধ- 
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রাশীর কথা । ভবানী পাঠক কি করে বছরের পর বছর তাঁকে শিক্ষা 'দিদ্ধে 
পরধক্ষা করে তৈরি করে নিলেন- কাঁচা লোহাকে ইস্পাতের তলোয়ারে পাঁরণত 
করে যুদ্ধের উপযোগন করে তুললেন; বললেন-_“দেবীচৌধুরাণাী পড়, আনন্দ- 
মঠ পড়-_আমার কথা বুঝতে পারবে আরো ভাল করে ।” 

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বোরয়ে এলাম। এখন আর মাথায় রভলভারের 
চিন্তা নেই যাদুকরের যাদুকাঠিতে শান্ত হয়েছে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, 
ঘাঁময়ে পড়েছে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির উচ্ছবাস। একাদিন প্রোফেসার রামমার্তর 
সুগ্গাঠত বালম্ঠ দেহ দেখে মন অশান্ত চণ্চল হয়ে উঠেছিল, আজ এই ক্ষীণকায় 
লোকটির সংস্পর্শে এসে সেই চণ্চলতার পারিবর্তে দেখা দিল স্থির প্রশান্তি। 
আমি নিজের মনের মধ্যে ডুবে গিয়ে তলিয়ে দেখতে চেম্টা করলাম, সাত্যই 
কতদূর আমার শান্তর পাঁরাধ। আর ভাবতে লাগলাম শীর্ণদেহণী অথচ অসামান্য 
মানাঁসক শান্তর আধকারী কে এই ব্যান্ত 2 

তখন সেই ১৯১৮ সালে কে জানতো যে চট্টগ্রাম শহরের একপ্রান্তে কর্ণ- 
ফুলী নদীর তীরে ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন এক কুটিরের একান্ত নিজনিতায় সমাহত 
রয়েছেন ভারতের একজন মহান দেশপ্রেমিক ও সর্বজনবরেণ্য বিস্লবী নেতা £ 
কে জানত যে আত্মজিজ্ঞাসায় মগন সেই নিরীহ শিক্ষকের স্থির প্রশান্ত চোখ 
দুট একাঁদন জহলে উঠে মাতৃভূমির "দ্বশতাব্দীব্যাপী অত্যাচারের প্রাতশোধ 
গনতে উদ্যত হবে? রবার্ট ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেস্টংসের বেইমানীর প্রাতি- 
শোধ--১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য বর্বর অমানাীষক অত্যা- 
চারের প্রাতশোধ-_জালয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রাতশোধ! 
কে জানত যে আত সাধারণ চেহারার এই মানুষটিকে চট্রগ্রামের বীর সন্তানেরা 
বিনা দ্বিধায় তাদের আবসংবাদী নেতা বলে মেনে নিয়ে তাঁর পতাকা তলে 
সমবেত হবে! কে জানত সেই শীর্ণ বাহু ও ততোধিক শীর্ণ পদযূগলের 
আঁধকারণ একাঁদন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজশান্তর বৃহত্তম আয়োজনকে ব্যর্থ 
করে-তার সমস্ত ক্ষমতাকে উপহাস করে বৎসরের পর বৎসর টট্টগ্রামের গ্রামে 
গ্রামে বিদ্রোহের আগুন জবালয়ে তুলবে 2 

কে এই মহাপ্রাণ মহাবিপ্লবী? 

ইনিই মাস্টারদা, আমাদের "প্রয়তম নেতা, মাস্টারদা- মাস্টার সূর্য সেন, 
যাঁর কিছুটা বর্ণনা দেওয়া সম্ভব একমান্র কথা-সাহত্যিক শরৎংচন্দ্রের ভাষায়, 


কালো পাহাড়ের মত একটা প্রকাণ্ড জড়িন্ড,_কিন্তু জড়াঁপন্ডের বৌশ সে 
আর কিছুই নয়। হঠাৎ তার একটা দরজা খুলে যেতে মনে হল যেন গভেতে 
তার আঁগ্নর স্লাবন বয়ে যাচ্ছে। সেখানে এই পৃথিবটাকেও তাল করে ফেলে 
[দলে নিমেষে ভস্মসাৎ করে দেবে। শুনলাম সে একাই নাক এই বিরাট 
কারখানা চালিয়ে দিতে পারে। দরজা বন্ধ হল আবার সেই শান্ত জড়াঁপন্ড, 
ভিতরের কোন প্রকাশই বাইরে নেই ।......... & 

সোঁদন পূর্বদগন্তে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর. এক নতুন সূর্যের 
সঙ্গে পরিচয় হল আমার । সূর্য সেনের প্রাণের দীপ্তিতে জহলে উঠল আঁন- 
বাণ অশ্নাশখা। আদ শ্লোক রচনার পূর্বাহে মহার্ঘ বাল্মীকর অশান্ত 
হৃদয়ের মত স্বাধীনতার সৈনিকের জিজ্ঞাসা ঘরে বেড়াচ্ছিল দিশাহারা হয়ে-_ 


আঁহংস আহ্দোলনের পটভূমিতে প্রাথামক বৈপ্লবিক সংগঠন ্ 


কে হবে তার প্রদর্শক, কে হবে নেতা, কে হবে সেনাপাঁত £ সে প্রচ্নের 
উত্তর মিলল খন, তখন আর মনে কোন দ্বিধা রইল না। 

সর্বজনপূজ্য নেতাকে সেনাপাঁত পদে বরণ করে সৌনক আজ তৃষ্ত 
গাঁকত। শুধু সে জানতে চায় সেনাপাঁতির আদেশের মর্যাদা ক সে রক্ষা 
করেছে? যে দায়ত্ব তাকে দেওয়া হয়োছল সেক তা' পালন করতে পেরেছে : 

কিন্তু কে দেবে উত্তর ঃ সেনাপতি আজ আর পাঁথবীতে নেই। মাতৃ- 
ভীমর অপমানের জ্বালা বুকে নিয়ে জবলন্ত উত্কাপিশ্ডের মত চট্টগ্রাম জেলার 
একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আগুনের 'শখা জৰাঁলয়ে চলোছিলেন তানি; 
কল্তু একাদন মীরজাফরের উত্তরপুরুষ বিশবাসঘাতক নেত্র সেনের জঘন্য 
চক্রান্তে অতাঁকতে 'মালটারী বেষ্টনীতে পড়ে তিনি ধরা পড়লেন-_ তাঁর ফাঁসি* 
হ'ল। কিন্তু নেত্র সেনকেও এই হাঁনতম পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ল। 
দেশপ্রোমিক জনগণের বিচারশালার চির উদ্যত শাণিত খড়গের আঘাতে তার 
দেহ 'বাচ্ছন্র, মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হ'ল। বিশবাস-ঘাতকের ধাল-লুশ্ঠিত 
শছন্ন মস্তক ভারতবাসীর অন্তরে এক বিন্দু করুণা বা সহানৃভাতির উদ্রেক 
করল না-করল শুধু ঘৃণা ও ধিক্কারের। সে আর এক কাঁহনী। সে 
কাহিনী এই স্মৃতিচিন্নের যথাস্থানে বিবৃত করা হবে। 

মাস্টারদার সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী জীবনে যে সব সক্ষম আতিসক্ষত 
অনুভূতি ও উপলাব্ধর পথ খুজে পেয়োছ তা প্রত্যক্ষভাবে আর কারো কাছে 
পাই নি। আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন এবং সৃযোগ হলে এখনও 
বহ; বন্ধ্ববান্ধব জিজ্ঞাসা করেন মাস্টারদা সম্বন্ধে। তাঁরা জানতে চান কোন্‌ 
মহৎ গুণে তিন অতজন বিপ্লবী সংগঠকদের ও কর্মীদের পাঁরচালনা করে- 
ছিলেন? কি করে তাঁর পক্ষে সম্ভব হল সমকালীন ও সমপর্যায়ের বিপ্লব 
সংগঠকদের একতা অখন্ড ও অটুট রাখতে ? মাস্টারদার সেই সম্মোহন ক্ষমতার 
গুঢ় তথ্য যা আমার জ্ঞানবৃদ্ধিতে বুঝেছিলাম তা" এক কথায় বা অল্প কথায় 
বলা যায় না। তবু এক কথায় বলতে হবে মাস্টারদা ছিলেন সীমাহীন, অন্ত- 
হাঁন গভীর স্বদেশপ্রেমের এক জাঙ্জবলামান বিপ্লবী প্রতশক ও আপোষহশন 
সশস্ত্র সংগ্রামের চিরন্তন উৎস। মাস্টারদার বিপ্লবী জীবনের ছোট ছোট 
স্ফীলঙ্গকে সমন্টিগতভাবে বুঝতে পারলে তবেই সেই মহান্‌ বিপ্লবীকে 
ছম্বকে বোঝা যেতে পারে । তাই' এই অশ্নিষূগের অধ্যায়ের বর্ণনার মধ্যে দেখতে 
পাব মাস্টারদার বি্লবী চারন্রের বৈশিষ্ট্গযীল, আতিশয় সঞ্কট মূহৃতে তাঁর 
ক্ষ দান ও তধকালান সাত কর্মসূচা সম্পাদনে তাঁর স্বাদ 
। ] 

বাঁটশ সাগ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র আভযানের অধ্যায়াট লেখার 
জন্য আমার প্রয়াস সোঁট মাস্টারদার বিপ্লবী জনবনেরই ধারাবাঁহক চিন্র। 
মাস্টারদাকে ঘিরে ছিলাম আমরা । আমাদের সবার সমাম্টই হলেন মাস্টারদা। 
তব তাঁর বৌশিষ্ট্য ছিল অতি সক্ষম ও গভীর বৈগ্লাবক চরিন্রে। যাঁদ মাস্টারদার 
বৈ্লবিক বৌশল্ট্য খুজে বেড়াই সশন্দর প্রস্তুতি, 'বাভন্ন অস্বরশিক্ষা, ঘোড়ায় 
চড়া বা মোটর চালানো শিক্ষার বাহ্যিক ক্ষেত্রে তবে আমাদের নিরাশ হ'তে 
হবে। চট্টগ্রামের ফববিদ্রোহের বাহ্যক চিন্রাটই সব নয়। সংগঠন ও প্রস্তুতির 
পথে জাটল সমস্যার সমাধান, গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা ও আঁত সঙ্কটজনক 


আশ্লগভ" চট্রগ্রাম £ প্রথম খণ্ড 


মুহূর্তে বৈপ্লবিক নিদেশ দান প্রড়ীতি মাস্টারদার জীবনের আড়ম্বরহণন, 
প্রকাশহ”ীন গভীরতম দক। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহকে সার্থক করেছে-_তাঁর সেই 
অপাঁরহার্য ভূমিকা । সশস্ট্ীপ্রস্তুতি ও আক্রমণের বাহ্যক অথচ আতি প্রয়োজনীয় 
সহম্ত্র কার্যকলাপের অন্তরালে মাস্টারদার এই বৈপ্লাবক অবদান যাঁদ অনুধাবন 
করা নী যায় তবে এই সার্থক অধ্যায়ের অপারহার্য বিষয়বস্তু ইতিহাসের পাতা 
থেকে বাদ পড়ে যাবে। তাই সাম্ধিক্ষণে মাস্টারদার নির্ভল নির্দেশ ও জল 
সমস্যার হ্হজ সমাধান_যে সমস্ত ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে বিরাট রূপে 
প্রীতিফাঁলত হয়েছে তা সেই সমস্ত ব্যাপারের সংস্পর্শে যথাস্থানে প্রকাশ করা 
যীন্তসংগত হবে_ এবং তা' হলেই বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর তীক্ষ দৃষ্টি ও 'স্থর 
মাস্তজ্কের নির্দেশের গুরুত্ব উপলাব্ধ করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। 

মাস্টারদার সঙ্গে যখন আমার দেখা হল তখন আমার দৃ্টি খুজে 
বেড়াচ্ছিল একাঁট 'রিভলভার। মাস্টারদার কাটরাঁট ও তাঁর ছোট্ট ক্ষীণকায় দেহ 
দেখে আমি নিরুৎসাহ হয়েছিলাম। তবু সোজা প্রশ্ন করে জেনে নিতে 
চেয়েছিলাম--তিনি স্বদেশী ডাকাতি ও বৃটিশ সরকারের প্রতিভূ কোন 
সাহেবকে হত্যা করোছিলেন 1কনা। টি আঁত প্রয়োজননপ্্ 
তথ্য! যাঁদ আগ্নযূগের নেতার রাজনোতিক ডাকাতির বা সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ 
শরুকে নিহত করবার আভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে তাঁর কাছ থেকে কি [শিখতে 
পারবো 2 বিপ্লবী সভ্যদের এইরুপ সোজা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নেতাদের 
পক্ষে কত শন্ত! প্রশ্ন শুনেই সাধারণত অসাধারণ ক্ষমতাবান বিস্লবী নেতা 
ছাড়া প্রায় সব ক্ষেত্রেই তেমন তেমন বিপ্লবী নেতা খুব স্বাভাঁবকভাবে আশগ্কা 
করবেন যে, যাঁদ এরকম কোন ব্যান্তগত বিপ্লবী কার্যের আঁধকারণ 'তানি না হন, 
তবে সত্যকথা বললে হয়ত বা প্রশ্নকারী সেই উৎসাহী বিপ্লবী যুবককে 
তিনি হারাবেন। এখানেই অন্যান্যদের তুলনায় মাস্টারদার বোৌশিষ্ট্য লক্ষ্য 
করেছি। 

আমার লেখার মধ্যে কাউকে ছোট করবার ইচ্ছে আমার নেই। তবে 
মাস্টারদার বিশেষ দিকটি প্রকাশ করার ইচ্ছে আমার আছে। তাই একটি ছোট্ট 
ঘটনার উল্লেখ করাছ। 

[বিপ্লবীদের আমরা জানতাম “স্বদেশী” নামে । আমার বন্ধু আফ-সার- 
উদ্দীন একাঁদন আমাকে পাথরঘাটার এক মেসে নিয়ে যায়। সে আমার সথ্গে 
একজনের পরিচয় করিয়ে 'দিয়েছিল। বলোছল, “উনি একজন স্কুলের শিক্ষক, 
কিন্তু অন্যদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে, উান দেশের মুক্তিযুদ্ধে সৈনিক 
হ'তে প্রস্তৃত।” তাঁর বয়স ও বাঁলম্ঠ দেহ দেখে এবং তাঁর ঘরাঁটিতে একাঁট 
কালশমূর্ত যখন আমার দম্টি আকর্ষণ করে তখন আমি আপনা থেকেই তাঁর 
প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে পাঁড়। আম খুজে বেড়াচ্ছ এমন একজন গুরু যান 
আমাকে বিপ্লবের পথে দণক্ষা দেবেন। আমার কিশোর মনে তাঁকে দেখেই 
ধারণা হয়োছিল উন একজন স্বদেশী-অর্থাৎ লর্ড কানের আমলে বাংলায় 
যে রন্তযুগের সূত্রপাত হয় সে সময় রাজনোতিক ডাকাতি, হত্যা, ইত্যাদিতে 
যোগ দিয়ে তিনি নিশ্চয়ই বন্দী বা অন্তরীণ 'ছিলেন। 

মনের উদ্বেগ আর সামলাতে পারলাম না। খোলাখুলিভাবে তাঁকেও 
সেই একই প্রশ্ন করলাম--“আপাঁন কি রাজনৈতিক ডাকাতি বা সাহেব হত্যা 


আহিংস আন্দোলনের পটভূমিতে প্রার্থমক বৈশ্লাবক সংগঠন 


যে প্রথম শ্রেণীর 'বস্লবী ছিলেন তা' কিন্তু বলা যায় না; কারণ এ'দের মধ্যে 
কেউ কেউ কোনো সাব্রয় কাজে যোগ দেবার আগেই 'বপ্লব জগৎ থেকে 'বদায় 
গ্রহণ করেন। এটা বলা বাহূল্য যে প্রথম কোন সংগঠন, বিশেষ করে বৈপ্লাবক 
সংগঠন গড়ে তোলার সময় যোগ্যতা অনুসারেই সকল সদস্য গৃহাঁত হবে সে 
আশা করা যায় না। চলার পথে পরীক্ষা ক্ষেত্রেই তাদের যোগ্যতার বিচার হওয়া 
সম্ভব। বিপ্লবের বন্ধুর পথের কাঠিন্য ও আত্মত্যাগের বাস্তব চিন্তাব্র 
সম্মুখীন হয়ে আত উৎসাহী যুবকেরও গাঁত ধারে ধীরে মন্থর হয়ে আসে। 
সেই কারণে আমরা দশজন সর্বপ্রথম দলে যোগ 'দিয়োছলাম বলেই প্রথম 
সারতে ছিলাম, কিন্তু যোগ্যতার পাঁরচয় দেওয়ার সময় আমাদের মধ্যে 
অনেকেরই বিদায় নিতে হয়েছে। 

আমরা প্রথম সারর দশজনও এক সঙ্গে বা এক সময়ে সদস্যভুন্ত হই নন? 
আমরা যখন সদস্যপদ লাভ করলাম আমাদের উপর দেশ ছিল বিপ্লবী 
দলের সদস্য হবার উপযুক্ত লোক খুজে বার করা ও তাদের দলভুন্ত করে নেওয়া । 
নরেশ মত উঠে পড়ে কাজে লেগে গেলাম । “02জাডৈ 098109 2 1001006.৮ 
সুতরাং প্রথমেই নজর পড়লো আমার দাদা ও 'দাঁদর দিকে, তারপর আমার 
[পসতৃতো বোন শকুন্তলা ও হিরন্ময়ীর দিকে । ধারে ধীরে সমস্ত পাঁরবারটিই 
চলে এলো আমাদের বিপ্লবীদলের সমর্থনে বাবা মা সবাই। 

তারপর এল ক্লাসের বন্ধুরা। আফসরউদ্দীন আর গণেশ ছিল ভাল 
ছাত্র ও পরস্পর বন্ধু । জান না কেন আফসরউদ্দীন গণেশকে দলে টানতে 
চায় নি। আমার তখনো কিন্তু প্রাত মুহূর্তে মনে হত গণেশকে বাল সব 
কথা! সে আমার বিশেষ বন্ধু, আর তাছাড়া ক্লাসের ভাল ছান্র। আমার ধারণা 
ছিল যারা মেধাবী ও পারশ্রমী তারা আমাদের উদ্দেশ্য ও কর্মপল্থা জানলে 
নিশ্য়ই দলে যোগ দিতে দ্বিধা করবে না। ইতিহাস জানে আমার এ ধারণা 
মধ্যে নয়। প্রকৃতপক্ষে দেশের সেরা ছেলেরাই সৌঁদন দেশপ্রেমের বন্ধনে 
আবদ্ধ হয়োছল-সহস্্র মন একসতত্রে বাঁধা হয়োছল, সহস্র জীবন এক কার্ষে 
স'পে দেওয়া হয়োছল। 

কতবার ভেবেছি আমার প্রিয়বন্ধু গণেশকে বাল আমার নতুন জীবনের 
কথা-কতবার বলতে গয়েও বলা হয়ে ওঠে নি। দ্বিধার একটু কারণও ছিল৷ 
আমাদের ক্লাসে বরাবর প্রথম স্থান আধকার করত যে ছেলোট, ভেবোছলাম 
তার মেধা, তার বিচার-ব্াদ্ধ তাকে দেশমাতৃকার বন্ধন মোচনের মন্দ দীক্ষা 
নিতে অনুপ্রাণত করবে। অনেক আশা বুকে 'নয়ে তাকে বলোছিলাম [িস্লবী- 
দলে যোগ 'দিতে। 'বন্দমান্র দ্বিধা না করে সে এক কথায় এড়িয়ে গেল। তাই 
তখন গণেশকে বলতে গয়েও বারবার ফিরে এসোঁছ, ভেবোছ যাঁদ সে-ও নিরাশ 
করে! যাঁদ সে বলে. “না, আম ছাত্র, এখন লেখাপড়া 'নিয়ে ব্যস্ত থাকার 
সময় বাজে হজগে যোগ দিয়ে ক হবে?” তখন সেই প্রত্যাখ্যান কি আম 
লহ; করতে পারবো? এখন বুঝতে পার গণেশের সঙ্গে সেই ছান্রটির তুলনা 
চলে না। কিন্তু সোঁদন তো বুঝতে পার 'ন কাঁচ আর কাণ্ডনে প্রভেদ! তাই 
ছল আমার সবা কাজের সল্প আমার রয় বন্ধ গণেশ যাদ আমাকে 
বলেঃ “না, তোমার পথে আমি যেতে চাই না”_তবে কি আমার সমস্ত - 
উদ্দীপনা নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যাকে না? টিলা 
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এই আশঙ্কা থাকা সত্তেও বিপ্লবের যে উজ্জ্বল আশাভরা চিত্র চোখের 
সামনে রয়েছে, গণেশ তার অঃশীদার হবে না-_এ কথা চিন্তা করাও আমার 
কাছে কষ্টকর হয়ে উঠোছল। তাই একদিন দ্বিধা সংকোচ ত্যাগ করে বলেই 
ফেললাম কথাটা । 

ফল পাঠকের অজানা নয়। গণেশ তো শুনে লাফিয়ে উঠলো। পারলে 
তখান গিয়ে নেতাদের সঙ্গে দেখা করে । আঁশ্নমন্দে দণক্ষা নেবার জন্য, দেশের 
মুক্তি যুদ্ধে সৈনিকের দায়ত্ব গ্রহণ করবার জন্য সে আগে থেকেই প্রস্তুত 
হয়েছিল। আমি তাকে নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করলাম 
মান্। তারপর যখন সে আমার দ্বিধার কথা শুনলো, তখন তার তিরস্কার 
ও অনুযোগে আমিই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। বারবার ক্ষমা চাইলাম তার 
দেশপ্রেম ও আন্তারকতার প্রাত মনে সন্দেহ পোষণ করোছলাম বলে। 

এক কথায় ঘটনাটা বললেও আমরা কিন্তু হঠাৎ একদিন কাউকে বলতাম 
না যে, 'এস, বিপ্লবী দলে যোগ দাও।' নানা রকম আলোচনা করে আগে 
তার মন বুঝতে হত, পুলিশের গুপ্তচর কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে 
হত, তারপর ধরে ধীরে কথায় কথায় তাকে প্রশ্ন করা হত যে, এ রকম 
কোন দলের সঙ্গে সে কাজ করতে ইচ্ছুকক না। এসব বিষয়েও আমরা 
নেতাদের কাছ থেকে নিদেশ পেতম। তার ওপর নিজের বাদ্ধি বিবেচনা 
প্রয়োগ করে অগ্রসর হতে হত। 

বিপ্লব সম্বন্ধে ধারণা আমাদের কি রকম ছিল তা তো আগেই বলোছি। 
সে যুগে আমাদের নেতারা মাধাসনি, গ্যারব্ডি, ডি ভ্যালেরা, লোনিন, 
সান ইয়াংসেন ইত্যাঁদ সবাইকে একই পর্যায়ে ফেলে তাঁদের দেশপ্রেম ও বীরত্বের 
কাঁহনী শোনাতেন- শোনাতেন ক্ষাদরাম, কানাইলালের আত্মোৎসর্গের কথা, 
আর শোনাতেন বালাসোরে বুড়ীবালামের 'তীরে যতীন মুখাজশীর নেতৃত্বে 
চিত্তীপ্রয় ও অন্যান্য বিপ্লবীদের জীবনপণ যুদ্ধের কাহনী। 

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিপ্লবের কাহিনী আমরা পড়তাম_ মনের মধে। 
পুঞ্ভূত হত বৃটিশ সরকারের প্রাত ঘৃণা; মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতাম । 
দেশপ্রেমের মহামন্ম কানে 'দয়ে নেতারা শেখাতেন কেমন করে সশস্ত্র শু 
বাহনীর মধ্যে ঝাঁপ 'দয়ে সাহস ও বীরত্বের জোরে জয় হব, কেমন করেই 
বা মৃত্যুকে তুচ্ছ করে হাঁসমথে ফাঁসির দাঁড় বরণ করবার ক্ষমতা অন করবো। 
বৃটিশ শান্তর সমস্ত অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে এতদিনকার শোষণ- 
শাসন ও আবচার অপমানের প্রাতশোধ নেব-এ বিষয়ে আমরা ছিলাম 'স্থর- 
সঙ্কলপ। তখন বুদ্ধিজীবী পার্লামেস্টারী প্রাতিযোগিতার যুগ নয়; বিচারের 
চেয়ে হদয়ের প্রয়োজন ছিল বেশি, চিন্তার চেয়ে কার্ষের। মাস্টারদার নেতৃত্বে 
সে যুগের উপযোগী হয়েই গড়ে উঠেছিলাম__নিভশীক আবেগ চণ্চল একদল 
যোদ্ধা । 

পাঁচজন নেতার কথা উল্লেখ করেছি আগে । এদের মধ্যে অনুরূপদার 
নাম পরে আর শোনা যায় নি। ১৯২৩-২৪ সালে কিম্বা ১৯৩০ সালে যাঁদ 
তানি আমাদের মধ্যে থাকতেন তবে হয়ত, আমার মনে হয়, 'তাঁনই হতেন 
দলের প্রধান পাঁরচালক। কারণ মাস্টারদা, জুল.দা, আম্বকাদা-তিনজনেই 
তাঁকে সম্মান করতেন। বহু ক্ষেত্রে অনুর্পদার য্যন্তিই তাঁরা মেনে চলতেন। 
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তাঁর সমস্থ দেহ দেখে কোনাঁদন স্ব্নেও ভাব নন ষে অপরিণত বম্নসে বিপ্লবের 
সমস্ত আয়োজন অসম্পর্ণে রেখে নিঃশব্দে তান পৃথিবী থেকে 'বিদায় নেবেন। 
আমরা জেলে বিনা 'িচারে আটক থাকার সময়--১৯২৬ সালের শেষের 'দকে 
তান কাঠন রন্ত-আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন, ঠিক সময়ে উপযুস্ত চিকিৎসার 
অভাবে গ্রামে অন্তরীঁণ থাকা অবস্থাতেই তান মারা যান। সোঁদন কেউ 
কাঁদল না, কেউ জানলো না বাংলাদেশের আরো একাট তরুণ সূর্য অকালে 
অস্তামিত হল। 

ভাল বলতে পারতেন, ভাল 'লখতে পারতেন অনুরূপদা; অল্প কথায় 
শনজের মতামত ব্যস্ত করতে পারতেন। চট্টগ্রাম বি্লবীদলের গোপন সংবধান 
রচনা করোছিলেন 'তাঁনই_ পরে সেটা অনুমোদন করি আমরা সকলে । অসহযোগ 
আন্দোলনের সময়, প্রায় আড়াই বছর, অনুর্পদার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশ- 
বার সযোগ পেয়েছি আমি। তখন তান ছলেন বুরুল স্কুলের প্রধান শিক্ষক। 
আর আম ছিলাম মাঁণকতলার 'বি. টি. ইনাস্টাটউশনের (বর্তমান যাদবপুর 
ইঞ্জিনীয়ারং কলেজ) ছান্ন। সেই সময় লক্ষ্য করোছি তাঁর বৈস্লাবক নিজ্গা 
ও প্রতিভা, ইস্পাতের মত দৃঢ়তা অথচ মানুষকে বশ করবার অসম ক্ষমতা । 
বুরুল গ্রামের বহু গৃহস্থের গৃহকোণ তাঁর আগ্নেয়াস্ত রক্ষণের কেন্দ্র 'ছিল। 
গ্রামের যুবকরা ছিল তাঁর একান্ত অনুগত। 

একটা ঘটনা খুব স্পম্ট মনে আছে। জুলুদার 'নদেশে একাঁট অটো- 
মেটিক্‌ পিস্তল আনতে গিয়েছি। অনুরূপদার সঙ্গে সেই আমার বুরূলে 
প্রথম দেখা। আম যে যাবো তা তাঁকে আগে জানানো হয় নি। তাই একট: 
শবাস্মত ও সান্দগ্ধ হলেন তান। সন্দেহ দুর করলাম আঁম সঙ্কেত বাক্য 
বলে-“খোকা।৮ নিশ্চিত হয়ে প্রশ্ন করলেন-_“কোন্‌ পিস্তলটা চাই তোমার ?” 
_“জুলদদা বলেছেন ৭ সট্‌ অটোমেটিক পিস্তল, যাতে 457-5+ এই িহ 
আর একটা বাড়াত ম্যাগাঁজন আছে ।» 

কখন নির্দেশ পাঠানো হয়ৌছল জান না। বিকেল নাগাদ জানসটা 
এসে গেল_ একজন প্রয়দর্শন বাঁল্ঠ যুবক নিঃশব্দে হাতের প্যাকেটটি রেখে 
গেল অন্দরূপদার বিছানায়। সে চলে যাবার পর প্যাকেট খোলা হল। মুখ্ধ- 
চোখে তাঁকয়ে দেখলাম। রিভলভারের ট্রোনং ভালভাবে হলেও পিস্তল 
সম্বন্ধে আমি তখনও অজ্ঞ ছিলাম। যে অস্ত্র চালাতে জানি না তা” বহন করা 
আমার কাছে নিয়ম বিরুদ্ধ বলে মনে হত। তাই অনুরৃপদাকে অনুরোধ 
করলাম এর রহস্য উদ্ঘাটন করে দেখাতে । 

মাস্টারদা বা অনুরূপদা-কেউই তখন অস্ত্র চালনায় খুব দক্ষ ছিলেন 
না। শারীরিক নয়, মানাসক শীন্তর জোরেই তাঁরা বড় হয়ে উঠোছলেন-_ 
বিপ্লবের পথে অটল 'ছিলেন। 

পরে যখন ছোট ছোট আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শিক্ষার জন্য সৈন্যাবভাগের 
ছাপানো বই পড়েছি তখন জেনৌছ কোনো গুলশভার্ত অস্ত্রের ব্যবহার 
শেখাবার সময় বন্দক বা পিস্তল প্রভাতির মুখাঁট_হয় মাঁটর দিকে, নয় তো 


জানসকে আঘাত করতে পারে। আশ্য়াস্রের বিপজ্জনক ক্রিয়া সম্বন্ধে 
অন্দরপদার সঠিক উপলাব্ধ ছিল না আর এই নিয়মটাও জানতেন না। কারণ 
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অসাবধানে হাত পড়ে হঠাৎ কি থেকে কি হয়ে গেল! ক্লিক করে একট। 
শব্দ আমার কানের পাশ 'দিয়ে সাঁ করে কি বোরয়ে গেল_ তারপরই বরাল্লা- 
ঘরে রাঁধুনীর আর্তনাদ। তার ভান হাতে সামান্য ক্ষত সাঁন্ট করে গুলী 
তখন মেঝেতে গিয়ে পড়েছে। 

অনুর্পদা বিস্ময়ে বিমৃ্ড়। যখন বুঝলেন সাঁত্যই আমি অক্ষত দেহে 
আছি তখন তাড়াতাড়ি পিস্তলটা লুকিয়ে ফেলে রান্না ঘরে ছুটলেন। 
রাঁধুনীর শারীরিক আঘাত সামান্য প্রাথীমক চিাকৎসাতেই আয়ত্তে আনা 
গেল। কিন্তু পিস্তলের সামান্য আওয়াজ নির্জন গ্রামের আঁধবাসীদের কানে 
পেশছে গেছে। সেইজন্য তখন রাঁধুনীর মানাঁসক 'চাঁকংসারই প্রয়োজন বোশ। 
সে তো আর বিপ্লবী দলের লোক নয়_এই 'সাংঘাঁতক' ঘটনা লোকের কাছে 
বলতে ছাড়বে কেন? অনেক কম্টে কোনমতে বাঁঝয়ে তাকে শান্ত করা গেল। 

পিস্তল, কার্তুজ, ম্যাগাঁজন সব গুছিয়ে আমার হাতে দিয়ে অনুর্পদা 
বললেন, “পালাও শীগৃগির 1” 

পালাবার জন্য প্রস্তুতই ছিলাম । পেছনের দরজা 'দয়ে বেরিয়ে পড়লাম । 

ছুটে যাবার উপায় নেই, লোকে সন্দেহ করবে। ধারে ধীরে এগোতে 
লাগলাম। একবার পেছন ফিরে দোঁখ মেসের দরজায় রীতিমতো ভিড়: 
থানা বৌশ দূরে নয়। এর মধ্যেই সেখানে খবর পেপছে গেছে; একজন 
ইউনিফর্ম পরা পুঁলশ আফসার একি কনস্টেবলকে নিয়ে সেই গড়ের দিকে 
এগয়ে আসছেন। 

আম এ অণ্চলে অপাঁরচিত। ধরা পড়বার সম্ভাবনা বেশি। স্টেশনের 
দিকে দ্রুত পা চালালাম । 

সেই রান্রেই পিস্তল নিয়ে আমি কলকাতায় চলে এলাম। আমাদের 
সংগঠনের জন্য অর্থের প্রয়োজন-সেই অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাত করতে 
হবে, যাকে সেফুগে বলা হত স্বদেশী ডাকাতি-এরকম একটা আভপ্রায় 
আমাদের ছিল। তবে এ বিষয়ে দ্বিধাও ছিল প্রচুর। 'দ্বিধার কারণ, সেই 
সময়ে ১৯২২ সালে যখন অশ্নিষগের আগুন বাইরে থেকে নির্বাপিত হযে 
দেশের ষুবকদের মনে তুষের আগুনের মত ধাঁকাঁধাক জবলছে, তখন এরকম 
একটা ডাকাতির অর্থ পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়া যে আবার সশস্ত্র রাজ- 
নৌতিক আন্দোলনের গোপন প্রস্তুতি চলছে। তাই' অস্ত্র সংগ্রহের জন্য অর্থের 
প্রয়োজন থাকা সত্বেও আমরা চট্‌ করে কোথাও ডাকাতি করতে চাইছিলাম 
না। আবার কোথা থেকে যে অত টাকা পাবো সেও একটা দারুণ সমস্যা হয়ে 
উদঠ্বোছল। আঁবিলন্বে প্রচুর টাকা চাই আর সে টাকা সংগ্রহ করতে হবে 
পুলিশের অগোচরে। 

যে সময়ের কথা বলছি তখন গান্ধীজীর আহংস অসহযোগ আন্দোলন 
পদ্রাদমে চলছে। ছাত্ররা বোরয়ে এসেছে স্কুল-কলেজ ছেড়ে; আইনজাঁবীরা 
আদালত ত্যাগ করেছেন; বিশেষ বিশেষ দিনে সর্বত্র হরতাল পালিত হচ্ছে 
সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে চলেছে সভা-শোভাযান্া। সে এক নতুন যুগ, নব- 
জাগরণ! নেতাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে দেশবাসী- বৃটিশ পণ্য বয়কট্‌ করে, 
বিলাতী কাপড়ে আগুন ধারয়ে, দলে দলে পিকেটিং আর শোভাযান্রায় 


আঁহংস আন্দোলনের পটভূমতে প্রাথথীমক বৈশ্লবিক সংগঠন ১৫ 


যোগ দিয়ে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের মনের পন্জীভূত ক্ষোভ ও 
ঘৃণার পাঁরচয় দচ্ছে। 

ভারতের পূর্বেপ্রান্তে পার্বত্য শহর এই চট্টগ্রামেও সে ঢেউ-এর দোলা 
এসে লেগেছে। দেশীপ্রয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পাশে এসে দাঁড়য়েছেন 
মাহম দাস, ত্রিপুরা চৌধূরী, কাজেম আল সাহেব আন্দোলন পাঁরচালনা 
করছেন তাঁরা । ১৯২১ সালে দেশপ্রয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে দুশট এীত- 
হাঁসিক ধর্মঘট হওয়ায় চট্টগ্রামের নাম ছাঁড়য়ে পড়েছে সারা ভারতবর্ষে; প্রথমাঁট 
'বুলক্‌ ব্রাদার” নামে বিলাত? স্টীমার কোম্পানীর ধর্মঘট, দ্বিতীয় “আসাম- 
বেষ্গল রেলওয়ে" ধর্মঘট। 

আমাদের গোপন বিপ্লবী দলের সদস্যরাও পিছিয়ে নেই। সূর্য সেন 
ও অনুর্প সেনের নেতৃত্বে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে অসহযোগ আন্দোলনে । 
স্কুল-কলেজের ধর্মঘট এবং এ দুশট বড় ধর্মঘটে সাক্য় অংশ গ্রহণ করার 
সযোগ পেয়ে আমাদের রাজনোৌতক শিক্ষা ও আঁভজ্ঞতা ব্লমশ বেড়ে চলেছে। 
যে সময়ের কথা নিয়ে এই অধ্যায় সুরু করেছি, অর্থাৎ ১৯২২ সালের মাঝা- 
মাঝ, তখন আমরা দেড় বছর ধরে আহংস আন্দোলন করে রাজনীতির ক্ষেতে 
খাঁনকটা আভজ্ঞতা সণ্চয় করোছি। 

এর মধ্যে তিনবার বাবার সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হওয়ায় তিনবার 
বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়ে আন্দোলনে যোগ দিতে হয়েছে । কিশোর বয়সের 
প্রথম উত্তেজনা, আদর্শের জন্য প্রাণ দানের আগ্রহ, পিতার উদ্যত ভ্রুকুটিকে 
অগ্রাহ্য করে মৃন্ত-সৈনিকের দায়ত্ব গ্রহণে প্রেরণা দিয়েছে৷ 

মনে আছে, আরো অনেক শৃভাকাঙ্ক্ষী পিতার মত, আমার বাবাও, 
আমাকে 'নিরস্ত করবার জন্য কত য্যান্ত-তর্কের অবতারণা করোছলেন- কত 
রকম ভয় দেখিয়েছিলেন ! কিন্তু তাতে আমার মনের দৃূঢ়তাই শুধু বাদ্ধ 
পেয়েছে, বাবার উদ্দেশ্য সফল হয় নি। বাবা বলোছলেন-__ 

“দেখ, তুমি আন্দোলনে যোগ দাও তাতে আমার আপাঁন্ত নেই; কিন্তু 
আগে গান্ধীজী, 'স. আর. দাস- এদের মত বড় হও, াক্ষিত হও, তবে তো ? 
তুম এখন্ছে কত ছোট! পৃথবীতে যে সব স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছে 
তার হীতহাস তুমি কিছুই পড় 'ন। আগে নিজেকে তোর কর। কিছু না 
বুঝে শুনে হুজ্গে পড়ে আন্দোলনে যোগ দিয়ে ক হবে 2” 

বাবার এই ধরনের য্ান্তর উত্তরে ক বলতে হবে জানতাম না। তব 
নজের সাধারণ বাঁদ্ধতে যা এসেছে বলোছ-__ 

“না বাবা, তুম যা বলছ তা স্বার্থপরের মত কথা । স্বাধীনতার জন্য, 
দুশো বছরের পরাধীনতার শেকল ভাঙবার জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। 
এখাঁন এই মৃহূর্তে ষে যেমন অবস্থায় আছে তাকে এগয়ে আসতে হবে। 
এখন যাঁদ আমি এবং আমার মত আরো লক্ষ লক্ষ ছেলে বলে যে আগে 
গাল্ধীজীর মত হই তখন যোগ দেব-তবে এখন এই আন্দোলন চলবে কি 
করে১ ডাক যখন এসেছে, সে ডাকে সবাইকে সমানভাবে সাড়া দিতে 
হবে... 1” 

এরপর বাবা অন্য পথ ধরেছেন-_ 

পনরস্ত দেশবাসী বৃটিশ সরকারের 'বরুদ্ধে ক করে দাঁড়াবে? সরকার 
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তো 'নিম্মভাষে আন্দোলন ধ্বংস করবে। কাঁ করতে পেরেছ এতদিনে 
তোমরা? দলে দলে লোক জেলে গিয়েছে; কতজনের ফাঁসি হয়েছে, দ্বপান্তর 
হয়েছে” _পাীলশ আর মিলিটারী এসে অত্যাচার চাঁলয়েছে, সব নম্ট করে 
' দদয়েছে! এ সব পশ্ডশ্রম ছাড়া আর কি? এরকম পাগলামীকে প্রশ্রয় দিয়ে 
নজের ভাঁবষ্যৎ নম্ট কর না।” 

সাঁত্যই পৃথবীর অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস 
ই পাড় ন। তবু মনে যে ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল তা থেকে উত্তর 


৪০ এ পর্য্ত সব আন্দোলনই ধ্বংস হয়েছে এটা ঠিক। ভাঁবষ্যতেও 
এরকম হবে; বৃটিশ সরকার প্রাণপণ শান্ততে আমাদের সমস্ত প্রচেস্টাই ব্যর্থ 
করে দেবে। কিন্তু একাঁদন আসবে যোদন আমরা জয়ী হব: সেই আন্দোলনই 
শেষ_-। জান না সেই শুভাদন কবে আসবে- এখান, না আরো অনেকাঁদন 
পরে! কিন্তু তাই ভেবে ত হাত-পা গাঁয়ে বসে থাকতে পারব না। 
সকলেই যাঁদ এই ভেবে বসে থাকে যে সেই শেষ আন্দোলনে যোগ দেব”, তবে 
সেহীদন আর কখনই আসবে না।” 

আমার এইসব য্যান্ত-তকের অবশ্য কোনই দাম নেই বাবার কাছে। তারি 
মতে তাঁর আদেশ আমাকে মানতেই হবে। এইসব বাজে হৃজ্‌গ থেকে সরে 
আসতে হবে। আম কিন্তু বাবার হুকুম মেনে সরে আসতে পারলাম না-_ 
আদেশ অমান্য করতে হল। 

ছান্ন ধর্মঘট সফল করার জন্য আপ্রাণ চেস্টা করে চলোছ তখন! 
আমাদের স্কুলের হেড মাস্টার স্বীয় দুর্গামোহন গুহ মহাশয় আমার বাবাকে 
চিঠি লিখে জানালেন যে, আমার নাম যেন স্কুল থেকে কাটিয়ে নেওয়া হয়। 
কারণ তরি মতে আমিই ছান্র-ধর্মঘটের ণরং-লডার' বা প্রধান নেতা” 

স্কুলে পড়বার ইচ্ছে তখন আমার নেই। অসহযোগ আন্দোলনের পুরো- 
ভাগে এসে দাঁড়য়েছেন গান্ধীজী এবং দেশবন্ধ। কলকাতায় ১৯২০ সালের 
কংগ্রেস আধবেশনের সভাপাঁত লালা লাজপত রায় ডাক 'দয়েছেন দেশবাসীকে 
আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে! ইংরেজের সংগে কোন বন্ধৃত্ব নয়। কেউ 
যাবে না ইংরেজের অফিস-আদালতে, কেউ ঢুকবে না স্কুলের গোলামখানায় 
ইংরেজের চাকর তোর হবার আশায়। দেশবন্ধু ছেড়ে দিয়েছেন আদালত 
যাওয়া । গান্ধীজী আর দেশবম্ধুর ডাকে আমরা বেরিয়ে এসোছ স্কুল থেকে। 
ইংরেজের হুকুম মত চলে যে বিদ্যালয়, সেখানে আমরা আর যাব না। 

এই উদ্দেশ্য সফল করতে তখন স্কুলে স্কুলে গ্রুপ 'মাঁটং করাছ। 
কলেজ এবং স্কুলগ্ীলর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা হচ্ছে যাতে একযোগে সর্ব 
ধর্মঘট শুরু হয়। 

দেশবন্ধ্য আসবেন চট্টগ্রামে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার আয়োজন চলছে। 
বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাদের এই' সমস্ত কাণ্ড-কারখানা দেখে ভয় পেতে 
গেলেন। সমস্ত স্কুলগ্লি সাত 'দনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল যাতে ছাত্ররা 
স্কুলে এসে জড় হতে না পারে। 

কিন্তু আন্দোলনের বন্যা যখন আসে তখন কোন বাধাই ঠেকাতে পারে 
না তাকে। এই সাতাঁদন আমরা প্রতোক স্কুলের অগ্রণী ছান্রদের বাড়ী বাড়* 


আঁহংস আদ্দোলনের পটভূমিতে প্রার্থামক বৈশ্লাঁবক সংগঠন ১৭ 
আশিনগর্ভ ' প্রথম ১ |? 


া আলোচনা করে কর্মপন্থা স্থির করতে লাগলাম। যোঁদন 

যে তলবে সৌদন থেকেই বিদ্যালয় বর্জন করা হবে--এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া 
ষ.' সাতাঁদন পর 'নরধশীরত সময়ে স্কুলের দরজা খোলা হল। আমি মিউ- 
শনীসপ্যাল স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়তাম। সেই স্কুলের ভার আমার ওপর । 
স্কুল বসবার আগে আমরা কয়েকজন বন্ধু মলে উচু ক্লাসগনীলতে শিয়ে 
ছাত্রদের কাছে আবেদন জানাতে শুরু করলাম এই 'গোলামখানা” ছেড়ে যেন 
তারা বৌরয়ে আসে। 

এমন সময় আমাদের ক্লাস-টিচার আমাকে বললেন যে হেড মাস্টার মশাই 
আমাকে ডাকছেন। একটু ইতস্তত করাছিলাম, কারণ এখাঁন ঘন্টা পড়বে, 
আম না থাকলে হয়ত ছান্নরা শিক্ষকদের ভয়ে ক্লাসে ঢুকে পড়বে । তব, 
যেতে হল, কারণ তাঁর আদেশ অমান্য করা আমার পক্ষে ধূম্টতা। 

লাইব্রেরীতে গিয়ে দোখ অন্য শিক্ষকদের মধ্যে হেড মাস্টার মশাই বসে 
আছেন। সোজা হয়ে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে নিভরয়ে। একটংক্ষণ আমার 
গদকে তাঁকয়ে দেখে নীরবতা ভঙ্গ করলেন 'তাঁন»_ 

“অনন্ত, তোমার বাবা স্কুল থেকে তোমার নাম কাটিয়ে দিয়েছেন। 
ভাবষ্যতে তুমি স্কুলে এসে শৃঙ্খলা ভঙ্গ কর, এটা আমরা চাই না।” 

আম বুক ফ্যালয়ে উত্তর দলাম._“স্যার, চরকালের জন্য গোলামখানা 
ছেড়ে চলে যাব, আর আসব না।” 

ঠিক তক্ষুণি একজন শিক্ষক বললেন, “ক্লাসের সময় হয়েছে: 
দপ্তরীকে ঘন্টা দিতে বাল ?” 

“হ্যাঁ, তাড়াতাঁড়”"__ আদেশ দিলেন হেড মাস্টার । 

ঘাঁড়র দকে তাঁকয়ে দৌখ তখনও দশ 'াঁনট বাঁক- ক্লাস বসতে। 
মুহূর্তে এদের উদ্দেশ্যটা বুঝে নিলাম- আমাকে আটকে রেখে গাঁদকে ক্লাস 
বাঁসয়ে দেবেন। কল্তু আমি অত সহজে ঠকতে রাজী নই। গুদের কিছ 
বুঝবার অবসর না দিয়ে হেড মাস্টার মশাই ও অন্যান্য শিক্ষকদের নত হয়ে 
প্রণাম জানিয়ে একেবারে ছুটে বোরয়ে এলাম লাইব্রেরী ঘর থেকে। 

ঘন্টা তখন বাজতে শুরু করেছে । ক্লাস টিচার ঢুকবার আগেই আম 
ক্লাসে ঢুকে আমার বন্ধুদের সম্বোধন করে বন্তৃতা দিতে লাগলাম। সংক্ষিপ্ত 
আবেদনের পর সমবেত ধবাঁন উঠ্‌ল-- “বন্দে মাতরম্‌”, “আল্লা হো আকবর”, 
এবং “গান্ধীজন কী জয়”। 

ধীরে ধারে ক্লাস শূন্য হয়ে গেল। শুধু বে আর চেয়ার-টোবল 
ছাড়া শিক্ষকের বন্তৃতা শুনবার জন্য আর কেউ রইল না। আমার সঙ্গীরা 
অন্যান্য ক্লাসে গিয়ে এভাবেই ছান্রদের ডাক দিল। সমস্ত স্কুল ভেঙে ছান্ররা 
এসে দাঁড়াল আমাদের পেছনে-তারপর সমবেতকণ্ঠে ধ্বান তুলতে তুলতে 
বিরাট শোভাযান্না চলল রাজপথ 'দয়ে। 

চল্‌তে চলতে একবার পেছন ফিরে তাঁকয়ে দেখলাম, বারান্দায় 
শিক্ষকমণ্ডলী সঙ্গ প্রধান শিক্ষক বিস্ময়ে হতবদ্ধ হযে দরে ছেল 
আমাদের প্রাত আন্তাঁরক স্নেহ এবং দেশের কাজের জন্য সহান্ভুঁতি থাকা 
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সত্বেও তাঁরা যে বিদ্যালয়ের মধ্যে এরকম বিশৃঙ্খলা দেখে অসন্তুষ্ট হয়েছেন 
তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। 

তাঁদের এ অসন্তোষ পরে আমরা দূর করোছি। অসহযোগ আন্দোলনে 
আমাদের দায়িত্ববোধ এবং দূঢ়তা, তারপর ১৯২৩-২৪ সালের ব্যন্তগত 
(10650000800 শেষে ম্যান্ত পাবার পর শরীর চা ও যুবসংগঠন এবং 
সর্বশেষে ১৯৩০-এর সশস্ম অভ্যুথান__তাঁদের মনের সমস্ত সংশয়-বিরাগ দূর 
করে আমাদের প্রাত স্নেহ-প্রশীতিতে আঁভাঁষন্ত করে 'দিয়েছেন। তাঁরা উপলাব্ধ 
করেছেন কেবল হুজুগে মেতে আমরা সোঁদন শৃঙ্খলা ভঙ্গ কারান; দেশকে 
বিদেশ শাসনম্স্ত করব_এই সঙ্কজ্প চিরদিন অটুট রেখোঁছ। 

আঁহংস অসহযোগ আন্দোলনে যখন শহরে রীতিমত সাড়া পড়ে গেছে 
ঠিক তখাঁন একজন জনপ্রিয় কর্মচারীকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে 'বূলক 
ব্রাদার” নামে এক স্টীমার কোম্পানীতে ধর্মঘট শুরু হয়। বৃটিশ কর্তারা 
একেই এই আন্দোলনকে দমন করবার উপায় খুজে পাচ্ছিলেন না, আবার 
বালিতী কোম্পানীতে ধর্মঘট শহর হওয়ায় অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়লেন। 
₹ । 

ধর্মঘটের দশম 1দনে একটা মজার ঘটনা ঘটল। এস্‌. এসূ. লক্কা 
নামে কোম্পানীর একট জাহাজ চট্টগ্রাম ও রেঙ্গুনের মধ্যে যাতায়াত করত। 
সেই জাহাজাঁট কর্ণফুলী নদীতে নোঙর করা ছিল। নবম 1দনের রাত্রে আমরা 
অজ্প কয়েকজন আত সন্তর্পণে নাবিকদের ব্যবহার করবার একটি পথ 1দয়ে 
গোপনে জাহাজে পেশছলাম। নাবিকদের সঙ্গে কথা বলে ধর্মঘটে তাদের 
যোগ  দতে রাজী করানো হল। 

পরাঁদন জাহাজ জেটা ছেড়ে একটু দূরে যেতেই দেখা গেল তার ইঞ্জন 
বন্ধ হয়ে গেছে, আর নাবকরা সব ঝুপ ঝুপ করে জলে পড়ে সাঁতরে তাঁরে 
চলে আসছে। 

তগরে দাঁড়য়ে আছেন দেশাপ্রয় যতীন্দ্রমোহন বিরাট এক 'মাছলের 
পুরোভাগ্ে। 'নার্দন্ট সময় মত এই ব্যবস্থা করবার জন্যই আমাদের গভীর 
রাত্রে জাহাজে যেতে হয়োৌছল। 

ব্য়োদশ দিনে গভর্ণমেন্ট প্রায় বারো জন ধর্মঘটী নেতাকে গ্রেপ্তার 
করল। তার মধ্যে ছিল আমার বন্ধূ প্রেমান্দ। সে আমার প্রাতবেশী, 
আমার চেয়ে বয়সে কিছ বড় ॥ চট্টগ্রাম বন্দরে প্রিভোন্টিভ আঁফসার ছিল সে। 
দেশবন্ধূ আইনব্যবসা ছেড়ে দেবার পর প্রথম যেবার চট্টগ্রামে আসেন সেবারই 
সে চাকার ছেড়ে 'দিয়ে কংগ্রেসের কাজে যোগ দেয়। আমাদের গুস্ত বিপ্লবী 
দলের সঙ্গে তখনো তার যোগসূত্র স্থাপিত হয় 'ন। 

চৌদ্দ দিনের দিন শান্তিপূর্ণ কংগ্রেস শোভাষাার ওপর কতৃপক্ষের 
আক্রমণ শুরু হল। ধর্মঘটের নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রাতবাদে যতী ন্দ্রমোহন 
এবং জেলা কংগ্রেসের অন্যান্য কর্মীদের নেতৃত্বে বিরাট শোভাযাত্রা চলেছিল 
রাজপথ 'দিয়ে। বর্বর আক্রোশে তার ওপর ঝাঁপয়ে পড়ল পদ্ীলশ-বাঁহনী 
তাদের লাঠি, বন্দুক আর বেয়নেট নিয়ে । সিন্হি 
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শাসক 'ণছলেন তখন পমস্টার স্ট্রং । নামে স্ট্রং হলেও আসলে 

তান ছিলেন রোগা, লব্বা, কু'জে। চেহারা দিয়ে তো আর ক্ষমতার বিচার 
হয় না। সমস্ত জেলা তাঁর হাতের মূঠোর মধ্যে। তাঁরই আদেশে বন্দ হলেন 
নেতারা, বন্দী হলেন দেশীপ্রয় যতীন্দ্রমোহন সেনগ*প্ত। 

আম আর গণেশ সামনা সামান সব কিছুই দেখলাম। এত সামান্য 
কারণে বান্দত্ব বরণ করবার ইচ্ছে ছিল না, তাই শোভাযাত্রায় যাই নি আমরা। 
একটু দুরে দাঁড়য়ে নিরস্ন শান্তিপূর্ণ শোভাষারীদের ওপর প্যালশের 
অত্যাচার লক্ষ্য করাছলাম। আর, তখনই মনে মনে ভাবাছিলাম, এই পথে 
চললে ক পাব যা চাই আমরা 2 

শাল্তপূর্ণ শোভাযাত্রার ওপর পুলিশের এই তীব্র আকস্মিক আক্রমণের 
ণবরৃদ্ধে চট্টগ্রামের জনগণ এবার গর্জন করে উঠল। শহরের সাধারণ মানুষ, 
যারা আন্দোলনে এসে যোগ দেয় নি, শিশ--নারী-বৃদ্ধ 'নার্বশেষে সব ঘর 
ছেড়ে বৌরয়ে এল, এল আশেপাশের গ্রাম থেকে 'নরীহ শাল্তি-প্রয় 
মানুষেরা জনারণ্যের স্রোত এগয়ে চলল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কেউ তাদের 
ডাকে নি, কেউ বলে নি চল, চল'। 

সেই বিরাট মনুষ্যম্তরোত এসে জড় হল জেলের সামনে । সারা রাত বসে 
রইল তারা। অপেক্ষা করতে লাগল তাদের "প্রয় নেতাদের জন্য। সকাল 
জনতাও চলল তাদের সঙ্গে । 

শহরের মাঝখানে একটি পাহাড়ের ওপর আদালত-ভবন। পাহাড়ের 
নিচের রাস্তা থেকে আরম্ভ করে পাহাড়ের ওপরে আদালতের চাঁরাদক 'ঘিরে 
[শশু-বৃদ্ধ-নর-নারীর ভিড়-কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই। গাছের ডালে 
ডালে লোক বসে আছে। মোটরগাঁড়ির মাথায় দাঁড়য়ে দেখছে সবাই। কয়েক 
সহম্ন কণ্ঠে মাঝে মাঝে ধৰনিত হচ্ছে সমবেত আওয়াজ-_-“বন্দে মাতরম”, 
“আল্লা হো আকবর”। গগনবিদারী শব্দে স্পান্দিত হচ্ছে আদালত-ভবনের 
প্রতিটি কক্ষ। তারই একটাতে 'বচারক-পদে আসান স্ট্রংম্যান। স্টার 
স্টং-এর হৃদয়ও  বারেবারে কেপে কেপে উঠছে না ভাবষ্যতের আশঙকায় ? 

সেই আশঙ্কাই জেলা-শাসককে আপোষ-মীমাংসার ব্যবস্থা করতে বাধ্য 
করল। আদালতে আলোচনার পর “বুলক ব্রাদার” নাত স্বীকার করল। 

ধর্মঘটের অভূতপূর্ব সাফল্যে চাঁরাদকে জয়ধবাঁন উঠল। আদালতের 
বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন দেশাপ্রয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুস্ত_বিরাট জনতাকে 
সম্বোধন করে জবালাময় ভাষায় বন্তৃতা দিলেন। এখনো চোখের সামনে 
জেগে ওঠে সেই নিভীক প্রশান্ত মৃর্তি কানে আসে সেই দৃপ্ত কণ্ঠস্বর £ 

“এই যে কদন থেকে পীলশের অত্যাচার চলেছে, গৃর্থারা ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠেছে, বেপরোয়াভাবে গভর্ণমেন্ট দমন-নশীত প্রয়োগ করেছে, তার প্রাতিবাদ 
করছি-_ ঘোর প্রাতবাদ করছি! আম গভর্ণমেন্টকে হঃশিয়ার করে 'দাচ্ছি-- 
ক্ষান্ত হও ! এখনো ক্ষান্ত হও, নইলে তোমাদের পাঁরতাপের সীমা থাকবে না !” 
শান্তিপ্রিয় নাগারকদের ওপর এই পাীলশশী অত্যাচারের_এই হিংস্রতা 
প্রতিশোধ নিতেই হবে। অত্যাচারীর দম্ভের উপযুক্ত জবাব আমরা দেব। 
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এক মাসের মধ্যেই চট্টগ্রামের বুকে আবার গণ-আমন্দোলনের ঢেউ এসে 
লাগল। গাম্ধীজশী দেশবাসীকে ডাক 'দিয়ে বললেন,_ “আমাকে এক কোট 
টাকা আর এক কোটি স্বেচ্ছাসৌনিক দাও--আমি তোমাদের এক বছরের মধ্যে 
স্বরাজ এনে দেব ।” 

এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আন্দোলনের জন্য যখন প্রচ্তাতি চলছে 
চট্টগ্রামে, তখনই' এল আর একাঁট ধর্মঘটের ডাক। 

চা-বাগানের শ্রামকদের একাঁট বিরাট দল মালিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে 
বাগান ছেড়ে এসে চাঁদপুর রেলওয়ে এবং স্টীমার স্টেশনে জড় হয়েছিল। 
বিভাগণয় কাঁমশনার কে. দি. দে'র আদেশে পুলিশ এবং গুর্খা সৈন্য এই 
দরিদ্র অসহায় শ্রমিকদের ওপর নার্বচারে অত্যাচার চালাল। বুটের লাথি, 
বেয়নেটের গংতো, বন্দুকের গুলকোন কিছুই তারা বাদ দিল না; 
উপরন্তু মৃত আহত মজ:রদের নদীতে ছংড়ে ফেলতে লাগল। 

নিরীহ চা-বাান-শ্রীমকদের ওপর এই বর্বর অত্যাচার ও নিম্তুর হত্যা- 
কাণ্ডের কাহিনী এসে পৌছল চট্রগ্রাম শহরে-তার ওপর শোনা গেল স্টেশন 
মাস্টার চারুবাব আহত হয়ে বন্দ হয়েছেন। রান্লি একটার সময় খবর এল। 
সেই রাত্রেই 'বাভন্ন দলের নেতারা জেলা-কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্পো মিলিত 
হলেন যতীন্দ্রমোহনের বাড়ীতে । গভর্ণমেন্টের এই পৈশাচিক প্রাতীহংসা- 
পরায়ণতা প্রতিটি সাধারণ মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে তুলল-যতীন্দ্র- 
মোহনের নেতৃত্বে সহম্র চট্টগ্রামবাসী একতাবদ্ধ হয়ে স্থির সঙ্কজ্প করল-_ 
এই অত্যাচারের সমুচিত জবাব 'দিতে হবে। 

চা-বাগান শ্রীমকদের দাঁব-দাওয়ার সমর্থনে এবং নিজস্ব কয়েকাঁট দাবির 
ভান্ততে শুরু হল আসাম-বেগ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট। যতীন্দ্রমোহনের 
আহবানে প্রত্যেকাঁট রেলশ্রীমক যোগ 'দিল ধর্মঘট সাফলামশ্ডিত করবার জন্য 
শ্রামকরা কাজ বন্ধ করল। কেরানীরা কলম বন্ধ করল, আসাম-বেঞ্গল 
রেলওয়ের কর্মীরা একযোগে সেই আঁবস্মরণীয় ধর্মঘটকে সফল করে তুলতে 
বদ্ধপারিকর হল । 

এই ধর্মঘটে যতীন্দ্রমোহনের পাশে এসে দাঁড়ালেন গুপ্ত 'বিস্লবী 
সামাতর নেতারা_ সূর্য সেম, অনুরূপ সেন, চারুবিকাশ দত্ত, 'গারজাশজ্কর 
চৌধুরী, আর এলেন যুব নেতা বিনয় সেন, সতীশ নাগ, সুখেন্দ সেনগুস্ত, 
প্রেমানন্দ, সিরাজুল হক এবং আরো অনেকে । এই বিরাট ধর্মঘটকে সফল 
করে তুলবার জন্য আমরাও রাতাঁদন খাটতে লাগলাম। তিন মাস ধরে চলল 
স্ট্রাইক, কত বাধাবিপাত্ত, কত দুঃখকম্ট আতিক্রম করে! 

নব্বুই দিন ধরে পাঁচ থেকে দশ হাজার পর্যন্ত ঘর্মঘটী কর্মীদের 
[বাভন্ন ক্যাম্পে খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করা হয়োছল। ঘরে 
ঘরে ভিক্ষে করে, পথে পথে চাঁদা তুলে, দিন চালান হত। কত স্বদেশ- 
প্রেমক ধনী অকাতরে দান করেছেন, মেয়েরা হাঁসমুখে গায়ের গঙ্পনা খুলে 
দয়েছেন। ধর্মঘটকে সফল করব, অত্যাচারী সরকারের কাছে মাথা নত 
করব না-এই ছিল টট্টগ্রামবাসীর প্রাতিজ্ঞা। 

নেতারাও বিস্মিত হয়োছিলেন সাধারণ মানুষের এই অসাধারণ দুতা 
দেখে। কত রাতে দেখোছ গান্ধী-ময়দানে ধর্মঘটীদের সঙ্গে জনসাধারণ এসে 
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একত্রে সভা করেছে- সারা রাত ধরে চলেছে বন্তুতা- সারা রাত ধরে স্লোগানে 
স্লোগানে চট্টগ্রামের আকাশ বিদার্ণ হয়েছে। 

এতদিন ধরে টাকা তুলে, অন্ন, বন্র, ওষ্বধপথ্য জোগাড় করে ধর্মঘটাঁদের 
সাহায্য করা- এবং সর্বোপার তাদের মনোবল অক্ষম রাখা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য 
কাজ। প্রাত তিন-চার মাইল অন্তর আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ঘাঁটি ছিল যাতে 
খ্রেন বন্ধ থাকা সত্তেও চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুর পযন্ত প্রায় নব্বুই মাইঙ্গ 
আমাদের নিজস্ব সাইকেলে ডাক চলাচল ব্যবস্থা অক্ষম থাকে । এ ছাড়া মাঝে 
মাঝে গ্রুপ মিটিং করে ধর্মঘটীদের মনোবল অক্ষুণ্ন রাখার ব্যবস্থা হত। 

প্রথম মাসটা বেশ চলছিল। প্রথম চোটে অর্থ সাহায্যও বেশ পাওয়া 
গিয়েছিল, ধর্মঘটে যোগ দেবার উৎসাহও অটুট ছিল। যত 'দন যেতে লাগল, 
পেতে লাগল । এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক লোক কাজে যোগ দিতে লাগল । 

তখন যতীন্দ্রমোহন অন্য নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিদেশ দিলেন 
ষে বারা কাজে যোগ দিচ্ছে তাদের বয়কট্‌ বা একঘরে করা হবে। অর্থং তাদের 
বাড়ীতে কোন বি-চাকর কাজ করবে না। ধোপা-নাঁপত বন্ধ, গোয়ালা দুধ 
দেবে না, ঝাড়'দার ঝাঁট দেবে না। এই করে তখনকার মত তবু খানিকটা 
কাজে যোগ দেওয়া বন্ধ হল। 

ধর্মঘট যখন প্রায় দ:' মাস ধরে চলেছে তখন আবার িছু কিছু লোক 
কাজে যাওয়া শনর; করল। এরা আবার অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে 
লাগল। দানের টাকায় আর কতাঁদন চালাবে তারা? তার চেয়ে স্ট্রাইক 
ভাঙলে কর্তৃপক্ষের সূনজরে পড়বে । আমরাও প্রাণপণে আমাদের যথাসাধ্য 
সাহায্য করে চলেছি। সারাদিন স্নান নেই, খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই, ঘুম 
রেসি মধ্যে প্রচার চালাচ্ছ আর টাকা-চাল-কাপড় যোগাড় করে 

। 

এই অবস্থায় যখন কিছ? কিছু লোক কাজে যোগ দিতে লাগল তখন 
আমরা নেতাদের নির্দেশে অন্য পথ ধরলাম। নানাভাবে এদের বিরন্ত করতাম, 
অপমান করতাম, আরও নানারকম বিরান্তিকর অবস্থার সৃন্টি করে হাজার 
রকমে তাদের লোকচক্ষে হেয় করতাম। 

শেষ পযন্তি আহংস নীতি ছেড়ে এদের ওপর কিছু কিছু আকুমণও 
চালাতে হল। ফলে কেউ হারাল কান, কেউ নাক, কেউ আঙুল, কেউ বা 
মাথার কয়েক ফোটা রন্ত। সঙ্গে সঙ্গে চলল ট্রেন লাইনচ্যুত করে ধৰংসাত্মবক 
কাজ চালান। 

প্রথমে ছাতধর্মঘট, তারপর 'বুলক্‌ ব্রাদাস” এবং এ. বি রেলওয়ে ধমর্ঘট 
এ সবই হয়োছল কংগ্রেসী নেতা যতীন্দুমোহন, মাহম দাস, পুরা চৌধুর 
এবং অন্যান্যদের নেতৃত্বে । তবে আমাদের গুপ্ত বিস্লবীদলের সভ্যরা এতে 
সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। আমি এবং আমার সহকর্মীরা অন্য সমস্ত কাজ 
বন্ধ রেখে, নাওয়া খাওয়া ভুলে শুধু ধণ্ঘটের কাজে লেগে-পড়ে ছিলাম ; এক- 
দিকে ধরমঘটাদের জন্য অন্বস্ম আর অরথসংগ্রহ-_অনযাদকে ধর্মঘট ভঞগাকারণ- 
নিয়ো ও ধবংসমূলক কাজ-এ 

শান্তিদান | ই দ্বিধাবিভন্ত প্রোগ্রামে সমস্ত শল্তি 


ই আস্লগভ্ভ চট্টগ্রাম ও প্রথম খণ্ড 


জনসাধারণ কিন্তু এ সময়ে সম্পূর্ণ অহিংসভাবে শান্তিপর্ণ আন্দোলন 
চালিয়ে যাচ্ছিল-_কতৃপিক্ষ তার জবাব দিচ্ছিল লাঠি, বুটের গতো, সঙ্গাঁনের 
খোঁচা আর বন্দুকের গুলা দিয়ে। আমাদের বিশ্লবশ নেতারা সব সময় 
সতর্ক ছিলেন যাতে দলের কোন কম্ীকে বান্দিত্ব বরণ করতে না হয়। কারণ 
তা হলে আহংস আমন্দোলনেই সমস্ত শল্তি ক্ষয় হয়ে যাবে,_ভবিষ্যতে 
হাতিয়ার নিয়ে ইংরেজের সঞ্গে যুদ্ধ করবার মত সামর্থ থাকবে না। 

শেষ পর্ন্তি সরকার কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করলেন-_যতীন্দ্রমোহন, 
কাজেম আলি মিয়া, ন্রিপুরা চৌধুরী, মাহম দাস এবং অন্যান্য নেতারা বন্দী 
হলেন। একটা বিচারের প্রহসন করে তাঁদের কলকাতা জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা 
হল। 
মনে আছে সোঁদনের কথা_ জেল থেকে রেল-স্টেশন পর্যন্ত সমস্ত পথ 
লোকে লোকারণ্য, তিল ধারণের স্থান নেই। সবাই এসেছে তাদের 'প্রয় নেতা- 
দের দেখতে, যাঁদের এখান পাঠিয়ে দেওয়া হবে নির্বাসনে টট্টগ্রাম শহর থেকে 
বহু দূরে। বাড়ীর ছাদে, গাঁড়র মাথায়, গাছের ওপরে, সর্বত্র লোকের ভিড়-- 
ণন*বাস নেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে । 'বাভন্ন ব্যান্ডপার্টির বাদ্য, বিলিতাঁ 
কাপড়ের বহুযুংসব, বোমাবাজঁর উৎসব আর ঘন ঘন আকাশ ফাটানো বন্দে- 
মাতরম্‌” 'আল্লা হো আকবর' ধ্যাঁন-সব মিলে সেদিন যে দৃশ্যের সৃষ্টি হয়ে- 
ছিল, চট্টগ্রামের লোকেরা তা কোনাদন ভুলতে পারবে না। 

বন্ধ গাঁড়তে কড়া পুলিশ পাহারায় নেতাদের যখন জেলের বাইরে আনা 
হল তখন জনতা ক্রোধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে । কন্তু মুখে এ এক 'বন্দে- 
মাতরমূ*, আওয়াজ ও বিলিতী কাপড় পোড়ান ছাড়া আর কোনরকম সে 
ক্ষোভ প্রকাশ করবার 'পথ নেই। 

বন্ধুদের সঙ্গে স্টেশনের দিকে পা বাড়ালাম নেতাদের সঙ্গে শেষ দেখা 
করবার আশায়। স্টেশনে পেশছে দৌখ সব আলো নাভয়ে দেওয়া হয়েছে, 
অন্ধকার প্লাটফর্মের প্রাতিটি গেট বন্ধ করে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী মোতায়েন করা 
হয়েছে। 

সামনের দরজা বন্ধ দেখে পেছনের পথ অবলম্বন করতে হল। রেল- 
দিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ালাম প্লাটফর্মে দেশপ্রিয় যতীল্ট্রমোহনকে 
নিয়ে যাবার জন্য নির্দষ্ট কামরাটির সামনে । 

মালটারী এবং পুঁলশ কর্ডনের মধ্য দিয়ে আমাদের "প্রিয়তম নেতাকে 
আনা হল কামরাটিতে। কিন্তু কি আশ্চর্য! যে জন-সমুদ্রু দেখে এলাম 
বাইরে তার সামান্যতম অংশও প্লাটফর্ম পর্য্ত এল না! তাদের “বন্দেমাতরম 
ধযনিও তো শোনা যাচ্ছে না! ব্যাপার কি? 

একই উপায়ে প্লাটফর্ম থেকে বোরয়ে যখন সামনের 'দকে এসে স্টেশন 
রোড পেশছলাম তখন বোঝা গেল কারণটা । 

একদল গৃর্থা সৈন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আশেপাশে কোথাও 
লুকিয়ে ছিল। জনতার মিছিল স্টেশন রোড থেকে প্লাটফর্মমুখী হতেই এরা 
ঝাঁপয়ে এসে পড়েছে তাদের ওপর। অতাক্তে এসে এই. বিরাট জনতার 
ওপর আক্রমণ চালানোর ফলে সমস্ত মাঁছলাঁট ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। 


আঁহংদ আন্দোলনের পটভূমিতে প্রাথামক বৈপ্লাবক সংগঠন ২৩ 


পোষাক-পারচ্ছদ, জুতো, ঘাঁড়, চশমা, মানিব্যাগ সব কার কোথায় পড়েছে তার 
কোন ঠিক-ঠিকানা নেই । 

আহংস অসহযোগ আন্দোলনের গাঁত এবং তার ভাঁবষ্যং সম্ভাবনা 
সম্বন্ধে বাংলার অন্যান্য বিপ্লবীদের মত আমাদেরও মনে সংশয় ছল । ধর্ম- 
ঘটের সময় স্বতঃস্ফূর্ত গণ-ীবিক্ষোভ দেখে আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে "চিন্তা 
করাছলাম। এমন সময় এই ঘটনা আমাদের দষ্টভঙ্গণ বদলে 'দল। দেখলাম, 
এই বিরাট গণ-আন্দোলনেরও সমাপ্তি হল মান্র কয়েকাঁট ভাড়াটে গৃর্খা 
সৈন্যের আৰ্ুমণে। নিরস্ল দেশবাসী সশস্ত্র সরকারের বিরুদ্ধে দঁড়য়ে কি 
ফল পেতে পারে? 

নপীতগতভাবে বলা যায় যে, সশস্তু সৈন্যের আক্লমণেও যাঁদ জনগণ আঁব- 
চলত হয়ে দাঁড়য়ে থাকত তবে কি করতে পারত এঁ কাঁট মুষ্টিমেয় সৈন্য 
ণকন্তু জনসাধারণের মনস্তত্ব পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এইরকন্ন 
সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়য়ে থেকে গান্ধীজনীর মত আবিচলিত ধৈর্যের পারচয় দেওয়া 
জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। 

যখন শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সশস্ত্র- 
বাহিনী 'ছিন্লাবাচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল তখন আমরা একেবারে 'নশ্চিত হলাম যে, 
কেবলমান্র এইভাবে নিরস্ত্র বিক্ষোভেই আমরা স্বাধীনতা পাব না। এই নীতি 
অনুসরণ করলে বৃটিশ সরকারকে গদীচ্যুত করে ম্বীন্ত অজ্ন করবার স্বস্ন 
আকাশ-কুসৃমে পর্যবাঁসত হবে। যাঁদ দেশের গণশান্ত বৃটিশ সৈন্যদলকে 
পরাঁজত করবার মত উপযুন্ত অস্ত্রের সাহায্য না পায় তবে শুধু মুখ বুজে 
মার খাওয়াই' সার হবে। আজ যাঁদ আমরা আরো কানাইলাল, ক্ষাদরাম, প্রফুল্ল 
চাকী, আরো যতীন মুখাজর মত বিপ্লবী যুবক সৃষ্ট করতে পার, তবে 
আমাদের আদর্শে অনপ্রাণত হয়ে জনসাধারণও সশস্ত্র সংগ্রামে এগিয়ে 
আসবে। 

সেই যুগে বৈজ্ঞানিক দম্টভগ্গী দিয়ে বিপ্লব বুঝতে চাই নি অন্তরের 
বপ্লবা প্রেরণা দিয়ে উপলাব্ধ করোছ সোজা জানস। এইরূপ উপলাব্ধি 
ত্ুটিহীন হতে পারে না। তবু মোটকথা এইটুকু বুঝেছিলাম যে, বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে আপোষহশীন, ক্ষমাহীন, নিরবাচ্ছল্ন সশস্্ 
আক্রমণ চাঁলয়ে যেতে হবে। বাকি অনিল 
যখন জনসাধারণ আমাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অস্তসঙ্জিত হবে এবং সুযোগ- 
সুবিধা বুঝে অতীর্কতে মুষ্টিমেয় বুটিশসৈন্যের ওপর ঝাঁপয়ে পড়ে তাদের 
বিধবস্ত করবে। পরার নাস 
তখন বৃটিশ সরকারের পাষাণবেদ টলমল করে উঠবে। 

তাই জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে সশস্ত্র না নতিত 
আমরা যাঁদ এক-একজনে একাটমান্র অস্ত্র নিয়ে একাট করে ইংরেজ রাজ- 
পদুর্ুষকেও হত্যা করতে পারি তবে এই বক্ষুত্থ জনতা বুঝতে পারবে অস্ত 
হাতে নিয়ে বুটিশ শান্তর সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব। 

যাই হোক, শেষ পযন্ত এ. বি. রেলওয়ের ধর্মঘট সফল হল না। ধম+- 
ঘটী কর্মী এবং জনসাধারণের মনোবলের অভাব ঘটে নি; সমানে সমানে বিরোধ 


২৪ আঁস্নিগর্ভ চট্রগ্রাম £ প্রথম খন্ড 


চলেছিল; পরাজয় হলেও তা" অনেক সহজ জয়ের থেকে কম' গৌরবের হয় 'নি। 
এ বিষয়ে একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশশল মনীষী বলেছেন £ 

“৬ 211-001765550 10805 5৮512 1 105 %/1]1 1795 615 99106 
20019] 790% 17106 (17098 01 09 88%521% ৮/01 ড1007195.7 


ধর্মঘটের শেষে সে যুগের সংগ্রামী নেতারা অপমানজনক শর্তে সম্ধি 
করেন নি, ধর্মঘটী শ্রীমকদের সমর্থনেরও অভাব ঘটে নি। গান্ধীজশী নিজে 
িলখোঁছলেন £ 
40036695005 15 20 008 1076 01£ (106 10009120970. 
তব ধর্মঘট বিফল হল। আমাদের এতাঁদনের এত পারশ্রম, ধর্মঘটাদের 
'এত ধৈর্য আত্মত্যাগ সবাঁকছ; ব্যর্থ করে দিল বৃটিশ সরকার- শুধুমাত্র তার 
অস্ত্রশান্তর জোরে। এই অস্্রশান্তীকে যাঁদ জয় করতে না পারি, সামরিকশাস্ত 
ও কুশলতা যাঁদ অর্জন করতে না পাঁর, তবে আমাদের প্রাতটি প্রচেম্টাই এই- 
ভাবে বিফল হয়ে যাবে_ এই শিক্ষা আমরা গ্রহণ করলাম এ. বি. রেলওয়ে 
ধর্মঘট থেকে। 
গুগ্ত বিগ্লবীদলের সভ্যরা যখন সাক্লয়ভাবে কংগ্রেস নেতাদের 
ছাত্র-ধর্মঘট, বুলক্‌ ব্রাদার্স ধর্মঘট ও পাঁরশেষে এ 'ব রেলওষে 
ধর্মঘটে নানারকম সাহায্য করছিল, সেই সময়ে পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগঠনে 
গুরুত্বপর্ণে পারবর্তন চলোছল। 
বিকাশ, জুল,দা (নগেন্দ্র নাথ সেন), অন্র্পদা (অনুরূপ সেন), আঁম্বকাদা 
(আম্বকা চক্রবর্তী) এবং মাস্টারদা- এরাই দল পাঁরচালনা করতেন 
আঁম্বকাদাকে আমরা প্রথম দিকে দেখ নি । তানি রেঙ্গুন থেকে ফিরবার পরে 
তাঁকে দেখোছি। 
যতদুর মনে পড়ছে রেলওয়ে স্ট্রাইকের সময়েই আমাদের দলে সঙ্কট 
স্পম্ট হয়ে উঠল এবং তার ফলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা 1দল। 
অনুশীলন পার্টর একজন নেতা (সম্ভবত 'প্রতুলদা' প্রতুল গাঙ্গুলপ) 
এই সময়ে চট্টগ্রামে এসে চার্বাবূর সঙ্গে গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ করেন। তার 
পরেই পাঁচজন নেতার মধ্যে ঘন ঘন বিশেষরকম আলোচনা হতে থাকে। 
আমরা দলের প্রধান গ্রুপে থাকা সত্তেও এদের আলোচনার বিষয়বস্তু স্পম্ট 
জানতাম না। 
বুঝতে পারাছলাম এদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ চলছে; মনে হচ্ছে 
হয়ত শেষ পর্্ত এই বিরোধ বিচ্ছেদে পাঁরণত হবে। একাদকে চারবার 
অন্যাদকে চারজন। চারুবাবূর মনোগত অভিলাষ আমরা যেন পূর্ণ আবেগে 
গান্ধীজার প্রকাশ্য আন্দোলনে যোগ 'দিই,_কিন্তু অন্যরা আঁহংস আন্দোলনে 
বিশ্বাসী নন ব'লে একেবারে সামনে এগিয়ে গিয়ে কারাবরণ করে নিজেদের 
শাল্তক্ষয় করতে রাজ নন। 
আমরা যাতে আন্দোলনের উত্তেজনার সামনে এগিয়ে পুলিশের দৃভ্টি- 
পথে না পাঁড় সোঁদকে নেতাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। মনে আছে প্রকাশ্য সভাস্ 
এগিয়ে গিয়ে কংগ্রেসকর্মীদের সঙ্গে সমান গৌরবের ভাগ হবার ইচ্ছা দেখে 
মাস্টারদা আমাকে খুব বকোছিলেন। আমাদের উদ্দেশ্য, অর্থসংগ্রহ করে দলকে 


ছঁহংন আন্দোজমের পটভূমিতে প্রাথামক বৈশ্লাবক সংগঠন ২৫ 


শাল্তশালণ করবার উপায় এবং প্রকাশ্য আন্দোলনে আমাদের প্রকৃত ভূমিকা 
ইত্যাঁদ তান ভাল করে আমাকে বুঝিয়ে দেন। 

আমাদের পার্টর এইরকম মতবাদ থাকা সত্তেও তা” থেকে সরে গিয়ে 
চার্বাব্‌ প্রকাশ্য আন্দোলনে এঁগয়ে গেলেন। বাকী চারজন নেতা কিল্তু 
এটাকে ভাল চোখে দেখলেন না। 

ইাতমধ্যে ঢাকা থেকে অনুশীলন পার্টির নেতা এসে গোপনে চারুবাবূর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এর পর থেকে অন্তদ্বন্ব আরো প্রবল হয়ে উঠল। 
এই ধিরোধ আমাদের সংগঠনের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়োছল। 
কারণ আমরা স্পম্ট করে দের বিরোধের কারণ জানতাম না, জানতাম না তা' 
আদর্শগত, নীতিগত না শুধুই কৌশলগত। চারুবাব আমাদের সকলের 
সঙ্গেই পৃথকভাবে আলোচনা করে এই কথাটাই বোঝাতে চেয়োছলেন যে, 
সংগঠনের নীতি অনুযায়ী অন্য নেতারা চলছেন না। নানারকম কাঁহনী ফে*দে 
আমাদের মনে দঢ় ধারণা জল্মালেন যে, এরকম বিশৃঙ্খলা এবং বিরোধের জন্য 
অন্যপক্ষই দায়ী। 

আবার অপরপক্ষ সংগঠনের নীতি, বর্ণনা করে নানাভাবে দেখাচ্ছিলেন যে, 
চারুবাবুই আদর্শ থেকে সরে গিয়ে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। এইভাবে নেতা- 
দের মধ্যে চলল পরস্পর দোষারোপ । 

আমাদের গুপ্ত বিপ্লবী সাঁমাতর নেতাদের মধ্যে আঁবশবাস, ঘৃণা এবং 
বিদ্বেষের ফলে সংগঠনের এঁক্য দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। অস্বাভাবক 
এক পাঁরাম্থাতর মধ্যে পড়ে আমরা কখন হতব্দাদ্ধ হয়ে যাচ্ছ, কখন 
বা নেতাদের কাউকে কাউকে দোষী ভেবে দারুণ উত্তোজত হয়ে পড়ছি। এক 
কথায় পালছেপ্ড়া নৌকার মত সকলে যেন দশেহারা হয়ে পড়োছ। 

মনে আছে একবার চারুবাবু আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জল্মালেন যে 
জুলমদাই এই সমস্ত বপান্তর মূল আর আমি প্রায় মনাস্থর কার যে জুলুদাকে 
খন করে সংগঠনকে বাঁচাব। আবার জুল:্দার কাছে চারু বাবুর বিশ্বাস- 
ভঙ্গের কাহিনী শুনে সেটাই সত্য বলে মনে হল, তাঁকে আশ্বাস 'দলাম যে 
চারুবাববকেই আমার হাতে, মৃত্যুবরণ করতে হবে। 

কল্পনা করা যায় না কি ভীষণ অবস্থা! আবহাওয়া কতখানি 'বিষান্ত 
হলে, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ কতখানি চরমে উঠলে, এভাবে সমাধানের কথা 
মনে আসতে পারে। প্রায় পনের দিন পর্যন্ত এরকম বিশৃঙ্খলা চলতে লাগল। 
শেষ পর্যন্ত আমিই প্রস্তাব করলাম, প্রকাশ্য সভায় আমরা সকলে দুই পক্ষের 
মতভেদের কারণ জানতে চাই। নেতাদের সঙ্গে দলের প্রধান গ্রুপের সদস্/- 
দের মিলিত হবার সুযোগ দেওয়া হোক্‌। সেখানে খোলাখ্যাল আলোচনা হবে। 
তাঁদের নিজেদের মনে যাঁর যা আভযোগ আছে স্পস্ট বলবেন, আর আমরাগু 
সোজাস্মাঁজ তাঁদের কাছ থেকে জানব সংগঠনের কোথায় গলদ হয়েছে। 

প্রস্তাবমত জায়গা ঠিক হল রহমতগঞ্জ পোস্ট আঁফসের বিপরখত 
দিকের পাহাড়ের পাদদেশে । জায়গাঁট নির্জন, পুলিশের চোখে পড়ার সম্ভাবনা 
নেই। সময় ঠিক হল বিকালবেলা, যখন মাইলখানেকের মধ্যেই গান্ধীময়দানে 


জনসভা চলবে। সব লোক সেখানে চলে যাবে, আমাদের কেউ বিরন্ত করতে 
আসবে না। 


নই, অস্লিগর্ভ চট্টগ্রাম £ প্রথম খণ্ড 


এইভাবে ব্যবস্থা করা হল সেই “্রীতহাঁসক 'মাঁটং”-এর, যে 'াটং-এ 
আমাদের দলের ভাবষ্যং কর্মপন্থা 'স্থির হল, যে 'মাঁটং আমাদের দলের পর- 
বর্তী অধ্যায়ের বুনিয়াদ তোর করল। 

'নাঁদ্ট সময়ে জড় হয়েছি 'নাদ্টট স্থানটিতে। পাঁচজন নেতা এবং 
আমরা দশজন। আমি বসে আছি আমার বন্ধু প্রমোদের পাশে, আমার 
মুখোমাখি নির্মলদা। পাঁরবেশ গম্ভীর; প্রত্যেকেই ভাবাছ আজকের এই 
দুর্যোগের শেষ হবে কোথায় ? 

ণিছুক্ষণ সভা নিস্তব্ধ, কারো মূখে কোন কথা নেই। 

শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভঙ্গ করলেন অনুরূপদা, 

ণারুবাবু, আপনার মতটা সকলে জানতে চায়, আপনার যা বলবার আছে 
বলুন। আপাঁন কি চান 2” 

গত পনেরো দিন ধরে পৃথক পৃথক ভাবে আমরা সকলেরই মত শুনেছি। 
চারুবাব সকলের কাছেই বিস্তৃতভাবে তার মতবাদ বর্ণনা করেছেন। এখন 
আর নতুন ক বলবেন £ তব; প্রত্যক্ষভাবে সকলের সামনে বলতে হবে। তাই 
তানি সংক্ষেপে তাঁর বন্তব্য বিষয় বললেন, 

“আমাকে শঙ্করদা (গিরজাশঙ্কর চৌধূুরণ) দীক্ষা 'দিয়েছেন। শঙ্করদা 
অনুশীলন পার্টির লোক। তান ১৯১৮ সালে জেল থেকে মুন্ত পাবার পর 
আমাকে গৃস্ত বিপ্লবী দলে গ্রহণ করেন। তখন থেকেই আম জান আম 
অনুশীলন পার্টির সদস্য। তারপর এখানে যখন আম এদের সঙ্গে পারিচিত 
হই এবং আমরা পাঁচজনে মিলে একটা দল গঠন কার তখনো আমার ধারণা 
ছিল যে, আমাদের এই ছোট দলটি অনুশীলন পার্টরই একটি অংশ।” 

এইট.কু চারবাবুর বলবার কথা। এরপর অনুরূপদা সংগঠনের ইতিহাস 
বলে চারুবাবুর কথার সত্যতা অস্বীকার করলেন। প্রাতাঁট কথায় জোর 'দিয়ে 
ধীর-গম্ভনর স্বরে বললেন, 

“চারুবাব্‌ হয়তো তাঁর প্রথম বিপ্লবী চেতনা অন করোছলেন শঙ্করদা 
বা অনুশধলন পার্টর যেকোন নেতার কাছ থেকে-_ সেটা চারুবাব্‌র ব্যান্তগত 
ব্যাপার। আমরা পাঁচজনে যখন একটি গ্রুপ কার তখন তো গ্ারজাশঙ্করকে 
(শঙ্করদাকে) আমরা এতে নিই 'নি। চারুবাবু অস্বীকার" করতে পারেন তা? 
এই তো রয়েছে আমাদের সংগঠনের সংবিধান ।” 

একটি খাতায় ইংরাজীতে হাতে লেখা সংবিধানের ধারাগুঁল দেখালেন 
অনুরুপদা, 

এই দেখ এর মধ্যে একাঁট অংশ হচ্ছে ঃ 
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আহিংস আঙ্দোজনের পটভূমিতে প্রাথামক বৈষ্লাবক সংগঠন ২ 
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31168181206.” (স্বদেশের নামে শপথ কাঁরতোছি আমরা আজাবন 'বিশ্লবা 
থাকিব ।...আমরা পাঁচজন অন্য কোন পুরাতন পার্ট বা পুরাতন গ্রুপ হইতে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাঁকয়া বিপ্লরী সংগঠন গাঁড়য়া তুলিতে আত্মনিয়োগ করিব... 
ইতিমধ্যে আমরা অনুশীলন পার্ট, যুগান্তর পার্ট বা পূর্ণদাস প্রভৃতির ক্ধারা 
পারচালিত যে কোন পুরাতন গ্রুপের সহত সংযোগ রাখিয়া অনুসন্ধান কাঁরতে 
চেম্টা কাঁরব কাহারা আমাদের সধীক্ষপ্ত কার্যসূচী এবং প্রয়োজনীয় অস্র-শস্ত্ 
দ্বারা সর্বাপেক্ষা আঁধক সন্তুষ্ট করিতে পারিবে ।......এই সব সংবাদ সংগ্রহ 
করিয়া আমরা একন্র বাঁসয়া আলোচনা কারব। তার পর আমরা "স্থির কারিব 
কোন দলের প্রাত আমরা আনুগত্য স্বীকার করিব)। এই সংবিধান পড়বার 
পর অনুর্পদা জজ্ঞাসা করলেন, “চারুবাবু আপনি এই সংবিধান অস্বীকার 
করেন ?” 

চারুবাবু নীরব। খানিক পরে অস্পম্টস্বরে কি বললেন বোঝা গেল 
না। তবে তিনি আবার জানালেন যে, শঙ্করদাকেই তান নেতা বলে মানেন এবং 
নিজে তিনি অনুশীলন পার্টর সদস্য। 

জদ্লদ্দা এবার য্স্ত ?দয়ে চারুবাবৃকে বোঝাতে চাইলেন, 

“আপনি এতটা জেদ করছেন (8991)2776) কেন? আমরা তো বলাছি 
না যে আমরা অনুশীলন পার্টতে যোগ দেব না? এমন তো হতে পারে ষে, 
অনুশীলন পার্টির কাছ থেকেই আমরা বোঁশ সুযোগস্মীবধা ও সাহায্য পাব 2 
প্রথমে আপনারই গ্রহণ করা সংগঠনের সংঁবধান আপাঁন মেনে নিন। তার 
পর আসহন আমরা বাংলা দেশের সব বিপ্লবী পার্ট এবং গ্রুপের সংবাদ সংগ্রহ 
করি। সব শেষে আমরা সকলে মিলে আলোচনা করব যে, কোন পার্টিতে 
আমরা যোগ দেব। এত সহজ য্যান্তুর কথা, মেনে নিন না কেন?” 

আম ভেবোছলাম জুলদ্দার অনুরোধের পর সংবিধান মেনে নিয়ে চারু- 
বাব, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন। কিল্তু 'তাঁন তাঁর পূর্ব 1সদ্ধান্তে আঁব- 
চাঁলত রইলেন। জোর 'দয়ে বললেন যে 'তানি এটাই ঠিক করেছেন-_অন্য 
সভ্যরা নিজেদের মজমত তাঁদের ভাবষ্যত ঠিক করে নিতে পারেন। 

বোঝা গেল এঁক্য অটুট রাখা গেল না, তা” ভেঙে পড়বে। একাদকে 
চারদবাব্, অন্যাদকে বাক চারজন। 

অন*্র,পদা চারবার এরকম মনোভাব মোটেই পছন্দ করাছলেন না। 
আমার মনে হল প্রত্যেকেই চারুবাবুর অগণতাল্ত্িক মনোভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছে। 
অনদরুপদা তারপর সংবিধানের শেষ লাইনাঁট পড়ে শোনালেন, 
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মবখ্য ধারাগ্ল অমান্য কাঁরবে তাহাকে মৃত্যুদশ্ড ভোগ কাঁরতে হইবে ।) 

অন.রূপদার গম্ভীর কণ্ঠস্বর থামল। সূচীীভেদ্য নীরবতা চারিদিকে । 
খানিক বাদে িম্ফষল জেনেও শেষ প্রচেম্টা করলাম আমি। তাঁদের কাছে আম 
তখন কত ছোট! তবু সোঁদন চোখের সামনে এতবড় একটা সর্বনাশ দেখে 
টুপ করে থাকতে পারলাম না। আমার শোর মনের আবেগ নিয়ে বললাম, 


৮ আঁপ্নগর্ভ চট্টগ্রাম $ প্রথম খণ্ড 


প্চার্দা, আপনাদের আলোচনা আমরা শুনলাম। আমি বিশেষভাবে 
অনুরোধ করছি 'বপ্লবের প্রয়োজনে আপাঁন আপনার অগ্যণতাল্পিক মনোভাব 
ত্যাগ করুন। বেশ তো, ?বাঁভল্র দলের অবস্থা পর্যালোচনা করে সকলে মিলেই, 
ঠিক করা যাক না যে কোন দলে যোগ দিলে আমাদের উদ্দেশ্য সম্ধ হবে ? 
কাত ক তাতে 2 চারুদা, ঈশ্বরের দোহাইঃ আমাদের এই ছোট দলাঁটকে 
দ্বধাবিভন্ত করবেন না!” 

চারুবাব অনমনীয় রইলেন। এখন আমাদের প্রকাশ্য সভায় জানাতে 
হবে কার প্রাত আমরা আনুগত্য স্বীকার করব- চারুবাবুর না অন্য চার- 
জনের প্রাত ? 

প্রমোদ আমাকে বলল, প্রথমে আমার মত জানাতে । আমি কিন্তু উল্টে 
তাকে অনুরোধ করলাম অন্যরা বলবার আগেই তাকে বলতে । এটা আমার 
জীবনের একটা বড় ভুল যে, সোদন আমি সর্বপ্রথমে আমার মত দিই নি। 
তাহলে হয়ত প্রমোদ এবং আমি কয়েক বছরের জন্য হলেও পৃথক দলে চলে 
যেতাম না। 

প্রমোদ জানাল সে চারুবাবূর দলে। এবার আর আম দেরি করলাম 
না। অন্য কেউ কিছ বলবার আগেই এই ব্যাপারে চার্‌বাবুর মতবাদের 
রৃটগ্াল বর্ণনা করে আম চারজন নেতার পক্ষে মত দিলাম। বাকি আট- 
জনও একে একে এই মতই সমর্থন করল। তারাও চারুবাবুর ভূমিকা ভাল 
চোখে দেখে নি। 

'এতিহাসিক সভা" শেষ হল। টট্টগ্রামের বিস্লবী সংগঠনের নাটকীয় 
প্রথম অধ্যায়ের শেষে যবনিকাপাত হল। 

এই সময় থেকে চারুবাবুর নেতৃত্বে অনুশীলন পার্টির একটি সংগঠন 
চট্টগ্রামে গড়ে উল। তার পাশে পাশে চলল সূর্য সেন এবং তৎসহ অনুরূপদা, 
জুলুদা ও আম্বকাদার নেতৃত্বে বাংলার অন্য বিপ্লবী দল থেকে সম্পূর্ণ স্বতম্মু 
একটি দলের ক্লমবিকাশ। ইতিমধ্যে আমাদের চারজন নেতা আঁভজ্ঞ বিপ্লবীদের 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে লাগলেন, গুরা কে আমাদের নেতৃত্ব 'দিতে 
সক্ষম হবেন ? 

দল বিভক্ত হবার পরে আমাদের গ্রহ্পাঁট একাঁদকে সশস্ত্র প্রস্তুীতর জন্য 
আপ্রাণ চেস্টা করতে লাগল; অন্যাদকে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনেও 
অংশগ্রহণ করল। 

১৯২১ সালের ২১শে নভেম্বর একটি স্মরণীয় 'দন। "প্রন্স অব. 
ওয়েলস্‌ পদার্পণ করবেন ভারতে তাঁর ভাবা সাম্রাজ্য দর্শন করতে । গান্ধীজন 
আহ্বান জানিয়েছেন_-সারা দেশে হরতাল পালন কর, বুঁঝয়ে দাও ভারতের, 
অসন্তোষ, জানিয়ে দাও আমাদের স্বরাজ অর্জনের দাবির কথা ।, 

গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়েছে সারা দেশ। সর্বত্র হরতাল পালন, 
করা হবে_ প্রদেশে প্রদেশে, জেলায় জেলায় চলেছে তার প্রস্তাত। 

চ্রগ্রামও 'পাঁছিয়ে নেই। আমরাও প্রাণপণে খেটে চলোছ যাতে বয়কট 
আন্দোলন সাফল্যমান্ডিত হয়। 

সেই 'দিনাটির কথা স্পম্ট মনে আছে বিশেষ করে একটি ঘটনার জন্য। 

১৯২৯ সালের ২০শে নভেম্বরের রান্ন। স্টেশন সংলগ্ন রেলওয়ে 


আহংস আদঙ্দোলনের পটভ্ঁমতে প্রাথথীমক বৈশ্লাবক সংগঠন ২৯. 


ময়দানে প্রাত বংসরের মত এবারেও সরস্বতী পূজা উপলক্ষে যাত্রাগানের 
ব্যবস্থা হয়েছে। ভাড়াকরা যানা-পার্ট; কি গ্লে ঠিক মনে নেই। লোকের 
ভিড়ে বিরাট মাঠে তল ধারণের স্থান নেই। হাজার পনেরো লোক ত হবেই। 

রানি প্রায় একটার সময় গ্লে আরম্ভ হল। আমিও গিয়েছি বন্ধুদের 
সঙ্গে যাত্রা শুনতে । এরা যে আরম্ভ করতেই এত দর করবে তা কে জানত ? 
অস্বাঁস্ত বোধ করাছ,; নিশ্চিন্তে গ্লে'র দিকে মন দিতে পারছি না। তার 
কারণ, 'সেব করে দেখা যাচ্ছে সকাল ৮টার আগে যাত্রা শেষ হবে না। এাঁদকে 
২১শে নভেম্বর সকাল ৬টা থেকে পূর্ণহরতাল শুরু হবে। তাহলে কি 
চট্টগ্রাম শহরের লোকেরা আন্দোলনের ডাকে সাড়া না দিয়ে বসে বসে যাত্রা 
শুনবে ? কি বলবে সকলে এ কথা শুনলে ? এই চট্টগ্রাম সম্বন্ধে গান্ধীজী না 
বলেছেন, “00766520108 05 20009007601 006 000৬20866 ?? 

যাত্রার দিকে মন দিতে পারছিলাম না। ব্লমশঃ রাত শেষ হয়ে আসছে। 
পূব আকাশে লাল আভা দেখা 'দিচ্ছে। বন্ধুরা এবং আশেপাশে সবাই মুগ্ধ 
হয়ে শুনছে, আম যেন স্থির থাকতে পারাছিলাম না-_এ-পাশ ও-পাশ তাকাচ্ছি, 
উস্‌খূস্‌ করছি। বন্ধুরা একবার জিজ্ঞাসা করল, শরীর খারাপ লাগছে 
কনা। আম 'না” বলায় আবার তারা 'নাশ্চন্ত হয়ে নাটকের মধ্যে ডুবে গেল। 

দেখতে দেখতে ৬টা বাজতে লাগল। ঘন ঘন ঘাঁড়র দিকে তাকাচ্ছি। 
কি অসহায় অবস্থা! এঁদকে নাটকও তখন চরমে উঠেছে। এক কিশোর 
রাজপনত্রকে মা-কালীর চরণে বাঁল দেওয়া হবে, সেই দৃশ্য সাজানো হচ্ছে। 
একাঁট কালীমার্ত এনে বাঁসয়ে সামনে যৃপকান্ত রাখা হয়েছে। এখান 
দৃশ্যাট শুরু হবে। 

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। একলাফে স্টেজে উঠে নাটকণয় 
ভঙ্গীতে কোমরে হাত "দয়ে দাঁড়ালাম । দর্শকেরা বোধ হয় ভাবল নাটকেরই 
কোন দৃশ্য আভনীত হচ্ছে! 

প্রাণপণে চীৎকার করে দর্শক সাধারণকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলাম, 
“ভাই সব, বন্ধ্ুগণ ! শুনুন ......শুনূন......বিশেষ ঘোষণা আছে।......৮ 

কাছে একটা চেয়ার ছিল। তার ওপরে উঠে 'বাঁস্মত দর্শকদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে সংক্ষেপে আমার বন্তব্য জানালাম, 

“আপনারা জানেন মহাত্মা গান্ধী আজ সারা ভারতে হরতাল ঘোষণা 
করেছেন। দোকানপাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, আমোদ- 
প্রমোদ, সব বন্ধ থাকবে সকাল ৬টা থেকে । চট্টগ্রাম কি 'পাছিয়ে থাকতে 
পারে ১ আসন আমরা গান্ধীজনীর কন্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বাল, পপ্রন্স অব ওয়েলস: 
তুমি ফিরে যাও! ভারত তোমাকে চায় না। চট্টগ্রাম তোমাকে ঘৃণা করে। 

“চট্রগ্রাম তার এীতহ্য বজায় রাখবে । আপনাদের পক্ষ থেকে আম 
প্রস্তাব কাঁর এক্ষুণি যাত্রা বন্ধ হোক। ......বন্দে মাতরম, আল্লা হো আকবর, 
মহাত্মা গান্ধী কী জয়!” 

ট্ুগ্রামের জনগণ প্রস্তুত ছিল, শুধুমান্ত সামান্য আহবানের অপেক্ষা! 
ধাঁরে ধারে সেই বিরাট জনসমূদ্র অদৃশ্য হয়ে গেল। রাজপূরের ভাগ্যে ি 
ঘটল সোঁদন তা দেখবার জন্য আর কেউ বসে রইল না। 

কংগ্রেসের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেই তখন 


ছিঃ আঁদ্লগর্ভ চট্টগ্রাম £ প্রথম খণ্ড 


আমাদের কাজ চলাছিল। স্কুল-কলেজ ধর্মঘট, বুলক্‌ রাদার্স ধর্মঘট এবং 
এ বি রেলওয়ে ধর্মঘটে আমরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করোছলাম। 'কিষ্তু 
এরপর যখন গ্রাম্ধজশ আইন অমান্য করবার জন্য দেশবাসীকে ডাক 'দলেন, 
আর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার তার চরম পশ.শান্ত প্রয়োগ করে সেই 
আন্দোলনের টঠট টিপে ধরল, নার্বচারে লক্ষ লক্ষ লোককে জেলে পুরতে 
শুরু করল, তখন আমরা ঠিক এই আহংস আন্দোলনে এগিয়ে গিলে 
নিরর্থক বাঁন্দত্ব বরণ করা সমীচীন মনে করলাম না। আমরা বিশ্বাস করতাম 
বিনা অস্ত্রে শত্রুকে পরাজিত করা যাবে না। তাই অস্ত্র সংগ্রহ করে গণ- 
আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়াই আমরা তখনকার 'দিনে প্রয়োজন বলে মনে করলাম । 

আইন অমান্য করে ছোট ছোট সত্যাগ্রহীদল জেলে ঢুকতে লাগল । 
চট্টগ্রাম জেল আইনঅমান্যকারী বন্দীতে ভরে গেল। চারাঁদকে সাড়া 
জাগগল। 'কছুদিন পর্যন্ত বেশ চলেছিল! কিন্তু শেষকালে, সরকারের 
পীড়ন ও অত্যাচার চরমে উঠবার পর জেলে যাবার জন্য লোক সংগ্রহ করে 
আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখা খুবই কম্টসাধ্য হয়ে উঠল। 

আগেই' বলোছি আমরা, অর্থা আমাদের গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্যরা, 
এভাবে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে যোগ দিই' নি। এতাঁদন, ধর্মঘটের জন্য আপ্রাণ 
খেটেছি, অথচ জেলে যাবার সময় হলে আর আমাদের দেখা পাওয়া গেল না,_- 
এতে সকলেই আমাদের নিন্দা ও বিদ্রুপ করতে লাগলেন। আত্মীয়-স্বজন, 
বন্ধববান্ধব, পাঁরচিত সকলেই আমাদের তিরস্কার করতে লাগলেন। 

মনে আছে লেডাঁ ডান্তার মসেস এস. মুখাজশী, আমাদের পারিবারের 
বিশেষ বন্ধ৮আম তাঁকে মাসীমা বলতাম,_নানাভাবে কংগ্রেস আন্দোলনে 
সাহায্য করেছেন 'তিনি। রহমতগঞ্জে বড় রাস্তার ওপরে তাঁর বাড়ী । একাঁদন 

“অনন্ত, তুমি একটা কাপুরুষ । তোমার মত সবাই যাঁদ কাজের সময় 
দলত্যাগ করে তবে কি করে স্বরাজ আসবে 2 একদিন তুমি না আন্দোলনে 
এগিয়ে গিয়েছিলে 2 বাপ-মাকে অগ্রাহ্য করে দেশের কাজের জন্যই না তুমি 
পড়াশুনা ছেড়েছ? বাবার সাথে ঝগড়া করে বাড়ী থেকে বোঁরয়ে গিয়েছিলে 
কি জন্যে” লম্বা লম্বা স্বদেশ বুলি আউড়েছিলে কেন? দেশের কাজ করবে 
বলে বাড়ী ছেড়ে পালালে তোমাকে ধরতে গিয়ে কি নাস্তানাবুদ না হতে 
হয়োছল আমাকে, ভুলে গিয়েছ ঃ আম কিন্তু ভুলি ন। এই দেখ, এখনো 
আমার হাতে দাগ রয়েছে।” 

তাঁর হাতের দাগ দেখে আমারও ঘটনাটা মনে পড়ল। আগেই বলোছি, 
স্কুলের হেডমাস্টার মশাই আমাকে বিপজ্জনক আখ্যা 'দয়ে স্কুল থেকে নাম 
কাটিয়ে নেবার জন্য বাবাকে অনুরোধ জানান। বাবা চান নন যে আম অতটুকু 
বয়সেই স্কুলের পড়া ছেড়ে দিই,কোন আভভাবকই তা চাইতে পারেন না। 
কিন্তু আমার তখন আগ্নমল্লে দীক্ষা হয়ে গেছে, আমাকে দমন করবার সাধ্য 
কারো নেই। কাজেই শ্িিতাপত্রে বাধল বিরোধ, আঁভমানভরে গৃহত্যাগ 
করলাম। 

মা অনেক কাল্নাকাঁট করোছলেন, আমাকে বাড়ীতে 'ফারয়ে আনবার 
চেষ্টা করোছলেন, কিন্তু আমি ফিরে যাই নি। এই সময় একদিন মাসীমা 


আঁহিংস আন্দোলনের পটভুঁমতে প্রার্থামক বৈস্লাবক সংগঠন ৩১ 


আমার দেখা পেয়ে মাণ্ট কথায় ভূলিয়ে আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। 
তাঁর মতলব” আম আগে বুঝতে পার নি। যখন বুঝলাম যে আমার বাড়াতে 
খবর পাঠিয়েছেন আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য, তখাঁন দ্ুতগাঁতিতে উঠে 
পালাবার চেষ্টা করলাম। দরজা আগলে বসোঁছলেন মাসীমা। তাঁকে প্রায় 
একরকম ধাক্কা দিয়েই বোঁরয়ে গেলাম, _দরজার পাটটা সজোরে গিয়ে তাঁর হাতের 
ওপর পড়লো । তারই ওই ক্ষতচিহ। 

মাসীমা সেই পুরনো কথা তুলে আমাকে বকতে লাগলেন, “কোথায় গেল 
তোমার সেই তেজ, সেই আগুন? এখন কাপ্ুরুষের মত পাঁলয়ে বেড়াচ্ছ 
কেন 2” 

বলতে বলতে উত্তোজত হয়ে তিনি তাঁর প্রাতিবেশীদের এবং পথচারীদের 
ডেকে উচ্চকন্ঠে বলতে লাগলেন, “দেখ, দেখ, তোমরা দেখ ! দল ছেড়ে লুকিন্পে 
বেড়াচ্ছে! যখন সাঁত্যকার আন্দোলন শুরু হয়েছে, যখন লাঠি খাবার জন্য, 
জেলে যাবার জন্য কম্মনর প্রয়োজন--তখন এ প্াঁলয়ে যাচ্ছে! এ দেশের 
কোনো আশা নেই...... 1 

তাঁর স্বদেশপ্রণীতি তাঁর আন্তরিকতা উপলব্ধি করে মনে মনে তাঁকে 
শ্রদ্ধা জানালাম। কিন্তু উত্তর দেবার উপায় নেই। মাসীমাকে শুধু 
মাসীমাকে কেন, দলের বাইরে কাউকেই তো জানাতে পার না যে আমর; 
নিরস্ত্র হয়ে অসহায়ের মত জেলে গিয়ে বসে থাকতে চাই না। আমাদের 
মন্ত্র জেল ভাঙতে হবে। তার জন্য চাই' অস্ত্। তারই প্রস্তুতি চালাচ্ছি 
গোপনে। 

আমাদের গাঁলতে ঢুকতে প্রায়ই দেখা হত প্রাসন্ধ আইনজীবী শ্রীরজনন 
বিশ্বাসের সঙ্গে। ইনি ১৯২৪ এবং ১৯৩০ সালে, দু'বারই আমাদের বিরাট 
মামলায় যতীন্দ্রমোহন, শরৎ বসু, এন. আর. দাশগুপ্ত ও অন্যান্য আইন- 
জীবাদের সঙ্গে একত্রে দাঁড়িয়ে আমাদের পক্ষ সমর্থন করেছেন। কিন্তু এই 
১৯২১ সালের ঘটনায় 'বিরন্ত হয়ে প্রায়ই আমাকে বিদ্রুপ করে বলতেন, 

“অনন্ত, কি হয়েছে তোমার বলতো 2৮ ..... “আজকাল তুম কোথায় 2” 
পা “দেখ অনন্ত, লোকেরা তোমাকে ক্ষমা করবে না। সবাই জানে, তুমি 
বিশ্বাসঘাতক ।” 

নতমস্তকে অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে সরে আসতাম । উত্তর দেবার 
উপায় নেই_ মুখ বন্ধ। 

আমাদের নিকটতম প্রাতবেশী দাদামাঁণ (সত্যরঞ্জন সেনগস্ত) ডিস্টরিই 
বোর্ডের একজন আঁফসার। আমাদের পাঁরবারের প্রাত তাঁর সহানুভূতির 
সামা নেই। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনিও আমাকে প্রায়ই 
বলতেন, 

“অনন্তলাল ভয় খেয়ে গেলে !” 

“এত সাহস তোমার কোথায় গেল 2” 

“তোমাকে ষে সবাই ছি ছি করছে!” 

ব্যাপারটা চরমে উঠল সোঁদন, যোদন বাবা আম শুনতে পাই এমন- 
ভাবে, দিদি আর মাকে ডেকে বললেন, 

লোকে অনন্তর কথা জিজ্ঞাসা করলে আম লজ্জায় মরে যাই। কেন 
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ও চুপ করে বসে আছে কারো কাছে জবাব দিতে পার না। .....:জাইন অমান্য 
আন্দোলনে অল্পবয়সী ছেলেদের তিনমাসের বোশ তো জেল হয় না......... 1 

বাবার মনের কথাটা বুঝতে দোঁর হয় 'নি। তন মাসের বোশ যখন জেল 
হয় না, তখন একবার ঘুরে আসক না! নাম হবে; সবাই বলবে, হ্যাঁ দেশের 
জন্য জেলে গেছে। বাবার মুখ উজ্জল হবে। আমার বাবা-মাও বোধ হয় 
ভাবাছলেন আম জেলের ভয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি না। 

তি কম্টে, কি নিদারুণ যন্ত্রণায় মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে সব! 
সেই মূহূতে মনে হয়েছে বাবা-মাকে গিয়ে বলি “মা, বাবা, তোমাদের অনল্ত 
ভীরু নয়, কাপুরুষ নয়। 'বন্দে মাতরম. ধান দিয়ে তিন মাসের জন্য জেলে 
গয়ে বাহবা কুড়োতে সে ঘৃণা বোধ করে। সে চায় বুলেট দিয়ে বৃটিশ 
বুলুটের উপযুুস্ত জবাব ?দতে । সে চায় সম্মুখ যুদ্ধে বৃটিশ বাঁহনীকে পরাজিত 
করতে, অথবা হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি বা যাবজ্জীবন দ্বীপাল্তর বরণ করতে!” 

কিন্তু স্বদেশের জন্য, দলের জন্য কোন কিছ: প্রকাশ করা চলবে না। 
সমস্ত 'নন্দা বদ্রুপ বিনা প্রাতিবাদে হজম করতে হবে। 

বাবার কথাগ্ল শুনে দাঁদর সঙ্গে দৃষ্টি বাঁনময় করলাম। দাদা ও 
দাঁদর মুখে চাপা হাসি। তারা আমার সকল কাজের সঙ্গী, আমাদের দলের 
সঙ্গে জড়িত,_তারা তো সবই জানে! তাই বাবার এই আক্ষেপে তারা কৌতুক 
বোধ করছিল। আবার বাবার স্বদেশ-প্রীতিতে গৌরব বোধ করাছলাম আমরা 
ভাই বোনে । 

আমার বাবার বরাবরই জেল সম্বন্ধে একটা ভীতি ছিল। সেজন্য 
তিনি রাজনোতিক আন্দোলনে কখন যোগ 'দিতেন না। ছান্রধর্মঘটের এক 
বছর আগে একবার 'বাঁপন পালের শোভাযাত্রায় যোগ 'দয়োছিলাম বলে আমাকে 
কাঠন শাস্তি পেতে হয়োছিল। 

কিন্তু সময়ের পরিবর্তন-কালের অগ্রগাঁত- গান্ধীজর অসহযোগ 
আন্দোলনের ঢেউ আমার বাবাকেও আজ অননপ্রাণিত করেছে! বাবা চাইছেন 
আজ তাঁর অনন্তও ইংরেজের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 
দিক। দেশের জন্য হোক না কেন তার তিন মাসের সাজা! 

এমনি ভাবেই বিস্লব এগিয়ে যায়। বৃটিশ শাসন উচ্ছেদের জন্য জন- 
সাধারণ এমনিভাবেই জড়তা, দ্বিধা ও ভীর্‌তা কাটিয়ে দলে দলে এসে যোগ 
দিয়েছে। শত দ্বিধা দ্বন্দৰ থাকা সত্তেও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম ডাকেই 
আমাকে “তন মাসের” কারাবরণের অনুমতি দিতে আমার বাবার মত 
লোকেরাও তখন প্রস্তুত! বাবা কিন্তু তখনও জানতেন না বিপ্লবী ভারতের 
ভাবষ্যং তরি আরও কত মত পাঁরবর্তন, আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণের প্রতীক্ষায় 
আছে! কে জানত তখনও-ে বাবা ধীরে ধীরে আমাদের বিপ্লবী কার্য- 
কলাপের সমর্থক হবেন_এবং যতদূর সম্ভব আমাদের গোপনে সাহায্য 
করবেন! এও কি কখনও তান ভেবেছিলেন যে আমার সমস্ত অবাধ্যতা 
একাঁদন তিনি সস্নেহে ক্ষমা করবেন- স্বয়ং জেলে যাবেন, দু'বছর ধরে আমাদের 
সঙ্গে একই আসামীর কাণগড়ায় দাঁড়য়ে “অস্ত্রাগার লুশ্ঠন মামলার” বিচারের 
প্রতণক্ষায় থাকবেন ! 

ভারতে ইংরেজের বিরুদ্ধে অসহযোগ সংগ্রাম, বিপ্লবী ষূবকদের একাগ্রতা 
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ও নিষ্ঠা, আমাদের তিন ভাই-বোনের বৃটিশের বিরুদ্ধে আপোষহীন ক্ষমাহীন 
সশস্ত সংগ্রামের দূঢ প্রাতিজ্ঞা-_আমাদের স্বদেশ প্রেমের প্রীতি মায়ের অকুণ্ঠ 
আশপর্বাদ আমাদের “গৃহ 'িস্লবে” যে প্রবল বন্যার সৃষ্টি করোছল তা বাবার 
পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। ধাপে ধাপে ধারে ধারে তাঁকেও এগোতে 
হ'ল। 
কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ যখন চট্রগ্রামে এসে পেশছল, 
কানাঘুষায় শোনা যেতে লাগল যে, উাকল মাঁহমচন্দ্র দাস ওকালতি ছেড়ে 
দেবেন। তখন বোধ হয় আমার বাবা ও কথাটা সম্পূর্ণ গুজব বলে ভেবে- 
ছিলেন; আমাদের কাছে বলোছলেন, 

“মহিম দাস কখন ওকালাতি ছাড়তে পারেন না। তান যাঁদ আদালতে 
যাওয়া বন্ধ করেন তবে আঁমই সকলের আগে প্র্যাকাঁটস্‌ ছেড়ে দেব ।৮ 

সত্য-সত্যই যখন মাহম দাস তাঁর ওকালাত পেশা ছেড়ে 'দলেন তখন 
আমরা তিন ভাই-বোনে বাবাকে পাঁড়াপীড় করতে লাগলাম তাঁর কথা রাখবার 
জন্য। আম আমার বন্ধূদের এবং কংগ্রেসের নেতাদের কাছে গল্পচ্ছলে 
আমার বাবার ওকালাত ছাড়ার সর্তের কথা উল্লেখ করলাম। 'মাঁটং-এ যেই 
বলা হল মহিম দাস তাঁর পেশা ত্যাগ করছেন, অমান কে একজন বলে 'দল 
যে গোলাব ?সংও পেশা ত্যাগ করবেন। মাঁহম দাসের নামের সঙ্গে বাবার 
নামও উল্লেখ করা হতে লাগল, কাগজে দু'জনের নামই প্রকাশিত হল। 
এঁদকে দাদা, দাদ এবং আঁম-তিনজনে মিলে প্রাণপণে তাঁকে বোঝাতে 
লাগলাম। ঘটনার পাকচক্কে পড়ে তাঁকে রাজী হতে হল। 

পুরা দু'বছর বাবা আদালতে যান 'ন; 'কন্তু আশ্চর্যের বিষয়- এক 
ঈদনের জন্যও কোন জনসভায় যোগ দেন নি। না যাওয়ার একমান্র কারণ 
জেল-ভীতি। আজ গণ-চেতনার এতখান 'বকাশ হয়েছে, কারাবরণের গৌরব- 
ময় দিকটা এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে আমার জেলে যাওয়াটা পর্যন্ত 'তাঁন 
যেন তবু মানিয়ে নিতে পারছিলেন--কিন্তু তখনও নিজের আন্দোলনে যোগ 
দেওয়া সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মনোভাব ছিল। 

শন্তিশালী ভারতকে আঁফম খাইয়ে শিকলে বেধে রেখোছল বিদেশ 
সাম্রাজ্যবাদী দস্যু। মোহের ঘোর কেটেছে তার, অনুভব করছে সে বন্ধনের 
বেদনা, তাই বারবার চেম্টা করছে শেকল কেটে বোরয়ে আসতে । কিন্তু 
গণশান্তির জাগরণের মাধ্যমে সারা ভারতের ঘুম ভাঙাতে আর কোন নেতা বা 
নেতৃত্ব আগে কখনও এতখা'ন ব্যাপক সফলতা লাভ করোন_ যতখাঁন সফলতার 
সঙ্গে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ভারতের জনগণকে জাগিয়ে তুলল । 
গান্ধীজীর প্রাতিভাদীপ্ত মাঁষ্তজ্কপ্রসূত এক আঁভনব আন্দোলনের ধারায় সর্ব- 
ভারতের জনগণের বিক্ষোভ প্রকাশত হবার সুযোগ পেল- শো বছরের 
অধীনতা পাশ "ছন্ন করবার এই আহংস ও শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের 
সংক্ষিপ্ত, তাঁড়ং অথচ ব্যাপক জন-জাগরণের সাক্রয় পন্থা চোখের সামনে 
দেখতে পেয়ে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল আঁহংস অসহযোগ আল্দোলনে,_ 
“তোমাদের ইংরেজ সরকারের) কোন কাজে সাহায্য আমরা করব না-_ 
তোমাদের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ অসহযোগ ।” 

গান্ধীজী চেয়েছিলেন এক কোট টাকা, এক কোট স্বেচ্ছাসেবক আর 
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এক বছর সময়। এক বছরের মধ্যে হিমালয় থেকে কুমারিকা অন্তরাঁপ পর্যন্ত 
কে'পে উঠল বিক্ষুব্ধ জনতার গজনে-বন্দে মাতরম ধ্বাঁনর সঙ্গো সঙ্গে 
এঁগয়ে এল এক কোটির অনেক বৌশ স্বেচ্ছাসেবক অর্থও সংগ্রহ হল এক 
কোঁটর বোশ। চট্টগ্রাম এগিয়ে গেল গান্ধীজনীর ভাষায়-_সকলের সামনে” 
কিন্তু চট্টগ্রামের তথা সারা দেশের গণ-আন্দোলনকে গলা টিপে মেরে ফেলল 
মুষ্টিমেয় সশস্ত্র বৃটিশ সৈন্য! আমরা, বিস্লবী দলের সভ্যরা, নীরবে দাঁড়য়ে 
সে দৃশ্য দেখলাম! অস্ত্রের অভাবে আমরা নিরুপায় ! 

গান্ধীজী আহংস ধর্মকে জীবনে আদর্শ (০96) 'হসাবে গ্রহণ 
করোছলেন । আমরা আঁহংস আন্দোলনকে উপায় (৮০:০5) হিসেবে প্রয়োগ কার । 

গান্ধীজী বলতেন £ 

“090 59050600010 101 606 117700 ?” আম সত্যের 
জন্য স্বদেশকে আহ্ীত দিতে পারি)। 

লোকমান্য বালগঞ্গাধর তিলকের উীন্ত £ 

এ. 080 98005091000) 10 00৪ 0০০0স1065”- (আমি স্বদেশের 
জন্য সত্যকেও বিসর্জন দিতে পাঁর)_ আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। আঁহংস 
আন্দোলনের পুরো সুযোগ নিলাম আমরা । আঁহংসার অন্তরালে আমাদের 
সাহংস প্রস্তুতি চলল অবাধে । 

বাংলা দেশের বিপ্লবীরা তখনো খাঁষ বাঁঙকমের "দেবী চৌধুরাণন' আর 
'আনন্দমঠের' আদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করছিল। বাংলা দেশের যুবকরা 
বোঁশ চিন্তাশীল, বোশ ভাবপ্রবণ। তারা ভুলতে পারে নন ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর “বাণিজ্যের স্বাধীনতা” আদায় করবার ছলে যুদ্ধ ঘোষণা করে রাজ্য 
অধিকারের কাহিনী, ভুলতে পারে নি কাব নবীন সেনের “পলাশীর যুদ্ধে” 
বার্ণত ক্লাইভের বিশ্বাসঘাতকতা আর ওয়ারেন হেস্টিংসের বর্বর অত্যাচারের 
ইতিহাস। ক্লাইভ আর হেস্টিংসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছে যে বৃটিশ 
শাসকরা তারা দিন দিন শাসন ও শোষণের নব নব কৌশল আয়ত্ত করে 
ভারতের বুক থেকে জীবনধারণের উপযোগ প্রাত বন্দু রস নিংড়ে বার করে 
'নিয়েছে_বিনিময়ে ভারতবাসী পেয়েছে বুটের লাঁথ, চাবুক, অনাহার ও 
আশিক্ষা। 

আজ যখন ভারতের সেই: পুঞ্জভূত বেদনা আহংস অসহযোগ আন্দো- 
লনের মাধ্যমে প্রকাশিত হবার উপক্রম হল, তখন বৃটিশ শাসকের ক্লোধ উন্মত্ত 
হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র দেশবাসীর ওপর । আমরা, তার নীরব অসহায় দর্শক, 
প্রতিজ্ঞা করলাম এর প্রাতশোধ ধনতে হবে। রক্তের বদলে রক্ত, প্রাণের বদলে প্রাণ । 

বাংলার যুবসমাজ ভীরু নয়, দুর্বল নয়। ক্ষুদিরামের অজেয় প্রাণ 
শতধা হয়ে ছাড়িয়ে পড়ুক বাংলার ঘরে ঘরে- কানাইলালের ক্ষমাহীন রন্ত- 
চক্ষুর ভ্রুকুটি দেশদ্রোহীর প্রাণে মৃত্যুভয়ের সপ্টার করুক-যতাঁন মুখা্জ, 
'চিন্তাপ্রয়ের আত্মদান যে নতুন পথের সন্ধান 'দয়েছে সেই পথে নবষুগের 

যাত্রা শুর হোক। অগ্রগামীদের দ্টান্ত অনুসরণ করে বৃটিশ 

শাসকদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য, বাংলার যুবকদের হাতে 'পিস্তল-িভলভার- 
বোমা-ডিনামাইট আবার গর্জন করে উঠুক। সঙ্গে সঙ্গে শবলাতখপণ্য বর্জন 
আন্দোলনে'র আহবান ছাঁড়য়ে পড়ুক দিকে দিকে । 


আঁহংন আন্দোলনের পটভূমিতে প্রার্থামক বৈপ্লবিক সংগঠন ৩& 


একাদন বাঙালীর এই সমবেত প্রাতিরোধ বাংলার বুকে অস্মচালনার জন্য 
কার্জনের উদ্যত নিষ্ঠুর হস্তকে নিশ্চল করে 'দয়োছল। এবার আবার গণ- 
আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত-বিপ্লবীদের লহস্তশীন্ত জাগ্রত হয়ে উঠুক-_ 
এই ছিল আমাদের মনোভাব, এই ছিল আমাদের মরণ পণ প্রাতিজ্ঞা ! 

সব চেয়ে বড় কথা অস্ত্র চাই। আঁহংস আন্দোলনের ডাকে দেশবাসী 

সাড়া 'দিয়েছে- গাণ-চেতনার অভ্যুদয় হয়েছে। এখন আমাদের কাছে প্রশ্ন, 
নিস বারা রা রারারি মার রানার দার 
গণ-শান্ত জাগ্রত থাকতে থাকতে আমাদের অস্ব্রশাস্তর পারিচয় 'দিতে হবে। 
আমরা সামান্য কয়েকজন বিপ্লবী যাঁদ আত্মত্যাগের আদর্শ রেখে যেতে পারি 
তবে জনতাও এই পথে চলে মুস্টিমেয় বৃটিশ সৈন্যকে পরাজিত করতে পারবে। 

আমাদের এই ধরনের একটা কল্পনার কারণ ছিল এই যে, পাঁথবীর 
বিপ্লবের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ছিল সীমত, অগভীর। আমরা 
এই পর্যন্ত জানতাম যে, প্রাতটি বিপ্লবের জন্য একাঁদকে গণ-আন্দোলন ও অনা- 
দিকে সশস্ত্র গুপ্ত-বিপ্লবীদল গঠন প্রয়োজন; এবং প্রথমত ব্যান্তগতভাবে এবং 
দলগতভাবে কিছু কিছ বিপ্লবীঁ-কার্যকলাপ না হলে গণ-অভ্যুরথান হতে পারে 
না, যেমন আয়াললযাণ্ডে “পীন ফান" এবং রাশিয়ায় ণনাহালস্টদে'র এই জাতীয় 
কাজের পরই সেখানে গণ-বপ্লব সম্ভব হয়োছিল। 

এই সহজ ও সাধারণ দৃম্টভঙ্গীর জন্য, বিশেষত চোখের সামনে বৃঁটিশের 
অত্যাচার দেখে তার প্রাতশোধ নেবার জন্য একটা প্রবল আগ্রহ থাকায় আমরা, 
চট্টগ্রামের একাঁট বিশেষ বিপ্লবী গ্রুপ, সূর্য সেনের নেতৃত্বে অস্ত্রশস্ত্র বোমা- 
বারুদ সংগ্রহ করতে শুরু করলাম । 

এই সময়ে আমাদের মানাঁসক স্থৈর্য নানাভাবে ব্যাহত হয়োছিল। এক- 
দিকে বিরাট রেলওয়ে ধর্মঘট এবং অভূতপূর্ব গণ-আন্দোলন বৃটিশ শান্তর 
কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে,_অন্যাদকে আমাদের নিজেদের দলে ভাঙন 
দেখা দিয়ে একই জেলায় দু'টো পৃথক সংগঠনের সৃষ্ট হয়েছে। তার ওপর 
কংগ্রেস ভলাপ্টিয়ার বাহিনী এবং কংগ্রেস কমিটিগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করে 
গভর্ণমেন্ট সমানে কর্মীদের গ্রেপ্তার করে চলেছে এবং আমরা গণ-আন্দোলন 
থেকে সরে আসায় সকলের কাছে অপমান, 'বদ্রুপ আর তিন্ত সমালোচনার পান্র 
হয়ে উঠোছ। এক কথায় আমাদের জীবন এতে আঁতন্ঠ হয়ে উঠেছে। 

আমাদের দলের নির্দেশ অনুযায়ী সেই সময়ে আম গোপনে অস্ত্- 
সংগ্রহের কাজে বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করেোছি__না হলে এই সব অপমান বিদ্রুপ 
সহ্য করা কোনমতেই হয়ত সম্ভব হত না। 

আমরা বপ্লবীরা যখন বাৃঁটশসৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের 
সমযোগ গ্রহণ করার কথা চন্তা করাঁছ-আহংস সংগ্রামে রত দেশ- 
বাসাও তখন বাঁশ বাহনীর শনর্দয় অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে 
অন্য পথের কথা চিন্তা করতে শুরু করছে। বৃটিশ ' অত্যাচারের 
মবৃদ্ধিতে যে িভ্ত আঁভজ্ঞতা তারা অর্জন করেছে তাতে আঁহংস 
আন্দোলনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে অবচেতন মনে তাদের প্রাতক্রিয়া দেখা 
দয়েছে। তাই গোরখপুুর জেলার চৌিচৌরায় এই আঁহংসবাদ? সোনকরাই ক্ষিপ্ত 
হয়ে উঠে পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল পাল্টা আক্ুমণে 


৩৬ আগ্রগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


মাধ্যমে । দিনের পর দন মুখ বুজে নিরস্ত্র দেশবাসীর ওপর সশস্ম পুলিশের 
উন্মত্ত তাণ্ডব দেখে দেখে একদিন আঁহংসার বর্ম ঝেড়ে ফেলে তারা এদের 
উপযুক্ত শাস্তি দল'একুশজন পালিশ এবং সাব-ইনস্পেন্টরকে আগুন জাঁলয়ে 
দগ্ধ করে। বৃটিশ অত্যাচারের 'নপণীড়ত ভারতবাসী গান্ধীবাদকে সাময়িক- 
ভাবে অস্বীকার করেও চৌরনচোরার বিক্ষুব্ধ প্রতাহিংসার প্রাত শ্রদ্ধা জানাল। 
কিন্তু আঁহংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান সেনাপাঁতি- গান্ধজীর 
সুদূরপ্রসারী দৃষ্টতে এই ঘটনা শুভ ব'লে মনে হল না। তান অত্যন্ত 
বিচলিত হলেন এবং 'বিরস্তি প্রকাশ করে আন্দোলন প্রত্যাহার করে 'নিলেন। 
কিন্তু দেশভন্ত কর্মীরা এ ভাবে পাছয়ে আসবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তারা 
তাদের সমস্ত সুখ-এশবর্য জীবন-যৌবন-ধন-মান বিসজন 'দিয়ে স্বাধীনতার 
জন্য আমরণ সংগ্রামে ব্রতী হয়ে এসোছল। মাঝপথে আন্দোলন বন্ধ করে 
দেওয়ায় মানাঁসক প্রতিক্রিয়া তাদের বিহ্বল ও দুর্বল করে 'দিল। 
গান্ধীজী স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা, জাতীয় কংগ্রেসের নিয়ামক। 
তাঁর দুরদৃন্টি দিয়ে তিনি হয়ত বুঝোছলেন যে, আন্দোলন যতই তীর হোক, 
জঁবনদানের প্রাতিজ্ঞা যতই প্রবল হোক, মাত্র এক বছরের মধ্যে গণ-জাগরণের 
ওপর ভরসা করে আন্দোলনকে শেষ পরন্তি এাগয়ে নেওয়া যায় না। সেজন্য 
চাই সুশৃঙ্খল সংগঠন, আরও মানাঁসক সংহতি । 
চৌরিচোৌরার ঘটনাতে গান্ধীজী হয়ত বুঝোঁছলেন যে, এই পর্যায়ে 
এভাবে স্থানে স্থানে বিক্ষোভ দেখা 'দলে গভর্নমেন্ট আরো ব্যাপকভাবে তার 
দমননীতি প্রয়োগ করবে এবং তার ফল আন্দোলনের ভাবষ্যতের পক্ষে মণ্গল- 
দায়ক হবে না। ধার মাঁস্তম্কে এইরূপ বিশ্লেষণ করে দেখার মত মানাঁসক 
অবস্থা আমাদের ছল না। মনে কঠিন প্রশ্ন জেগোছল-_সমগ্র দেশের এ 'বিরাট 
আন্দোলন শহধুমান্র একটি ছোট্ট সহরের ঘটনায় বন্ধ করে দেওয়া হবে? 
গান্ধীজীর এঁর্‌্প সিদ্ধান্ত অনেকেই মন থেকে মেনে নিতে পারলেন না_ 
আমরাও না। 
বপরীত। আমরা দেখলাম, কখন আন্দোলন প্রত্যাহার করা হল? না, 
যখন গভর্নমেন্ট চরম দমননীতি চালিয়েছে দেশের ওপর, কংগ্রেস প্রাতষ্ঠানের 
ওপর॥ কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা ক'রে কংগ্রেস আঁফসগ্াল বন্ধ 
করে, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ভেঙে "দিয়ে, কর্মীদের কারারুদ্ধ করে যখন 
গভনমেন্ট দেশবাসীর মনোবল ভেঙে দেবার পথে অনেকখান এগিয়েছে; 
এবং যখন দেশভন্ত কর্মীরা উপায়ান্তর না দেখে আহংস ধর্ম 
পারত্যাগ করে প্ালশ' বাহনীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হয়েছেঠিক এই সময়ে আন্দোলনের, পম্লোতের মুখে বাঁধ দেওয়া হল। 
এখন আমরা কি করব? আর সময় নেই, এখাঁন এগিয়ে যেতে হবে। এখান 
অস্ব হাতে নিয়ে ব্যান্তগত আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে দস্টান্ত তুলে 
ধরতে হবে যে, সামান্য অস্ব হাতে নিয়েও যাঁদ ষে ভাবে পার রুখে দাঁড়াই, 
তাহলে বৃটিশ দস্যুর সাধ্য নেই চিরকাল আমাদের শৃঙ্খালত করে রাখে। 
ইতিমধ্যে মাস্টারদার পাঁরচালনায় আমাদের নেতৃবৃজ্দ অস্নশস্্ সংগ্রহ 
করতে শুরু করেছেন। এজন্য সামান্য কিছু অর্থের ব্যবস্থা হয়েছে, 


আঁহংস আন্দোলনের পটস্ছামিতে প্রার্থামক বৈপ্লাবক সংগঠন ৩৭ 


বে-আইনশভাবে 'কছু অল্পও কেনা হয়েছে। এদের মধ্যে জুলুদার আর্থিক 
সবাচ্ছল্য বৌশ-_তানিই সবচেয়ে বশ টাকা দিয়েছেন; কিন্তু তাও প্রয়োজন 
অনুযায়ী আতসামান্য। হীতিমধ্যে অল্প কয়েকটা রিভলভার আর পিস্তল 
মান্র কেনা হয়েছে। 

কলকাতা সহরে সন্তোষদার (সন্তোষ মিন্ন) নেতৃত্বে গঠিত দলটির সঙ্গে 
আমাদের গ্রুপের ঘাঁনঘ্ঠ সম্পর্ক ছিল; সংগঠনের দিক থেকেও যোগাযোগ ছিল 
এদের সঙ্গেই বেশি। সন্তোষদারাও কিছুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করে- 
ছিলেন। আমাদের এই' দু'টো গ্রুপের সঙ্গে আবার 'বাঁপনদা (বাঁপনাবহারী 
গ্রাঙ্গুলী), অনুকূলদা অনুকূল মৃখাজনী) এবং জ্যোতষদার জ্যোতিষচন্দ্র 
ঘোষ) 'বিশেষ ঘানম্ঠতা ছিল। সন্তোষদা, জুলুদা, মাস্টারদা, অম্বিকাদা এবং 
অন্দরূপদার সমান বয়সী আর একজন নেতার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল 
_তিনি হরিনারায়ণ চন্দ্র। 

হরিদা ছিলেন নীরব কর্মী তাঁর সম্বন্ধে আমার অপারসীম শ্রদ্ধা ছিল। 
একদল খাঁট বিপ্লবী কর্মী তিনি তোর করেছিলেন, গোপন আশ্রয়ের ব্যবস্থা 
এবং লুকিয়ে জনিসপন্র রাখবার স্থান ছিল তাঁর অজম্্র। বিশ্বাঁবদ্যালয়ের 
ডিগ্রীধারী একজন উ্চুদরের কেমিস্ট ছিলেন তান; বোমা-বারুদ তোরর কাজে 
এবং নানারকমের বিষের ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা পেতাম। 
১৯২১ সাল থেকে ১৯২৪ সালের অক্কোবরে গভর্নর লর্ড 'লিটনের বেঙ্গল 
আর্ডন্যান্স জারী হওয়া পর্্তি এবং তার পরেও এদের সঙ্গে আমাদের 
সম্পর্কের মধ্যে কোন পারবর্তন দেখা দেয় নি। মত ও পথ সম্বন্ধে আমাদের 
মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল বলে আমার জানা নেই। কিন্তু মত, পথ ও সংগঠনের 
ধারা এক থাকা সত্বেও তাঁরা ব্যান্তকোন্দ্রকতার (৪£০57) হাত হ'তে মুন্ত 
হতে পারেন ন। 

হরিদা, সন্তোষদা এবং আমাদের মোস্টারদা, জুলুদা প্রভৃতি) সঙ্গে 
বিপিনদা, জ্যোতিষদা আর অন্কৃলদার যোগাযোগ থাকলেও প্রত্যেক দলের 
নৈতারাই তাঁদের দলভুস্ত বিপ্লবী কর্মীদের নিজেদের আয়ত্তে রাখতেন: 
বাপনদা, জ্যোতিষদা বা অনুকূলদার মত শীর্ষস্থানীয় নেতাদের প্রাধান্য 
মানলেও কাত তাঁদের হাতে আমাদের নেতারা কখন অস্ত্রশস্ত্র বা বিশিষ্ট 
কমীদের পরিচালনার দায়িত্ব দিতেন না। এই শপর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে 
আবার বাংলা দেশের বখ্যাত বিগ্লবী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ 'ছল। এধ্রা 
সকলে বাংলার স্শাবখ্যাত গ.প্ত-বিপ্লবী প্রাতষ্ঠান-_-“ঘুগান্তর পার্টির নামে 
কা্জ করে গর্ব অনন্ভব করতেন। তবুও আজ স্বীকার করতে বাধা নেই যে, 
একলা কখনও এঁক্যবদ্ধভাবে কোন কাজ করেন 'ন। কংগ্রেসেও যেমন যুগান্তর 
পার্টিতেও তেমন, ক্ষমতার দ্বন্ব লেগেই ছিল। 

সত অহঙ্কার ও আত্মম্ভারতা মানুষকে তার নিজ প্রাধান্যের জন্য 
কোথায় ও কতদুরে, তথাকথিত বিগ্লবী পথ হ'তে, সাঁরয়ে নিয়ে যায় তার 
কোন ঠিক-ঠিকানা থাকে না। এর ব্যাতক্রম বাংলার বিপ্লবী পার্টিতেও 
ঘটে নি। সেইজন্য বাংলা দেশে অনেকগুলি ব্যান্ত-কোনল্দ্রক দল গড়ে উঠোঁছল। 

সেই সময় সারা দেশ জুড়ে গাম্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আল্দোপন 

চলেছে। তখন আমার সব সময় মনে হয়েছে গাম্ধজশ যেমন তাঁর 


৩৮ অপ্থিগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খন্ড 


(বিরাট ব্যান্তিত্ব নিয়ে কংগ্রেসের হাল ধরেছেন, ঠিক তেমানি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কোন 
বিগ্লবা-প্রাতিভার আবির্ভাব ভারতবর্ষে হয় নি কেন? বিস্লবণ দাদাদের 
উপযযন্ত সংগঠন গড়ে তুলতে পারতেন তবে হয়ত ভারতের ইতিহাস আর এক- 
ভাবে লেখা হত। ভিন্ন 'ভন্ন উপদলের নেতাদের মধ্যে একজনও যাঁদ এরকম 
একটা প্রোগ্রাম নিতেন- এক হাজার নিভশীক বিগ্লবী যোদ্ধা, এক হাজার 
হাল্কা অস্ত্র এবং প্রয়োজন অনযায়ণ অর্থ_তারপর সেই প্রোগ্রাম কাষে 
পারণত করে সংগঠন গড়ে তুলতে পারতেন তবে উপদলের আঁস্তত্ব থাকত 
কোথায় £ তা হলে কংগ্রেসের দেশ জোড়া অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে' 
যখন ব্দলক্‌ ব্রাদার্স স্ট্রাইক” “আসাম-বেঞ্গল রেল স্ট্রাইক, 'ঝাঁরয়া কয়লা- 
খানির স্ট্রাইক, প্রভাত চরম পর্যায়ে উঠল তখন এইরূপ একটি বিস্লবী নেতৃত্ব 
বাংলায় অন্তত বৃটিশ সরকারকে পরাস্ত করতে পারত। আজ স্বীকার 
করতে হবে ব্লবাীঁদের মধ্যে কেউ সেই সাংগঠাঁনক নেতৃত্ব দিতে পারেন 'ন। 
তার অন্যতম কারণ দাদারা যতই বিপ্লবের কথা মুখে বলুন না কেন তাঁদের 
অবচেতন মনে বা চেতন মনেও বটে গান্ধীজীর আহংস অসহযোগ আন্দোলনের 
প্রভাব পুরা মান্রায় ছিল। 
৮দেঃখের বিষয় ১৯২১-২৪ বা তৎপরবর্তী কালে বাঙ্গলা দেশের বা ভারতের 
প্রান্তন বা নূতন বিপ্লব নেতাদের মধ্য থেকে তেমন কোন নেতৃত্বের আবর্ভাব 
ঘটোন। তখন তাঁদের বুর্জোয়া ডেমোক্রোটক বা প্রোলেটারিয়েট 'রিভাঁলউশানের 
বৈজ্ঞানিক দৃম্টিভঙ্গ 'ছিল না, সেই যুগে তা থাকা সম্ভবও ছিল না। কিল্তু 
ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদের জন্য জাতীয় সংগ্রাম বা সারা ভারতের সংগ্রাম যে 
অপ্রাতহত গাঁত ধারণ করেছিল তা বোঝা তাঁদের পক্ষে নিশ্চয়ই শন্ত ছিল না। 
গান্ধীবাদকে মুখে অন্তত আমাদের প্রান্তন নেতারা সমর্থন করতেন 
না। যুবকেরা তাঁদের বিপ্লবী এীতহ্যের প্রাতি আকৃষ্ট হয়ে ছ্টে গেছে__ 
চেয়েছে নির্দেশ জানতে চেয়েছে সশস্ত্র বপ্লবের নীতি (ভ্দ্রাটেজী) ও 
কৌশল। বিপ্লবী প্রবীণ নেতারা বই পড়েছিলেন প্রচুর জ্ঞানও ছিল 
যথেস্ট, তবু যুবকদের সামনে কোন সশস্ত্র বিপ্লবের সামাগ্রক প্রোগ্রাম তাঁরা 
রাখেন নি কেনঃ বৃটিশকে পরাস্ত করে রাম্ট্রক্ষমতা দখল করার কোন 
সক্রিয় পাঁরকল্পনা তাঁদের কারও ছিল না কেনঃ 'বরাট, ব্যাপক ও প্রবল 
আঁহংস গণ-জাগরণকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে মোড় ঘুরিয়ে য়ে রাষ্ট্রক্ষমতা 
দখল করার সুযোগ গ্রহণের চেস্টা করলে হয়ত বিস্লবী নেতাদের আজ 
স্বাধীন ভারতের পাঁরবর্তে 'হন্দ্‌স্থান ও পাকিস্তান সৃম্টির কলঙ্ক বহন করতে 
হত না। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সেইরূপ নেতৃত্ব কেন বিপ্লবী নেতারা 
কেউ দিলেন নাঃ আয়ারল্যান্ড বা ইতালীতে সশস্ত্র বি্লবের যে সুযোগ 
ম্যাংীসনণ, গ্যাঁরবজ্ডী বা ডি ভ্যালেরা পান নন তার চেয়ে অনেক অনেক বোশ 
সূযোগ ভারতের বিস্লবী নেতারা অহিংস আন্দোলনের মধ্যে পেয়োছলেন! 
তবু তাঁরা সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন নি। এই ব্যর্থতার একমান্র কারণ, 
বিপ্লব বা সশস্ত্র বিপ্লব তাঁরা মুখে বললেও অন্তর থেকে তা গ্রহণ করেন নি। 
গান্ধীজী আহংস আন্দোলন নীতি (৫:55) 'হসাবেই গ্রহণ করোছলেন। 
অত্যন্ত 'বিশ্বস্তভাবে ও সাহসের সঙ্গে তা 'তিনি সর্বদা অনুসরণ করেছেন। 


আহংস আন্দোলনের পটভূঁমতে প্রাথ্থীমক বৈপ্লাবক সংগঠন ৩৯ 


কলন্তু সে যূগের 'বস্লবী নেতারা আহংস অসহযোগে বম্বাসী ছিলেন না, 
অন্তত মূখে ত তাঁরা সর্বদাই “বোমা, পিস্তল, 'িভলভারের” কথা বলতেন। 
আজ তাঁদের স্বীকার করা উাঁচত যে শুধূমান্ত দল রাখার জন্যই উৎসাহশ 
যুবকদের কাছে তাঁদের তখন মুখেই বিপ্লব বলতে হয়েছে__“বোমা, 'রিভলভার, 
পিস্তল” প্রভৃতির গান যুবকদের কানে কানেই গ্রাইতে হয়েছে। তার বেশী 
আর কিছু নয়। বিপ্লবী নেতাদের এই অক্ষমতা অস্বীকারের চেস্টা আজ 
ইতিহাসকে বিকৃত করবে। ইতিহাসে এই সত্যাট লেখা থাকা প্রয়োজন যে, 
প্রান্তন প্রবীণ বিপ্লবী নেতারা যাঁদের এীতহ্যের উপর বাঙ্গলার বিপ্লবী যুব- 
সমাজ ভরসা করোছল যে আঁহংস আন্দোলনের পাঁরবর্তে তাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের 
পাঁরকল্পনা করবেন এবং নেতৃত্ব দেবেন-_-তা তাঁরা দিতে পারেন নি! এই 
অক্ষমতার জন্য তাঁরা ১৯১৪২ সালের ৯01শু 11914 (ভারত ছাড়) সংগ্রামের 
তীর হিংসাত্মক পরাস্থাতির সুযোগও নিতে পারলেন না। তাই স্বাধীন 
ভারতের পাঁরবর্তে আজ দ্বধা বিভন্ত 'হিন্দস্থান ও পাঁকস্থানের আভশাপ 
ভারতের কম্ঠলব্ধ স্বাধীনতাকেও আভিশপ্ত করে তুলেছে, আর 'বপ্লবশ 
নেতাদের ললাটে একে দিয়েছে কলঙ্কের কালিমা । যাঁদ গান্ধীবাদকে সরাসার 
অন্তর থেকে মেনে নিয়েছেন বলে তাঁরা ঘোষণা করতেন তবে ইতিহাস তাঁদের 
ক্ষমা করত। কিন্তু বিপ্লববাদ প্রচারের*অন্তরালে আহংস নীতির গোপন 
উপাসনার ইতিহাস তাঁদের গান্ধীবাদের গৌরব হতেও বশ্চিত করবে! 

এই এঁতিহাসিক তথ্যাট আমার একাটি আভনব আ'বচ্কার নয়। আমাব 
মত খোলা মন ও অনুপান্ধিৎসু দাম্টভঙ্গঁ নিয়ে 'যানই সে যুগ ও যুগ- 
নেতাদের বিচার ও বিশ্লেষণ করবেন, তাঁর কাছেই এই সত্য দিনের আলোর 
মত স্পন্ট হয়ে উঠবে। আমার ধারণা- দুর্বলতা, ্রুট-বিচ্যুতি স্বীকার করলে 
মাহাত্ম্য ক্ষ হয় না বরং তাতে ভাঁবব্যং আন্দোলনের গাঁত-প্রকীত নিধধারণের 
পক্ষে সাহায্য হয়। 

এই সত্য স্বীকার করে নিয়ে বাল যে বাংলার বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে 
বিশেষভাবে ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্বেও একত্রে এরকম একাঁট সশস্ত্র অভ্যু্থানের 
কল্পনা তাঁরা করেন নি। এদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গণর 'বাভন্নতার প্রভাব 
পড়েছিল উপদলের নেতাদের ওপব! 'নজস্ব দল নিয়ে কোন 'বশেষ নেতার 
অধানে গেলে প্রকৃত নির্দেশ ও অস্ব্রশস্ত পাওয়া যাবে তা" স্থির করবার ভার 
এ'বা প্রত্যেকে নিজেই গ্রহণ করোছলেন। একট; বিশ্লেষণ করে দেখলে আমাদের 
স্বাঁকার করতেই হবে যে, মূলে ছিল ব্যান্ত-কেন্দ্রিকতার ও অহতকারের প্রভাব । 

আমাদের চট্রগ্রামের বিস্লবী-শাখার সঙ্গে 'বাপনদার ঘাঁনষ্ঠতা থাকা 
সত্বেও জ্যোতিষদার প্রাতই আমরা বৌশ অন্ঃরন্ত ছিলাম। তার একটা কারণ, 
আমি যতদূর জান, বোধহয় জ্যোতিষদা প্র্প-নেতাদের মনস্তত্ব বুঝে তরুণ 
কর্মীদের বিপ্লবী-আগ্রহে হস্তক্ষেপ বা বাধা দেওয়াটা সমশচন মনে করতেন 
না। কিন্তু এই গুণের অভাবে 'বাঁপনদা চাইতেন আমাদের তাঁর নিজের আয়ন্তে 
রাখতে । তার ফলে বিপিনদাকে অনেক ক্ষেত্রেই নিরাশ হতে হয়েছে । একাদন 
আমার এবং দেবেন দে'র কাছে সে কথা 'তাঁন বলেও ফেললেন। স্পন্ট ভাষায় 
চাইলেন যেন আমরা তাঁকেই আন্দগত্য দিই। "কন্তু আমাদের পক্ষে তা" তখন 
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“আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না? 

এইরূপ 'তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোঁড়ত 
হইল। তখন উত্তর হইল, 'তোমার পণ কি 

প্রত্যুত্তরে বাঁলল, “পণ আমার জীবনসর্বস্ব।, 

প্রতিশব্দ হইল, 'জাঁবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ 
কারিতে পারে ।, 

'আর কি আছে? আর কি 'দব?, 

তখন উত্তর হইল, 'ভীন্ত' ।% 

আনল্দমঠ £ বাঁওকমচন্দু 


বাপনদার অজ্ঞাতে, কিন্তু জ্যোতিষদার পরোক্ষ সমর্থনে আমরা অস্ত 
সংগ্রহের জন্য একটি ডাকাঁতি-_তখনকার 'দিনে যাকে বলা হত স্বদেশণ 
ডাকাতি,_তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। চৌরিচোরার ঘটনার পর গান্ধীজগ 
যখন আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন তখন থেকে আমাদের দলে একটা সাড়া পড়ে 
গেল। জন্ল*দা জানালেন গোপনে বে-আইনীভাবে প্রচুর অস্ব কেনা যেতে 
পারে যদি টাকা থাকে। 

একদিন এক শীতের প্রত্যুষে ভূতপূর্ব জেলা-জজ টুইডেল সাহেবের 
পরিত্যন্ত বাংলোতে আমাদের এক সভা বসল। টুইডেল সাহেবের উইল 
(গ্রাম শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি বড় দীঘি) পাড়ে দাহ করা হয়েছিল। প্রায় 
দশ বছর আগে সেই চিরাচরিত ঘটনার ব্যাতিক্রম দেখার পর থেকে লোকের মনে 
ধারণা জন্মোছিল, টুইডেল সাহেবের প্রেতাত্মা এখনো শহরের উত্তরপ্রান্তে এ 
নিন পাহাড়াটর নিভৃত বাংলোয় ঘুরে বেড়ায়। সেই থেকে এ পাহাড়ের 
ওপর কেউ ওঠে না। 

আমাদের মিটিং-এর পক্ষে এই ধরনের ভূতুড়ে বাড়ীগুলি আদর্শস্থানীয়। 
তাই সোঁদন প্ালশের সতর্ক চক্ষুর অন্তরালে আশ্রয় খুজতে গিয়ে টুইডেল 
সাহেবের বাংলোর কথা মনে পড়ল। 

পাহাড়ের ওপর উঠে বাংলোর যা চেহারা দেখলাম তাতে মনে হল মানূষ 
ত দূরের কথা কোন সাহসা ভূতেরও ইচ্ছা হবে না এই পাঁরবেশে থাকতে। 
রাজ্যের কাক, চিল, শকুনের বাসা। চাঁরাঁদক তারা যথেচ্ছ নোংরা করে রেখেছে। 
তাদের সাথে যোগ দিয়েছে কুকুর, শেয়াল, গরু, ঘোড়া-সবাই। মোট কথা 
পাহাড়ের ওপরের সমতল জায়গাঁটিতে ভাঙা বাড়ীর কোন অংশে, ছাদের 
কোন কোণে, একটুখানি পরিষ্কার জায়গা নেই যে, আমরা দশ-বারোজন 
বসতে পারি। তার ওপর দৃগন্ধি। সেই বিকট গন্ধের চোটেই ভূত পালাবে, 
মানুষ তো কোন ছার। নিতান্ত আমরা পাশের দৃষ্টির বাইরে মিটিং 
করতে বদ্ধপাঁরকর তাই কোনমতে নাকে-মুখে রুমাল চেপে বসে পড়লাম। 
বড় বড় গাছের পাতা, ডাল, ভাঁজ করা র্যাপার, জামা ইত্যাঁদ নানারকমের আসন 
সংগ্রহ করে আমরা ক'জন গোল হয়ে বসলাম। 

এর আগেও আমরা ফুটবল মাঠে বা স্কুলের কম্পাউণ্ডে একন্রে বসে 
আমাদের দলের নাতি বিশ্লেষণ ও আলোচনা করোছ। কিন্তু আজ হঠাৎ 
মাস্টারদা, জুলদ্দা আর নির্মলদা আমাদের ছ'জনের সঞ্জে এতটা গোপনে 
মাত হতে চাইলেন কেন? 

তার কারণ, আজ শুধু মৌখক বাকৃ-বিতগ্ডা নয়_ হাতে-কলমে চলবে 
কাজ। প্রায় আধ-ডজন নতুন পিস্তল, রিভলভার আনা হয়েছে, জুলুদা 
সবাইকে অস্ব ব্যবহারের প্রাথামক কৌশল শেখাবেন। 

প্রথম মহাযুদ্ধে বাংলা দেশ থেকে ৪৯নং বেঙ্গল রোজমেন্ট যায় বৃটিশ 
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গভর্ণমেন্টকে সাহা্য করতে-জুল,দা ?ছিলেম সেই রেজিমেন্টে একজন 'সানয়র 
নন্‌-কাঁমশনড্‌ আঁফসার। হোম রুল পাবার প্রাতিশ্রুতিতে ভারতবাসীরা সেই 
যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করোছল-কিন্তু যুদ্ধজয়ের শেষে 'ভার্সাই-এর 
সান্ধপন্নে স্বাক্ষর হয়ে যাওয়ার পর বৃটিশ সরকার সেই প্রাতশ্রযাতকে হাস্যকর 
প্রহসনে পাঁরণত করল। ফলস্বরূপ এল 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড 'িফর্ম-_ 
ছেলে ভুলান চুষকাঠির মত এই 'রফর্ম সামনে রেখে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
আন্দোলনকে দমন করবার জন্য এল শান্তশালী যল্ত্র 'রাউলাট ত্যান্ট'। ভারত- 
বাসী বৃটিশের এই চালাকিতে ভুলল না। অদুরভবিষ্যতে শুরু হল 
একদিকে অসহযোগ আন্দোলন, অন্যাদকে হিংসাত্মক 'বপ্লবী কার্যকলাপ । 

আমরা ছিলাম দ্বিতীয় মতে বিশ্বাসী- অস্ত দিয়ে বৃটিশ ওদ্ধত্যের 
জবাব দিতে হবে। এই উদ্দেশ্য কিভাবে অবিলম্বে কার্যে পাঁরণত করব 
সেই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যই আজকের 'মাঁটং। দিনের পর দিন 
গোল হয়ে বসে আলোচনা করে তার বিবরণ কাগজে লেখা হলেই 'সিম্ধান্তগুল 
কার্যকর হয় না। তাই এই নিজ্ন পোড়ো বাংলোয় অস্ত্রচালনার প্রাথামক 
শিক্ষালাভ করা আমাদের সভার কার্যসূচীর অন্যতম অংশ ব'লে ঠিক করা 
হয়েছে। 

সকলে বসবার পর জুল,দা অস্ত্রগ্ীল বার করলেন। একেবারে ঝকঝকে 
পালিশ করা 'বাভন্ন ধরনের কয়েকাঁট পিস্তল দেখেই মন আনন্দে নেচে 
উঠল। কী খাঁশ হয়ে যে সকলে সেগাল নাড়াচাড়া করতে লাগলাম ! 

মান্ন আধঘন্টা সময় ঠিক করা ছিল। এরই মধ্যে অস্ত্রগ্লির ব্যবহার 
ও ক্রিয়া-কৌশল সম্বন্ধে খুব সামান্য কিছু আমরা জানলাম। তারপর শান্ত 
হয়ে বসে সকলে পরবর্তী আলোচনার জন্য প্রস্তুত হলাম। এই কর্মসূচীর 
[সন্ধান্তে পেশছতেও আধ ঘন্টার বেশি সময় লাগল না। কারণ নাত- 
নির্ধারণ বা মতভেদ সম্বন্ধে আলোচনার কিছ ছিল না,_সে সব অনেক 'দন 
আগেই শেষ হয়ে গেছে। তা' ছাড়া অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করবার আছেই 
বাকি? আমাদের কর্মপদ্ধাত সধাক্ষপ্ত ও সুস্পম্ট। অস্ত জোগাড় কর-_ 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রাতানধিদের হত্যা কর-_ তারপর গুলীতে কিম্বা ফাঁস- 
কাচ্ঠে মৃত্যুবরণ কর ব্যসৃ। চরম স্বার্থত্যাগ ও মৃত্যুবরণ করে দেশকে 
মরণপণ সংগ্রামের জন্য জাগিয়ে তুলব-__এই ছল সে 'দনের প্রতিজ্ঞা! 

আজ অস্ত নিয়ে নাড়াচাড়া করবার পর আমাদের আলোচ্য বিষয় আরও 
সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। বিশদভাবে অস্ত্র শিক্ষাটাই এখন থেকে আমাদের 
প্রোগ্রা_আর সঙ্জো সঙ্গে অস্ত্র সংগ্রহ করবার ব্যবস্থাও আমাদের আশু 
প্রয়োজন। 

এ ছাড়া আজকের এই ীবশেষ সভায় আমাদের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনা হয়েছিল। আমার জীবনে এই আলোচনার সার বস্তুটি যে রেখাপাত 
করেছিল তা আমি কোন দিনও ভুলতে পার নি। সে দিনই হয়ত সব চেয়ে 
সংস্পস্টভাবে বুঝোঁছলাম কতখানি অন্তরের গভখরতা থাকলে 'িস্লবশ 
প্রচেম্টাকে সফল করে তোলা যায়। 

জহল,দা কাজের প্রসঙ্গ তুললেন। অবশ্য প্রসঙ্গটা অস্ত সম্বন্ধেই। 
সুনির্দিষ্ট প্রশন--তার সংস্পন্ট উত্তর। 


৪৪ আগ্গর্ভ ঈরগ্রাম প্রথম খণ্ড 


জুলুদা আমাদের প্রত্যেকের কাছে তাঁর একটা প্রশ্নের উত্তর চাইলেন/_ 

«“দেখ, বহু বছর ধরে আমরা এই সংগঠনে রয়েছি। এতাঁদন পরে 
আমাদের হাতে এসেছে মাত্র এই কয়টি অস্ত্। কিল্তু সাঁত্য বলতে কি, বহু 
অস্ত্র আছে যা' গোপনে জোগাড় করা সম্ভব। ভেবে দেখ, আমরা যে এখন 
পর্য্ত মান এই কয়টি অস্তের বোশি সংগ্রহ করতে পারি নি এর কারণ কি ? 
কী সেই বাধা যা' আমরা আতিক্রম করতে পারাছি না?” 

জুলুদা নীরব হলেন। আমরা সকলেই চিন্তা করাছ। এবার জুলদ 
জনে জনে জিজ্ঞাসা করলেন এ বিষয়ে আমাদের ধারণা কি? কিসের জন্য বা 
কিসের অভাবে আমাদের চোখের সামনে গোপনে অস্ত্র জোগাড়ের সম্ভাবনা 
থাকা সত্বেও তা" এতাঁদন করতে পার নি? 

প্রথম একজন বললেন--“যথেন্ট টাকা আমাদের নেই, তাই অস্ত্র কিনতে 
পারছি না।” পর পর তিনজনই একই উত্তর দিলেন। এবার আমার পালা । 
জুলদা প্রন করলেন, “তোমার কি মনে হয়ঃ তুমিও কি ওদের মত মনে 
কর যে টাকার অভাবই আমাদের অস্ত্র না পাবার প্রধান কারণ ?” 

আমি কিন্তু সাঁত্যই টাকা না থাকাকে খুব বড় করে দেখছিলাম না। 
টাকা 'দিলে যাঁদ অস্ত পাই তবে সে টাকা যেন-তেন-প্রকারেণ জোগাড় করবই। 
তাই আম বললাম, “আমার মনে হয় আমাদের ইচ্ছাশান্তর অভাবই এর প্রকৃত 
কারণ। প্রবল ইচ্ছা থাকলে আমাদের প্রয়োজন মত অস্ত্র সংগ্রহ নিশ্চয়ই আমরা 
করতে পারতাম” 

আমার এই উীন্ত অনেকের কাছেই সত্য বলে মনে হল। পরবতী 
সাথীরা আমার মতই সমর্থন করলেন। নির্মলদাও বললেন, “উপয্ুস্ত ইচ্ছা- 
শান্তর অভাবেই যথেষ্ট পাঁরমাণে অস্ত সংগ্রহ করে আমরা আমাদের প্রোগ্রাম 
কাজে পাঁরণত করতে পারাছি না।” 

আমাদের দলের রোগের কারণ নির্ণয় হয়ে গেল। সবাই নিশ্চিন্ত। 
প্রয়োজনীয় টাকা যে কোন উপায়ে পাওয়া চাই। 

1ন্তু একজন এ পর্যন্ত কোন কথা বলেন নি। আমাদের প্রত্যেকের 
প্রতিটি কথা মন 'দিয়ে শুনাঁছলেন তানি । বিশ্লেষণী দৃস্টি দিয়ে প্রত্যেকের 
মনের অন্তস্তল পর্যন্ত যাচাই করে দেখাছলেন। 

আমরা সকলেই এবার তাঁর মুখের দিকে চাইলাম। উদ্দেশ্যতাঁন 
আমাদের [সিদ্ধান্ত সমর্থন করুন। জুলুদাও চাইীছলেন তাঁর মত জানতে । 
কিন্তু প্রশ্ন করে তাঁর শান্ত গাম্ভীর্য ব্যাহত করতে 'দ্বধা বোধ করাঁছলেন। 

মাস্টারদা বোধহয় বুঝলেন আমাদের মনের কথা- জুলুদার নীরব 
চোখের প্রশ্নের ভাষাও উপলাব্ধ করলেন। মুখে মৃদু হাঁসর রেশ টেনে 
শান্ত সংযত গলায় প্রাতাট কথাম্ন জোর 'দয়ে বললেন-__ 
আমরা পিছিয়ে আছি।৮ 

ণঠক এই কশট কথা ইংরেজীতে বলেছিলেন মাস্টারদা _“ড/180 ০ 
68911986102 01 ০0] 004৮” 1 এই' একটি মান্র কথায় তাঁর যা বলার (৪ 
সব বলা হয়ে গেল। আর এ একটি কথার মৃদু কম্পন আমাদের 
দরজায় আঘাত 'দিয়ে নয়জন 'িঞ্লবীর মনে আলোড়ন সৃষ্ট করল। প্রত্যেকে 


প্রথম সক্রিয় পদক্ষেপ ও পরব্তশ ঘটনাচক্ত ৪& 


নিজের মন হাতড়াতে শুরু করলাম। নিজের উপলব্ধির পাঁরাঁধ যাচাই করে 
আমার নিজের মনে সত্কোচ এল- লাঁজ্জত হলাম। মাস্টারদার কথা হদয়ঙ্গম 
করতে পেরোছিলাম দিনা জান না, তবে আম বুঝতে চেষ্টা করোছলাম সেই 
কথাটি যে--অন্তরের অল্তস্তল থেকে যাঁদ উপলব্ধি না আসে তবে আমাদের 
স্বপন স্বপ্নই থেকে যাবে। 

সোঁদন মাস্টারদার এই একটি কথা আমার প্রাতাদনের অবসর সময়ে বার 
বার আমাকে সচেতন করে তুলেছে। নিজের মনে নিজেকে প্রশ্ন করোছি_ 
“আমাদের চরম লক্ষ্য কি আম উপলাব্ধ করতে পেরোছি ?” 

চরম লক্ষ্যে পেণছাতে হলে তার উপায় খুজে বার করতে হবে। যত 
মত, তত পথ। আমাদের পথে এখন অবিলম্বে প্রয়োজন অস্ত্র এবং তার 
আগে চাই অস্প কিনবার টাকা । অর্থাং এখন সমস্ত শান্ত নিয়োগ করতে হবে 
অর্থ সংগ্রহের কাজে। 

তখনকার 'দিনে বিপ্লবীদের মধ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য ধনীগৃহে ডাকাতি 
করার প্রথা প্রচালত ছিল। আমাদের দলেও এরকম মনোভাবের অভাব ছিল 
না। কিন্তু প্রতিটি মিটিং-এ আম বারবার প্রস্তাব করোছ যে এই টাকা যতটা 
সম্ভব প্রথমে আমাদের নিজেদের বাড়ী থেকে জোগাড় করব। আমার মত 
ছিল,_ 

“রাজনোতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যের বাড়ী থেকে টাকা 'ছনিয়ে 
আনবার আঁধকার তখনই হবে যখন আমরা ত্যাগস্বীকার করে আমাদের নিজ 
ীনজ বাড়ী থেকে টাকা এনে দিতে পারব 1” 

নির্মলদা আমার এই মত পুরোপুরি সমর্থন করতেন। রাজনৈতিক 
ডাকাতি এড়াবার পক্ষে আমার আরও একটা যান্ত ছিল। ১৯২২ সালে যখন 
পুলিশ আমাদের গাতিবাঁধ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন নয় তখন হঠাৎ এরকম 
কোন ডাকাতি হলে সরকার পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যাবে যে আবার “সন্নাস- 
বাদীরা” দেশে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে। তখন তাদের দমন করবার 
জন্য পুলিশ উঠে পড়ে লাগলে আমাদের প্রস্তুতির পথে বিঘ] সৃভ্টি হবে। 

প্রথম দিকে নেতারা আমার প্রস্তাবের যৌন্তকতা স্বীকার করোছলেন। 
প্রস্তাব মত হিসেব করে দেখা গেল আমরা অল্প কয়েকজন বাড়ী থেকে 
গৃহকর্তার অগোচরে মোট পাঁচি থেকে ছয় হাজার পর্যন্ত টাকা এনে দিতে 

ন। 

শেষ পর্যন্ত আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হল এই যুক্তিতে যে, অনেকে 
মনে করলেন স্বদেশী ডাকাতির ঝণীক নিতে অবচেতন মনে ভাত হচ্ছি 
বলেই এমন প্রস্তাব আসছে। আমি আমার নিজের মনকে বারবার যাচাই 
করে দেখেছি, সেখানে ভীরুতার কোন চিহ্ন নেই, কিন্তু কাকে আম মনের 
ভেতরটা খদলে দেখিয়ে বলতে পাঁর যে, "না, বিন্দুমাত্র ভীরূতা আমার নেই।” 

১৯২৮-৩০ সালে দ্বিতীয়বার যখন নতুন প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা বিস্লবী- 
দল গঠন কাঁর, তখন আমরা কখন কোথাও ডাকাতি করে অর্থসংগ্রহ কাঁর নি। 
তখন আমার সাথীরা আমার গত কয়েক বংসরের রাজনোতিক কার্যকলাপ 
দেখে এবিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে ডাকাতিতে আমার আনিচ্ছা ভগর্তাপ্রস্ত 
নয়। কিন্তু এখন এই ১৯২২ সালে আমি আমার দলের সদস্যদের কাছে 
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এমন কোন বারত্বপূর্ণ রাজনোতক কাজের নিদর্শন দেখাতে পার নি যার 
ফলে তাঁরা বিশ্বাস করবেন যে আমার অবচেতন মনেও কোনাঁদন এ ধরমের 
ভীরুতা স্থান পায় নি। অথচ "চিন্তা করে দেখতে গেলে আমার প্রস্তাব কাজে 
পরিণত করার পথেই দ্বিধা আসে বোশ। নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে 
মাথা হেট হবে, নিজের বাড়ীতে অর্থাভাব হবে, এর জন্য মনকে প্রস্তুত 
করতে অনেকখানি সময় এবং অনেক মানাঁসক দ্বন্দ্ব পার হতে হয়। সকলে 
মলে বন্দুক-পিস্তল নিয়ে ছদ্মবেশে রাজনৈতিক ডাকাতি করবার কর্মসূচী 
আমাদের কাছে বরং এর চেয়ে সহজ ছিল। 

যাহা হউক, যখন দলের সকলে অর্থসংগ্রহের জন্য রাজনৌতক ডাকাতি 
করাই স্থির করলেন তখন আমিও কম খুশি হলাম না। তার কারণ, ভেবে 
দেখলাম আম্নয্গের বিস্লবী কর্মধারার বহুদিনের বিরাতির পর আবার আমরা 
তাকে প্রথম জাগিয়ে তুলব বাংলাদেশে,-আর এই হবে আমার প্রথম বিপ্লবী 
আভিষানের হাতে খাঁড়। 

যখন আমরা সর্বশেষ প্রস্তাব নিলাম যে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য আমাদের 
রাজনোৌতিক ডাকাতি করতে হবে, সেই সময়ে গত যুগের বিস্লবী দাদারা একে 
একে ম্ন্ত পাচ্ছেন। আঁহংস অসহযোগ আন্দোলনে তাঁরা দলে দলে যোগ 
দচ্ছেন। প্ীলশ সতক" দৃষ্টি রাখছে এদের ওপর, আন্দোলনের গাঁতর ওপর ' 
ঠিক এই সময়ে এই ধরনের একাটি ডাকাতি হলে স্বভাবতই পাাীলশের সন্দেহ 
গিয়ে পড়বে প্রান্তন রাজবন্দীদের ওপর। হয়ত তাঁরাও কারারুদ্ধ হবেন 
আমাদের এই অসময়োচিত বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য। 

এই অবস্থায় অর্থের প্রয়োজনে আমরা রাজনোৌতিক ডাকাতি করতে 
এইরুপ নীতি অনুসরণ কার, 

(১) আমরা প্রথমেই সরকারী বা রেলওয়ের বা ব্যাঙ্কের টাকা লু 
করে আমাদের রাজনোৌতিক আস্তিত্বের সন্ধান পুলিশকে দেব না। 

(২) সৃতরাং এমন একজন ধনীব্যান্তর বাড়ী ঠিক করতে হবে যেখান 
থেকে আমরা অন্ততঃ পণ্চাশ হাজার টাকা পেতে পার, যা দিয়ে প্রাথামক স্তরে 
অস্ত্রশস্ত্র কেনা চলবে। 

(৩) যত দূর সম্ভব ব্লীচলোডার বন্দুক ব্যবহার করব, যাতে পুলিশ 
মনে করে এটা সাধারণ ডাকাতি। যাঁদ' ঘটনাচক্রে পিস্তল বা রিভলভার ব্যবহার 
করতেই হয়, তবে কার্তজের শূন্য খাপগুলি কুঁড়য়ে রাখব, যাতে পুলিশ 
নিশ্চিত বুঝতে না পারে যে 'ডাকাতেরা” িঙ্তল বা রিভলভার ব্যবহার করেছে। 

(৪) তা' ছাড়া পুঁলশের চোখে ধুলো দেবার জন্য দাঁড় গোঁফ পরে ও 
মুসলমান সেজে যাব এবং এমন সব কদর্য ভাষা ব্যবহার করব যাতে কেউ 
স্বপ্নেও ভাবতে না পারে যে, আমরা শাক্ষিত ভদ্র হিন্দু যুূবক- স্বদেশী 
ডাকাত। 

আমাদের দায়িত্ব তখন খুবই বোঁশ। সামান্য আঁবমৃষ্যকারতার ফলে 
গভর্ণমেন্টকে আবার “আঁভন্যান্স' জারী করবার সুযোগ কোনমতেই দেওয়া 
চলবে না। আর বিপ্লবীদের প্রস্তুতির পূর্বে কোন বাধা আসুক- তাও 
আমরা চাই না। সেই উদ্দেশ্যে আমাদের লক্ষ্য স্থির করতে হল চট্রগ্রামের দূর 
গ্রামদেশে এক ধনী ব্যন্তির বাড়ী । 
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এই বাড়ীঁট নির্বাচন করাও খুব সহজ হয় নি। মাস্টারদা, অম্বিকাদা 
এবং জৃলঢদা- এন্রা নিজেরা অথবা চর পাঠিয়ে 'বাঁভন্ন গ্রামের ধনী ব্যক্তিদের 
সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করাছলেন। এই সমস্ত সংবাদ থেকে স্মাবধেমত একটা 
বাড়ী বেছে নিতে হবে। সেটাও সহজ কাজ নয়। উপরন্তু নেতাদের পূর্ব 
আভঙ্ঞতা ছুই ছিল না। সুতরাং একটা দায়ত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ 
হয় নি। 

নেতারা যখন অর্থ সংগ্রহের আশায় 'বাভন্ন গ্রামের ধনীগৃহ সম্বন্ধে 
সংবাদ আহরণ করছিলেন, ঠিক সেই সময় আম আবার একটু অন্য কাজে 
বাস্ত ছিলাম। সোঁদনকার মিঁটংএ চকচকে আগ্নেয়াস্্রগুঁলর প্রাতিচ্ছবি 
কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। তা ছাড়া মাস্টারদার কথাগাঁল মনের মধ্যে 
গেথে গিয়েছিল। ভাবছিলাম, যেমন করে হউক নিজের চেষ্টায় অস্ত্র যোগাড় 
করতেই হবে। জুলুদার কাছে শুনোছিলাম টাকা থাকলে “্মাগলার'দের কাছে 
অস্ত্র পাওয়া যায়। 'স্মাগলার' কথাটি আমার কাছে যেন রূপকথার একটি 
নাম বলে মনে হয়েছিল। জানতাম না তারা কি রকম দেখতে, আমাদের মতই 
সাধারণ মানুষ না অন্য কোন দানবাকীতি জীব। যাঁদ তারা মানুষই হয়, তবে, 
কি তাদের জাতি, ক ধর্ম কি পেশা-_ কিছুই জান না। আর, সবচেয়ে কাঠন 
কথা, কি করে তাদের কাছে পেশছব ? 

প্মাগলার' কথাঁট জুলুদার কাছে শোনা। আবার দলের গোপনীয়তা 
সংক্রান্ত আইন অনুসারে এ সম্বন্ধে জুলুদাকে কোন প্রশন করবার আঁধকারও 
আমার নেই। 'তবে কে আমাকে বলে দেবে কি রকম তাদের চেহারা, কোথায় 
তাদের সন্ধান পাওয়া যায়! তখন থেকে আমার ধ্যানজ্ঞান হল কোনমতে 
একজন 'স্মাগলারকে' খুজে বার করে তার কাছ থেকে একটা পিস্তল কেনা। 
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না পেয়ে অন্য পথের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। আমার বাবার বন্ধু, একজন 
'বাশম্ট জমিদার ও উাকল, রৈজ্াদ্দন মিঞার একটি 'িরিভলভার ছিল-_ 
ভাবলাম সেইটিই কোন মতে সাঁরয়ে ফেলব। 

শেষ পর্য্ত এই পরিকল্পনাও বাতিল করে দিতে হল। কারণ মাস্টারদা 
বুঝিয়ে দলেন যে, সামান্য হিসাবের ভূলে এই ঘটনা আমার এবং আমাদের 
দলের প্রা অযাচিত ?বপদ ডেকে আনতে পারে। 

তাহলে এখন 'ক কার ঃ কোন উপায়ই কি নেই? কোনমতে কিছ. 
অস্ত্রশস্ত্র গোলা-বার্দ জোগাড় করা কি একেবারেই অসম্ভব ? 

ভাবতে ভাবতে চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি অস্তাগারের দৃশ্য। 
সেই একটি অস্বাগারের অস্ত্র যাঁদ কোনমতে সরাতে পার তাহলে আমাদের 
প্রয়োজনমত অস্তরশস্ত পাব। আর এদিক-গাঁদক ঘোরাঘুরি করতে হবে না। 

বিরাট এক রাজপ্রাসাদ- প্রাসাদের সাঁমানার “মধ্যে 'াঁলটারণ ব্যারাক, 
অস্নাগার, ম্যাগাজিন, _আর প্রাসাদের ভিতরেও মহারাজার নিজস্ব ছোট একাটি 
আর্মীর। কতবার ওখানে বেড়াতে গগিয়োছ, কতবার দেখোছ আম্মার ও 
ম্যাগাজিন কক্ষের সামনে পাহারা দিচ্ছে মহারাজার নিজস্ব সাল্লশী। 

আগরতলার মহারাজার 'বিরাট প্রাসাদ। রাজ-দরবারে চাকরী করেন 
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আমার বড়মামা,_আমার মামাতো ভাই উমেশ সিং (বর্তমানে বোধ হয় ন্রিপুরা 
রাজ্যপারিষদের স্পীকার) তদানীন্তন যুবরাজের বন্ধু । আমার চেয়ে কয়েক 
বছরের ছোট ছিল সে। উমেশের সঙ্গে বহুবার প্রাসাদ প্রাঙ্গণে বেড়াতে 
গিয়োছি। সমস্ত দৃশ্যাট আমার চোখে যেন 'দনের আলোর মত স্পম্ট হয়ে 
উ্ল। এ তো, প্রধান গেট দিয়ে চুকে একপাশে ব্যারাক, তারপর অস্ত্রাগার 
ও ম্যাগাঁজন, কয়েক 'মাঁনটের কাজ মাত্র, যাঁদ ঠিক মত ব্যবস্থা করা যায়। 
অন্তত কয়েকটা ছোট ছোট পস্তল ও 'রভলভার নিশ্চয়ই সরান যাবে । তা 
না পারলেও বেশ কিছ টোটা তো নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে! 

অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র লুঠ করতে হলে আরও অনেক খবর জানা দরকার ; 
তা ছাড়া জায়গাঁট সম্বন্ধেও খুটিনাটি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমার নিজের 
মামার কথা তো আগেই বলেছি। [তিনি ছাড়াও আমার দূর সম্পর্কের কয়েক- 
জন মামা মহারাজের সৈন্যবিভাগে কাজ করেন। কাজেই ওখানে একবার গেলে 
সব রকম তথ্যই জোগাড় করতে পারব। মনে মনে প্ল্যানটা এটে ফেললাম। 
আর দোৌর নয়, এক মুহূর্তও দেরি নয়। এখান গিয়ে সব খবর আনতে হবে। 
এখানে বসে বসে চিন্তা করে সময় নষ্ট করবার কোন প্রয়োজন নেই। 

'ভবিষ্যং যত মধূরই হউক, তার আশায় বসে থাকব না_মন তাজা 
থাকতে থাকতে এখান কাজে হাত দেব এই ছিল আমার জীবনের মল্ত। 
সুতরাং ক্ষণমান্র বিলম্ব না করে সোজা চলে গেলাম মাস্টারদার কাছে_ জানালাম 
তাঁকে আমার মনের বাসনা। আগরতলায় যাবার জন্য অনমাতি চাই। সব 
কিছু সরেজাঁমনে তদন্ত করে ফরে এসে রিপোর্ট দেব। 

অধীনস্থ কোন শিষ্য নজে বিপজ্জনক কোন পাঁরকল্পনা করে স্বেচ্ছায় 
সে সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করতে যেতে চাইছে_ এরকম একটা ঘটনায় তখনকার 
দিনের কোন কোন দক্ষাগুরুর আত্মসম্মান আহত হত--এটাকে তাঁরা শিষ্যের 
ওদ্ধত্য বলে মনে করতেন। কন্তু মাস্টারদা সঙ্কীর্ণচেতা আত্মসর্বস্ব নেতা 
গছলেন না। প্রত্যেকের মনস্তত্ব অনুশীলন করে বাস্তব দাঁম্টিভঙ্গী "দিয়ে 
াবচার করে তান অবস্থা অনুযায়ী নরেশ দিতেন। আমার আগ্রহ এবং 
আত্মানর্ভরতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। আবার আমার একগংয়ৌমর 
কথাও তাঁর আবাঁদত ছিল না। আমি প্রস্তাবাট পেশ করবার সঙ্গে সঙ্গো 
[তান অনুমোদন করলেন; তবে আমাকে বিশেষভাবে সাবধান করে দিলেন যেন 
উৎসাহের আঁধক্যে খবর সংগ্রহ করার চাইতে বেশি কিছু করতে না যাই। 

পরাঁদন আগরতলায় মামারবাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। হঠাৎ আমাকে 
দেখে সবাই ভার খাঁশ। গুরা বারবার অনুরোধ করা সত্বেও আম কোনাঁদন 
যাই নি, এবার না বলতেই এসে হাঁজর! মামা-মামীমার আদর আপ্যায়ন প্রায় 
মান্রা ছাঁড়য়ে গেল। সব রকম আরাম, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার ওপরেও আবার 

আমার মন পড়ে আছে আর্মারি আর ম্যাগাঁজনের দিকে । তব তাঁদের 
আদর যত্ে যেন খুব খুশি হয়োছ এমন ভাব দেখাতে লাগলাম এবং আরও 
ঘাঁনষ্ঠভাবে গল্প করে, বেড়িয়ে, আমার আসল উদ্দেশ্য সফল করবার পথ 
খনজে বেড়াতে লাগলাম । 

সুযোগের অভাব ছিল না। আগেই বলোছি আমার মামারা মহারাজার 


প্রথম সক্রিয় পদক্ষেপ ও পরবর্তী ঘটনাচক্র ৪৯ 


সৈন্য বিভাগে কাজ করতেন। তাঁদের সঙ্গে ঘুরে ঘরে প্রয়োজনীয় সমস্ত 
সংবাদ সংগ্রহ করলাম। এরপর দেখতে হবে প্রাসাদের ভিতরকার মহারাজার 
নিজস্ব অস্ত্রাগারাট। সেখানে চট করে ঢোকা যায় না। 

তারও ব্যবস্থা হল। অনেক চিন্তা করে শেষ পযন্তি আমার মামাতো 
ভাই উমেশকে সব কথা খুলে বললাম। কি উদ্দেশ্যে এসেছি তাও বললাম। 
তার বয়স তখনো চৌদ্দ পেরোয় নি-আমার কথায় সে নেচে উঠল । আমার 
প্রদ্তাবে আগ্রহভরে সায় দিল__আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবার প্রাতশ্রমতি 
দল। তার উৎসাহের সুযোগ নিয়ে আম আমার উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত 
হলাম । 

শীতের প্রভাত। শীতবস্ত্ে সর্বাঙ্গ আবৃত করে আমি আর উমেশ 
চলেছি রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে। উমেশকে সকলে চেনে । প্রশ্ন না করে দ্বারী 
দবার ছেড়ে দল। আমার মামার সঙ্গে আগে থেকেই ব্যবস্থা ছিল। তি 
আমাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রাসাদ দেখাতে লাগলেন। উমেশের অবশ্য সবই 
দেখা । কিন্তু আমার কাছে সবই নতুন। নতুন হলেও সোঁদকে মন ছিল না; 
ভার্বাছলাম কতক্ষণে সেই বিশেষ ঘর দেখতে পাব! 

একট পরেই মহারাজার অস্ত্রাগারে পেশছলাম। ভার সুন্দর করে 
সাজানো ঘরাঁট। দেয়ালের গায়ে কাঁচের দরজা দেওয়া আলমারী-__তাতে নানা- 
রকমের অন্তত শ'খানেক বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল, 'িভলভার সাজান 
রয়েছে। 

এই অনস্ত্রাগারাট আমার মামার তত্তাবধানে রয়েছে-চাবীও তাঁর কাছে 
থাকে। আম শিশু-সুলভ কৌতূহল দেখালাম । মামা আমাকে বিভিন্ন 
আকারের 'বাভন্ন অস্ত্রের ব্যবহার বাঁঝয়ে দলেন। এত অস্ত্র, এত রকমের 
অস্ত এক সাথে কখনো দেখি নি,_তার ওপর ইচ্ছা মত যে কোন অস্ত হাতে 
নয়ে দেখাছি! আমার যেন আর মাথার ঠিক ছিল না। উমেশ ?কল্তু আমার 
মত উত্তোজত হয় শা কাছে এসব পুরান হয়ে গেছে। 

এর আগে একাঁদন মামা আমাদের মহারাজের 'কুঞ্জবন” দেখাতে 'নয়ে 
[গয়োছলেন। ক সুন্দর! মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়,_তার চারপাশে 
অনেকখানি জায়গা জুড়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আগরতলার মহা- 
রাজার 'কুঞ্জবন'। মহারাজার পশুশালাও এখানে,কত রকমের পশু, পাখণী, 
সাপ, মাছ সংগ্রহ করে প্রাকৃতিক পাঁরবেশে রাখা হয়েছে তাদের! আগরতলায় 
যারা আসে 'কুঞ্জবন' দেখা তাদের প্রোগ্রামের একাঁট বিশেষ অঙ্গ । 

সোঁদন কী দেখেছিলাম কুপ্জবনে আজ আমার ভাল করে মনে নেই। 
কিন্তু এতাঁদন পর িখতে বসে এখনো যেন আমার চোখের ওপর ভাসছে 
কাঁচের দরজার ফাঁকে ফাঁকে সেই অমূল্য সামগ্রণ। আচ্ছা, যাঁদ দেখার নাম 
করে কোন ফাঁকে একটা সাঁরয়ে ফোল-তাহলে ক হয়? 

আমার নিজস্ব একাঁট আগ্েয়াস্ত্--ভাবতেও রোমাণ্চ অনুভব কারি। 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে মাস্টারদার সতর্কবাণী । সামান্য লোভের বশে 
আবমৃষ্যকারিতার পাঁরচয় দিতে পাঁর না, দলের স্বার্থ ব্যান্তগত রোমান্ট- 
সিজম-এর উধের্ব। তা ছাড়া আরও একটি কথা আছে, এখান থেকে একটি 
অস্বও যাঁদ চুরি যায়, তবে মামাকে তার দায়িত্ব বহন করতে হবে। 


৫০ অশ্নগর্ভ চট্রগ্রাম ; প্রথম খন্ড 


শ্পিস্তল-রভলভার না নিলেও কয়টা কার্তৃজ নিতে দোষ কি? ওগাঁলির 
তো আর 'হসেব থাকে না-অজন্র রয়েছে। মামাকে বললাম কথাটা । মামা 
আমার কৌতূহল দেখে মনে মনে হাসলেন। আমার আসল উদ্দেশ্য জানতে 
পারলে প্রাসাদের দরজা আমার মুখের ওপর তখনি বন্ধ করে দিতেন। মামার 
অনুমতি পেয়ে আমি পকেট ভার্ত করে কার্তুজ নিলাম- প্রায় শ'খানেক “মশার" 
পিস্তলের কার্তুজ। 

এঁ অস্ত্রাগারটি ছোট, বেশি কার্তৃজ ছিল না। তাই মামা আমাকে বোৌশ 
নিতে বারণ করলেন; বললেন নিচে আর একটা ম্যাগ্বাজন কক্ষ আছে সেখান 
থেকে আমাকে দেবেন। 

প্রাসাদের একতলায় ম্যাগাঁজন কক্ষে গিয়ে মামা দরজায় দাঁড়ালেন। তাঁর 
তাজা কার্তুজ নিয়ে পকেট ভার্ত করতে লাগলাম। কত বোর, কত সাইজ, 
কোন্‌ কোম্পানীর তৌর-কছুই দেখবার সময় নেই। নিমেষের মধ্যে প্রায় 
হাজারখানেক কার্তুজ সংগ্রহ করলাম দুজনে মিলে। শীতবস্দের আড়াল 
এদের লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করল। 

ম্যাগাজন থেকে পকেট ভর্তি করে কার্তৃুজ ত নেওয়া হল, এখন 
প্রাসাদ থেকে বেরব কি করে? দরজায় সশস্ত প্রহরাঁ দাঁড়ান। নিয়ম আছে 
বেরবার সময় পরিচিত কি অপপারচিত সবাইকে সার্চ করতে হবে। আর 
ঢুকবার সময় পাশ দেখালেই চলবে । পাশ দোখয়ে ঢুকোছি, এখন তল্লাস 
না কাঁরয়ে বেরব কি করে? আর, সার্চ করবার সময় যাঁদ ধরা পাঁড়, তবে 
_মনে পড়ল মাস্টারদার কথা । আমাকে ভাল করে জানতেন বলেই বার বার 
সতর্ক করে 'দয়েছিলেন। এখন কি করি? 


একমাত্র ভরসা আমার সঙ্গী দুজন। মামা এখানকার অস্ত্রাগারের 
ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী; আর উমেশ- একে মামার ছেলে তায় যুবরাজের 
সঙ্গে তার বন্ধুত্বের কথা সকলেই জানে । যুবরাজ উমেশের বাড়ীতে বেড়াতে 
যান, উমেশের ঘোড়া নিয়ে কতাঁদন বোঁড়য়ে এসেছেন। উমেশের প্রাসাদে যেতে 
আসতে কোন বাধা নেই--নিয়ম থাকলেও সার্চ করে না। কিন্তু আম অপাঁর- 
চিত বদেশনী,_আমাকেও সার্চ করবে না সে ভরসা কোথায় ? 

কিন্তু 2০ 21900 100 8911 সুতরাং অনেকখান লাভের জন্য একট; 
ঝাঁক না হয় নিলামই। বিশেষতঃ সার্চ করবেই এমন কোন কথা নেই। কাজেই 
এমন একটা সুযোগ হারান অন্যায় বলে মনে হল। কার্তজ-ভরা পকেটের 
ওপর শীতবস্ত্র জাঁড়য়ে বুক টান করে উমেশের পাশে পাশে গেট ছেড়ে বোরয়ে 
এলাম। প্রহরী একবার উদাসীন দ্ন্ট আমার দেহের উপর বাঁলয়ে নিল। 
সার্চ করবার কোন ইচ্ছা দেখা গেল না। 

বাড়ী এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে দু'জনে পকেট উজাড় করে দোঁখ 
৩২০, *৩৮০, *২২০ বোরের পিস্তল আর রিভলভারের গুলীই বোঁশ। 
তাছাড়া আছে জার্মান 'মজার, পিস্তলের কার্তুজ। ১৯১১ সালে রড্ডা 
কোম্পানীর বন্দুকের দোকান থেকে বিপ্লবীরা সরয়েছিল এই ধরনের পিস্তল 
যা" থেকে এক নিমেষে দশাটি গুলী ছুটত হাজার গজ পাল্লায় । এতগুলি 
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কার্তৃজ যে সাঁরয়োছ তা" আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ জানত না। আমার 
চামড়ার সুটকেশে কার্তুজগুলি ভরে ফেললাম । 

এ তো গেল সামান্য একটা কাজ_আসল পাঁরকল্পনাটাই এখনো বাকখ। 
এবার আমার একজন দূর সম্পকিয় মামাকে দলে টানলাম। বিপ্লবীদের 
আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করে তুললাম। মহারাজার সেনা- 
বাহনীতে সামান্য পদে কাজ করতেন 'তাঁন। দুজনে মলে প্ল্যান করলাম, 
ণতাঁন যখন আম্মারী এবং ম্যাগাঁজন কক্ষের প্রহর নিষুত্ত থাকবেন তখন আমরা 
সে সব ঘরে ঢুকে কুঁড়-পণশচশটা রাইফেল এবং গুলী সরিয়ে ফেলব। পাটের 
বস্তায় প্যাক করে নদীপথে সেগাল চট্টগ্রামে যাবে। এই উদ্দেশ্যে আমার 
মামাকে (উমেশের বাবা) রাজশ করালাম যে আমার এক বন্ধুকে তানি আগর- 
তলার সৈন্যবাহনীতে চাকরী জোগাড় করে দেবেন। 

সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে যখন চট্রগ্রামে ফিরে গেলাম তখন আমার 
কাজের বিবরণ শুনে, অতগালি কার্তৃজ দেখে, উপরন্তু এতগ্াল আগ্নেয়াস্্ 
সংগ্রহের আশু সম্ভাবনায় মাস্টারদা আর জুলুদা খুব খ্যাশ হলেন। আমার 
সাফল্যের জন্য কত' রকমে যে প্রশংসা করতে লাগলেন তার ইয়ত্তা নেই। 


আমার পাঁরকজ্পনা মত সেনাবাঁহনীতে চাকরী নেবার জন্য আমাদের 
একজন বন্ধু, রাখাল দেকে, মাস্টারদার অনুমতি 'নয়ে আগরতলায় পাঠালাম : 
রাখাল মাস্টারদার ছাল্ল। সুন্দর বাঁল্ঠ তার দেহ। সে দাঁলল রহমান, 
সুকুমার বিশ্বাস প্রভৃতির 'বাঁশস্ট বাল্যবন্ধু! আর্ক অবস্থা তার খুব 
ভাল ছল না। অর্থনোতিক চাপে সে বিপ্লবের পথ ছাড়ে নি। রাখাল দে 
১৯২৬ সালে দাঁক্ষণে*বর বোমার মামলায় দ্বীপান্তর দণ্ডে দশ্ডিত হয়। এই 
কিউ বত পপ 
তলায়। তার সেই [দনের মিশন আগরতলা মহারাজার সৌনক বিভাগে 
সাধারণ সৈন্য [হিসাবে ভার্ত হওয়া । এই পারকল্পনার উদ্দেশ্যে সে প্রায় মাস 
দুয়েক উমেশদের বাড়ীতে ছিল। কন্তু শেষ পর্যন্ত এই পাঁরকজ্পনা কাজে 
পাঁরণত হল না। নেতারা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ তাঁদের মতে 
রাইফেলের মত বড় অস্ত কাজে লাগান, ঠিক সেই সময়, আমাদের পক্ষে 
সম্ভব হবে না। 

ইতিমধ্যে নেতারা ডাকাত করবার পক্ষে উপযযস্ত বাড়ীগ্ঁল সম্বন্ধে 
খোঁজখবর 'নিয়েছেন। বাড়ীগুলির মধ্যে একাঁটকে বেছে নিতে হবে। বেছে 
নেবার আগে এই কয়েকটি বিষয় ভালভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে_ বাড়শীটর 
অবস্থান, প্যীলশ থানা বা পুলিশ ফাঁড় থেকে দূরত্ব, পথ-ঘাট ও আশ- 
পাশের লোকজন, কাছে-পঠে কারো বন্দুক আছে িনা' এবং ওখান থেকে কতটা 
দূরে গিয়ে আমরা টাকা-পয়সা ও 'জানিসপন্রগ্ণীল নিরাপদ স্থানে সরাবার 
ব্যবস্থা করে ফেলতে পার! 

এত সব খবর খুটয়ে নেবার কারণ গুঁরা চাইছিলেন ডাকাতি করে যেন 
ধরা না পাঁড় বা কোন চিহু রেখে না যাই! কাজেই লক্ষ্য 'স্থর করতে সময় 
লাগছিল। আমাদের দ্রুত কাজ করতে হবে সন্দেহ নেই, 92 
মত 'তাড়াতাঁড়তে যেন কাজটা নম্ট করে না ফোঁল! 
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দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। মাসের পর মাস চলে গেল। তবু আমাদের 
প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় না। 

সোঁদন কালণপৃজার রান্। সে সময়ে আমরা সকলেই.মা-কালণর ভন্ত 
ছিলাম। আমাদের প্রথম বৈপ্লাবক আঁভযানের প্রারম্ভে এল কালপূজার 
বিশেষ 'দনাট_স্থির করলাম বিশেষভাবে দিনটি উদ্যাপন করব। 

আমরা প্রায় পনেরজন একটা বড় দেশ নোঁকায় করে শহর থেকে প্রায় 
পনের মাইল দূরে নদীতনরে এক নিজন স্থানে পৌছলাম। জন্ধ্যা সাতটা হবে 
তখন। সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ, চাঁরাদকে অন্ধকার ঘন হয়ে নামছে। 
অমাবস্যার রাত বলে চাঁদেরও দেখা নেই। তারাগুলি শুধু মিটমিট করে 
আমাদের দেখছে আর অবাক হয়ে ভাবছে রাত করে এই নিরজনে'এরা চলেছে 
কোথায় ? 

আমরা চলোছ সামনের পাহাড়ের সার লক্ষ্য করে। ক্ষেতের পাশ 'দয়ে 
উপ্চু-নীচু মাঠের মধ্য দিয়ে সোজা পথ আমাদের । প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল চলার 
পর গন্তব্যস্থানে এসে পেশীছলাম। 

চাঁরাদকে পাহাড় ঘেরা খানিকটা খোলা জাম-_জনমানবহীন এই 
জায়গাঁটর চাঁরাদকে কোথাও ঘন ঝোপ, কোথাও জঞ্জাল; আর পাহাড়ের 
গায়ে ঝোপ-জঙ্গলের ওপর মাথা তুলে দাঁড়য়ে আছে নানা আকৃতির বড় বড় 
গাছ। কিছুক্ষণ আগে বৃন্টি হয়ে গেছে, তাই মাটিতে ভেজা ভেজা গন্ধ। 

শুকনো জায়গা দেখে বসার ব্যবস্থা করা গেল। আমাদের সঙ্গে ছিল 
কাঁচের ফ্রেমের মধ্যে একাট বড় সাইজের কালীমৃর্তি। একাঁট উচু জায়গা 
বেছে নিয়ে মার্তাটকে বসানো হল। আমাদের সঙ্গে সমস্ত আয়োজনই 'ছিল। 
ফুল-পাতা 'দয়ে সাঁজয়ে মৃর্তিটর সামনে প্রদীপের মালা আর ধৃপকাঠি 
বাঁসয়ে 'দিলাম। 

শহরে বা গ্রামে গভীর রান্রতে অনেকবার কালীপূজা দেখোছি-কিন্তু 
আজকের এই' পূজার গাম্ভীর্য সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। বেদীর সামনে 
রাখা হয়েছে আধ-ডজন নতুন পিস্তল ও 'িভলভার, ডজনখানেক শাণিত 
ইস্পাতের ছোরা এবং গুর্খা ভোজালি। এই সব অস্নশস্ত সামনে রেখে মায়ের 
পুজা করে আমরা নতুন করে শপথ গ্রহণ করব যেন এইসব মারণাস্ত্র শত্ত্ 
প্রত প্রয়োগ করতে মনে কোন দ্বিধা না কাঁর। 

মায়ের রণরাঁঙ্গণী মূর্ত চোখের সামনে তাকে ঘিরে প্রদীপের মালা 
সেই আলোতে ঝল্মল্‌ করে জলে উঠছে ইস্পাতের অস্ত! কারো মুখে কোন 
ভঙ্গ করে এখন কি কোন কথা বলা যায়ঃ ভাব-গম্ভীর সেই পাঁরবেশে 
অনুর্পদার কণ্ঠস্বরে মায়ের আবাহন ধবানত হল, 

“এসো মা এসো! এই নিশীথ রাত্রির নীরব অন্ধকারে মৃন্ময়ীমৃর্তিতে 
প্রাণ সণ্টার কর। ভন্তদের আশীর্বাদ কর যেন তোমার 'বিস্লবী পূত্ররা যুদ্ধে 
শত; জয় করতে পারে_ পাঁথবী থেকে অন্যায়কে বিতাঁড়ত করতে পারে!” 

বিগ্লবাঁরা প্রত্যেকে আপন মনে নিজেদের শপথবাণধ উচ্চারণ করল, 
মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করল। সেই বতষিকাময়ী রজনীতে আমিও মনে 
মনে মায়ের চরণস্পর্শ করে প্রাতিজ্ঞা করলাম। 
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কে কি ভাবে মাকে পৃজো করবে, কি নিবেদন জানাবে, কি শপথ নেবে 
তা একেবারেই নিজস্ব ব্যাপার। যতদূর মনে আছে আম্বকাদা ও অনুর্পদা 
শাঁণত ছোরা দিয়ে বুকের উপর “৩৮ চিহ্ন আঁকলেন। তারপর বেলপাতায় 
নিজ রন্তে ডাল সাঁজয়ে মায়ের চরণে নিবেদন করে শপথ গ্রহণ করলেন। 

আমরা আর কেউ এদের অনুকরণ করলাম না। মাস্টারদাও এরকম কিছ 
করলেন না। এটা ব্যান্তগত ব্যাপার_ যাঁরা করতেন তাঁদের প্রাত মস্টারদার 
শ্রদ্ধা ছিল; কন্তু নিজে তান কোনরকম আবেগের বাহঃপ্রকাশ পছন্দ 
করতেন না-সব সময় শান্ত সমাহিত নিরুত্তেজ ভাবভঙ্গন ছিল তাঁর। 
আজও যখন এই ভীষণ রাঁত্রতে কালীমৃর্তির সামনে তান আজনীবন সংগ্রামের 
কঠোর শপথ গ্রহণ করলেন কেউ জানতে পারল না, কেউ বুঝতে পারল না 
তাঁর অন্তরের গভীরতা-_কিন্তু তাঁর নীরব গাম্ভীর্য এবং বাণীহীন মনেন 
ভাষাতে যা" বলার ছিল সবই' বলা হয়ে গেল। 

আমাদের দলের ইতিহাসে এই প্রকার তাৎপর্যপূর্ণ পূজার আয়োজন 
আর কখন হয় নি। দলের প্রথম বৈপ্লবিক আভযানের পারপ্রোক্ষিতে এই 
শপথ গ্রহণ অনুজ্ঠানটি হয়। এই আভনব পূজা যখন হল তখন রাত একটা । 
ঘণ্টা দুয়েক লেগেছিল অনুজ্ঠানাট শেষ হতে । তারপর আবার ফেরার পথ-- 
নদী-ঘাট। নৌকায় করে যখন শহরে ফিরলাম তখন ভোর হয়ে গেছে। 

প্রথম সক্রিয় পদক্ষেপের আগে নিভৃত নিশীথে মা কালীর পূজা করলাম, 
মনের সকল সংশয় 'দ্বধা কাটিয়ে শান্ত অজ্ন করব মায়ের চরণে এই শপথ 
গ্রহণ করলাম। তব প্রায় এক মাস কেটে গেল। আমাদের প্রস্তুতি শেষ হল 
না। শেষ পযন্ত আমাদের মনে হল যে সতকতার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না হওয়া 
এই বিলম্বের প্রকৃত কারণ নয়। আসল কারণ রয়েছে আমাদের মনের গভীরে 
-_কোনো অজানিত ভয় বার বার এসে বাধা দিচ্ছে। এখন বুঝতে পার নেতাব: 
তাদের কাষকরী আভজ্ঞতার অভাববশতই এরকম একটা ঝধাক 'ানতে 
দ্বধা বোধ করছিলেন! প্রথম একটা কিছু করতে গেলে মনে ভয় আসবেই । 
কিন্তু আমার তখন অত িন্তা করে দেখবার বয়স নয়-_ আম চাই কাজ ! নেতা- 
দের কাছে বার বার তাই আজ পেশ করাছ যাতে আর দের না করে কাজে 
নেমে পড়া যায়। 

কাজে নামবার চেষ্টাও কয়েকবার হল। কন্তু হয় বেরোবার মুখেই দেখা 
যায় কোন একটা গলদ রয়ে গেছে, অথবা বোরয়ে 'নার্দম্ট বাড়নাটর আশে- 
পাশে ঘরে আসা হয়। অস্ত হাতে থাকা সত্বেও ভেতরে ঢোকা আর হয়ে 
ওঠে না। | 

এই ধরনের "দ্বধা-সংশয় এবং ভীতর ফলে একেবারে শেষ সময়ে কাজাঁট 
পণ্ড হয়ে যেতে লাগল। আর আমরা এতাঁদন ধরে যে বিপ্লবী মনোভাব 
পোষণ করে এসোঁছ তাতে ভাঙন ধরবার উপরুম দেখা গেল। 

প্রথম বিপঞ্জনক কাজে নামতে গেলে মনকে কিভাবে প্রস্তুত করে ?নতে 
হয়, পলায়নী-মনোবৃত্ত কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে- এসব সম্বন্ধে 
আমাদের এ সময়কার অভিজ্ঞতা কাজে লাগে ১৯১৩০ সালে যখন দলের নতুন 
সদস্যদের শ্ুব্যুহ আক্রমণের কাজে ব্রতী হবার জন্য সচেতন ও সাক্লিয় করে 

| ১৯২২--২৪ সালে, যখন দলের শৈশব ও কৈশোর কাল, তখন নানা- 
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'িধ কার্যকলাপ এবং বিভিন্ন কর্মীর মনস্তত্ব নিয়ে চিন্তা করবার, 'বিস্লবী 
আক্রমণ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান অজর্ন করবার সুযোগ হয় নি আমাদের। ১৯৩০ 
সালে আমাদের প্রাতটি প্রোগ্রাম পূর্বপারিকল্পনা অনুযায়ী একেবারে 'নাদিষ্ট 
পথে যে চলেছিল--পৃর্বঅভিজ্ঞতাই এর প্রধান কারণ। 

১৯২২ সালে আমাদের নেতাদের হাতেকলমে কাজ করবার কোনো 
অভিজ্ঞতাই ছিল না। ডাকাতি না হয় করলাম, কিন্তু তারপর 'ি হবে, ফি 
করে নিজেদের 'নরাপদে রাখব, ি করে পন্ীলশের অজ্ঞাতে টাকা-পয়সা, গহনা 
ইত্যাঁদর সুবন্দোবস্ত করবঃ আর যাঁদ পুঁলশ জানতে পেরে দলকে দল 
গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় তাহলেই' বা কি হবে? এ নিয়ে তাঁরা খুব বোঁশ 
লাগলাম। এই শুনি সব ঠিক হয়ে গেছে, অমূক সময়ে অমুক স্থানে 
ডাকাতি করা হবে,আবার ঠিক সময়াট এলে সব ভেস্তে যায়। 


এভাবে তো তখনকার দিনের একটা গুপ্ত বপ্লবী দল টিকে থাকতে 
পারে না! হয় তাকে কোনো প্রতাক্ষ কাজ করতে হবে, নয়ত বিপ্লবের 
বুলি মুখে আউড়ে কিছাদন একট জবল্‌ জঙ্ল্‌ করে আবার নিভে যেতে 
হবে। 

আমরা, যাদের বয়স কম-_কিশোরই বলা যায়, তা'রা প্রায়ই এই 'নাচ্কয়- 
তাকে কঠোরভাবে আঘাত করবার চেম্টা করতাম। মাস্টারদা, জুল.দা, 
আম্বকাদা আমার এই' ধরনের প্রচেষ্টায় মনে মনে খুব খুশি হতেন। তাঁরা 
বোধহয় আমাদের কাছ থেকে একটা প্রেরণা চাইতেন নিশ্চিত 'নিভয়ে বিপদের 
মূখে এগিয়ে যাবার যেমন ১৯৩০ সালে আমাদের মনে শাল্ত-সণ্ণার করেছে 
তরুণ কর্মীরা-টেগরা, রজত, মনা, মাখন, দেব; এবং আরো কয়েকজন। 

সকল বন্দোবস্ত ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার পরও সাক্রয় পদক্ষেপের পূর্ব 
মুহূর্ত পযন্ত এই ধরনের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব ও নিক্কয়তা কাটিয়ে উঠতে 
আরও দুই মাস লাগল। শেষপযন্তি তারখ আর সময় ঠিক হল। এবাব 
আর নড়চড় হবে না। টট্টগ্রাম জেলার পাঁটয়া থানার পরোইকোরা গ্রামে শ্রীসরসী 
মহাজনের বাড়শ আমাদের লক্ষ্যস্থল। চার মাইলের মধ্যে কোনো থানা নেই-- 
আনোয়ারা, পটিয়া এবং বোয়ালখাঁল থানা, সবগুলই দূরে দূরে । আমরা 
বাড়ীতে ঢোকার পর যাঁদ দ্ঘন্টা ধরে টাকাপয়সা জানিসপন্র খুজে খুজে 
নিই, তবু থানা থেকে সাহায্য এসে পেশছতে পারবে না। 

অস্হীবধের দিকটাও ভেবে দেখা গেল। প্রধান অস্বাবধা সেই বাড়ীর 
পাশেই শ্রীযোগেশ চৌধুরী নামে এক বড় জামদারের পাকা বাড়ী, তাঁর কাছে 
সাতাঁট বন্দুক এবং একাঁট িভলভার আছে। তবে 'ষা খবর পেয়োছি তাতে 
আশার কথা এই যে, যোগেশবাবুর বাড়ীর সকলেই অত্যন্ত ভীতু প্রকীতির, 
ভয়ের চোটে কোনাঁদন তারা বন্দুকে হাত দেয় না। 

যোগেশবাবূর বাড়াটাকে আমরা লক্ষ্যস্থল কার নি এইজন্য যে, খবর 
পেলাম তাঁরা তাঁদের মূল্যবান 'জনিসপন্ন ও টাকাপয়সা ব্যাঙ্কে রাখেন। কাজেই 
আর্ক অবস্থায় জমিদারের চাইতে হীন হলেও বেচারী 'মহাজনই” আমাদের 
বিশেষ মনোযোগের পান্র হলেন। 
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আরও একটা বিপদের আশঙ্কা ছিল--আশেপাশে অনেকগ্াল বাড়া 
রয়েছে, তাদের পারস্পারক দূরত্ব খুব বোশ নয়। রাতের প্রহরীর আসার 
সম্ভাবনাও যে একেবারে নেই তা' নয়। উপরন্তু বাড়ীর কর্তা এবং অন্য 
পুরুষদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই বাধা পেতে হবে। 

সরসীবাবু নিজে খুব শল্তসমর্থ লোক। বাড়ীর লোকদের প্রকীতি, 
[বশেষ করে বিপদের সময় কিরকম ব্যবহার করবে._-প্রাণপণে রুখে দাঁড়াবে, 
নাক ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে যথাসর্বস্ব 'দয়ে দেবে, তা" আগে থেকে অনহমান 
করা শস্ত। 

শুভ অশুভ নানারকম সম্ভাব্য চিন্তা করার প্রয়োজন আমাদের এতটা 
হত না যাঁদ আমাদের এই আকস্মিক কাজের প্রোগ্রামে সদ্যমুস্ত বিপ্লবীদের 
কোন ক্ষাতি হওয়ার আশঙ্কা না থাকত। আমরা প্রাণপণে চাইছিলাম এটাকে 
সাধারণ ডাকাতির মত সাঁজয়ে পুলিশকে ভাঁওতা দিতে- সামান্যতম ব্রুটি- 
বিচ্যুতিও যেন আমাদের ভবিষ্যতের বিপ্লবী প্রয়াসকে বিফল করতে না পারে। 

ঠিক ছিল আন্তিমামূদের ঘাট থেকে নৌকো নিয়ে নদী পার হব। 
তারপর বারো মাইল হেটে রান্রে গিয়ে 'না্্ট স্থানে পেশছাব। শহর 
থেকে যাত্রা করবার জন্য একক্রে 'মালত হবার স্থান ঠিক হল 'নর্মলদার 
বাড়ী। 'ফারাঙ্গবাজারে একাঁট দোতলা বাড়ীর একান্তে 'নর্মলদার নিজস্ব 
ঘরখানি_-তার প্রবেশপথও আলাদা । সেখানে সব আগ্নয়াস্্গৃঁলি রাখা হল 
তিনটে রিভলভার, চারটে পিস্তল এবং একটা ব্লীচলোডার বন্দুক । এ ছাড়া 
মুসলমানের ছদ্মবেশ গ্রহণ করবার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম লাঙ্গ, টুপ, 
কুতণ, দাঁড়, গোঁফ ইত্যাদ। আর আসল কাজের জন্য কামারের বড় বড় 
হাতুঁড়, ছেনি, লোহা কাটার করাত, কোদাল আর কুড়াল। লোহার সিন্দুক, 
কাঠের সিন্দুক, আলমারি ইত্যাদ ভাঙার যন্ত্র তো সঙ্গে নিয়েইছি, তা' ছাড়া 
মাটি খোঁড়ার জন্য কোদালও নিতে হয়েছে, কারণ খবর পেয়েছিলাম সন্দুক 
এবং মূল্যবান জিনিসপত্র মাটির নিচে লুকান আছে। কাজেই আমাদের 
মিড দার সালাদ রাজারা দরের 

1 

সন্ধ্যে সাতটা । নর্মলদার বাড়ীতে সকলে জড় হয়োছি। এবার অস্ত 
শস্ত নিয়ে বোরয়ে পড়ব। ঠিক এমাঁন সময় জুলুদা হাঁজর এক দুঃসংবাদ 
নিয়ে। আমাদের দলের মধ্যে বিরাট চেহারা যে বন্ধুর. যাকে আমরা সবচেয়ে 
শান্তশাল মনে করতাম, (লোকনাথ বল নয়_.সে তখন প্রাপ্তবয়স্ক নয়, তার 
সঙ্গে সে সময় আমাদের পাঁরচয় হওয়ার সৃযোগও হয় নি), সে সময় মত 
এসে পৌঁছয় নি। আমার সঙ্গে এই সবল সুস্থ আঁতকায় যুবক সদস্যের 
ঘানষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাকে সামনাসামান দেখলে সাধারণ লোক ভয় পেত। 
সে বক্সিং জানত-বল্ত গ্যাংলো সাহেবদের কাছ থেকেই তার শিক্ষা 
তবে যাঁরা বাক্সিং সম্বন্ধে আভজ্ঞ, তাঁরা বুঝবেন কেবল মান্র বিশাল একাঁটি 
শরার থাকলেই যে সাহস'ও ক্ষিপ্রতা থাকবেই তার কোন মানে নেই। জীবনে 
আমার সঙ্গে যারই মুষ্টিষুদ্ধ প্রাতিযোগিতার সুযোগ হয়েছে, সে যতই দরর্ঘকাক়্ 
বা বালম্ঠ হউক না কেন, আমি সাহস ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তারে আক্রমণ করোছি 
এবং প্রত্যেকের 'বিরদদ্ধেই সফলতা লাভ করোছি। এই বাঁলন্ঠ গ্যাংলো 
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সাহেবের দ্বারা বাক্সিং শাক্ষিত যূবকাঁটও আমার মুষ্টযুদ্ধের পারিচয় পূর্বে 
পেয়েছে। 

কী সাংঘাতিক কথা! সে সঙ্গে না থাকলে দলের শান্তক্ষয় হবে ঠিকই, 
কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। সে হয়ত সবাঁকছুই জানে! যাঁদ পুলিশের 
লোক হয়, প্ীলশকে পূর্বাহে যাঁদ সতর্ক করে দিয়ে থাকে ! 

শক করা যায় এখন? জুলুদা আর 'নর্মলদা খুব অস্বাস্তবোধ কর- 
িলেন। যাত্রার প্রারম্ভে এরকম ব্যাঘাত ঘটলে চিন্তারই কথা । আম 'কন্তু 
প্রাণপণে চাইাছলাম যে, যা" হবার হউক, আজকের প্রোগ্রাম আর স্থাঁগত রাখা 
চলবে না। 

তাই প্রশ্ন করলাম, “সে কি অসুস্থ 2” 

জুলহদা উত্তর দিলেন, “তা তো মনে হয় না।” 

নর্মলদা বললেন, “আমার মনে হয় ভয়ের চোটে সে পাঁলয়েছে।” 

আঁম--“তাকে কি পুলিশের চর বলে মনে হয় 2” 

জুলুদা আর ানর্মলদা_ দু'জনেই জোর দিয়ে বললেন--“তা হতে পারে 
না।” আমারও সেই মত। তবু একেবারে িঃসন্দেহ হবার জন্য প্রশ্ন 
করলাম,_ 

“ঠক কোথায় আমরা যাব, তাশক সে জানে?” 

জুলুদা_“না, সে সব কিছু ও জানে না। কিন্তু নদীর ঘাটে, যেখানে 
ওর আসবার কথা-সে জায়গাঁট জানে ।” 

এই' সব কথাবার্তার পর চিন্তা করে দেখলাম সে যখন 'না্দস্ট জায়গাঁট 
বা যাবার পথ জানে না তখন আমাদের ভয় করবার কিছু নেই। আমরা প্রায় 
সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে ও পুলিশের চর নয়। যাঁদ সে পুলিশের চর হয় তবে 
ধরে নেওয়া যায় যে সে যা যা জানে পুলিশ ইতিমধ্যে সবই তার কাছ থেকে 
জানতে পেরেছে । সেইক্ষেত্রে পুলিশ যাদও নার্দস্ট বাড়নীটির ও গন্তব্য পথের 
সন্ধান তার কাছ থেকে পায় ন_-তবু আমরা ষে 'নাঁদর্ট সময়ে আন্তিমামুদ 
ঘাট থেকে রওনা হব স্থির করোছ সেই সংবাদ নিশ্চয়ই পেয়েছে। এইরূপ 
অবস্থায় যাঁদ না্দম্ট সময়ে ওর সঙ্গে আমাদের নদীর যে ঘাটে 'মলবার কথা, 
সেখানে পুলিশ এসে হানা না দেয় তবে শুধূমান্র তার অনুপাঁস্থাতির জন্য 
কাজটি পন্ড করে দিতে পাঁর না। সে না থাকলেও আমাদের সঙ্গে যথেম্ট অস্ত 
আছে। সংখ্যায়ও আমরা কম নই! কাজেই একজনের অভাবে কাজটা অসাধ্য 
হবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। 

শেষ পযন্ত “বীরোত্তমপটকে বাদ দিয়েই আমাদের যান্রা শুরু করবার 
সদ্ধান্ত গৃহীত হল। নাট সময়ে নির্মলদার বাড়ী থেকে আমরা রওনা 
হলাম। কয়েকজন বন্ধু এখানে অস্বশস্ত্রগ্াল নিয়ে যেতে এবং অন্য 
কয়েকজন নদঈর ধারে আন্তিমামূদের ঘাটে আগে থেকেই অপেক্ষা করাছিল। 
সেখানে গিয়ে সকলে একসঙ্গে মিলিত হলাম। আমাদের মধ্যে একজন মান্র 
বাইরের লোক ছিল, যে আমাদের এই বাড়াঁটি সম্বন্ধে খবর 'দয়োছল। এই 
লোকাঁটর উপাস্থাতর জন্য নৌকার মধ্যে এবং হাঁটা পথে পরস্পরের সঙ্গে 
কোনরকম কথাবার্তা বলা আমাদের 'নষেধ 'ছিল। 

রাত আটটায় নদশ পার হলাম। তারপর শুরু হল হাঁটাপথ-_তাও প্রান 
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পনের মাইলের কম নয়। এবার এসে পেশছেছি গন্তব্যস্থলের দঃশো গজের 
ভেতরে । এখানে একটি ছোট পদুকুর, তার পাশ দিয়ে পায়ে-চলা পথ এগিয়ে 
গেছে। এখানে এসে খামলাম আমরা । মুখ-হাত ধুয়ে এবার পোশাক 
বদলাতে হবে- দাঁড়-গোঁফ পরে মুসলমান সাজতে হবে। 

পোশাক পরে যে যার অস্ত সঙ্গে নিলাম। কয়েকজন নল দরজা আর 
সন্দুক ভাঙার যন্ুপাতি। আমাদের সঙ্গে ছিল জোরাল টর্চ ও বড় 
গোছের পটকা, যাতে দরকার হলে ওগুলো কাজে লাগিয়ে লোকদের 'বিদ্রান্ত 
করতে পাঁর। 'রভলভার এবং পিস্তলের আওয়াজ ঢাকবার জন্যই এই ব্যবস্থা । 

সরসীবাবূর বাড়ীর এতটা কাছে এসে যখন আমরা ডাকাতের মত সাজ- 
সজ্জা করাছ, সেই সময়ে হঠাৎ একটা আকাম্মক দুর্ঘটনা আমাদের সকলকে 
খাঁনকক্ষণের জন্য স্তব্ধ করে দিল। প্রেমানন্দের পকেট থেকে একটা পটকা 
মাঁটতে পড়ে গেছে, আর পটকাগ্ীল এতই তাজা ও শান্তশালী যে সামান্য 
ওপর থেকে পড়ার সঞ্জে সঙ্গে রাত্রর নিস্তব্ধতা ভেদ করে উচ্চ রবে তার 
আঁষ্তত্ব জানিয়ে দিয়েছে । কা সর্বনাশ! রাত তখন একটা। চারাদক 
নিজজন। সরসীঁবাবূর বাড়ীর একেবারে কাছেই এই শবন্রাট! নিশীথ রাতের 
নিস্তব্ধতার মধ্যে আকাঁস্মক এই পটকার বস্ফোরণে গ্রামের লোকেরা নিশ্চয়ই 
সচাঁকত হয়ে উঠেছে । এখন যাঁদ তারা শব্দের দকে লক্ষ্য রেখে তার সন্ধানে 
প্রবৃত্ত হয়, অথবা জেগে থেকে. বাড়ী পাহারা দতে শুরু করে? 

একাটমান্র পট্‌কার বিস্ফোরণের আওয়াজ গ্রামের সমস্ত আঁধবাসীর 
গভশর নিদ্রা ভঙ্গ করতে পারে কিনা অথবা__একাটমান্র অপাঁরচিত শব্দ শুনেই 
সকলে জেগে বসে থাকবে কিনা এবং আর কিছু শুনতে না পেলে ঘর থেকে 
বেরবে কি না-এ সব ভাববার মত মনের অবস্থা তখন আমাদের নয়। এই 
প্রথম আমরা গোপনে সশস্ত্র আক্রমণ করতে চলোছি, আমাদের মানাঁসক উত্তেজনা 
ও স্নায়বিক দুর্বলতা এখন স্থির বাদ্ধকে াবপর্য্ত করে দচ্ছে। একটু 
উচ্চকণ্ঠে কথা, কিম্বা পায়ের তলার মড়ুমড় শব্দে আমরা াজেরাই চমকে 
চমকে উতাঁছলাম-_ভাবছিলাম এই বুঝি সবাই জেগে উঠল, এই বুঝ টের 
পেয়ে গেল আমাদের মতলব- এখান বাঁঝ ছুটে আসবে আমাদের ধরতে ! 

প্রেমানন্দের হাতে-পায়ে, চোখে আঘাত লেগেছে । আঘাত খুব গুরুতর 
নয়, কিন্তু বিপদের কথা যে ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে; বমি করে কাপড়-চোপড় 
নম্ট করে ফেলেছে । এই সব কারণে আরও মিনিট পনের গেল সব গাঁছয়ে 
ঠিক করে নিতে। 

এতাঁদন ধরে এত চিন্তা করে সবাকিছ প্রয়োজনীয় সংবাদ আহরণ করে 
তার পর আমরা 'নীর্দন্ট কাজে হাত 'দয়েছি। প্রস্তীতর দক থেকে বিশেষ 
কোন ভ্রুটি নেই আমাদের। তবু কতরকম বাধা-বিপাত্ত যে এসে উপাস্থত 
হচ্ছে! আঁভজ্ঞতার অভাব, আকস্মিক দুর্ঘটনা, দৈব-দুর্বিপাক- অনেক কিছুই 
আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের অন্তরায়। যে কোন সংগঠন প্রথম গড়ে তোলবার. 
চে্টা হয় তাতে নানাপ্রকার বাধা ও জাঁটলতা দেখা দেয়। আর যাঁদ ষড়যন্ত্- 
মূলক গুপ্ত বিস্লবী দল গঠন করতে হয় তবে এইরূপ বাধাঁবপাত্ত পদে পদেই 
দোখা দেয়। যাঁদ আমরা কেউ আশা করে থাকি যে সর্বাঙ্গ সুন্দর সুগাঠত 
একটি বিস্লবী সংঘ হঠাৎ রাতারাতি গড়ে উঠবে তবে সেই আকাশ-কুসুমের 


৫৮ আঁগ্নগভ/ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


স্বগ্ন জাববিলাস? বিস্লবাঁদের আত্মপ্রক্চনাপূর্ণ মনকেই মান সাম্বনা দিতে 
পারে। আমরা বুঝেছিলাম সমস্ত বাধা স্থির মস্তিচ্কে সাহসের সঙ্গে উপেক্ষা 
করেই সম্মুখপানে চলতে হবে। প্রাতটি কাজেই দেখোঁছি পদে পদে বাধা । 
আজও প্রথম সন্তিয় পদক্ষেপের শেষ মূহ্‌র্তে অভাবিত ভাবে বিপদ এসে 
দাঁড়য়েছে_ প্রথমে একজন কর্মীর অনুপস্থিতি, তারপর হঠাং এই পটকা 
বিস্ফোরণ ও প্রেমানন্দের আহত হওয়া । 

বাড়ীটির ফটকের কাছে আসা পর্য্ত আর কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। 
গ্রামের কোন লোক ঘুমভাঙা চোখে আমাদের অনুসন্ধানে এগিয়েও এল না! 
বাড়ীর 'ভিতর এবং বাইরে আমাদের যা'র যেখানে 'পাঁজসন' নেওয়ার কথা, সেই 
ভাবে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। প্রাতিট প্রবেশ-পথে প্রহরী রাখা হল। জুলুদা 
আমাকে সঙ্গে নিলেন। আমরা দু'জনে নিঃশব্দে সন্তর্পণে ভেতরের উঠানে 
গিয়ে মূল বাড়ীঁটর সামনে দাঁড়ীলাম। আরো দুজন সাথী এল আমাদের 
সঙ্গে। 

আমার সঙ্গে ছিল “কোল্ট, 701108-705161৮5” 'রিভলভার। ডান- 
হাতে -৩৮০ বোরের ছয়-শট্‌ রিভলভার আর বাঁ হাতে একটা গুর্খা ভোজাল-_ 
বাড়ীর পুরুষদের ভয় দেখাবার জন্য। 

জুল-দার হাতে িভলভার-আর ি কি ছিল মনে নেই। মোট কথা 
আয়নায় দেখলে আমরা ভয় পেতাম অন্য লোকের কথা দূরে থাক। 

গ্রীন্মকাল তখন। বাইরের বারান্দায় মশারির ভেতর শুয়ে আছেন বাড়ীর 
কর্তা । উঠ্চু বারান্দায় ঘুমন্ত অবস্থায় আছেন সরসীবাবু। সামনে উঠ্তানের 
ওপর এসে দাঁড়ালাম। লম্বা-চওড়ায় দশাসই চেহারা ভদ্রলোকের_ানাশ্চন্তে 
নাক ডাঁকয়ে ঘুমাচ্ছেন। তিনি কি তখন স্বপ্নেও কল্পনা করাছলেন যে চোখ 
খুললেই দেখবেন তাঁর চারপাশ ঘিরে দাঁড়য়ে আছে চারজন “ভীষণ-দর্শন 
ডাকাত”। বেচারী সরসীবাবু! দেশের শর নন্‌ তিনি! তবু বিপ্লবের 
প্রয়োজনে তাঁকে বিপুল ক্ষাত বরণ করতে হবে আজ ! 

আমরা তাঁকে ডেকে তুললাম_-“সরসীবাব্‌! উঞ্জন! উঠে পড়ুন!” 

ভদ্রলোক উঠে বসলেন। মশারর ভিতর থেকে ঘুম-জড়ানো চোখে 

“এউন কোন ? বহুরূপী মতএনা লাগের 2” (এরা কারা? বহুর্পীতর 
মত লাগছে যেন 2)। 

তারপরই জড়তা কেটে গেল. ভুল ভেঙে গেল_তান চনৎকার করে 
উঠলেন ঃ “উম্মা-রে-মা- ডাকাইৎএনা ?৮ 

এবারে চীৎকার করে পালাতে চেম্টা করলেন, “ও ভাই উজারে_ উা, 
ডাকাইৎ পইড়গ্যে_ভাই উজা_” €ও ভাই ছদ্টে আয়, ডাকাত পড়েছে, ছুটে 
আয়)। 

সরসীবাবূকে ছুটে যেতে দেখে আমাদের খেয়াল হল। তখন আর 
চন্তা করে কিছু করবার অবসর নেই, ঘটনা আমাদের আয়ন্তের বাইরে । দুটে! 
িভলভারের গুল ছ:টে গিয়ে সরসীবাবূর উরু ভেদ করল-তানি পড়ে 
গেলেন। পড়ে গিয়েই এ অবস্থায় বসে রইলেন। দু” ঘণ্টা ধরে, যতক্ষণ 
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আমরা সব জিনিসপন্র নিয়ে তাঁর বাড়ী ত্যাগ না করলাম,_-ততক্ষণ ধরে 
আঁবশ্রান্ত চীৎকার করে প্রাতবেশীদের ডাকতে লাগলেন,_“উজা ভাই, উজা!” 

সরসীবাবুর চীৎকার শুনে আর একজন ভদ্রলোক, হয়ত তাঁর ভাই 
হবেন, ছুটে আসাঁছলেন--পায়ে গুলী লাগায় 'তাঁনও পড়ে গেলেন উঠানে। 

জুলহুদা চট্টগ্রামের গ্রাম্য ভাষায়, অথচ গু্ডাদের মত ভাণ করে কক্শ 
স্বরে, সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, 

“ভয় পেও না। যেখানে আছ থাক। আমাদের বাধা দও না। আমরা 
শুধু টাকাকড়ি নিয়ে চলে যাব ।” 

এদিকে সরসীবাবুর চনৎকারে প্রাতিবেশীরা ছুটে এসেছে । আমাদের 
মোতায়েন করা দ্বার-রক্ষারা বন্দকের আওয়াজ করে, পটকা ছুড়ে, তাদের ভয় 
দেখিয়ে ঠেকিয়ে রাখছে। গুলা গোলার আওয়াজ, পটকার বিস্ফোরণ, চীৎকার, 
চে"চামেচ,সব মিলে সমস্ত ঘুমন্ত পুরী যেন নিমেষে চণ্চল হয়ে উঠেছে। 
আশেপাশের শ্রামগ্ীলতেও লোকেরা জেগে উঠে সভয়ে ভাবছে কার ক সর্বনাশ 
হল ? 

সরসীবাবুর বাড়ীর চারাঁদকে জায়গায় জায়গায় গ্রামের সাহসী যুবকেরা 
দাঁড়য়ে কিভাবে ডাকাতদের তাড়ান যেতে পারে সেই কথা সভয়ে ও উত্তৌজত- 
ভাবে আলোচনা করছে। আমরা তাদের কথা স্পম্ট শুনতে পাচ্ছি। পাটকাঠির 
গোছা জ্বালিয়ে মশাল করে নিয়েছে তারা, আর চারাদক থেকে আমাদের ঘিরে 
ফেলবে এমন ভয় দেখাচ্ছে । আমাদের দ্বার-রক্ষী সাথীরা উলটে মাঝে মাঝে 
বন্দুকের আওয়াজ করে ওদের সাবধান করে 1দচ্ছে, আর অকথ্য ভাষায় গালা- 
হবে-ইত্যাঁদ বলে তাদের রূখছে। বাড়ীর ভিতরে আমরাও অনুরূপ ভাষায় 
নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছি যাতে তদন্তের সময় পুলিশের মনে ঘুণাক্ষরেও 
সন্দেহ না হয় যে, এটা স্বদেশী" বাবুদের কাজ। 

আশ্চর্যের কথা, এত চীৎকার, চে"চামেচি সত্তেও যোগেশবাব্‌র বাড়া 
থেকে একজন লোকও বোঁরয়ে আসে নি; বা একাঁট বন্দুকও তারা বার করে দেয় 
গন, যা নিয়ে অন্তত অন্যরা ডাকাত ঠেকাতে পারে ! এদকে বন্দুক না থাকলেও 
মশাল, লাঠি, বর্শা, খড়া ইত্যাদ নিয়ে গ্রামের লোকেরা আরও বোঁশ সংখ্যায় 
এসে জড় হচ্ছে। বিশেষতঃ আমাদের বন্দুকের গুলী ওদের আহত করতে 
চায় না দেখে ওদের সাহস আরও বেড়ে গেছে_নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সকলে 
দৃশ্যাট দেখছে। 

বাইরে যখন এই দৃশ্যের আভনয় চলছে ভেতরে তখন আমরা কয়েকজন 
দ্রতবেগে কাজ করে চলেছি। প্রাতাঁট ঘর তন্ন তন্ন করে খুজে দেখাঁছ কোথায় 
কি সম্পদ আছে, বড় বড় ভারী কাঠের সিন্দুক, আলমারী সব ভেঙে ফেলাঁছ 
আর সন্দেহজনক জায়গাগুলি খুঁড়ে দেখাঁছ কোথায় কি গৃপ্তধন লুকানো 
আছে! বাড়ার মেয়েরা আর শিশুরা একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে চীৎকার 
করছে, কাঁদছে, ভয়ে কাঁপছে । কত যে নর্দয় আমরা কত নিষ্ঠুর! - “কর্তব্যের 
খাতিরে তাদেরও বাইরে আসতে বলে সে ঘরটাও খুজে দেখলাম। 

সমবেত গ্রামবাসীর ভীত-প্রদর্শন উপেক্ষা করে দু * ঘণ্টা ধরে আমরা 
কাজ চালালাম । মারিয়া হয়ে উঠোছিলাম আমরা, অন্ততঃ হাজার পণ্ঠাশেক টাকা 
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পেতেই হবে- নগদ বা মূল্যবান 'জানসে। তবেই পারব আমাদের আশু 
সশস্ত্র শান্ত কাজে লাগাব। তাই আমরা বদ্ধপাঁরকর, যত বিপদের সম্ভাবনাই 
থাকুক না কেন, সমস্ত বাড়ীট এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত খোঁজা 
শেষ না করে আমরা ফিরে যাব না। 

দু" ঘন্টা পর যখন নিশ্চিন্ত হলাম যে না, আর কোথাও কিছু নেই, 
সব দেখা হয়ে গেছে'-তখন বোরয়ে এলাম আমরা । আর বেরবার সঙ্গে, 
সঙ্গে যা ভয় করাছলাম তাই হল। জনতা আমাদের পিছ ধাওয়া করল। 

আরও কতকগ্ীল ফাঁকা আওয়াজ আর অশ্লীল বাল তাদের দিকে ছংড়ে 
দিয়ে আমরা দ্রুত এগোতে লাগলাম। মাইলখানেক রাতের অন্ধকারে হাঁটার 
পরে নিশ্চিন্ত হলাম-আর কেউ আমাদের পেছনে আসছে না। 

আরও এক মাইল যাবার পর 'নর্মলদার নেতৃত্বে আমাদের দলের কয়েক- 
জন ডাকাতির মালপন্র নিয়ে গ্রামের ভেতরে নিরাপদ জায়গায় রাখতে চলে গেল। 
শেষ পযন্তি আম, প্রেমানন্দ আর জুলুদা নৌকায় করে শহরে ফিরে এলাম । 
প্রত্যেকের সঙ্গে রিভলভার আছে। আসতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লেগেছে, 
অর্থাং শহরে যখন এলাম তখন পৃব-আকাশে একটু একটু রং-এর আভা দেখা 
যাচ্ছে। 

বিকেল বেলা রাতের খাওয়া খেয়ে বাড়ী থেকে বোৌরয়োছি, ফরাছি ভোরে, 
-_রাত শেষ করে। কোথায় ছিলাম এতক্ষণ 2 কি জবাব দেব বাড়ী "গিয়ে ? 

সে সব ব্যবস্থাও ঠিক ছিল। আগেই বলোছ দাদা আর দাদকে আমাদের 
দলে টেনোছিলাম। তারাই এমন সুন্দরভাবে ব্যবস্থা করে রেখোঁছল যে, বাড়ীর 
অন্য কেউ বা কোন পাড়াপ্রাতবেশীও আমার অনুপাঁস্থাতর কথা জানতে পারল 
না। ভোর বেলা বাড়ীর লোক ঘম থেকে ওঠার আগে পেছনের দরজা দিয়ে 
ঢুকে চুপি চুপ ানীজের বিছানায় শুয়ে রইলাম। চা-খাবার ডাক যখন এল 
সারারাত গভীর ঘুমের পর যেন চোখ মুছতে মুছতে উঠে এলাম। 

নাটকের প্রথম অঙ্কের এখানেই যবনিকা। এরপর দ্বিতীয় অঙ্কের 
অভিনয় শুরু হল। পুলিশের অনুসন্ধান কার্ঘ চলতে লাগল। আর 
এঁদকে শহরে ছাঁড়য়ে পড়ল নানারকম গুজব--ঘটনা সম্বন্ধে আতরাঁঞ্জত 
সম্ভব অসম্ভব নানা কাঁহনী। আম তখন নির্দোষতার ভাণ করে সরস 
মনে এসব গুজব শুনতে লাগলাম, আলোচনা করতে লাগলাম । 

আমার বাবা মক্কেল-পাঁরবোঁষ্টত হয়ে চেয়ারে বসেছিলেন। ঠিক বেলা 
দশটায় খবরটা শুনলেন তানি। বিদ্যুৎ চমকের মত সারা শহরে তখন ছাঁড়ুয়ে 
পড়েছে এই ভয়াবহ ডাকাতির কাহিনী। বহনরপৌর মড ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার 
রূপ পাঁরবার্তত হচ্ছে। 

প্রথম শুনলাম, “চল্লিশজন লোক চল্লিশটা সাইকেল, চল্লিশটা টর্চ আর 

পরপর, পারিনা জানালা নটর রা হারান নারীর 
করেছে। অনেক লোক মেরে ফেলেছে, প্রায় পশ্চাত্তর হাজার টাকার 'জানস 
নিয়ে গেছে ।” 

তারপর শোনা গেল আরও বিশদ বিবরণ, “সরসীবাবু এবং আরও. 


প্রথম পাক্রয় পদক্ষেপ ও পরবর্তী ঘটনাচক্রে "৬১৯ 


কয়েকজন আহত হঙ্লেছেন। . তাঁদের হাসপাতালে পাঠান হয়েছে। তাঁর বাড়ীর 
টাকাকাঁড় মূল্যবান “জানসপন্র সব অপহৃত হয়েছে। সব মিলে পঁচাত্তর 
হাজার টাকার কম নয়।” 

স্থানীয় দৈনিক পাণ্খজন্যে খবরাঁট বেরোল, “অত্যন্ত সাহাসকতার সঙ্গে 
আভিনব ডাকাঁতি। তাহারা সংখ্যায় ছিল চল্লিশজন, প্রত্যেকের হাতে রিভল- 
ভার। বাহিরে গ্রামবাসীদের উপাস্থাতি অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা দুই ঘণ্টা ধাঁরয়া 
অপহরণ কার্ধ চালায়। গ্রামবাসীরা কোনো বাধাই' দিতে পারে নাই। ডাকাতেরা 
মালপত্র লইয়া পলায়ন করে, তাহার মূল্য পণ্চান্তর হাজার টাকার কম নয়। 
তাহারা ৭৮ট সিন্দুক ভাঁঙ্গয়া ফেলে এবং সরসীবাব ও অপর একজনকে 
আহত করে। প্ীলশ তদন্ত কাঁরতেছে এবং এ পর্যন্ত যে সকল বস্তু সংগৃহীত 
হইয়াছে তাহাতে তাহারা নিশ্চিত যে ডাকাতদলকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব 
হইবে... 1৮ 

পাণ্চজন্যে সামান্য একট ছাপার ভুল ছিল। “৭1৮ টি 'সিন্দুকের” 
পারিবর্তে “০৮টি সিন্দুক” ছাপা হয়োছল। এই ছাপার ভুলটাই আবার পত্রে 
এক সময়ে আমার কাজে লেগে গেল। 

কয়েকাদন ধরে শহরে জোর আলোচনা চলল এই ডাকাত 'নয়ে_ 
যেখানে যাই সেখানেই এক কথা । আঁমও সে সব কথাবাতায় 'িনরীহভাবে 
যোগ দিতাম এবং ডাকাতদের সাহসে বিস্ময় প্রকাশ করতাম। সবচেয়ে মজা 
হত বাড়ীতে । 

আমার বাবা এমানতেই একট? সাবধানী প্রকাতির মানুষ; তারপর আবার 
শহরের আতি সন্নিকটে এই ডাকাতির সংবাদে তানি খুবই বিচলিত এবং 
আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়োছিলেন। বিচলিত হবার কারণও তাঁর ছিল। সবাই 
'জানত 'তানি গহনাপন্র বন্ধক রেখে মহাজন কারবার করেন; সুতরাং আমাদের 
বাড়ী লুঠ করলে যথেম্ট লাভের সম্ভাবনা । বাড়ীতে অবশ্য সাবধানতার 
অভাব ছিল না। বাড়ীর দরজাগ্ীল লোহার, সন্দূক এবং আলমারী যথেষ্ট 
বড় আর শস্ত, মাঝে মাঝেই নতুন ধরনের তালা লাগান হয় তাতে। এ ছাড়া 
সাত আটটি নানা-জাতের কুকুর রান্রে বাড়ী পাহারা দেয়। 

কন্তু অস্ব্শস্ত্র নিয়ে এই জাতীয় ডাকাতদল যদ হানা দেয় তাতে কোন 
ব্যবস্থাই কোন কাজে লাগবে না। তাই নিয়ে বাবা প্রায়ই মা, 'দাঁদ এবং 
আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। বাইরে থেকে শুনে আসা নানারকম 
গুজব ফলাও করে বলতেন, আর কি করে বাড়ীটাকে ডাকাতদের অভেদ্য করে 
(তোলা যায় তাই ?নয়ে রান্রাদন চিন্তা করতেন। 

ডাকাতির পর থেকে নেতাদের নির্দেশ মত আম সব সময় সঙ্গে রিভল- 
ভার রাখতাম, যাতে পুলিশ আমাকে বন্দী করতে না পারে। খেতে বসার 
সময়েও 'রিভলভারাটি আমার সঙ্গে থাকত। বাবার এই সব কাল্পানক ভয়ের 
কথা শুনে, হাত দিয়ে গোপনে রাখা িভলভারটি অনুভব করতাম আর 
মনে মনে হাসতাম। দাদ আবার এই ডাকাতদের জাতি, ধর্ম, বয়স ইত্যাঁদ 
সম্বন্ধে বাবাকে নানারকম প্রশ্ন করে মজা পেত। কখনো কখনো বা ডাকাত- 
দের চেহারার কাল্পনিক বিবরণ 'দয়ে বাবা-মাকে আরো ভীত করে তুলত। 
বাবা-মার অজ্জানতার সুযোগ নিয়ে আমরা আমোদ উপভোগ করতাম। 


২ :.. আশ্লগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


এই আমোদ বোঁশাদন আর চলল না। ঘটনার দূপতন দিন পর, এক- 
দন আমাদের লেডাঁ ডান্তার মাসীমা হঠাং অসময় দুপুরের দিকে এসে হাঁজর। 
কোনাদকে দৃূকপাত না করে বাবা-মাকে ডেকে নিয়ে বন্ধ ঘরে কি সব আলো- 
চনা করলেন। পনের মিনিটের মধ্যে আমার ডাক পড়ল। ঘরে ঢ্‌কে দেখি 
তনজনেরই মুখ ফ্যাকাশে, কপালে চিন্তার রেখা; 'তিনজনেই যেন খুব বোঁশ 
উীদ্বগন। ঠিক বুঝতে পারাছলাম না তাঁদের উদ্বেগের কারণ, তবু মনে মনে 
একটা আশঙ্কা 'ছিল। বিশেষতঃ আমার ডাক যখন পড়েছে তখন নিশ্চয়ই 
আম এতে জাঁড়ত। 

সঙ্গের 'রিভলভারটি সযত্নে আড়ালে রাখলাম। আগেই বলোছ নেতা- 
দের নিদেশে আমি সদাসর্বদা, এমন কি বাড়ীতে ও খেলার মাঠেও, 'রিভলভার 
সঙ্গে রাখতাম। পুলিশ আমাকে সন্দেহের চোখে দেখত- যে কোন সময়ে 
বন্দী করতে পারে, তাই এই সতকর্তা। কাজেই মা-বাবা-মাসীমার সামনে 
যখন এসে দাঁড়য়েছি তখনও সঙ্গে আছে 'রিভলভার । 

কারো মুখে কোন কথা নেই। কিভাবে কথাটা পাড়া হবে তাই বোধ 
হয় চিন্তা করাছলেন সবাই । খানিকক্ষণ নীরবতার পর মাসীমা বললেন, “দেখ 
অনন্ত, আমি “স্বদেশী স্টোর' থেকে সোজা এখানে আসছি। ওখানে সকলেই 
ডাকাতির কথা আলোচনা করছে এবং বলাবলি করছে তুমি নাকি এ দলের 
মধ্যে আছ। পুলিশ তোমাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করবে এমন কথাও তারা 
বলছে। এখানে তোমার মা-বাবা বসে আছেন, আম আছ- বাইরের লোক কেউ 
নেই। তুমি সাঁত্য কথা বল। আসল ব্যাপারটা কিঃ এই ডাকাতির সঙ্গে 
তুম কতটা জাঁড়ত... 2” 

মাসীমাদের সংগৃহাঁতি তথ্যের উৎস বুঝতে দৌর হল না। মাসীমাও 
গোপন করেন নি যে, “ক্বদেশী স্টোর” থেকে সংবাদটি পেয়েছেন। তিনজনে 
উদগ্রীব হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, এখন সামান্য একটু 
দ্বিধার ভাব দেখালে বা একটুখানি ইতস্তত করলেই তাঁদের মনে একটা বিরূপ 
ধারণার সৃষ্টি হবে। তাই একটুও চিন্তা না করে সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনার 
ভাণ করে বললাম, 

হ্যাঁ হ্যাঁ জান, এই সব কুৎসা রটনা করছে কারা তা' আম জান। 
এই সব দলাদাল, ঝগড়া, রেষারোষর ব্যাপার আপনারা বুঝবেন না। ওদের 
ওখানে আমার বিরুদ্ধে এই সব প্রচার করা হচ্ছে, অন্য জায়গা থেকেও আমার 
কানে এসেছে। আপনারা চিন্তা করবেন না। পুলিশ এত বোকা নয় ষে ওদের 
এই সব প্রচারে ভুলে বিপথে ঘুরে বেড়াবে। আপনার "স্বদেশী স্টোরে বলে 
দেবেন যে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করলে আম বিল্দুমান্র ভয় পাব না। আর 
এ কথাও বলে দেবেন যে, পুলিশকে অত সহজে ঠকান যায় না।” 

আমার কথার ভাবে ওরা আশ্বস্ত হলেন। 'বি*বাস করলেন যে,' এটা 
নিতান্তই একটা তুচ্ছ গুজব; সাঁত্যকারের অপরাধীকে খঃজে বার করবার মত 
ব্াদ্ধ পুলিশের আছে। 

এর পর দ?' মনের মধ্যে আমাকে আর একটি পরার সন্ধান হতে 
হল-সেটা আরও জাটল। 


প্রুথম সন্রিন পদক্ষেপ ও পরবরতশ ঘটনাচক্র ৬ 


সোঁদন দলের বিশেষ একটি কাজ সেয়ে বেলা এগারোটায় বাড়ী ফিরেছি, 
বাবা আমাকে ডেকে ঘললেন-_ 

“আধঘন্টা আগে তোমার চন্দ্রশেখর কাকা তোমার সঙ্গে দেখা করতে 
এসৌছলেন। তুমি এলেই তোমাকে তাঁর কমাঁর্শয়াল কলেজে পাঠিয়ে দিতে 
বলেছেন। চন্দ্রশেখর আমাকে বললেন যে, সাঁত্য কথা বললে তোমাকে ডীন 
বাঁচিয়ে দিতে পারেন। যাকগে, তুমি এখাঁন তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা কর 1, 

তখাঁন রওনা হলাম চন্দ্রশেখর কাকার সঙ্জো দেখা করতে । চন্দ্রশেখর 
দে, রাজাবাজার বোমা-মামলায় অভিযযন্ত হয়োছলেন। ১৯১১১।১২ সালে তিন 
চার বছর জেল খেটেছেন। তাঁর বড় ভাই হূদয়চন্দ্র দে ডান্তার, আমার বাবার 
সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু। হৃদয় কাকা আর আমরা যেন একই পাঁরবারের 
লোক 'ছলাম। 

চন্দ্রশেখর কাকাকে আম গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতাম। দীর্ঘ গোরকায়, 
সবল স্ন্দর দেহ ছিল তাঁর; চলাফেরায় একটা বৌঁশিষ্ট্য ছিল। কারা-বন্ধন 
থেকে মস্ত হবার পর শরহ্যাণ্ড, টাইপ এবং টোলগ্রাফ শেখবার জন্য একটা 
কমাঁশিয়াল কলেজ খুলে বসলেন। এই কলেজের সাটশফকেট নিয়ে ছাত্ররা 
রেলের চাকরী পেত। সময় সময় সরকারী চাকরীতেও ঢুকতে পারত। 
এসব তখন আমার চিন্তার বিষয়বস্তু ছিল না। আকর্ষণায় ব্যান্তত্বের জন্য 
এবং সর্বোপার রাজাবাজার বোমা-মামলায় শাঁস্তপ্রাপ্ত দেশভন্ত বীর হিসেবে 
তান আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন। 

সোঁদিন মনে মনে ভেবৌছলাম যে, চন্দ্রশেখর কাকার কাছে কিছুই গোপন 
করা চলবে না। তান আমার ফ্বীকারোন্তি শুনে অখুশি হবেন না, কারণ 
তাঁনও যে একই পথের পাঁথক। কাজেই সব কথা তাঁকে খুলে বলব' 


জানি না আকাশের কোনো গ্রহ সৌঁদন আমার প্রাত সদয় হয়োছল কি 
না, নইলে পথে টোলগ্রাফ আঁফসের পাহাড়ের নীচে হঠাৎ জুলুদার সঙ্গে 
আমার দেখা হবে কেন? জুলুদাকে সংক্ষেপে ঘটনাটা বললাম। শুনে 
জুলুদা বিশেষভাবে আমাকে সাবধান করে দিলেন যেন িছৃতেই আম তাঁর 
কাছে কিছ স্বীকার না কার। জুলঃদার সঙ্গে দেখা না হলে সৌদন নিজের 
অজান্তে আম নিজের প্রাত এবং দলের প্রাত বিশেষ বিপদ ডেকে আনতাম। 


কমার্শয়াল কলেজে গিয়ে চন্দ্রশেখর কাকার সঙ্গে দেখা করলাম। 
আমাকে দেখেই উনন খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমাকে ভিতরের ঘরে নিয়ে 
গিয়ে নারাবীলতে বেশ নাটকীয়ভাবে বললেন 

“দেখ, বচিবার পথ আমার হাতে । সাঁত্য কথা বলবে। মিথ্যা বলবে 
না। ঠিক করে বল ডাকাতি তুমি করেছ? আমার কাছে গোপন করো না।” 

কথাগুল বলবার সময় তাঁর তক্ষ-দৃম্টি আমার অন্তর ভেদ করে সত্য 
জানবার চেস্টা করাছল। আম সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। 
মনে যাই থাক, মুখের ওপর তার ছায়া যেন কিছুতেই এসে না পড়ে। মুখে 
প্রাপণে সরলতার ছাপ ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করে বললাম_ 

“আমাকে বিশ্বাস করুন কাকাবাব্‌, আম কক্ষনো ডাকাতি কার নি। 
যাঁদ সাঁত্যই করতাম আপনার কাছে চ্বরঁকার করতে কোন বাধা ছিল না। 
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আমাদের প্রাতিষ্বন্থণী দলেরাই আদায় সম্বন্ধে এই সব গন্জব রটাচ্ছে। তাদেকস 
বিরুদ্ধে ক করতে পারি বলুন 2... 

আমার আঁভনয় সার্থক হল। কাকাবাবু আমার প্রতিটি কথা বিশ্বাস 
করলেন। বোধ হয় ভাবলেন তাঁর বিরাট ব্যান্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে এতটুকু 
ছেলে কখনো ধোঁকা দিতে সাহস করে না। আমার নি্দরশোষিতা সম্বন্ধে 
নিশ্চিত হয়ে তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে, আমি যেন এই সব গজব 
নিয়ে চিন্তা না করি। 

তারপর শুরু হল নানা কথা- তাঁর অতাঁত জীবনের সব রোমাণ্চকর 
কাহনী। আমি তাঁর সব কথা খুব মন 'দিয়ে শুনলাম; উৎসাহশ শ্রোতা পেয়ে 
তিনিও খুব খুশি হয়ে উঠলেন। কথায় কথায় পরোইকোরা ডাকাতির কথাও 
উঠল। আম এবার আমার সারল্য প্রমাণের জন্য 'পান্চজন্যের খবরটা" ব্যবহার 
করলাম, 

“আচ্ছা কাকা, ওরা কি করে ৭৮টা লোহার 'সন্দুক ভেঙে ফেলল ? 
এ যেন অলৌকিক কাহিনী বলে মনে হয়।" 

কাকাবাবু সিন্দুক ভাঙার রহস্য জানতেন, তাই আঁচ্ছল্যের সঙ্গে 
বললেন, 

“না না, ৭৮টা নয়-ওটা ছাপার ভুল। ৭।৮টা সিন্দুক ভেঙেছে, তাও 
সব কাঠের।” 

“তাও কম কথা নয়। সেগুলই বা ভাঙল কি করে?” 

“ও কিছ? কঠন কাজ নম়ন।” এবার কাকাবাবুর কণ্ঠম্যরে গর্বের 
আভাস--একটা লোহার রড দিয়ে একটা মোচড় দিলে বা বড় হাতুঁড়র ঘ৷ 
'দিলেই' তালা ভেঙে যায়।...আমরা ষখন এসব কাজ করতাম তখন নদীর ঘাট 
থেকে বাড়ী পর্যন্ত মোমবাতির আলো জবালতাম, তারপর কাজে লাগতাম 1...” 

চোখ বড় বড় করে তাঁর কাহনী শুনলাম-_-কাকাবাবুও তাঁর বিপ্লবী 
জীবনের ইাতহাস বলে আমাকে 'বাস্মিত করে খাঁশ হলেন। বেচারা চন্দ্র 
কাকা! কত সহজেই ঠকানো গেল তাঁকে! 

মাসীমা এবং চন্দ্রকাকা-_দুজনেই আমার নিরীহভাব দেখে বিশ্বাস 
করোছিলেন যে আমি নিরপরাধ । মাসীমা যে এলাকা থেকে খবরটা সংগ্রহ 
করোছলেন সেখানে গিয়ে জোর গলায় আমার নির্দোষ প্রমাণ করে এলেন। 
চন্দ্রকাকাও শহরের আভজাত মহলে জানালেন, আমি এ ডাকাতির সঞ্গে বন্দ- 
মাত্র সংশ্লিষ্ট নই-সবই অপরপক্ষের রটনা । 

এর ওপর আবার গ্রামের লোকদের কাছে বর্ণনা শুনে এবং আমাদের 
স্বেচ্ছায় ফেলে আসা মৃসলমানী টপ দেখে আর আমাদের মৃুখানঃসৃত অপর্বে 
নিম্নশ্রেণীর কদর্য ভাষার কথা শুনে পুলিশ অন্য পথে তদন্ত শুরু করল 
-আমাদের নিয়ে আর মাথা ঘামাল না। 

প্রায় দিন পনের পর পাুলশী বিক্রম মাথা চাড়া 'দিয়ে উঠল। 
প্রাথামক তদন্তের পর সরাজুল হক পেরে মৌলভশ সিরাজুল হক), ও রাজ- 
নীতির সঙ্জো সম্পকহশীন কয়েকজন সাধারণ ব্যান্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। 
এদের সঙ্জো গ্রেপ্তার করা হল- চার্[বিকাশ দত্ত, প্রতাপ রক্ষিত এবং চারু- 
বাবুর দলের আরও কয়েকজন লোককে। 
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পলিশ আমাদের কাউকে গ্রেপ্তার না করে চার্বাবুর দলকে কেন ধরল 
তার কারণ আছে। আমাদের সাবধানতা সত্তেও পালিশ বুঝতে পেরোছিল যে, 
এই ডাকাতিতে পিস্তল এবং রিভলভার ব্যবহার করা হয়েছে। আমার 
ির্দোষতা সম্বন্ধে শহরে বেশ আলোচনা হয়োছল। সে জন্য সন্দেহটা 
আমাদের দলের ওপর না পড়ে চারুবাবূর দলের ওপর পড়ল। অবশ্য এই 
সামান্য একটুখানি সন্দেহের বশে পুীলশ ওঁদের গ্রেপ্তার করত না। পুলিশ 
একটি উড়ো চিঠি পেয়োছল যাতে আমাদের দলের লোকদের নাম এবং আমা- 
দের বিরৃদ্ধে ডাকাতির আভযোগ ছিল। এতে স্বভাবতঃই পাঁলশের সন্দেহ 
গে পড়োছল আমাদের বিপক্ষ দলের ওপর । এ চিঠির কথা অনেকাঁদন পরে 
আঁম বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পার যখন ১৯২৪ সালে ১নং বেঙ্গল 
আঁ্ডন্যান্স আ্যা্ত-এর প্রভাবে বন্দী হয়োছলাম। 

যাক পৃলিশ যখন সন্দেহ করল যে এটা একেবারে সাধারণ ডাকাত নন্ন 
এবং বিশ্বাস করল যে, আমাদের দল এতে জাঁড়ত নেই, তখন চারুবাবূর 
দলকেই বন্দী করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। যাহোক শেষ পর্যন্ত মাস 
[তন হাজত খাটাবার পর চারুবাবুদের ছেড়ে দিতে হল। 

আমাদের বিপ্লব জীবনের বহ্নীবধ কণীর্তীবজাঁড়ত স্মৃতি-কথার প্রথম 
কথার্ত এই ডাকাঁত। এই প্রথম প্রচেষ্টায় মাস্টারদার নেতৃত্বে আমরা জরী 
হলাম। টাকা কত পেয়েছিলাম সেটা বড় কথা নয়, নির্বঘে' পুলিশের চোখে 
ধূলো 'দয়ে তাদের বিপথে পরিচালিত করলাম, আমাদের চিহও তারা খজে 
পেল না- এখানেই আমাদের কাতত্ব। 

আমাদের দলের সভায় নেতারা এবার স্থির করলেন যে, আমার আর 
অগ্ সঙ্গে রাখবার প্রয়োজন নেই, উচিতও নয়। কারণ প্রাথামক তদন্তে 
পৃঁলশ কয়েকজন সাধারণ মুসলমান এবং চারুবাবূর দলকে গ্রে্তার করেছে, 
কাজেই আমাদের খুব ভয়ের কারণ নেই এখন। যাঁদ হঠাং কখনও প্যালশের 
হাতে আমি বন্দী হই, প্রমাণের অভাবে হয়র্ত ছেড়ে দেবে। “কিন্তু বন্দী হবার 
সময় যাঁদ আম আত্মরক্ষার জন্য 'রিভলভার ব্যবহার কার, তবে অনাবশ্যক 
জাঁটলতার স্ন্ট হবে। «এই সব সাত পাঁচ ভেবে নেতারা নির্দেশ 'দিলেন যে, 
কেউ এখন চলাফেরার সময় অস্ত্র সঙ্গে রাখবে না, যতাঁদন পর্যন্ত না অন্যরকম 
নিদেশ দেওয়া হয়। 

এরকম 'নিখতভাবে এত বড় একটা কাজ করেও শেষ পর্বত কি পেলাম 
সৈটাই এই নাটকের শেষ অঙ্কের প্রহসন। এ যেন সেই হাসপাতালের 'রপোর্ট 
_-অস্ব্রেপচার সফল হয়েছে, কিন্তু রোগণর মৃত্যু ঘটেছে। অপারচিত ব্যান্তি- 
বিশেষের বাড়ীতে ডাকাত করে তার ফল সম্বন্ধে ষে আনশ্চয়তা দেখা যায়, 
সেই আভজ্ঞতাই আমাদের পরবর্তী বিস্লবীজীবনে, বিশেষ করে ১৯৩০ 
সালের এরীতহাঁসক সংগ্রামের পূর্বাহে, খুবই সাহায্য করেছে, সে সময়কার 
প্রস্তুীতর জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় আমরা কোথাও কোন ডাকাতি কার নি। 

প্রেস রিপোর্টে ছিল-“পরোইকোরায় নগদে ও 'জানিসপত্রে যাহা লুশ্ঠিত 
হইয়াছে তাহার পাঁরমাণ প্রার় পণ্চাত্তর হাজার টাকা । 

শহরে ঘা গুজব ছাঁড়য়েছিল তা'তে 'অপহৃত দ্রব্যের মূল্য আশি হাজার 
, টাকার কম নয়।' 
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আর পালিশ কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুসারে, “ডাকাতরা নগদ টাকা, 
গহনাপন্ন ও অন্যান্য জানিসে প্রায় প্িশ হাজার টাকা লুণ্ঠন কাঁরয়াছে।” 

প্রকৃতপক্ষে দু' ঘণ্টা ধরে অত খোঁজাখূণীজ করে আমরা যা সংগ্রহ করে- 
ছিলাম তার মূল্য খুব বোশ হলেও ছয়শ' (৬০০.) টাকার বোৌশ নয়। যেখানে 
আমরা পণ্ঠাশ হাজার টাকার উদ্দেশ্যে িয়েছিলাম- সেখানে মান ছয়শ' টাকা ? 
ও টাকা ত আমরা নিজেদের বাড়ী থেকেই জোগাড় করতে পারতাম--তার 
জন্য অত সাজসজ্জা, অত সতক্তা আর একটা 'বরাট বিপদের সম্ভাবনা মাথায় 
নেবার কি প্রয়োজন ছিল? এ যে বহৰারম্ভে লঘাক্রিয়া ! 

বিপ্লবের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থ আমাদের নেতাদের কাছে থাকত, 
তাঁরাই প্রয়োজনমত টাকা খরচ করতেন। কারণ, আমরা তখন ছোট 'ছিলাম। 
বেঙ্গল আর্ডন্যাল্স আ্যাক্টে যখন আমরা বিনা 'বিচারে বন্দী ছিলাম তখন পালিশ 
গৃপ্তচর বিভাগের আঁফসাররা আমাদের সঙ্গে দেখা করে বন্ধৃভাবে কথাবার্তা 
বলে নেতাদের বিরুদ্ধে আমাদের মন বিষয়ে দেবার চেস্টা করত। এই সব 
ডাকাতির টাকা-পয়সার অপব্যবহার হয়-এ কথাও তারা জানাতে ভুলত না। 
কিন্তু তাদের চালে আমরা ভুলি নি। প্রথম সারির সৈনিক হওয়ায় অপহৃত 
অথের পারমাণ আমাদের অজানা ছিল না। তাই নেতাদের নিম্কলঙ্ক চারে 
যা'রা অপবাদের ছাপ দেবার চেষ্টা করত তারাই আমাদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন 
হ'ত। পরোইকোরা ডাকাতিতে কত টাকা পাওয়া গেছে তা" আমি ভাল করেই 
জানতাম। 

ইন্ডিয়ান রিপাবিকান আর্মির চট্রগ্রাম শাখার বস্লবাঁরা তাদের প্রথম 
ডাকাঁততে এই করুণ আভজ্ঞতা লাভ করে প্রাতিজ্ঞা করল বে, অর্থসংগ্রহের জন্য 
কোনাদন ভাঁবষ্যতে কোন কারণেই তারা কোন গৃহস্থবাড়ঈতে যেত বড়লোকই 
হোক না কেন) ডাকাতি করতে যাবে না। কারণ, সেখানে ভুল সংবাদ পাবার 
সম্ভাবনাই বোশ। এই প্রাতজ্ঞা আমরা রক্ষা করোছলাম। এরপর আমাদের 
দল কখনও কোন গৃহস্থবাড়ীতে ডাকাতি করে নি। 

এই ডাকাতি থেকে আমরা আরও একাট শিক্ষা গ্রহণ করোছলাম--ভাল 
মত ভয় দেখাতে পারলে মানুষের বিচারবাদ্ধ লোপ পায়তারা রজ্জুকেও 
সর্পভ্রম করে। সেই রাত্রে সরসীবাবূর বাড়ীর ঘটনায় আমরা মান্ন সাতজন 
অংশ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু ভাঁত গ্রামবাসীরা যে বর্ণনা 'দিয়েছিল তা'তে 
শোনা বায় চল্লিশজন লোক, চাল্লশটা সাইকেল, চাল্লশটা টর্ট এবং চল্লিশটা 
বিভলভার নিয়ে ডাকাতি করতে এসেছিল। এই ঘটনার আট বছর পরে ৯৯৩০ 
সালের ১৮ই এপ্রল আমরা আমাদের এই আভজ্ঞতা সম্বল করে যখন মাত্র 
পণ্ঠাশজন বিপ্লবী পুলিশ হেড-কোয়ার্টার আঁধকার করোছিলাম, তখন আমাদের 
সমবেত জয়ধ্বান আর বন্দুকের গুলীর শব্দ বিমূঢ় সিপাইদের কানে সহশ্- 
লোকের সশস্ত্র আক্লমণ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। 

এই রাজনোতিক ডাকাতির জন্য আমাদের দলের ওপর ধাতে কোনমতেই 
পুলিশের কোন সন্দেহ না হয়, সেজন্য নেতারা আরও একটি উপায় অবলম্বন 
করলেন। যাদের ওপর পুলিশের সতর্ক দৃম্ট ছিল, যাদের গাঁতবাধ অনু- 
সরণ করে পাালশ কোন কিছু সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিল, তাদের নির্দেশ 
দেওয়া হল স্বাভাবক জীবনযান্রায় মন 'দিতে। ফলে জুলুদা হঠাং ভাল 
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ছেলে বনে গিয়ে কলকাতায় পাঁরবাঁরক ব্যবসা দেখাশোনা করতে শব; করে 
দিলেন। মাস্টারদা "নাল স্কুল” নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে আবার 
শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করলেন আর আমি ও নির্মলদা পড়াশুনায় মন দিলাম। 


আমি আর স্কুলে ফিরে গেলাম না। বাড়ীতে ডেস্কের সামনে বই খুলে 
বসে থাকতাম। বাবা-মাকে বোঝাতাম যেন আমাকে তাঁরা কলকাতায় 
পাঠিয়ে দেন, সেখানে গিয়ে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনাস্টিটিউশনে' (বর্তমানে 
যাদবপুর ইঞ্জনীয়ারং কলেজ) ভর্তি হব। আমার বন্ধ গণেশ এক বছর আগে 
ওখানে ভার্ত হয়েছে-_ আমার ইচ্ছে আমিও সেখানে যাই। 

গণেশের অনুপাস্থাতি আমাকে পাঁড়া দিত। তাই ভাবলাম দলের 
নির্দেশে যখন স্কুলে ভার্তি হতেই হবেঃ তখন গণেশ যেখানে আছে সেখানে 
ধাব। পূজার ছুটিতে গণেশ এলে তাকে বললাম সব কথা। সেও খুব 
খাীশ। ঠিক করলাম যেমন করে পার বাবাকে রাজী করাবই। 

বাবা আমার প্রস্তাবে একেবারেই মত দিলেন না। তান মাকে বললেন, 
«৪ ওখানে গিয়ে মন 'দিয়ে পড়াশুনা করবে ভেবেছ? কক্ষণো না। দেখবে 
ওখানে আরও পাঁচটা দলের সঙ্গে মশবে আর লেখাপড়া সব চুলোয় বাবে ।” 


বাবার মত না পেলে যাওয়া অসম্ভব। তাই নানাভাবে মাকে বোঝাতে 
লাগলাম । হাজারটা মিথ্যা কথা বলে মন ভুলিয়ে তাঁকে বিশ্বাস করালাম যে, 
আম সাঁত্যই মন "দিয়ে পড়াশুনা করতে চাইাছ। মা আর 'দাদর অনুরোধ 
এড়াতে না পেরে শেষ পর্বন্ত বাবা মত দিলেন। হয়ত মনে ভাবলেন, সাত্যিই 
তো, পড়াশুনা না করে বাড়ীতে বসে থাকলেই বা ি লাভ হবে? কিন্তু 
মাকে বললেন, | | 

“এই আমি বলে দিচ্ছি মনে রেখো, ও কক্ষণো পড়াশুনা করবে না। 
তোমাকে ভাবিষ্যতে এর জন্য অনুতাপ করতে হবে।” 


আমার বাবা আমাকে ভালমতই চিনতেন, তাই সাঠক ভাবষ্যদ্বাণী 
করেছিলেন যে আম পড়াশুনা করব না। কিন্তু আম পড়াশুনা করি বা না 
কাঁর, শেষপযন্তি যে বাবা-মা'র অনুতাপের কারণ ঘটাব না, এ বিষয়ে নীশ্চত 
ছিলাম। এখন পর্যন্ত আমার বশ্বাস আম এমন কিছ, কারান যার জন্য 
মাকে অনুতাপ করতে হয়েছে। 

বাবার অনুমতি পেয়ে আম গণেশকে বললাম আমার জন্য একাঁট সাঁট- 
যোগাড় করে দিতে । গণেশ সেকেন্ডারী কোর্স পড়ত; 'কল্তু আমার পক্ষে 
সেই কোর্সে ভার্ত হওয়া হয়ত সম্ভব হবে না। কারণ স্কুলে পড়বার সময় 
গণেশের ম্যাথমেটিক্স এবং মেকানিক্স সাবজেক্ট ছিল, আমার ছিল না। তবু 
প্রাইমারী কোর্সেও যাঁদ সাঁট পাওয়া যায় তাতেই হবে। কারণ কোন ক্লাসে 
ভার্ত হচ্ছি বা কি পড়ছি সেটা আমার চিন্তার বিষয় ছিল না; আসল কথা 
কলকাতায় যেতে হবে। কাজেই দুই বন্ধুতে মিলে পরামর্শ করে ঠিক হল 
আগামী সেসনে কলকাতায় গিয়ে আম 'ব টি ইনাস্টিটউশনে ভার্ত হব,__ 
তখন স্কুলটা ছিল মাঁনকতলায়। 


এই তিন মাসে আমাদের দলের কাজ একেবারে যে বন্ধ ছিল তা' নয়। 
নতুন নতুন সদস্য সংগ্রহ করা আর ব্যায়াম, বক্সিং, যুযুৎস:, ইত্যাদি শিক্ষা ও 
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অভ্যাস করা নিয়মিত চলাঁছল। অ্বিকাদা মাঝে মাঝে শহরে এসে থাকতেন, 
আবার গ্রামের ভেতর সংগঠনের কাজে চলে যেতেন। অস্মশস্ম শিক্ষা বা ব্যবহার 
করা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। সবচেয়ে বোশ হ'ত আলোচনা--ভবিষ্যং 
সশস্ন আক্রমণ সম্বন্ধে আলোচনা- কোন নির্দিষ্ট পাঁরকজ্পনা বা সুস্পম্ট কোন 
কাজের কথা নয়। দলের মধ্যে সামায়ক একটা 'নাক্কয়তার ভাব দেখা গেল। 

এ সময়ে একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। সে কথা বলছি। আমাদের 
একজন সাথী রাজেন দাস- বয়সে মাস্টারদা, আম্বকাদা এদের সমবয়সী হবে। 
এই বন্ধুটি প্রায়ই বিপ্লব সম্বন্ধে আমাদের কাছে জবালাময়ী বন্তৃতা 
দিত এবং আমরা যে কোন কিছু না করে হাত পা গুটিয়ে 
বসে আছি এর জন্য আমাদের যংপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করত। বলাবাহুল্য, 
পরোইকোরা ডাকাতির বিষয় ও কিছু জানত না। আমরাও ওকে 
কিছু বালান বা দলের আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীর মধ্যে তাকে 'নহীন। 
এর প্রধান কারণ দলের নেতারা মনে করতেন-_-ওপরের আড়ম্বর যতখানি দেখা 
যায় ভেতরে ঠিক ততটা শাঁস নেই। অবশ্য ওর আন্তরিকতা বা দেশ-প্রীতি 
সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। ও আমাদের নিক্কিয়তার জন্য যে- 
ভাবে তিরস্কার করত তা'ও যে একেবারে ভিত্তিহীন তা নয়। বরণ ওর 
[তিরস্কার আমাদের বিপ্লবের কাজে খানিকটা শন্তি সণ্টার করত, এ কথা বলা 
যায়। ৰ 

কিন্তু ওর কথার ভাবে আমরা বেশ কৌতুক অনুভব করতাম। হঠাং 
হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ও মাস্টারদা, অম্বিকাদা, ও নির্মলদাকে বলত “আর কত গৃজ- 
গুজ ফুসফুস করাঁব? কেওল গুজগুজ অর ফুসফুস! কাম তো কিচ্ছু 
নাই, কেওল বাং। পোয়াছার মাথা খাই কি আর অইব? কেওল কথা দি 
ভলাই কি অইব* ...কাওজে কলমে তো বৌ 'বিবলাব কৈরগাঁ। হারা কইল- 
কাতা দাদাওলের লয় ঘযার দোঁখ্য। হককলর একই কথা ! কেওল বাং আর বা, 
গুজ গুজ আর ফুস ফুস। বছরর পর বছর গেল গৈ। কেওল বিবৃলাবের 
খোয়াব দেইলাম। আইজো কোন এগগুয়া আকশন ন কৈরলাম। অরগ্যা- 
নাইজেশন রাইএরে কি'ইব-ভাঙ্গ দে না! মিছামিছি নিজেরে ভুলাই আর 
গক'ইব?” আর কত ফিস ফাস করাবঃ কেবল গজর গজর আর ফৃস ফুস। 
কাজ তো কিছুই নেই, কেবল কথা । ছেলেপুলের মাথা খেয়ে ক আর হবে? 
কেবল কথা "দিয়ে ভুলিয়ে কি হবে 2.....কাগজে কলমে তো অনেক বিপ্লব 
করেছি। সারা কলকাতা দাদাদের সঙ্গে ঘুরে দেখোঁছ। সবারই সেই এক 
কথা। কেবল কথা আর কথা! কেবল গজগজানি আর ফৃসফসানি। বছরের 
পর বছর পোঁরয়ে গেল আজ পর্যন্ত একটা আ্যকশনও কার নি। অরগ্যা- 
নাজেশন রেখে আর কি হবে- ভেঙে দে না! শুধু শুধু নিজেকে ভুলিয়ে 
কি হবে?)। 

বন্ধু রাজেন দাসের এই' সব কথা কখনও আমাদের বিরান্ত উৎপাদন করে 
ন, বরণ কাজে উৎসাহ দিয়েছে। কিন্তু আমরা জানতাম ও মূখে যতই 
আস্ফালন কর;ক, সাত্যকার্রের কাজের সময় এলে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় 
দিতে পারবে না। পর পর কতকগুলি ঘটনায় এ ধারণা আমাদের বজ্ধমূল 
হয়োছল যে, খুব ভালোমত প্রেনং না পেলে ও পরপ্লবের' পথে বোশ দর 
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অগ্রসর হতে পারবে না। কাজেই ওকে পরাক্ষা করে দেখবার জন্য একটি 
গ্ল্যান খাড়া করা হল । 

নারদস্ট 'দনে আমার সাজসজ্জা আরম্ভ হল। আঁট করে পরা ধুঁতির 
ওপর একাঁট লবঙ্গ; সাদা সার্টের হাতা গুটিয়ে নিয়ে তার ওপর একটা কালো 
ওয়েস্ট কোট পরলাম, তার একটামান্র বোতাম লাগানো, যাতে এক 'নিমেষে ওটা 
গা থেকে খুলে নিতে পার, মুখে কালো চাপ দাঁড়, ইয়া গোঁফ। আয়নায় 
নিজেকে দেখে চিনতে পাঁর' না-ঠিক যেন শহরের একজন কুখ্যাত মুসলমান 
গাণ্ডা। 

আমাদের বাড়ীর কাছে একটা খাল পড়ো জাম 'ছিল, প্রায় পাঁচ বিঘা 
হবে। তার চারাদকে ভদ্র পাড়া; একাদকে একাট পায়ে-চলা পথ- এ পথ 'দিয়ে 
সোজা আমঞ্ঈদের বাড়ীতে খুব অল্প সময়ে আসা যায়। 

আম্বকাদা ননার্দস্ট সময়ে একটা ছুতা করে রাজেন দাসকে আমার 
বাড়ী পাঠালেন, বললেন-এঁ সোজা পথ 'দিয়ে যেতে । নঞ্জে ডীন ন্যাশনাল 
হাই স্কুলের বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এই পথে ন্যাশনাল হাই. 
স্কুল থেকে আমাদের বাড়ীতে আসতে 'মাঁনট দশেকের বেশি সময় লাগে না। 
রাত তখন নটা, মাঠ আর পথ দুই-ই এ সময়ে নিজন। 


এক প্রকার বৈপ্লাবক শিক্ষার উদ্দেশ্যে এই মাঠাঁট আমরা এই ধরনের 
সামান্য বিপজ্জনক কাজে ব্যবহার করতাম। এখানে যাঁদ কোন গোলমাল 
বা অনাবশ্যক চীংকারও হয়, আমরা আমাদের প্রাতবেশদের বুঝিয়ে সাজিয়ে 
মানাতে পারব-তারা অন্তত আমাদের পুলশের হাতে দেবে না। 


নাদস্ট সময়ে আমি সেই মাঠে পায়ে-চলা পথের ওপর পায়চারী করতে 
লাগলাম। অপেক্ষা করাঁছ রাজেন দাসের জন্য, আর ভাবাছি এই অন্ধকার রানে 
মাঠের ওপর এই ভীষণ মৃর্ত দেখলে রাজেন দাসের অবস্থাঁট কি হবে 2 
কি করবে সে? আমাকে মারতে উদ্যত হবে, না চীৎকার করে আমার পেছনে 
পেছনে দৌড়বে, না চেশ্চাতে চেশ্চাতে পালিয়ে যাবে, নাক একেবারে অজ্ঞান 
হয়ে পড়বে? সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত আছি আমি । আর অন্য কিছু হলেও 
তার ব্যবস্থা করব। কিন্তু মারয়া হয়ে যাঁদ আমায় আক্রমণ করে, তবে আহত 
হবার সম্ভাবনা । কারণ আম জানি ও আমাদের বন্ধু, তাই আমি ওকে মারতে 
পারব না। অথচ গুন্ডার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাব্র জন্য ও প্রাণের দায়ে 
প্রতি-আক্রমণ করবে। 

এই সব সাত পাঁচ চিন্তা করছিলাম। এমন সময় দোখ বেশ স্ফৃর্তি 
মনে এগিয়ে আসছে রাজেন দাস। পায়ে-চলা পথটার ওপর দহ হাটু মুড়ে 
উঠকো হয়ে বসে রইলাম। দূর থেকে ও আমাকে দেখতে পেল। তার গাঁত 
একট; মন্দ হল, বোধ হয় ভাবল এই অসময়ে মাঠের মধ্যে আবার কে বসে? 

ওর হাবভাব দেখে আমি উঠে ওর দিকে দু'পা এগিয়ে গেলাম । তার গাঁত 
এবার একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। হতভম্ব হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর 
একটু এগিয়ে দু হাত তুলে আম ওকে আস্তে একটু ধাক্কা 'দিলাম--আঁত 
সামান্য এক ধাব্কাতেই কুপোকাৎ। সে যেন একেবারে স্থাণুর মত নিশ্চল । 
না পারছে কথা বলতে, না পারছে চলতে, না পারছে আমাকে ফিরে আরুমণ 
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করতে। পালাবারও উপায় নেই, পা' দীটি যেন কে শক্ত করে পেরেক দদয়ে 
মাটির সঙ্গে আটকে দিয়েছে৷ 

আর হাসি চাপতে পারছিলাম না। ওকে ছেড়ে দিয়ে একরকম প্রায় 
জোরে জোরেই হাসতে হাসতে পা চালালাম। অম্বিকাদা আমাদের পরণক্ষার 
ফল “জানবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ন্যাশনাল হাই-স্কুলের বারান্দার অপেক্ষা 
করাছলেন। বসাক এজ আমি গিয়ে 
সব ঘটনা বলাতে অন্বিকাদাও প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন। 

একট; পরেই দেখি রাজেন দাস, আমার দাদা এবং আমাদের বাড়ীর 
একজন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে এদিকে আসছে-সকলেরই হাতে লাঠি, চাকরের 
হাতে লণ্ঠন। মজার কথা এই যে আমার দাদা নেন্দলাল সং) আগে থেকেই 
সব জানতেন। কিন্তু আমাদের কথামত এ বিষয়ে রাজেনকে বিদ্্ না বলে 
লাঠি এবং লণ্ঠন দিয়ে তাকে সাহায্য করেছেন। 

ওদের আসতে দেখেই অম্বিকাদা হাসতে শুরু করেছেন। “কিন্তু আমি 
যেন খুব অবাক হয়োছ এমনি ভাব করে বললাম--“এ কি দাদা; তোমরা 
এ সময়ে লাঠি আর লণ্ঠন 'নয়ে কোথায় চলেছ ?” রাজেন খুব উত্তোঁজতভাবে 
উত্তর দিল, 
রি “জান কি সাংঘাতিক ব্যাপার! আমাকে ক'্জনে মিলে আক্রমণ করে- 
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“সাঁত্য ঃ কারা তারাঃ কোন্‌ দকে গেছে? কজন 'ছিল দলে : 
তোমার লাগে নি ত?৮_ এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন কার। 

এবার রাজেন বেশ উৎসাহের সঙ্গে গল্প ফে*দে বসল-_ 

“8 খোলা. জায়গাটা দিয়ে যাঁচ্ছি। তিনজন লোক হঠাৎ এঁগয়ে এসে 
আমাকে আক্রমণ করল। আমি পড়ে গেলাম। বেশ ব্যথা পেয়েছি। ওরা 
ক'জন পৃব-ীদকে দৌড়ে পাঁলয়ে গেল।” 

আমি এবার সাত্য সাঁত্যই অবাক! এমন আধাঢ়ে গঞ্প শুনতে হবে 
ভাবি নি। পেট ফেটে হাঁসি আসছে, কিন্তু হাসবার উপায় নেই, তাহলে সব 
ভেস্তে যাবে। আরও গম্ভশর হয়ে বললাম, 

“কী আশ্চর্য! এখানে এই ভদ্রুপল্লীতে এসে গুণ্ডারা আক্লমণ শুরু 
করেছে ঃ এর কারণ কিঃ আমার মনে হয় নিশ্চয়ই তারা আমাকে মারবার 
জন্য এসেছল। আম তরান্ে প্রায়ই এ পথে বাড়ী যাই! বোধ হয় ভুল 
করে তোমাকে মেরেছে। আমি গুণ্ডাদের ভয় কার না। কিন্তু কত সময় 
মেয়েরাও এ পথে যাওয়া-আসা করেন। এ ধরনের ঘটনা তো চলতে দেওয়া 
উঁচত নয়। যে করে হক এসব বন্ধ করে 'দতে হবে......1% 

এইভাবে আম ব্যাপারটা ঘুঁরয়ে দিলাম। রাজেন দাসও আমার কথা 
বিশ্বাস করল। আসল ঘটনার 'বিন্দুবিসর্গও সে জানল না। 

আর একটা অভিজ্ঞতার কথা এখানে না বলে পারাছ না। ঠিক এ 
জায়গাটায় এভাবে আমরা আর একজন সাথশর সাহস পরাক্ষা করোছিলাম। 
সে আমার সমপাঠণী, নাম-নবীন। আমার চেয়ে শান্তি তার কম নয়। কিন্তু 
যেই আম মুসলমান গুণ্ডা সেজে আক্রমণের ভঙ্গীতে হাত তুলে ওর কাঁধে 
সামান্য আথাত করেছি, অমানি সে প্রাণপণে চীৎকার করে উঠল, 


প্রথম সায় পদক্ষেপ ও পর়বন্তশি ঘটনাচক এ. 


“উজা_উজা আঁরে মারি ফেলাইলো।” (আস্দন-ছ:টে আস্বন- 
আমাকে মেরে ফেলল)। 

আমি পড়লাম মহা বিপদে। আচমকা ও যে এভাবে চেচিয়ে উঠবে 
আমি তা' আশঙ্কা কার নি, ভেবেছিলাম হয়ত খানিকটা বাধা দেবার চেষ্টা 
করবে। যাই হোক, সব অবস্থার জন্যই প্রস্তুত ছিলাম। এই পাড়ায় এইভাবে 
চেশচয়ে উঠলে আশেপাশের বাড়ী থেকে আলো আর লাঠি নিয়ে লোক জড়ো 
হবে; কাজেই আমি সোজা দক্ষিণ দিকে দৌড়ে গেলাম । বাঁ হাতে দাঁড়, গোঁফ 
আর টুপ খুলে ফেললাম; ডান হাতে ল্যঙ্গি আর ওয়েস্ট কোটটা খুলে 
সবগুলি একত্র করে আমাদের একজন বন্ধ্ব_-সনুকুমার বিশবাসের বাড়ীর এলাকার 
মধ্যে ছ'ড়ে দিলাম। এদিকে আমার আশঙ্কা মত লোক ছনুটে আসছে চার- 
দক থেকে-_পালাবার পথ নেই। সার্ট তো গায়েই ছিল, আঁটি করে পরা 
ধঁতটা একট আলগা করে নামিয়ে নিয়ে আমিও সামনে এগিয়ে গেলাম,” 
যেন চীৎকার শুনে সকলের সঙ্গে সঙ্গে আমিও যাচ্ছি। 

নবীনের দিকে এগোতে এগোতে চেশচয়ে বললাম, 

“কে ওখানে ? কা ব্যাপার ?৮ 

তারপর যেন নবীনকে দেখে খুবই অবাক হয়েছি এইভাবে বললাম__ 

“কী আশ্চর্য! তুমি নবীন? ক ব্যাপার? ক হয়েছে তোমার ?” 

আমাকে দেখে নবীন আশ্বস্ত হল। ইতিমধ্যে লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে 
প্রায় জন পপচশেক ভদ্রলোক এসে হাঁজর। নবীন বলল-_ 

“আমাকে হঠাৎ কতজন মলে আক্রমণ করল। নাথায় আঘাত করেছে।” 

_প্তাই নাঁকঃ ক'জন তারাঃ কোনাঁদকে গেছে 2” উদগ্রীব হয়ে 
প্রশন করলাম । 

নবীন উত্তর দিল, “তনজন ছিল দলে। দুজন প্‌বাদকে গেছে_ 
একজন দাক্ষণ দক 'দিয়ে পালিয়েছে ।” 

একই ব্যাপার! রাজেন দাসের ঘটনারই পুনরাবাত্ত। কোন মতে 
হাঁস সংবরণ করে সবাইকে বললাম--“বোধ হয় গৃস্ডারা আমার খোঁজেই 
এসোছল। যাই হোক, ওদের এবার ভালমত শিক্ষা দিতে হবে ।” ব্যাপারটা 
এখানেই মিটে গেল। 

কিছনদিন বাদে হঠাৎ বিকেলবেলা রাজেন এসে হাজির আমার বাড়খতে। 
তার কথাবার্তার ধরন একেবারে বদলে গেছে। লজ্জায় কুণ্ঠায় ইতস্তত করে 
সে আমাকে জানাল ষে, মাস্টারদার কাছ থেকে সে সবই শুনেছে । সাঁত্যই 
ভার শারীরিক এবং মানাঁসক শান্ত আরও বাড়াতে হবে। 

এরপর থেকে রাজেন দাস নিয়মিত ব্যায়াম ও বক্সিং করত। 

সোঁদনই মাস্টারদার সঙ্গে দেখা । আমাকে ডেকে বললেন__ 

“অন্য সব বারের মত এবারেও রাজেন এসে আমাকে নিক্কিয়তার জন্য 
তিরস্কার করছিল। আমি প্রাতবাদে বললাম, “সাঁত্যই আমরা চুপ করে 
বসে নেই। তখন সে বার বার বলতে লাগল, 'কই ? ক করেছেন-__অল্তত 
একটা কাজের প্রমাণ 'দিন।' তখন আমি বাধ্য হয়ে তাকে বাল, ঘ্ম্যান্ত সৈনিক 
যষে-সে হতে পারে না। তাকে সাহস এবং শান্তর পরণক্ষা দিতে হয়; আমরা 
সৈনিকদের পরাক্ষা করে দলে নিচ্ছি। তারপর সোঁদনকার ঘটনার উল্লেখ করি। 


গড আশ্নগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


রাজেনের প্রশংসা করতে হয় যে, সে একটুও অসন্তুষ্ট না হয়ে বরং নিজের 
দুর্বলতার জনা ল্জিত হল এবং ভবিষাতে নিজেকে তৈরি করবার সংকল্প 
ছহণ করল।” 

এরপর নবীনকেও প্রকৃত ঘটনা বলা হল। সে তার মানাঁসক দুর্বলতা 
সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নিজেকে ভবিষ্যতের বিস্লবাঁরূপে গড়ে তুলতে আপ্রাণ 
চেন্টা করতে লাগল । পরবর্তী পরাক্ষায় সে সসম্মানে উত্তীর্ণ হল। এক জন 
প্রতিবেশী গঞ্ডাদের দৌরাত্ম্য সহ্য করতে না পেরে আমাদের সাহায্য চেয়ে- 
ছিলেন। আমরা এক রাত্রে সেই বাড়ীর চারপাশে আমাদের পাহারাদার নিযুক্ত 
কার। আমরা যে লোকাঁটকে চাইছিলাম, সেই রান্রর আঁভযানে নবীন তাকে 
ধরে নিম্নে এল। 

পরীক্ষা আরও চাই। এট;ুকুতেই দলপাঁতিরা সন্তুষ্ট নন। এবার 'দিতে 
হবে কঠিনতর পরীক্ষা । | 

নবীন এবং আর একজন দলের সাথীকে তোর নাম প্রকাশ করতে চাই 
না) বলা হল- মুসলমান বেশে ভোজালি আর ছোরা নিয়ে শহরের উত্তর 
প্রান্তে একটি নির্জন পথের ধারে তারা অপেক্ষা করবে। একা কোন লোককে 
আসতে দেখলে দুজনে গিয়ে তাকে ভয় দেখিয়ে তার টাকার ব্যাগ অথবা অন্য 
কোন 'জাঁনস ছিনিয়ে নেবে। টাকা বা জানস আমাদের প্রয়োজন নেই। 
আসল উদ্দেশ্য দলের সদস্যপদে যোগ দেবার মত সাহস এবং বিক্মের পরাঁক্ষা 
নেওয়া। 

নার্দম্ট দিনে তারা দু'জনে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রইল। সাবধানতার 
যাতে ভ্রুটি না হয়, সেজন্য আম আর নির্মলদা দৃশট 'রিভলভার নিয়ে তাদের 
অগোচরে কাছেই একাঁট সাবধাজনক জায়গায় লুকিয়ে রইলাম। যাঁদ ওরা 
সাত্যই কোন বিপদে পড়ে, তবে যাতে সময় মত তাদের উদ্ধার করতে পারি। 
কারণ, এরকম জায়গায় ছোরা হাতে যাঁদ ওরা কেউ ধরা পড়ে তবে অনাবশ্যক 
জাঁটলতার সাঁন্ট হবে। ভদ্রলোকের কলেজে পড়ুয়া ছেলেরা কি জবাব দেবে 
যাঁদ ধরা পাড়ে! 

প্রথম দিন ওরা খাল হাতে ফিরে এল। অত রানে সে রাস্তায় সোঁদন 
একজন পাঁথকও ছিল না। তা সত্তেও সৈই প্রথম দিনের দাঁড়য়ে থাকা 
কাছে তার পদত্যাগের সংকল্প জানাল। বলল যে, আমাদের প্রাত বিশ্বাস 
ও সহানুভূতি তার চিরাদন অটুট থাকবে_কন্তু নিজ হাতে সে কোন 
আক্রমণাত্মক কাজ করতে পারবে না। 

এই ধরনের সব পরাক্ষার মধ্য দিয়ে বোরয়ে এলেই আমাদের দলের সাকুয় 
সভ্য হবার অধিকার পাওয়া সম্ভব 'ছিল। এইই ছিল আমাদের সংগঠনের 
বশেষত্ব। 
সবচেয়ে শাক্তিশালগ' বছ্ধুটি ভয়ে পোঁছয়ে গিয়েছিল- সেই শিক্ষা আমাদের 
উপয্যন্ত কম্মীনর্বাচনে বিশেষ ধরনের কর্ম-কৌশল গ্রহণের প্রেরণা 'দিয়োছল। 
এইরকম দীর্ঘ-মেয়াদা শ্রমসাধ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন 


প্রথম সক্কির পদক্ষেপ ও পরবত্তশ ঘটনাচক ৭ 


বলেই চট্রগ্রামের শবস্লবীরা সাত বছর পরের সেই সশস্ব অভ্ভুতানে সফলতা 
অর্জন করেছিলেন। 

পরোইকোরা ডাকাতির পরে এবং আমার বি. 1টি. ইনাস্টাটউশনে ভাত- 
হবার আগে পর্যন্ত আর একটি স্মরণীয় ঘটনা আমার মনে আছে। সাধারণ 
পাঠকের কাছে হয়ত তার বিশেষ মূল্য নেই, কিন্তু আমার 'বগ্লবাঁ-জশবনে 
তার দাম যে কতখানি তা, বোঝান যাবে না। এই সামান্য একটা ঘটনায় 
মাস্টারদার বৈস্লাবক চরিত্রের যে অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগের পাঁরচয় পেম্সে- 
ছিলাম তাতে আজীবন অসঙ্ডকোচে তাঁকে নেতা বলে স্বীকার করে এসোছি। 
আর, কী আশ্চর্য, কখনও তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে মনে কোন প্রশ্নেরও উদয় হয় 
নি। এতাঁদন পরেও সে কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারি নি। 

_. সোঁদন কোন্‌ তারিখ ছিল, ক মাস-কছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে 
পড়ন্ত বেলা তখন। আম আমার ঘরে বসে একমনে কন কাজ করছি-_মাস্টারদা 
এলেন। 

মাস্টারদার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল বিপ্লবাঁদল সংক্রান্ত কোন 
জটিল প্রশ্ন তাঁকে পাঁড়া দিচ্ছে। মুখে কোন ভাব-বৈলক্ষণ্য নেই, কিন্তু চোখ 
দ;শট যেন অশাল্ত। মাস্টারদাকে এরকমভাবে মানাঁসক স্থৈর্য হারাতে কোন- 
দিন দোখ 'নি। আমার বিস্ময়কে গভীরতর করে তুলে তিনি বললেন, 

“দেখ অনন্ত! আম খুব ভাল করে চিন্তা করে দেখোছ। আমার 
প্রকৃত মূল্য নিরুপণ করবার চেস্টা করছিলাম। তোদের মত যুবকদের 'নিয়ে 
সংগঠন তৈরি হয়েছে, তার পাঁরচালনার দায়িত্ব নেবার মত ক্ষমতা কি আমার 
আছে? জল:র সে অধিকার আছে, শক্তিতে, সামর্ধে, মালটারণ 'শিক্ষায়__ 
[বিশেষতঃ য্দ্ধের আঁভজ্ঞতায় সে আমাদের দলের সকলের চাইতে শ্রেম্ঠ। সে 
খাটতে পারে, হঠাৎ দরকার হলে সামান্য কছ্‌ টাকা অন্তত জোগাড় করতে 
পারে; অস্বশস্তর সংগ্রহ করছে সে, তোদের অস্নচালনা শেখাচ্ছে। কিন্তু আম 
কিকরছি?ঃ এসব কোন গুণই আমার মধ্যে নেই। তবে আম কেন সকলের 
ওপরে নেতা হয়ে বসে আছ? আমার মনে হয় জুলুর অনুপস্থিতিতে তুই 
কিংবা নির্মলবাবু দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলে ভাল হয়।» 

আমি খুব অবাক হয়ে মাস্টারদার কথাগুলি শুনছিলাম। বোধ হয় 
আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে তাঁর প্রস্তাবের সপক্ষে আরও জোরাল য্বান্তর 
অবতারণা করলেন মাস্টারদা,_ 

“দেখু, সারাঁদন সাইকেলে ঘুরে ঘুরে সব সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখতে আম পাঁর না। তাদের ব্যায়াম বা যুদ্ধরখীত শিক্ষা দেওয়া কিংবা 
বক্সিং যযুংস শেখানো-_তাও আমার ক্ষমতার বাইরে । দলের জন্য সামান্য 
কয়েকটা বই কিনবার টাকার দরকার হলেও আমাকে নির্ভর করতে হয় তোর 
কিংবা 'নির্মলবাবূর ওপর। এই অবস্থায় এতটা অসহায়তা নিয়ে আমার কি 
দলপতি সেজে বসে থাকা উচিত? এতে আমার ক্ষাত, তোদেরও ক্ষাত; আর 
নবচেয়ে বড় কথা দলের ক্ষতি। কারণ দলের মধ্যে যাঁদ উপয্য্ত নেতা না 
থাকে, শ্দধ্. সাজিয়ে দেখাবার জন্য যাঁদ একজন নেতার প্রয়োজন হয়, তবে 
সেই দলের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী । আর, তোরা যাঁদ লজ্জায় আমাকে পাঁরজ্কার 
একথা বঙ্গতে না পারিস্‌, যদি আমার অযোগ্যতা সত্তেও চক্ষুলঙগ্জার খাতিরে 
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আমাকে নেতা বলে মেনে নিস, তবে সে নেতৃত্ব আমাকে বিন্দুমাত্র আনন্দ দেবে 
না। এরকম সাজান নেতা হতে আমি ঘৃণা বোধ কার। তাই বলছি তৃই 
আর নির্মলবাব পরামর্শ করে যাই হোক একটা কিছু ঠিক কর্‌, আমাকে রেহাই 
দে। যাঁদ বয়স কম বলে তোর নেতা হতে আপত্তি থাকে তবে চল দঞ্জ্রনে 
মিলে নির্মলবাবূকে বাঁল-সে দল পাঁরচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিক।” 

মাস্টারদার গম্ভীর কণ্ঠস্বর সমস্ত ঘরখাঁনতে একটা গভীর আবহাওয়ার 
সৃন্টি করেছিল। এখনও যেন মাঝে মাঝে কানে এসে বাজে সেই অপূর্ব 
ধীর শান্ত কণ্ঠস্বর । ক্ষীণ চেহারার মধ্য থেকে এরকম গম্ভীর আওয়াজ-_ 
নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। 

খানিকক্ষণ সম্মোহিত হয়ে বসে রইলাম। ভারি অবাক লাগাঁছল। 
পিবগ্লবীদলের নেতৃত্ব নিয়ে যখন প্রাত জেলায় প্রাত দলে আপ্রাণ প্রতিযোগিতা 
চলেছে তখন দলের সর্বজন-সমার্থত নেতার মুখে এ কি বিস্ময়কর প্রস্তাব! 
বাংলার বিশ্লবের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ! | 

তখন যেন ঘরের দেওয়ালে বার বার প্রতিধযনিত হয়ে ফিরে ফিরে 
আসছে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের আত্মজিজ্ঞাসা- “কী 
ক্ষমতা আছে আমার নেতা হবার 2 কা অধিকার আছে? যে প্রকৃত ক্ষমতার 
অধিকারী তাকে স্বেচ্ছায় রাজ্যপাট ছেড়ে 'দিয়ে যাব। বিপ্লবের স্বার্থ, 
সমন্টির স্বার্থ, দলের স্বার্থ সকলের ওপরে । ব্যন্তির সেখানে স্থান নেই। 
স্থান নেই আত্মশ্লাঘা, স্বার্থপরতার ।” | 

কী অপূর্ব চরিত! এই চাঁরন্রিক বলের জন্যই তিনি নেতা। আমাদের 
দলের প্রাতাঁট সদস্যের চেয়ে নেতৃ-পদে তাঁর যোগ্যতা অনেক বোঁশ-কিল্তু সে- 
কথা হয়ত প্রমাণের অভাবে তখনও তিনি জানতেন না,_কারো পক্ষে জানা 
সম্ভবও নয়। ভাঁবষ্যতের অপরিহার্য নেতৃত্বের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর আত্ম- 
'বিশবাসের অভাব আমাকে ব্যাথত করল--কিন্তু অন্তরে আমি প্রকৃত নেতার 
ব্যক্তিত্বকে প্রণাম জানালাম! এইসব ছোট ছোট নানান চারন্রিক বৈশিষ্ট্যের 
মধোই মাস্টারদার বালম্ঠ নেতৃত্বের হীঙ্গত আমরা বারবার পেয়েছি। 

যে সময়কার ঘটনা বলাছ, তখন আমাদের বয়স খুবই অল্প। অতটুকু 
বয়সে এ ধরনের কথার পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। পরে যখন 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা বেড়েছে, বিস্লবাঁদলের মধ্যে থেকে আমাদের 
এবং অন্যান্য দলের নেতা ও সাধারণ সভ্যদের মনস্তত্ব নিয়ে চিন্তা করোঁছ, 
আলোচনা করোছ--তখন আরও গ্রভীরভাবে অনুভব করেছি মাস্টারদার 
আল্তরিকতা, তখনকার বিপ্লব সম্বন্ধে বাস্তব দাঁ্টিভাঙ্গি এবং ।নিভনিক 
মনোভাব। 

একটা হাই-স্কুলের একজন সহকারণ প্রধন শিক্ষক স্কুলের একটি ছাতকে 
অনুরোধ করছেন তাঁর নিজের সম্মানিত পদ গ্রহণ করতে__এটা সাধারণ বু 
অবাস্তব বলে মনে হয়। হয়ত মনে হতে পারে যে, তান আরও শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করার জন্য সরলতার ভাণ করেছিলেন-_ যেমন ওরঙ্গজীব সংহাসন 
আঁধকার করবার আগে কার্ধাসাক্ধর উপায়স্বর্প মোরাদকে বলেছিলেন-_ 
'তুমি সম্রাট হও তোমাকে সিংহাসনে বাঁসয়ে আমি মক্কায় চলে যাব। এই 
চালটুকু দিয়ে একটি স্কুলের ছাত্রকে প্রতারণা করা খুবই সহজ। কিন্তু 
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মাস্টারদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ত এখানেই শেষ হয়ে যায় নি। 'বিস্লবী- 
জখবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মাস্টারদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ 'ছিল। 
আম তাঁর চার 'বশ্লেষণ করে বুঝেছি সোঁদন আমাকে বোকা বানাবার জন্য 
[তিনি সেই প্রস্তাব করেন নি। নিজের মনে ভুল ভেবে নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে 
তাঁর সন্দেহ এসেছিল বলেই সরল বিশ্বাসে আমার কাছে তা" ব্ন্ত করেছিলেন। 
এখানেই তান 'সকলের থেকে স্বতন্ম, সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই গুণের জন্য 
ঠবস্লবী নেতাদের মধ্যে তিনি অসাধারণ প্রকৃত বিপ্লবী ধান তাঁর মধ্যে 
কান্রিমতা থাকতে পারে না; মিথ্যা দিয়ে কিছাঁদন হয়ত ভোলান যায় লোককে, 
কিন্তু চিরাদন নয়। 

মাস্টারদার চারন্রের এইটিই বিশেষত্ব যে, যখন 'তাঁন বপ্লবের কথা চিন্তা 
করতেন, বেলা বাহুল্য এ ছাড়া অন্য কোন কথা চিন্তা করবার অবসর তাঁর ছল 
না) তখন একেবারে নিঃস্বার্থভাবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভাঙ্গ নিয়ে বিচার 
করতেন। আত্মশলাঘা বা আত্মম্ভাঁরতা তাঁর মনে কোনাঁদন স্থান পায় নি। 

ই্ডিয়ান 'রিপারুকান আর্মর চট্টগ্রাম শাখার আবিসংবাদী নেতা ছিলেন 
মাস্টারদা-সূর্য সেন। চট্রগ্রামে যে সু্ঠুভাবে একটি সামাগ্রক আক্রমণের পাঁর- 
কল্পনা সফল হয়োছল, যা বাংলার আর কোথাও হয় নি, সে রহস্যের চাঁব- 
কাঠি এইখানে সূর্য সেন চরিঘ্লে। যেখানে বিপ্লবী নেতা ডিসক্রেটরের মত 
নিজেকে বড় করে দেখতে গিয়ে অপরকে প্রাপ্য মর্ধাদা থেকে বণ্চিত করেন-_ 
সেখানেই দেখা যায় দলাদাল, রেষারেষি, নেতৃপদ নিয়ে অশোভন প্রতিযোগিতা । 
সেখানে কোন বৃহৎ পারকল্পনা পূর্ণরূপ ধারণ করতে পারে না। ব্যান্তগত 
প্রচেম্টা ও আত্মদানের মধ্যে তখনকার বৈস্লাবক কর্মধারা সীমাবদ্ধ ছিল। সূর্য 
সেনের নেতৃপদের যোগ্যতা নিয়ে কোনাঁদন দলের কোন ব্যান্তর মনে সন্দেহ জাগে 
'নি- তাঁর বলিম্ঠ চরিত্র সকল সমালোচনার উধের্ব ছিল। 

মাস্টারদার প্রস্তাব শুনে খানিকক্ষণ আম স্তব্ধ হয়ে রইলাম। আকাঁস্মক 
এই অসম্ভব রস্ভবের উত্তর দেব সবচেয়ে অবাক লাগাঁছিল নিজের সম্বন্ধে 

তাঁর এই অজ্ঞতা বা ভুল ধারণা কেন? একটা পরে বললাম, 

“মাস্টারদা, নিজের সম্বন্ধে হয়ত আপনার স্পঙ্ট ধারণা নেই বলেই এই- 
সব আজগ্বাব চিন্তা করছেন। আপনি আপনার সেনাপাতিদের থেকে 'ীজেকে 
বিচ্ছিন্ন করে দেখছেন কেন ? আমরা ত সকলে মিলে এক। নির্মলদা, আমি 
বা আপাঁন_ আমাদের ত কোন পৃথক সত্তা নেই। তবে আপাঁন কেন ভাবছেন 
আপনার শারীরিক বা আর্থক শল্তি যথেষ্ট নেই ? 

“আরও একটা কথা ভেবে দেখুন। দলের মধ্যে কারো কারো হয়ত 
শারীরিক শান্ত আপনার চেয়ে বৌশ। আর্ক সঙ্গাতও বোশ থাকতে পারে। 
০১৯ পু ০১১৭০ 

না হয়-_-তবে ত সবই নিরর্থক । সেইজন্যই প্রয়োজন একজন 
আল সিল সস বলুন 
তো মাস্টারদা, আপনি ছাড়া আর কে আছে আমাদের মধ্যে যাকে কেন্দ্র করে 
আমাদের কাজের চাকা ঘুরবে 2 কে প্রাত নিয়ত দলে প্রাণসণ্টার করবে, ঝিমিয়ে 
পড়া মনকে জাগিয়ে তুলবে? কেউ নেই মাস্টারদা, কেউ নেই। এ শুধ্‌ আমার 
একার কথা নয়; বিশ্বাস করুন মাস্টারদা, এ আমাদের দলের সকলের মনের 
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কথা। আমরা হয়ত কিছু টাকা দিয়েছি, অস্ম দিয়েছি, বই দিয়োছি- কিন্তু 
আপানি বা 'দয়েছেন তা চোখে দেখা যায় না বলেই আমরা যে অনুভব করতে 
পার নি এ ধারণা আপনার ভুল ।৮ 

'কি ভাষায় কথাগুলি বলেছিলাম, কি ভাবে আকুলতা প্রকাশ করোছলাম 
তা' আজ ভাল করে মনে নেই'; 'কিল্তু আমার কথায় মাস্টারদা আমার মনের ভাব 
ধরতে পেরেছিলেন । অল্পবয়সী শিষ্যের মুখে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনে 
মৃদু মৃদু হাসছিলেন। তবে মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারাছলাম আমার 
আন্তাঁরকতা সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ নেই। জানি না আমার কথায় তিনি সম্পূর্ণ 
আস্থা রাখতে পারছিলেন কিনা-তবে একথা আমি আজ নিঃসংশয়ে বলতে 
পার যে সদন আবি*বাস করলেও পরে সংগঠনের কাজ যখন দিনের পর 'দিন 
নানা ঘাত-প্রাতঘাত, অনুকূল-প্রাতকৃল আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে 
তখন ধরে ধারে মাস্টারদা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন যে, সোঁদন সেই সামান্য 
বালক একবর্ণও অসত্য বলে নি। দলের কোন সদস্য কখনও প্রকাশ্যে বা 
গোপনে মাস্টারদার বৈপ্লাবক চরিন্র অথবা নেতৃপদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন 
প্রশ্ন তোলে নি। আর আমার নিজের কথা আমি বলতে পারি চিরাঁদন তার 
বিশ্বস্ত সৌনকরূপে আমি কাজ করে গোছ-কখন কোথাও ছন্দপতন ঘটে 
নি। | 
কলকাতায় আসবার আগে পর্যন্ত আমাদের দলের কাজ িমেতালে চল- 
ছিল । নেতারা নিয়ামত আমাদের নিয়ে মিটিং-এ বসতেন-__আঁনীার্দঘ্টভাবে কাজ- 
কর্ম সম্বন্ধে কিছ কিছ আলোচনা হ'ত। আমরা আবার তরুণ সদস্যদের সঙ্গে 
নিয়ামত সংযোগ রেখে তাদের মানাসক ও শারীরক দিক থেকে বৈস্লাবক 
কাজের যোগ্য করে তুলবার চেস্টা করে চলেছিলাম। বিস্লব এবং বিস্লবদের 
সম্বন্ধে আবেগপূর্ণ আলোচনাও চলত মাঝে মাঝে। এঁদকে আবার নেতারা 
এবং আমরা অল্প কয়েকজন বিশেষ সতর্ক ছিলাম যাতে পুলিশ কোনমতেই 
আমাদের সন্দেহ না করে। পরোইকোরা ডাকাতির পর খানিকটা সময় চাই, 
যাতে নিরদ্বেগে পরবতণী কাজের জন্য প্রস্তুত হতে পাঁরি। 

অস্ত্র যা যোগাড় হয়েছে তা" কিছুই নয় আরও অনেক চাই। আর অস্প্ 
পেতে হলে চাই অর্থ প্রচুর অর্থ। কিছুই আমাদের নেই। জুলুদা ও গণেশ 
কলকাতায়। আম্বিকাদা গ্রামে। আরও একবার রাজনোতিক ডাকাতি করব 
কিনা সে বিষয়ে মতদ্বৈধ ছিল, কোন 'নার্দম্ট কর্মপল্থা গ্রহণ করা হ'ল না। 
এই 'নাক্কয়তার আরও একাঁট কারণ ছিল বোধ হয়। কলকাতায় সল্তোষদার 
দল অর্থ সংগ্রহ করবার জন্য রাজনৈতিক ডাকাতির ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগণ 
হয়ে উঠোছলেন; তাঁদের কাজের পাঁরণাঁত দেখবার জন্য আমরা একটু সমস 
নাচ্ছলাম। 

আগেই বলোছি অনুশীলন ও যুগান্তর- বাংলার এই দুইটি বিশেষ 
বি্লবী পাঁ্টতে ব্যান্তকেন্দ্রিক ছোট ছোট দল স্বাতন্ত্্য বজায় রেখে নিজেদের 
প্রাধান্য নিয়ে গড়ে উঠোছল। চট্টগ্রামে আমাদের দল যেমন পূর্ণ সাংগঠাঁনক 
স্বাতল্ত্য বজায় রেখেও যুগান্তরের বিশেষ বিশেষ প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে সংযোগ 
রেখে চলত, সমকালে কলকাতায়ও ঠিক তেমনই-_সন্তোষদার (মিন) দলের 
সঙ্গেও যুগান্তরের বিশিষ্ট নেতাদের সংযোগ ছিল। 
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সন্তোষদার দলের সঙ্গে আমাদেরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং পরস্পর 
ধর্ভরতা ছিল) কিন্তু দলের আভ্যন্তরীণ গোপনতা সবক্কে রক্ষা করা হণ্ত। 
গুপ্ত বিপ্লবীদের নিরাপত্তার জন্য এর বিশেষ প্রয়োজন ছিল; আবার অন্য একটা 
ক্ষাতকর দক ছিল। প্রতিটি নব-গাঠিত দলের মধ্যেই এই রোগ ছাড়িয়ে পড়ে- 
ছিল যে, রেষারোষ এবং ক্ষমতাপ্রয়তার জন্য সুবিধাজনক সময়ে তারা পরস্পরের 
সঙ্গে সম্পক ছেদ করত । শেষ পর্যন্ত জুলুদা আর সন্তোষদাও একত্রে থাকতে 
পারলেন না; টো দল 'বাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল,_এ অবশ্য অনেক পরের ঘটনা। 

যাই হোক, এখন সন্তোষদা কিছু একটা করতে চাইীছলেন এবং সেট? 
আমাদের সকলেরই স্বার্থে । আমাদের 'নাক্কয়তার এটাই বোধ হয় প্রধান কারণ, 
-_ আমরা সল্তোষদার দলের সফলতার ওপর ভর করোছলাম। 

ইতিমধ্যে আমার কলকাতায় যাবার ব্যবস্থা সব হয়ে গেল। গণেশ বেঙ্গল 
টেকনিক্যাল ইনাস্টাটউশনের প্রাইমারী কোর্সে আমার জন্য একাট সঁট্‌-এর 
ব্যবস্থা করে টোলগ্রাম পাঠাল। দূদনের মধ্যেই চট্রগ্রাম ছেড়ে যেতে হবে। 
কলকাতায় গিয়ে ব্যাপকতর কাজের ক্ষেত্র পাব, এই আনন্দে মন নেচে উঠল। 
কিল্তু মাস্টারদা আর নির্মলদা অতটা খুশি নন। একে একে সবাই দূরে চলে 
যাচ্ছে, আমিও কলকাতায় চলে যাব! আম তাঁদের আশবস্ত করে বললাম, 
“আমি ত আর সাঁত্য সাঁত্যই সবোধবালকের মত পড়াশুনা করতে যাচ্ছি না। 
এভাবে বসে থাকতে আমার ভাল লাগছে না। জুলদার সঙ্গে গিয়ে পরামর্শ 
করব অবিলম্বে আবার কি করে কাজ শুরু করা যায়। কলকাতার প্রাতি আমার 
কোন আকর্ষণ নেই।” 

মাস্টারদা আর নির্মলদা আম্বকাদা তখন ছিলেন না) আমাকে ভাল কবে 
বাাঝয়ে দিলেন তাঁদের নিজস্ব মত, যাতে আম আবার কলকাতায় গিয়ে জুলুদা, 
গ্রণেশ এবং বশোদার কাছে তা" জানাতে পারি এবং একটা 'নার্দস্ট ছু 
করবার পাঁরকজ্পনা গ্রহণ করা যায়। 

এদিকে কলকাতা যাবার ব্যাপারে আমার মা-বাবাও খুব স্বাস্ত পাচ্ছিলেন 
না। মা বারবার আমাকে বোঝাচ্ছিলেন আম যেন লক্ষন্নী ছেলে হয়ে মন দিয়ে 
পড়াশুনা করি, মায়ের'কথার অমর্যাদা না কাঁর। বাবা বারবার আমাকে সাবধান 
করে দিচ্ছিলেন যেন কলকাতায় গিয়ে “ভয়ঙ্কর সব রাজনোতিক দলের” আওতায় 
না পাঁড়। মা-বাবার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে রওনা হলাম। মনে মনে ভাবলাম 
ঘাঁদ দেশের কাজের পথে লেখাপড়া অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায় তবে লেখাপড়া 
করে যাব মা বাবাকে সন্তুষ্ট ব্লাখব। তখন 'কি জানতাম কলকাতায় হ্বাবায় 
পর ঘটনাচক্র কোথায় 'গিয়ে দাঁড়াবে? রঃ 

কলকাতায় কলেজের পড়াশ্না আর ছান্রাবাসের জীবনযাত্রা খুব যে 
ভাল লাগাঁছল তা" নয়। তবে গণেশ, যশোদা পাল আর জুলদুদার সাহচর্ষে 
দিনগহাীল আনন্দে কাটছিল। এখানে এসে স্মাগ্লারদের সম্বন্ধে ছু িছু 
জানতে পারলাম গণেশ এবং বশোদার কাছে। শুনলাম তারা নাকি বোশর 
ভাগই: জাহাজের নাবিক, গোপনে অস্ত্র বিক্রী করে। এবার মনে মনে আশা 
হল হয়ত অস্মঘ যোগাড় করতে পারব। চেস্টাও করলাম, কিন্তু সফল হলাম 
না। এদিকে সমানে জুলুদাকে বিরন্ত করে চলোছ কোন কিছ: 'নার্দস্ট কাজের 
ব্যবস্থার জন্য। 
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শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে জুলহদা আমাকে অন্যভাবে খ্নাশ করবার, জন্য 
অনুকূলদার (অনুকূল মুখার্জী) সঙ্গে পাঁরচয় কারয়ে দিলেন। এর আগে 
বাঁপনদা (বাঁপনাবহারণ গাঙ্গুলী) এবং জ্যোতিষদার (জ্যোতিষ ঘোষ) সঙ্গে 
আমার বেশ হৃদ্যতা ছিল। ভূপেনদাকেও (ভূপেন দত্ত) ব্যান্তগতভাবে চিনতাম। 
১৯০৫ সালের বা তার আগের বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে মান্ন এই কয়জনের সঙ্গেই 
পারচয় ছিল-_অন্য বিখ্যাত নেতারা, যেমন সুরেন ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র দাস, যাদু 
গোপাল মুখার্জী, অমর চ্যাটাজশী প্রভাতির সঙ্গে আমার পারিচয় ছিল না। 
কোন বিপ্লবী দাদার প্রাতই আমার কোন মোহ বা আকর্ষণ ছিল না যাঁদ না 
তান আমাদের অস্শস্ দিয়ে সাহায্য অথবা আমাদের পাঁরকল্পনা সমর্থন 
করেন। 

ভুপেনদা বয়সে অন্য দাদাদের চেয়ে ছোট ছিলেন। সশস্ত আক্রমণের 
প্রয়োজনীয়তা তান উপলাষ্ধ করতেন, আমাদের টট্টুগ্রাম-দলের কার্যকলাপের 
প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল। কিন্তু তান সর্বদা একট; দূরত্ব এবং গাম্ভীর্য 
বজায় রেখে চলতেন। সে জন্য ১৯২২-২৪ সালে তাঁর সঙ্গে আমাদের দলের 
1বশেষ ঘাঁনষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না। তবুও সশস্ত্র আক্রমণের প্রতি অনুকূল 
মনোভাবের জন্য আমরা তাঁকে বিশেষ পছন্দ করতাম। 

জ্যোতিষদা বরাবর খোলাখুলভাবে আমাদের নৌতক সমর্থন জানিয়েছেন, 
নানাভাবে সাহাষ্য করেছেন, বৃদ্ধি দিয়েছেন। 'বাঁপনদাও আমাদের চট্রগ্রাম 
দলের সশস্ত্র আক্রমণের নীতি অনুমোদন করতেন। কাজেই আমাদের চট্রগ্রামের 
দল কোন বিশেষ বিপ্লবী দলের অল্তর্ভূর্ত না হয়ে জ্যোতিষদা এবং 'বাঁপনদার 
সম্গে সংযোগ রক্ষা করে চলাছল। | 

এই সময় অনুকূলদার সঙ্গে জুলুদা আমার পরিচয় কারয়ে 'দিলেন। 
বাংলার সে যুগের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে অনুকূলদার দান সবোত্তম। 
জুলুদা গজের অজ্ঞাতে আমার যে উপকার করলেন, তা' ভাঁবধ্যতে আমার 
বিপ্লব জশবন গড়ে তুলতে কতখানি সাহায্য করবে তা' হয়ত তানি সোঁদন 
কজ্পনাও করতে পারেন ন। 

অনুকূলদাকে দেখলাম । শরার যেন লোহায় গড়া। নিয়ামত ব্যায়াম 
ও কুস্তি করতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মান সম্রাট কাইজারের মতে 
একজোড়া গোঁফ তাঁর বড় বড় উজ্জ্বল চোখের নীচে সর্বদা উদ্ধত হয়ে থাকত। 
কথা বলার ভঙ্গশতেও একটা বিশেষত্ব ছিল। ছোট ছোট বাক্য-_জায়গায় 
জায়গায় ঝোঁক 'দিয়ে বলতেন- শুনতে বেশ লাগত। 
॥ অনুকূলদার কাছে সে যুগের সীমিত বশ্লব সম্বন্ধে অনেক বাস্তব 
জ্ঞান লাভ করোছি। তান বাংলার 'বাঁভন্ন বিপ্লবী প্রচেষ্টার গল্প আমাকে 
শোনাতেন। তাঁরা একবার পাঁচশ জার্মান মুশার পিস্তল আর পণ্ডাশ হাজার 
কার্তুজ অপহরণের জন্য যে ব্যাপক পাঁরকল্পনা সংগঠন করোছলেন, ক ভাবে 
প্রাতাট ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে হয়োছিল, তার একাঁট বিশদ 'চন্র তিনি আমাকে 
দয়েছিলেন। নানারকম সূত্র ধরে নানাভাবে জাল ফেলে কয়েকজন কর্মীর 
সম্মালত প্রচেম্টায় কাজটি করা হয়োছিল। অনুকূলদার দান এতে সবচেয়ে 
বোশ। কলকাতার বিখ্যাত আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রেতা 'রজ্ডা কোম্পানী" মারফত 
[তব্বতের মহারাজার জন্য এগুলি আসাছল। মাঝপথে কলকাতাম্ন এর থেকে 
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কতকগুলো অসম সাঁরয়ে কের্সবার ব্যবস্থা করা হল। - শৈষপর্ধদ্ড সফলতা 
সঙ্গো পণ্যাশটি মশার পিস্তল ও ছে'চল্লিশ হাজার গোলাগুলশী 'নার্বঘে 
পাচার হয়ে গেল। 

এইসব গঞ্প শুনতাম অনুকূলদার কাছে। আর দেখতাম, স্মাগলারদের 
(চোরা কারবার”) কাছ থেকে নীর্ধঘে পযীলশের চোখে ধুলো দিয়ে অস্ত 
জোগাড় করবার জন্য নানারকম “ষড়যন্ত্রের” প্ল্যান সফলতার সঙ্গে পারিচালনা 
করছে অনুকৃলদার উর্বর মাষ্তম্ক। একদিন আমাকে দেখালেন এক গোছা 
একশ' টাকার জাল নোট। দেশের কাজের জন্য যখন টাকার দরকার, তখন 
নোট ছাপিয়ে নিলে দোষ ক? নোটগ্ীল শতকরা আঁশ ভাগ নির্দোষ 
বাকশটার ব্যবস্থা করতে পারলেই বাজারে চালান যাবে। 

তখনকার দিনে বিপ্লবীদাদারা, যাঁরা বাদ্ধিজীবী বলে পাঁরাচিত ছিলেন 
তাঁরা অনেক অনেক বই পড়ে বই-এর কথাগীল প্রচার করতেন। অনুকূল- 
দার পড়াশোনা হয়ত কম ছিল, কিন্তু বিস্লবের কাজে হাতে-কলমে আঁভজ্ঞতা 
ছল তাঁর অনেক বেশি। এত পড়াশোনা করেও দাদারা শ্রেণী-সংগ্রাম সম্বন্ধে 
কোন স্পন্ট ধারণা দিতে পারেন নি। সর্বাত্মক ও বাস্তব কোন পাঁরিকজ্পনা 
তাঁদের মাথায় আসে নি; এমন কি সশস্ত্র বিপ্লব কি করে হতে পারে সে 
সম্বন্ধেও তাঁদের জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ। অনুকূলদারও এ বিষয়ে সমান ন্ট 
ছিল; 'কল্তু অন্য দাদাদের সঞ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল এই' যে__অন্যরা 'ব্যাপক' 
জ্ঞান নিয়ে 'নিক্কিয় হয়ে থাকতেন আর অনুকূলদা সেই তুলনায় সর্ীমত জ্ঞান 
থাকা সত্বেও চেস্টা করতেন অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের । বাংলার 'বাভল্ন বিপ্লবী পার্টি 
এবং গ্রুপের জন্য তান প্রচুর অস্ন গোপনে সংগ্রহ করে 'দিয়েছেন। আর সবচেয়ে 
গৌরবের কথা, যাঁদও পুলিশের গোপন তথ্যে ছিল যে অনুকূলদা অস্ত্র সংগ্রহ 
করছেন, তবু তান কখনও হাতে-নাতে ধরা পড়েন 'নি। 

অনুকূলদার সঙ্গে পারচিত হবার পর ধারে ধীরে তাঁর বাঁভল্ন গুণের 
জন্য তাঁর প্রাতি আকৃম্ট হলাম। ফলে 'বাপনদা এবং জ্যোতিষদার প্রাত আমার 
আন্দগত্যবোধ একটু কমে গেল। অনুকূলদা এ“দের দহ'জনকে শ্রদ্ধা করতেন, 
বাঁপনদাকে বলতেন “কতণ”। অন্য সব প্রান্তন বিপ্লবী দাদারা, যাঁরা কংগ্রেসের 
আঁহংস অসহযোগ আন্দোলনের পন্থা বরণ করে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বাস্তবে 
পারত্যাগ করেছিলেন, তাঁদের প্রীতি আমরা- টট্টগ্রামের স্বতল্ন বিপ্লবী দল, 
সব সময় খুব আস্থা রাখতে পারি নি, যাঁদও তাঁদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করোছ সব 


সময়। 

বয়োবৃদ্ধ আভজ্ঞ দাদাদের মধ্যে আম অনুকূলদাকেই সবচেয়ে বোশ 
শ্রদ্ধা করতাম। ১৯২১-২৪ সালে আমাদের জন্য তান স্মাগ্লারদের কাছ 
থেকে অস্ম এনে দিতেন_জুলহ্দা কলকাতায় গুর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে 
চলতেন। এর সাত বছর পরে অন্কূলদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘাঁনম্ঠতর 
হল। তান আমাদের যে সাহায্য করলেন তার তুলনা নেই। সেটা অন্য গল্প। 
তবে, সেই প্রথম পাঁরচয়ের দিন থেকেই অনুকৃলদার অন্তরের জলন্ত আঁশ্ন- 
শিখা আমার মনকে স্পর্শ করোছল। 

কলকাতায় আমার কলেজ জাঁবনে পড়াশুনার সঞ্গে সঙ্গে বন্ধুদের এবং 
অনুকুলদার সাহচর্য আমাকে যথেষ্ট আনন্দ এনে দিয়েছিল। সেই সময়ে 
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বমাগৃলারদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের চেষ্টা করোছিলাম, কিন্তু সফল হতে 
পারি নি। যতদুর জানি অন্কূলদা অন্যদের অস্ত্র এনে দিতেন ঠিকই, কিন্তু 
কখনো কাউকে স্মাগ্লারদের কাছে নিয়ে ঘেতেন না। নিরাপত্তার জন্য এটাক 
প্রয়োজন ছিল। আমাকে তান কি চোখে দেখোছলেন জান না,-কেন 
অতটা বিশ্বাস করোছলেন তাও জানি না--আমাকে ১৯৩০ সালে বহু 
স্মাগূলারের সঙ্গে পরিচয় কারয়ে দয়োছিলেন। আমার সঙ্গে যখন প্রথম 
পরিচয় হয়েছিল তখন কি অনুকূলদা ভেবেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত এই সব 
স্মাগলারদের সঙ্গে তিনি আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেবেন! 
আজকে লিখতে বসে মনে হচ্ছে তিনি আমাকে কত স্নেহ করতেন- কত 
বিশবাস করতেন! যাঁদ তিনি আমাকে বিশ্বাস না করতেন তবে স্মাগলারদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ পারচয়ের সুযোগ থেকে আঁম বাণত হয়েই থাকতাম । 

অনুকৃলদার দোষত্রাট নিয়ে বিচার আম করব না। তাঁর বিস্লবা 
অবদান আম তুলনামূলক ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেছি। সেই যুগে তথা- 
কাঁথত শিক্ষিত প্রবীণ বিপ্লবী নেতারা যাঁরা অনুক্লদাকে একটু অবজ্ঞার ও 
অবহেলার চোখে দেখতেন- তাঁদের সঙ্গে তুলনা করে আম আমার অন্তরের 
বিপ্লবী শ্রদ্ধা অনুকূলদাকেই জানাই । সেই যুগে সল্লাস সৃষ্টির সীমাবদ্ধ 
পরিকল্পনার বেশী কিছুই যখন কোন প্রবীণ নেতদের কেউ ভাবতে পারেন 
কেবলমান্র তাঁদের ব্যঙ্ঞাই করোনি- তাঁদের আত্মপ্রবণ্ণনাকেও ধক্কারই' 'দিয়েছে। 

আজ অন্কূলদা বেচে নেই। তাঁকে প্রশন করে জানবার সৃযোগ নেই 
যে কেন তান আমাকে অতটা পছন্দ করতেন, কেনই বা নির্ভাবনায় আমার 
হাতে অস্ত্র তুলে দিতে দ্বিধা করতেন না! 

অনকূলদার আন্তাঁরক বাসনা ছিল যে তাঁর দেওয়া অস্ধ্রগুলি যেন 
সাত্য সাঁত্যই দেশের কাজে ব্যবহার করা হয়। শহুধুমান্ন দল-গঠন আর একে 
ওকে দোখয়ে আকৃষ্ট করবার জন্য এসব অস্ত তান দতেন না। আমরা 
চট্ুগ্রামের বিপ্লবী দল তাঁর আশা বিফল কার নি, প্রাঁতাট অস্ত্র আমরা ইংরেজ- 
বাহনীর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যবহার করেছি। অমর হয়ে থাকুন অনুকূলদা, আর 
অমর হয়ে থাক সেই যুগের 'বপ্লবের প্রয়োজনে তাঁর অপরিহার্য সাহায্য! 

আমার কলকাতা বাসের কয়েক মাসের মধ্যেই সন্তোষদার দল পর পর 
কয়েকটি ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করল। আঁবলম্বে অস্ত্র চাই, অস্তের জন্য 
টাকার প্রয়োজন, কাজেই বোঁশ ভাববার বা 'নিখতভাবে প্রস্তুতির সময় ছিল 
না। একরকম মরীয়া হয়ে সন্তোষদার দল পর পর 'তন-চার জায়গায় ডাকাতি 
করল, কলকাতা থেকে খাঁনকটা দূরে শহরতলাীতে “কোনা, নামে একটা 
জায়গায়, উল্টাডাঙ্গা পোস্টআঁফসে, গড়পারে একটা তেলের কারখানায়, শাঁখারী- 
টোলা পোস্টআঁফসে এবং আরও কয়েকটি জায়গায়। 

এত দ্লুত এক নাগাড়ে ডাকাতি করার স্বাভাবিক যা ফল তাই ফলল! 
পাঁলশ মূল সূত্র পেয়ে গেল। সন্তোষদা এবং তাঁর দলের অন্যান্য সক্রিয় 
সদস্যরা প্রায় সকলেই বন্দী হলেন। 'নিত্যগোপাল হল রাজসাক্ষী। 

১৯২৪ সালে আলিপুর কোর্টে মামলা উঠল। এটাই সৈই বিখ্যাত 
দ্বিতীয় “আলিপুর বড়ষন্ত্র মামলা”। দেশপ্রিয় যতপন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত 
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€সন্তোষদাদের পক্ষে ব্যারিস্টার) এমন জহালাময়শ ভাষায় য্যান্তপূর্ণ তথ্যাদি 
উপস্থিত করলেন যে পালশের আঁভযোগ, রাজসাক্ষী ও অন্যান্যদের 'সাক্ষ্য- 
প্রমাণ সবই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল। সকলেই মুক্ত পেলেন। কিন্তু বিচারে 
মুক্ত পেলেও বৃটিশ কারাগারে একবার প্রবেশ করলে বেরবার পথ খ*জে পাওয়া 
শল্ত। ওনং রেগুলেশন মতে সন্তোষদা এবং অন্যান্যদের 'বনাবিচারে বন্দশ 
করে রাখা হল। 

ইতিমধ্যে পালিশ মহলে দেবেন দে (খোকা) এবং গোপানাথ সাহার নাম 
জানাজান হয়ে গেছে। রাজসাক্ষীর কল্যাণে এদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্বন্ধে 
পুলিশের মনে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই এদের দুজনকে আত্মগোপন 
করতে হল। তাদের অজ্ঞাতবাসে সাহায্য করলাম আমরা । 

জুলঃদার সঙ্গে এদের আগে থেকেই খুব ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্ক ছিল; গণেশ, 
যশোদা এবং আমার সঙ্গেও এদের বিশেষ বন্ধত্ব ছিল। যখন শুনলাম এদের 
বিরুদ্ধে পুঁলশ খুনের চার্জ এবং অন্যান্য চাজ এনেছে, তখন আবলম্বে এদের 
গোপন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতে হল। কাজটা খুব কাঁঠন ছল না আমাদের 
পক্ষে, কারণ, সৌভাগ্যবশতঃ রাজসাক্ষণীট আমাদের দলের আস্তত্ব এবং ব্যান্ত- 
গতভাবে আমাদের সঙ্গে সন্তোষদাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ 'ছিল। 
কাজেই পুঁলশের দপ্তরে আমাদের নাম গিয়ে পেশছয় 'নি। দেবেন দে এবং 
গোপীনাথ দুজনেই আমাদের মত অল্পবয়সী । পালিশ তাদের চেনে না। 
সুতরাং পুীলশের দৃষ্টির আড়ালে তাদের লুকয়ে রাখা সহজেই সম্ভব 
হয়েছিল। 

গোপন আর খোকার সঙ্গে আমরা প্রায়ই মিলিত হতাম। সন্তোবদার 
বিচার 'এবং আমাদের ভাবষ্যৎ কর্মপন্থা য়ে আলোচনা হত। “শাঁখারীটোলা 
পোস্টআঁফসে” ডাকাতির পর ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে আবার জ্যোতিষনা, 
অমর চ্যাটাজশী, উপেন ব্যানাজশি, যাদুগোপাল মুখাজ প্রমুখ নেতারা বন্দী 
হলেন। 'বাঁপনদা আত্মগোপন করলেন। 

আমরা পরোইকোরা ডাকাতিতে পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার জন্য স্বে 
ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলাম, অন্যসব ডাকাতিতে তা” করা হয় নি। সেজন্য 
পুলিশ পরোইকোরার ডাকাতিকে “্বদেশী ডাকাতি, বলে মনে করে নি। 
কল্তু অন্য সব ডাকাতির ঘটনায় পালিশ 'নশ্চত বুঝতে পারল যে দেশে 
আবার “সন্দাসবাদের' সূত্রপাত হচ্ছে। সতকতাস্বরূপ তারা প্রান্তন বিপ্লবীদের 
বন্দী করে ফেলল। অর্থাৎ আমরা, টট্টগ্রামের দল, প্রস্তুতির জন্য যে সময়টা 
চাইছিলাম-সে সময় আর পাওয়া গেল না। শুরু হল পুজিশ আক্ুমণ। 
এখন আর সময় নেই। হঠাং কিছু করতে গেলে দলের মৃত্যু ডেকে আনা 
হবে, আবার যত দোর করব ততই সফলতার সম্ভাবনা বলস্ত হবে। 

মাটং বসল কলকাতায়-_জ.ল.দা, গণেশ, যশোদা এবং আম! জুল;দা 
আগ্মাদের কাছে দেশের রাজনোতক পাঁরাস্থাত ব্যাখ্যা করলেন। অসহযোগ 
আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিপ্লবী আন্দোলন দমন করবার জন্য 
গাভর্ণমেম্ট উঠে পড়ে লেগেছে । কাজেই আর দেরি না করে কিছ অস্ত্র কিনতে 
হবে। সেজন্য এখনি কিছ অর্থ চাই। অস্ত নিয়ে আমরা গভর্শমেম্টের 
গমাক্রমণের প্রত্যুত্তর দেব- উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের হত্যা করে। 
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জামরা সকলেই জুলদার প্রন্তান্ব মেনে নিলাম। প্রস্তাবের সপক্ষে আমরাও 
নিজের নিজের য্যান্ত দিলাম। 

এর পর সমস্ত আলোচনাঁট কেন্দ্রীভূত হল মাত্র একাঁট প্রসপো_ 
প্রাথমিক অর্থ কি করে সংগ্রহ করা ধাবে? এখান তা দরকার, অথচ পুলিশের 
দৃষ্টির বাইরে থাকতে হবে-এ বিষয়ে কোন মতম্বৈধ নেই। কাজেই ডাকাতি 
করার কথা চন্তা করা যাবে না। এখন পুলিশ এতটা সতর্ক হয়ে গেছে যে, 
যে কোন ডাকাতি হলেই তার পেছনে রাজনোতিক কারণ খুজে বেড়াবে, বিপ্লবী 
দলের অনুসন্ধান করবে। আবার, কোন সূত্র না রেখে ডাকাতি করতে হলে 
অন্ততঃ বেশ কয়েক মাসের প্রস্তুতি চাই”_সে সময় আমাদের কোথায় ? 

শেষ পর্য্ত আলোচনা করে 'স্থর হল-_৫১) পরের গাড়িতেই চট্রগ্রামে 
আমার বাড়ীতে আমি ফিরে যাব এবং যতটা সম্ভব কম আলোড়ন সৃম্টি করে 
কয়েক হাজার টাকা বাড়ী থেকে নিয়ে আসব। 

(২) টাকা নিয়ে এলেই জুলুদা 'বাভন্ন সূত্রে কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করবার 
চেম্টা করবেন। 

(৩) গণেশ এবং জুলুদা, খোকা ও গোপীর সাহায্যে কয়েকজন উচ্চ- 
পদস্থ কর্মচারী সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করবেন যাদের আমরা মৃত্যুবাণ প্রয়োগ 
করবার জন্য নির্বাচিত করব। 

প্রয়োজনের সামনে কোন বাধাই দাঁড়াতে পারে না। পরের গ্রাঁড়িতেই 
চট্টগ্রামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। কিন্তু বাড়ী গিয়ে বলব কি ? এতাঁদন 
পরে আমাকে দেখে সকলেই খাঁশ হবেন জান, কিন্তু যাঁদ প্রশ্ন করেন কলেজ 
ছ্‌টি না হতেই কেন চলে এসেছি, তখন তো আর সাঁত্য কথাটা বলা চলবে না! 
গণেশের বাড়ীতে গেলেও একই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। 

যাই হোক্‌, পরাদন তো গিয়ে হাজির হলাম বাড়ীতে । কয়েক মাসের 
অদর্শনের পর আমাকে দেখে মা-বাবা খুব খুশি । আম যে হঠাৎ কোন খবর 
না দিয়ে এসে উপস্থিত হব তা কেউ ভাবতে পারে নি। আনন্দ প্রকাশ এবং 
'আশীর্বাদের পালা শেষ হতেই এবার সেই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হল-কেন 


উত্তরটা তোর করাই 'ছল। হাসতে হাসতে বললাম- “ছুটির আগে 
গসলেবাসের যতটা পড়াবার কথা সবটা পড়ান হয়ে গেছে। তাই আগে আগে 
ক্লাশ ছুটি ?দয়ে দেওয়া হয়েছে। ওখানে থাকলেই তো হোস্টেল চার্জ 'দতে 
হবে__তাই চলে এলাম। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে গণেশও এসে পড়বে।” 

মায়ের মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না। ছেলের 'বিষয়- 
বাাদ্ধিরও প্রশংসা করলেন মনে মনে- হোস্টেল চা লাগবে বলে চলে এসেছে। 
বাবাকে সাঁত্যই বশবাস করাতে পেরেছিলাম কনা জান না তবে মা যে ছেলের 
জন্য গর্ববোধ করোছলেন তা" বুঝতে পারলাম। 

এক সময় সুযোগ বুঝে দাদা ও 'দাঁদকে সব খুলে বললাম। আমাদের 
মিটিং-এর কথা, রাজনোতিক পাঁরাস্থাতি, অবিলম্বে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা 
এবং শেষ পর্যন্ত আমার বাড়ী আসবার উদ্দেশ্য-_- সবই বললাম । গুরা আমার 
রি বাসদ সব রকমে আমাকে সাহায্য করবার প্রাপ্ত 

| 
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| ঠিক হল কোন এক স্বাবধাজনক মূহূর্তে বাড়ী থেকে টাকা সরাতে 
হবে। বাবা যদি পৃিশে খবর দেন এবং পুলিশ যদি জানতেও পারে বে 
আমি টাকা নিয়েছি তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই যে ওরা এটাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
ঘলে ধরবে তা' মনে হয় না। কারণ পুলিশের খাতায় নাম থাকলেও অপহযোগ 
আন্দোলন থেকে সরে আসায় আমার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে প্যীলশ 
খুব সচেতন ছিল না। মনে আশা আছে প্দলিশের কানে কথাটা উঠলেও 
'বখে যাওয়া” ছেলের বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে পালানতে তারা খুব বোশ গুরুত্ব 
দেবে না। 
দিদির সাহায্য ছাড়া টাকা পাবার কোন উপায় ছিল না। বাবার বন্ধক 
কারবারের যত গচ্ছিত সোনা-রৃপার জানিষপন্ত সব একটা আলমারীতে থাকত-- 
তা'তে সাতটা তালা দেওয়া । দরকার হলে দাদ চাবি নিয়ে তালা খুলত, 
টাকাপয়সা গয়নাপত্র রাখত- বাবার কাজে সাহায্য করত। আর বাড়ঈর খরচের 
টাকা কোথায় থাকে, কোন্‌ থাঁলতে কতটা টাকা থাকে তাও "দাদি জানত। 
বাবা-মার অজ্ঞাতে একদিন আমাকে 'দাঁদ সব দোঁখয়ে দিল। কিন্তু নেওয়া 
যাবে কি করেঃ তার জন্য সুযোগ খঃজতে লাগলাম। 'দাঁদই অবস্থা বুঝে 
একটা সময় ঠিক করে দিল। 

দাদার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল তখন। সেই বিষয়ে কন্যাপক্ষের সঙ্গে 
চিঠিপত্রে কিছুদিন আলোচনার পর বাবা নিজেই পাকা কথা বলবার জন্য ভাবী 
বেয়াই বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। ব্যস্‌, এবার সুবর্ণ সুযোগ ! 
পরাঁদন সকাল নণ্টায় মা যখন স্নান করতে গেছেন, তখন দাদির হাঞ্গিতে 
ঝাঁটকাবেগে আলমারীর তালা খুলে দুটো টাকা ভার্ত থাঁল বার করলাম। 
গুণবার সময় নেই, জানতাম হাজার তিনেক আছে। চামড়ার একটা সৃটকেশও 
দাদ দিয়োছল। তার মধ্যে থলে দুটো ঢোকালাম, বেশ ভারণ হল স:টকেশটা। 
বাইরে সাইকেল প্রস্তুত-প. সি. সরকারের স্টেজ থেকে অদশ্য হবার মত, 
আমিও সাইকেল নিয়ে একেবারে হাওয়া! 

পথে 'নাদষ্টি জায়গায় দাঁড়য়ৌোছলেন আম্বকাদা। অম্বিকাদার হাতে 
ব্যাগাট তুলে দিয়ে আম আবার সাইকেল চালালাম। কোথায় গিয়ে আশ্রয় 
নেব আগেই জানা ছিল। সেখানে সারাদিন রইলাম। সন্ধ্যার পর ইউরোপীয়ান 
পল্টনে দাদা এবং প্রেমানন্দের সঙ্গে দেখা করব বাড়ীর অবস্থা জানবার জন্য। 

সন্ধ্যাবেলা দাদার কাছে খবর শনলাম। দাদা বলল, “'পসেমশাই 
ভীষণ চটে গেছেন। পালশে খবর দিতে চাইছেন। মা'র 'কিল্তু মত নেই, 
বাবাকে তার করে দিয়েছেন এক্ষুণি ফিরে আসবার জন্য। তবে তোর কথা 
কছ জানান ?ন। মা'র কথায় আম লেডাঁ ডাক্তার মাসীমাকে সব জানাই । তান 
খবর পেয়েই ছদটে এসেছেন। তিনজনে এখন বড় ঘরের চারটে লোহার দরজা 
বন্ধ করে বসে আছেন আর কোন মোটর গাঁড়র শব্দ পেলেই চমকে উঠছেন' 
- কুঝ অনন্ত দলবল 'নয়ে এল! এবার সব জোর করে নিয়ে যাবে! 

“দাদি খুব মজা দেখছে। বার বার তোকে বকছে এরকম ঘৃণ্য কাজের 
জন্য কেউ সন্দেহ করেন যে আঁম আর 'দাঁদ তোকে সাহায্য করোছি। দাদ 
আবার মাঝে মাঝে তোর সম্বন্ধে নানা কথা বলে গুদের আরো ভয় দেখাচ্ছে। 
এখন সকলে বাবার আসার জন্য অপেক্ষা করছেন।” 


8৪ আঁগ্পগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খস্ট 


পরাঁদন আমার কলকাতা রওনা হবার কথা; কিন্তু টাকা নিয়ে যাবে অন্য কেউ। 

ভটিয়ারি স্টেশনে হঠাৎ প্রেমানন্দকে দেখে আমি অবাক! চট্রগ্রাম থেকে 
সাত মাইল দূরে এই স্টেশন। ্রেমানন্দ খবর দিল আমার সেমাই আর 
গণেশ এই দ্রেনেই আমাকে খুজতে চলেছেন। | 


এই ব্যাপারটি যখন ঘটে, তখন কলেজের ছাট শুরু হয়ে গেছে--গণেশ 
চট্টগ্রামে এসে গেছে । আম সুযোগ খশুজছিলাম টাকাটা নেবার । বাবা বাড়ী 
ছেড়ে না গেলে চলবে না। সেজন্য বাবার ভাবী বৈবাহিক-বাড়ী যাবার সময় 
পর্যন্ত আমার অপেক্ষা করতে হয়েছিল! হীঁতমধ্যে গণেশের কলেজ ছুটি 
হয়ে গেছে, সে চলে এসেছে। 

সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে দাদা, গণেশ, প্রেমানন্দ সকলেই এই “টকা 
চঁরর' ব্যাপারটা আগে থেকেই জানে। কিন্তু যখন ঘটনাটি ঘটল তখন দাদাকে 
পাঠান হল মাসীমাকে খুজতে, প্রেমানন্দকে বলা হল শহরে আমাকে খুজে 
রর ররর দারা রাগ জার লাগার 

ৃ 

যাই হোক প্রেমানন্দের কাছে খবর শুনে সে ট্রেনে আমার যাওয়ার প্ল্যান 
বাতিল করে দিলাম। পরের ট্রেনে নির্বিঘে! কলকাতা চলে এলাম । তালতলায় 
খোকা এবং গোপণ যে বাড়তে আত্মগোপন করোছল, সেখানে 'গয়ে তাদের 
সঙ্গে মিলিত হলাম। জুল,দা নিজের বাড়ীতে থাকলেও গোপনে আমাদের 
সঙ্জগে তালতলার বাড়নতে দেখা করতেন। 


ছুটি শেষ হলে গণেশ কলকাতায় এল। তার কাছে সোদনকার কাহিনী 
শুনলাম। গণেশ আর পিসেমশাই ট্রেনে করে চাঁদপুর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। 
এঁদকে জরুরী টোলগ্রাম পেয়ে বাবাও সে সময় ফিরে আসছিলেন। চাঁদপুর 
স্টেশনে দূর থেকে হঠাৎ গণেশকে দেখতে পেয়ে বাবা তাকে ডাকলেন, ডীদ্বশ্ন 

“গণেশ, তুমি এখানে ১ চাটগাঁ থেকে আসছ £ আমাদের বাড়ীর কথা 
কিছু জান তুমি; বলতে পার কেন ওরা এখান বাড়ী ফিরে যাবার জন্য আমাকে 
টেলিগ্রাম করেছে 2” 

গণেশ বাবাকে আশ্বস্ত করবার জন্য জানাল যে, বাড়ীতে সকলেই সস্থ 
আছে, ভাবনার কারণ নেই। তারপর তাঁকে শান্ত করে বাঁসয়ে আমার টাকা 
নিয়ে অন্তর্ধান হওয়ার কাঁহনী বলল। আমার বাবা শধন একবার বললেন, 
“আম মনে করব সে মরে গেছে।” ব্যস্‌, তারপর নানা কথা তুললেন, আমার 
কথা আর একটিও নয়। যেন এক্ষ-ণ যা” শুনেছেন 'সব ভুলে গেছেন। সারা 
রাস্তাও একভাবেই এলেন। পিসেমশাই আর গণেশের সঙ্গে বাড়ী ফিরে 
এসেও বাবা কারও কাছে আমার কথা তুললেন না বা কোন প্রন করলেন না। 
শুধু একবার যখন আমার কথা উঠোছল তখন সংক্ষেপে বললেন, “এ আমি 
আগে থেকেই জানতাম। আমার সমস্ত সম্পাত্ত নন্দলালকে উইল করে দেব।* 


গ্রণেশের কাছে আরও শুনলাম, শহরে সরবত সকলে জেনে গেছে এ কথা। 
ছোট শহর, আমাদের প্রায় সকলেই চেনে । একজনের কাছ থেকে অন্য শ্দনেছে; 
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প্রয়োজন মত নানারকম রং চাঁড়য়েছে এবং ফলে উৎসাহ মহলে ডালপালার 
পল্লবিত হয়ে ঘটনাটি পাঁরবোশিত হচ্ছে 

ছেলে বাড়ী থেকে টাকা চুর করেছে! কি বিশ্রী! ক লড্জা! এই 
পারিবারিক 'কলঙ্কে' বাবাকে যে কী দুঃসহ অপমানের জবালা সহ্য করতে হয়েছে 
ভা" অন্তর 'দয়ে উপলাব্ধ করেছিলাম। মায়ের কাতর ম্লান মুখখানি মনে 
পড়ল। তখন কত ছোট ছিলাম--কত না দুরন্ত ছিলাম! আজ বলতে লজ্জা 
করছে-তবু বলছি, সেই দিন চোখের জল মুছেছি। ভেবোছ বাবাকে গিয়ে 
বাঁল--“লোকে যাই বলুক তোমরা জেনে রাখ তোমাদের অনন্ত চোর নয়। সে 
তোমাদের মূখ হাসায় নি। যা করেছে তা' শুধু বিদেশী শাসকদের বরদ্ধে 
অস্ত্র ধারণের প্রয়োজনে । পরের বাড়ী থেকে ডাকাতি করে টাকা না নিয়ে নিজের 
বাড়ী থেকে যৎসামান্য নিয়েছে-_এই তার অপরাধ !” 

ণকছুদন বাদেই শহরবাসাঁ জানতে পারল কেন আম টাকা নিয়োছলাম। 
মা-বাবাও বুঝতে পারলেন কি উদ্দেশ্যে টাকা নিতে হয়েছিল। 

সামান্য টাকা তো যোগাড় হল- এবার চাই বন্দুক-পিস্তল-রিভলভার, 
চাই বোমা-বারুদ-গুলী। এখানে যাঁদ হরিদার কথা না বাল তবে আমার 
সমস্ত বন্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । হারিদা_ হরিনারায়ণ চন্দ্র ছিলেন সে 
যুগে আমাদের বোমা-নর্মাণ শিল্পের গুরু । কি করে পিকারক আযাঁসড, 
পিকৃরিক্‌ পাউডার, গান কটন প্রভাতি বানান যায়, কি করে সময় অনুযায়ণ 
বোমায় আগুন ধরাবার জন্য কার্বন-ডাই-সালফাইড এবং ইয়েলো ফসফরাস 
'দিয়ে একটি দ্ববণ তোর করা যায়,_পটাসিয়াম সায়ানাইড, প্রনীসক গ্যাস এবং 
প্রুসক আযাঁসড প্রভীতি তঈব্র বিষের প্রাতিক্রিয়া এবং প্রাথামক স্তরের ব্যবহার, 
সবই আমরা তাঁর কাছে িখোছ। আমরা যখন নানারকম বস্ফোরক তৈরির কাজে 
ব্যস্ত রয়োছি হরিদা তখন বৃটিশ সেনাবাহনীর “এইচ, ই, ৩৬৮ এবং “এইচ, 
ই, &৬৮ মডেলের হাত-বোমার খোল তোরি করার পরাঁক্ষা চালাচ্ছেন। ঢালাই 
লোহার বোমার খোল তোর করে তাতে 'স্প্ন্টার ছোটার ব্যবস্থা করলেন। 
ছোট ছোট চৌকো করে বোমার খোলাট কিছু পাঁরমাণে কাটা হল। ঢালাই 
করবার সময়েই তেমানি ছাঁচে ঢালাই হত। এসব তোঁর হত লোহা ঢালাই-এর 
কারখানায়। 

অনুকূলদা ছিলেন গোপনে অস্ত্র সরবরাহের কাজে বাংলার বিপ্লবীদের 
মধ্যমাণ, আর রসায়নাবদ্‌ হাঁরদা শান্ত 'স্থর মাস্তচ্কে নানা পরাক্ষা-ীনরীক্ষা 
করে উন্নততর বিস্ফোরক এবং বোমা তৈরির কাজে অগ্রণন হয়োছলেন। 
এ"দের দুজনের সাহায্য আমাদের কাছে অপাঁরহার্য ছল। বষ এবং বিস্ফোরক 
নির্মাণে হারদা ছিলেন আমার শিক্ষাদাতা, গুরু এবং পথপ্রদর্শক। যখন 
বিপ্লবের কথা বলতেন, হারদার মুখে কোন উত্তেজনার আভাস পাওয়া যেত 
না। বৃথা বাগাড়ম্বর এবং অন্তঃসারশুন্য উত্তেজক বন্তৃতা তন অপছন্দ 
করতেন। .তিনি যা” বলতেন তা" কাজের কথা, এবং যা” করতেন তা" প্রত্যক্ষ 
কাজের সঙ্গে জাঁড়ত। আমরা, ইণ্ডিয়ান 'রপাব্রিকান আর্মর চট্টগ্রাম শাখা, 
বৃটিশ সৈন্যবাহনীর অনুরূপ বোমা ষে প্রস্তুত করেছিলাম তার প্রাথথামক 
শিক্ষা পেয়োছ হরিদার কাছে। তাঁর নম্র নিরহংকার চাঁরন্রে বিপ্লবের প্রাত 
গভীর আগ্রহের পাঁরিচয় পাওয়া যেত। নীরব কর্মী ছিলেন 'তাঁন; 'কিল্তু 
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ভাঁর কাজের মধ্য দিয়ে বস্লবী তরুণ মনে আবিরত আঁশ্নীশখা জালিয়ে 
রাখবার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল তাঁর। 


হরিদার নেতৃত্বে একাঁট সুগঠিত বিপ্লবী দল ছিল। আশ্রয়দাতা এবং 
সমর্থকেরও অভাব ছিল না তাঁর। তাঁর সঙ্গে তাঁর গোপন আশ্রয়স্থলে একন্রে 
বাস করোছ আমরা । হারদার দলের সঞ্জে আমরা গভাঁর সখ্যসূন্রে আবদ্ধ 
ছিলাম। বর্মাতে একটি গোপন বিপ্লবী দল গঠন করে আমাদের সাহায্যে 
একটা বিপ্লবী অভ্যু্থান ঘটাবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। আমরাও জাপানে রাস- 
বিহারী বসুর সঙ্গে একটা সক্রিয় যোগাযোগ রাখবার জন্য বর্মায় দল গঠনের 
চেষ্টা করোঁছিলাম। তবে ব্যান্তগতভাবে আমার সঙ্গে এই প্রচেষ্টার বিশেষ 
সম্পর্ক ছিল না। হরিদার কনিষ্ভ সহোদর গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র (বর্তমানে 
হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের আইনব্যবসায়ী_ এডভোকেট) বিস্লবা 
যুবকদের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে উৎসাহী ও কমঠি ছিলেন। হারিদার বোমা 
প্রস্তুতির কাজে এবং বর্মীয় দলগণনের প্রচেষ্টায় তাঁর দান অতুলনীয়। 

কিছ্াদন পরের কথা। বৃটিশ শাসনযন্ তখন তার লৌহদশ্ডের পেষণে 
বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করবার জন্য সাক্রয় হয়ে উঠেছে । 
'দাক্ষণেশবর বোমা মামলার" বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে প্রমোদ চৌধুরী, 
অনন্তহরি মন, সুখেন্দু দত্ত, বারেন্দ্র ব্যানাজী, অনন্ত চক্রবতী, ধ্রুব 
চ্যাটাজী, রাখাল দে এবং অন্য দু"'জনের সঙ্গে হরিদা জেলে গেলেন। ১৯২৬ 
সালে ২৮শে মে আলিপুর 'নউ সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে গুপ্তচর বিভাগের 
স্পেশাল প্ীলশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট রায়বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চ্যাটাজী 'নহত 
হলেন। প্রমোদ এবং অনন্তহিকে মৃত্যুদণ্ডে দান্ডত করে জেলের মধ্যে 
ফাঁস দেওয়া হল। একজন রায়বাহাদুরের মৃত্যুর প্রাতিশোধ নেবার জন্য নন্যায় 
রক্ষক' বৃটিশ সরকার দুজন যুবককে ফাঁসিমণ্ে হত্যা করল। ধ্রুব এবং অনন্ত 
চক্রবতশীর সঙ্গে হরিদাকে পাঠানো হল বর্মা জেলে আজীবন কারাবাসের দণ্ড 
গ্রহণ করতে। 

যাই হোক, জেলে যাওয়ার পূর্বে, আমাদের প্রস্তুতি চলার সময় হাঁরদান্র 
দলের সঙ্চগে আমরা ধীরে ধারে ঘাঁনম্ঠ হয়ে উঠলাম। উদ্দেশ্য বাদের এক এবং 
কর্মপ্রচেম্টা ও কমপ্রেরণা যাদের এক ধারায় চলে একত্রে মিলতে তারা বাধ্য, 
যাঁদ না অনাবশ্যক প্রভূত্বাপ্রয়তা মাথা চাড়া 'দয়ে ওঠে । আমাদের মধ্যে এরকম 
কোন বাধা ছিল না। তাই আমরা মিলতে পারলাম । 

বাংলার গুপ্তচর বিভাগের ডেপ্যট ইনস্পে্টর-জেনারেল, মিঃ ফেয়ার- 
ওয়েদার তাঁর গোপন রিপোর্টে এ সম্বন্ধে লখোঁছলেন, 

4১৯২৪ সালের আর্ভন্যান্সে গ্রেপ্তার হইবার পর অনুশীলন এবং 
যুগান্তর পার্টর নেতারা অনুধাবন কারলেন যে একাট আন্দোলন চালাইবার 
মত শান্ত তাঁহাদের সংগঠনের নাই; 'কল্তু তরুণ উত্তপ্ত মাঁস্তম্ক যুবকেরা 
ভাঁহাদের উপদেশ না শুনিয়া ১৯২৫ সালে একটি নতুন পার্ট গঠন কারল। 
ইহার নাম নউ ভায়োলেন্স পার্ট) 

এ“শোভাবাজার স্ট্রটে তল্লাসী করিয়া ইহাদের 'নম্নর্প প্রোগ্রাম পাওয়া 
শিয়াছে, ও 


প্রথম সাক্রর় পদক্ষেপ ও পরবতী ঘটনাচক্র | ৮৭ 


(১) “ব্যান্তগত বিক্ষোভ প্রদর্শন--উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হত্যা, রেল- 
গাড়ী ধৰংস করা, সরকারী অস্ত্রশস্ত্র গোলা-বারুদ অধিকার। 

(২) “সমবেত বিক্ষোভ প্রদর্শন । 

(৩) “্ষমতা আঁধকার। 

(8) পরপ্লব। 

“ইহার পর ১৯২৫ সালের শেষে দাক্ষিণে*্বরে একাঁট বোমার কারখানা 

হইয়াছে। 

“নদীয়ার অনন্তহার মিত্র, চট্টগ্রামের সুখেন্দ দত্ত, ঢাকার কাঁরেল্দু 
চ্যাটার্জী, চট্টগ্রামের প্রমোদ চৌধূরী এবং অন্য সাতজন ধৃত হয়। উহারা 
১৯২৬ সালে আই বি-র স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট রায় ভপেন্দ চ্যাটাজী 
বাহাদুরকে হত্যা করে। 

“১৯২৭ সালে যুগান্তর এবং অনুশীলন পার্টকে একব্রিত কারবার 
সা দু বযাগত রেষারোষর আছাতে এই প্রস্তাবটি ভর- 

ঘটে।” 

এই গোপন রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় যে, অনুশীলন এবং যুগান্তর 
পাট'র প্রবীণ নেতাদের মিলনে নয়, তরুণ উত্তরাধিকারীদের আগ্রহেই সাম্মালত 
শনউ ভায়োলেন্স পাট” গঠিত হয়োছিল। এই ইতিহাস নিয়ে পরে আলোচনা 
করব। ১৯২৪ সালে নাগরখানা পাহাড়ের লড়াই এবং রেলওয়ে অর্থ লুণ্ঠন 
মামলায় মুন্ত পাবার পর আঁম, 'ির্মলদা এবং আমার বন্ধু প্রমোদ এই 
মিলনের গ্রন্থি রচনার সূত্রপাত কাঁর-সে সব পরের ঘটনা । 

হরিদার প্রসঙ্গে এত কথা উঠল। এবার আগের ঘটনায় ফিরে যাই। 
বাড়ব থেকে টাকা নেবার পর কলকাতায় এসে আবার তালতলার গোপন আশ্রয়ে 
ডেরা বাঁধলাম। কলকাতার বাইরে কোন আত্মীয়ের বাড়ী যাবার নাম করে 
জুল-দাও বাড়ী থেকে চলে এসে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আর আছে গোপা 
এবং খোকা (দেবেন দে)। তাদের নামে পুলিশের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। 
কাজেই তারা সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে আছে। এইখানে বসে আমি, জুলুদা, 
খোকা আর গোপাঁ-চারজনে মিলে পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্টকে 
হত্যা করবার একটি 'নাঁদ্ট কর্মসূচন গ্রহণ করলাম। 

অত্যাচারী টেগার্টকে পৃথিবী থেকে সাঁরয়ে দেবার জন্য গোপনীনাথ 
সাহাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন জ্যোতিষদা। গোপাীনাথ প্রায়ই আমাদের বলত 
সে পাঁথবীতে এসেছে স্বাধীনতার শত্রু টেগার্টের হাত থেকে ভারতকে মুস্তি 
দতে। বিপ্লবী জীবনে এই কাজাটকে সে নিজের জন্য 'নাঁদর্ট বলে ধরে 
নিয়েছিল। সেইজন্য সে বহাঁদন ধরেই গোপনে টেগার্টকে অনুসরণ করত। 
টেগার্টের বাংলোর পাশে নিমশীয়মাণ একটি বড় বাড় থেকে তাকে দেখত; 
রাইটার্স-বাঁজ্ডং-এর কাছে, লালবাজারে, আই. বব. এবং এস্‌. বি. আঁফসের 
সম্মুখে ও কীড্‌ স্ট্রীটে-দনের পর দন, মাসের পর মাস সে টেগা্টের 
গাঁতাবাধ লক্ষ্য করত। গাঁড়তে করে টেগার্টকে অনুসরণ করত আবার টেগার্ট 
পায়ে হেটে গেলে সেও গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেটে যেত। 

তখনকার 'দনে কোন বাঙালী যুবকের পক্ষে টেগার্টের খুব কাছে যাওয়া 
সম্ভব ছিল না। তার ওপর 'আলপুর ষড়যন্ত্র মামলার" রাজসাক্ষী-_নিত্য- 
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গ্রোপাল পাুঁলশের কাছে গোপীনাথের চেহারার বর্ণনা দিয়োছল; এমন কি 
ডান গালের দেড় ই লম্বা একটা কাটা দাগের কথাও বলোছল।. কাজেই 
টেগ্ার্টের খুব কাছে গিয়ে তাকে লক্ষ্য করে দেখে* চিনে রাখা গোপীনাথের 
পক্ষে সম্ভব নয়। আবার ভাল করে না চিনলে পরে ভুল হবার সম্ভাবনাহ_ 
কারণ স্যুট্‌ পরলে প্রথম নজরে সব সাহেবকেই একরকম দেখায়। গুল করে 
হত্যা করতে হলে কাছে গিয়ে চিনে নেবার সময় থাকে না, দূর থেকেই বুঝে 
নাশ্চত হয়ে তবে যেতে হবে; নইলে টেগার্টের বদলে অন্য কারো মৃত্যু হতে 
পারে। তা'তে উদ্দেশ্যাসদ্ধিও হবে না, উপরন্তু অনর্থক প্রাণ-হত্যা হবে। 


গোপাীনাথ কি করে টেগার্টের কাছে গিয়ে তা'কে লক্ষ্য করে চিনে রাখবে 2 
তা হলে টেগার্টই তো তাকে চিনে ফেলে 'বপদ ঘটাবে । কিন্তু গোপণীনাথের 
সংকল্পের দৃঢ়তার কাছে কোন বাধাই টিকল না। পুলিশের নজর থেকে 
আত্মগোপনকারণী গোপানাথ নানাবেশে সাধারণ নিরীহ নাগাঁরকের মত পুলিশ 
রাখল । 

কিন্তু আমরা অতটা 'নাশ্চন্ত হতে পারছিলাম না। গোপানাথ 
টেগার্টকে হত্যা করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল; কোন বাধাকেই সে আমল 
দতে চাইছিল না। আমরা ভাবাঁছলাম টেগার্টকে চিনতে যাঁদ ভুল হয়? 
বারবার গোপীকে আমরা টেগার্টের পোশাক, আকৃতি, মুখ-চোখের বর্ণনা. 
হাবভাব, চলার ভঙ্গী- ইত্যাঁদ সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করতাম। মনে আছে 
আমরা কেউ- গণেশ, খোকা, যশোদা বা আম, যখন জিজ্ঞেস করতাম, “ক রে 
গোপন, ঠিক চিনতে পারাব তো 2”--তখন ও চটে উঠত। টেগার্টকে চিনতে 
ভুল করবে ও-যে টেগার্ট এখন তার ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছে এটা যেন গোপা 
বিশ্বাসই করতে পারত না। টেগার্টকে চেনা সম্বন্ধে আতীরন্ত আত্মীব*বাস 
শছল ওর। 

আমাদের হাতে এখন মস্ত বড় কাজ- চার্লস টেগার্ট হত্যা। আমাদের 
তালতলার গোপন সভায় তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছে। তার জন্য চাঁরাঁদক 
চিন্তা করে নিখঠত একটা পাঁরকল্পনা খাড়া করা হল। জ্যোতিষদা গোপন- 
নাথকে নির্দেশ 'দিয়োছলেন অথবা গোপশীনাথ 'ানজে থেকেই অগ্রণী হয়ৌছল 
_যাই হোক, আমরা চাইছিলাম কাজটা সফল হোক্‌। সেজন্য এরকম একাঁট 
প্ল্যান নেওয়া হল, 

(১) শীতের সকাল। কাভ্‌ স্ট্রীটে নিজের বাংলো থেকে বৌরয়ে 
প্রত্যহ চাল টেগার্ট চোরজ্গনীতে হাওয়া খেতে যান। 

(২) পায়ে হেটে যান তানি, সঙ্গে থাকে ছোট্র একটি টেরিয়র কুকুর। 

(৩) আরুমণের ক্ষেত্র হবে টেগার্েরি বাড়ী থেকে চৌরঞ্গাী পর্যন্ত কীড 
স্ট্রীটের মধ্যে কোন একটি জায়গা; বেড়াতে যাবার অথবা ফেরার সময় 
যেমন আমাদের সাবধে হয়। 

(8) গোপীনাথ টেগার্টকে ভাল করে চেনে, এই নাদন্টি জায়গাটিতে 
বহুদিন ধরে তাকে লক্ষ্য করেছে। 

(৫) গোপণীনাথ টেগার্টকে গুল করবে। তার একহাতে থাকবে একাঁট 


প্রথম সান্রয় পদক্ষেপ ও পরবতশ ঘটনাচক্ত ৬৯ 


শরভলভার, অন্য হাতে পিস্তল । টেগার্ট একেবারে মৃত বলে নিশ্চিত না 
হওয়া পর্যন্ত একাধক গৃলী চাঁলয়ে যাবে সে। 

(৬) গোপীনাথের পিস্তল যাঁদ লক্ষ্যদ্রস্ট হয় আর টেগার্ট চোরঙ্গন 
দিয়ে পালিয়ে যাবার চেম্টা করে তবে খোকা দেবেন দে) তাকে গুলী করবে৷ 
এজন্য 'নীর্দষ্ট 'স্থানাট থেকে ৫০-৭০ গজ দূরে সে অপেক্ষা করবে। 

(৭) যাঁদ টেগার্ট পূর্বাঁদকে ফ্রীস্কুল স্ট্রট দিয়ে পালাতে চায় তবে আম 
তাকে গুলী করব। গোপীর আক্লমণের স্থান থেকে ৭০ গজ দূরে আল্র 
অপেক্ষা করব। 

€৮) খোকা ইউরোপীয়ান পোশাক পরবে। তার সঙ্গে থাকবে একটি 
রভলভার এবং একাঁট বড় আকারের টাইম বোমা যা" লোশান 'দয়ে সাত 
সেকেন্ডের মধ্যে ফাটান যায়। 

(৯) আমার সঙ্গেও থাকবে একাঁট রভলভার এবং অনুরূপ একা 
বোমা, তবে আম থাকব বাঙাল বেশে । 

(১০) গোপনীনাথের সাজ হবে মুসলমানের মত। মাথায় ফেজ টুপ, 
আর পুলিশের কাছে বার্ণত মুখের কাটা দাগাঁট ঢাকবার জন্য একটা উলের 
স্কার্ফ থাকবে । তখন শতকাল 'ছিল। 

(১১) যাঁদ গোপাঁনাথ সফল হয়, তবে আমরা কেউ নিজেদের প্রকাশ 
করব না। আর যাঁদ গোপীনাথ সফল না হয় তবে যখন টেগার্ট যে কোন 
একাঁদকে দৌড়বে, তখন হয় খোকা নয়ত আম- দুজনের একজন তাকে 
আক্রমণ করব-যার দিকে সে দৌড়বে। 

(১২) একটা জার্মান মশার পিস্তল নিয়ে জুলুদা (এখনও তান 
বেচে আছেন) সাইকেল করে ঘুরে ঘুরে সব ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং 
দরকারমত সাহায্য করবেন আমাদের অথবা গোপাীনাথকে। 


এইভাবে টেগার্টের অভেদ্য জীবনচক্রে লক্ষ্যভেদ করবার সমস্ত আয়োজন 
সম্পূর্ণ হল। কোথাও কোন 'ছদ্র নেই পালিয়ে যাবার। 

মৃত্যুবাণ 'নক্ষেপ করবার দায়িত্ব নয়োছ আমরা [তিনজন- গোপননাথ, 
খোকা এবং আম। সৈনিক 'নর্বাচনে এবার বোধ হয় কোন ভুল হয় নি। 
অতএব এবার টেগার্ট- তোমার নশিত মৃত্যু ! 


নাদর্ট সময়ে, নাদস্টি বেশে, যার যার অস্ত্র নিয়ে প্রত্যেকে 'বাভন্ন 
1নার্দন্ট পথে রওনা হলাম। সময়মত আমার জন্য 'নাঁদর্ট জায়গাঁটতে 
গিয়ে দাঁড়ালাম। গোপীনাথ আর খোকাও নিশ্চয়ই তাদের জায়গায় গিয়ে 
দাঁড়য়েছে এতক্ষণে । 

এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিয়ে একটা ধরালাম। আঁম সিগারেট 
খাই নি কখনো। সে যুগে কোন বিপ্লবী যুবক ধূম-পান করত না। কাজেই, 
আম যে স্বদেশশ' নই আই. বব. ও এস. বব. গোয়েন্দাদের কাছে এটা প্রমাণ 
করবার জন্য অভ্যস্ত ধূমপায়ীর মত সিগারেট টানতে লাগলাম। কারণ 
আমি জানি চার্লস টেগার্টের জীবনরক্ষায় সতর্ক পাঁলশ-বিভাগ কীভ্‌ স্ট্রীটে 
সর্বদা পুলিশ প্রহরী ও গোয়েন্দা রাখবার ব্যবস্থা করে। 

আমার জায়গায় দাঁড়য়ে গোপীনাথকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু 
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খোকা আমার দৃষ্টির বাইরে। দাঁড়রে দাঁড়য়ে মিনিট গুণছি আর ভাবাছ এই 
বাঝ গোপীনাথের পিস্তল গন করে উঠল আমাদের চিরশত্ু টেগা্টের 
বৃক লক্ষ্য করে। কিন্তু না, কোন শব্দই নেই। 

একটু বাদেই সাইকেলের আওয়াজ । জুলুদা এসে হাঁজর ভগ্নদৃতের: 
মত, ৃ 
“এক্ষণ ডেরায় ফিরে যাও। খোকার আকৃিডেন্ট হয়েছে। আগুন' 
লেগে গেছে ওর গায়ে। প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে গেছে।» 

মনটা একেবারে বসে গেল। কি আ্যাকাসিডেন্ট হয়েছে বুঝতে পেরোঁছ ॥ 
বোমাতে আগ্নসংযোগের জন্য আমরা পকেটে একটি লোশনের 'শাঁশ রেখে- 
1ছলাম। ইয়োলো ফসৃফরাস্‌ আর কার্বন-ডাইসালফাইডের 'মশ্রণে প্রস্তুত এই 
লোশনাট খুব বিপজ্জনক। যাঁদ লোশন বিন্দমান্ও শি থেকে বোৌরয়ে 
পোশাকের কোন সামান্য অংশও 1ভাঁজয়ে দেয় তবে কার্বন-ডাইসালফাইড দ্বুত 
উড়ে গিয়ে শুধু ফসফরাস পড়ে থাকবে। আর বাতাসের আঁক্সজেনের 
সংস্পর্শে এলে ফসফরাস. জ্বলে ওঠে, এ কথা সকলেই জানেন। 

সাঁত্যই তাই ঘটেছিল। কলকাতার রাজপথে খোকার পোশাকে আগ্দন' 
জবলতে দেখে পথচারীরা প্রশ্ন করেছে, 

“সাহেব, ক্যা হয্াঃ আগ্‌ ক্যায়সে লাগা ?” 

খোকা তাড়াতাঁড় জবাব 'দয়েছে_ “মেরে 'িসগ্রেটসে আগ্‌ লাগ্‌ গিয়া।৮ 

এই ফস্ফরাসের আগুন এতই বিশ্বাসঘাতক যে জল 'দয়েও চাপা 
দেওয়া যায় না। যতক্ষণ জায়গাটা জলে ভিজে থাকে, ততক্ষণ ভাল। যেই 
জলটা একটু শুকিয়ে যায় অমাঁন আবার জবলতে থাকে । যতক্ষণ না ফস্‌- 
ফরাস্‌ নিঃশেষ হয়ে যাবে ততক্ষণ এ আগুন নিভবে না। 


ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে নিয়ে খোকা তাড়াতাড়ি রাস্তায় জল দেওয়ার 
হাইড্রেন্ট থেকে জলের ধারা দিয়ে আগুন নেভাতে লাগল। কিন্তু এই সময় 
আরও একটি সাংঘাতিক বিপদের আশঙ্কা দেখা দিল। খোকার প্যান্টের পকেটে 
রয়েছে পকৃরক পাউডার ভার্ত একটা তাজা বোমা-তাতে গান কটন 'ফিউজ 
লাগান। কোনমতে যাঁদ এটা আগুনের সংস্পর্শে আসে অমানই বোমার 
বিস্ফোরণ হবে। “ক ভয়ঙ্কর অবস্থা! ভাবতেও যেন গা শিউরে ওঠে! কি 
করে যে সোদন খোকার প্রাণরক্ষা হয়োছল কে জানে! বদ্ধ করে ও তক্ষণ 
বোমাটাকে ভিজিয়ে ফেলল-আর আগুন ধরবার আশঙ্কা রইল না। 


তালতলার বাড়ীতে বসে খোকার কাছে সব কথা শনাছলাম। জলা 
ওর প্রাথামক চিকিৎসায় ব্যস্ত। খোকা তার স্যুট খুলে বালতির জলে ডুবিয়ে 
দিয়েছে, তবু ভেতর থেকে ধোঁয়া উঠছে। গোপী মুখ ভার করে গালে হাত 
'দয়ে বসে আছে। আম সমানে খোকাকে বকে চলোছ, 

“তুই সব সময় অসাবধান! রুমাল, সিগারেটের প্যাকেট, এই সবের চাপে 
বৃক-পকেটে সোজা করে রেখে 'দাল না কেন শাশটা? তোর ভুলের জন্য সব 
গ্ল্যানটা ভেস্তে গেল! এই গণ্ডগোলের মূল হি তুই! কি বলে এখন কৈফিয়ৎ 
দাবি 2......1৮ 

আম যখন প্রাণপণে খোকাকে বকে চলোছ, বোকামির জন্য, আনাড়র 


প্রঘথয সাক্রয় পদক্ষেপ ও পরবর্তী ঘটনাচন্র ৯৯, 


মত কাজের জন্য তার ওপর দোষারোপ করে চলেছি, তখন ভাগ্য-দেবতা আমার 
দিকে তাকিয়ে একটু মূচকি হাসলেন। 

কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলাম সকলে- একটা কাপড়পোড়া 
পান্ধ আসছে নাঃ খোঁজ করতে দেখা গেল আমার 'রিভলভারের গুলী থাকে যে 
কাপড়ের থাঁলতে, সেটা জবলছে। এই থলেটার চাপে লোশনভরা হোমিও- 
প্যাথীর ?শিশিটাকে আম বূক-পকেটে খাড়া করে রেখোছলাম। ওটা উল্টে বা 
কাত হয়ে পড়বার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এইাঁদনের আভিজ্ঞতা থেকে 
জানলাম, শন্ত করে আঁটা 'ছপিও খানিকটা লোশন শুষে নেয়। তার পর 
হাওয়ার সংস্পর্শে এসে তরল অংশ উবে যাওয়ায় যে সামান্য আগুনের সৃষ্টি 
হয় তা" থলেটাকে জবালয়ে দেবার পক্ষে যথেম্ট। বুঝলাম আমাদের হিসেবের 
বাইরেও দুর্ঘটনা ঘটে, তার ওপর কারও কোন হাত নেই। মান্র এইট:কুই বলা 
যায়-যে পাঁরমাণে টেকাঁনকোল সংগঠিত হব, সে হিসেবে দুর্ঘটনার মান্লাও 
কমবে-_ এই যা। 

বাংলা দেশের বিস্লবীদের এই ধরনের কত চেস্টাই না ব্যর্থ হয়েছে 
"স্যার চার্লস টেগার্ট তাঁর শত্রুর মুখে ছাই 'দিয়ে অবাধে বিচরণ করেছেন বাংলার 
বূকে! এই পরাভবের অপমান সহ্য করতে হয়েছে বাংলার 'বপ্লবীদের। আম 
[ানজেও এই অকৃতকার্যতার জন্য 'নিরন্তর লজ্জা ও অন্তরে জালা অনুভব 
করোছ। শব্রপ্রধান টেগার্ট জয়ী ও আমরা পরাজিত! মান্ন বছর তিনেক আগে 
এই পরাভবের সেই জবালা সামান্য একটু লাঘব হল আমার। 

একাঁদন বোধহয় ছুটির দিন ছল, একজন বন্ধুর সঙ্গে আম গিয়োছলাম 
খুব উচ্চপদস্থ একজন প্রান্তন পুলিশ অফিসারের বাড়ীতে । 'নিনিকট-আত্মীয়া 
শ্রীমতী নিরূপমা বন্দ্যোপাধ্যায় বেতমানে যাদবপুর বিশবাবদ্যালয়ের অধ্যাপিকা) 
আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমার বন্ধু গিয়েছিলেন সেই অবসরপ্রাপ্ত পালিশ 
আঁফসারের বাড়তে তাঁর গাঁড়ীটি কেনবার জন্য। আমার বন্ধু আমাকে সঙ্গে 
নিলেন গাঁড়াট পরাক্ষা করে তার অবস্থা সম্বন্ধে আমার আঁভমত দেবার জন্য 
এবং গ্াঁড়টি কেনা উঁচত িনা-এ বিষয়ে আমার মত জানতে । 

বন্ধুটি আগেই সময় 'স্থর করে রেখোছলেন। ঠিক সময়মত আমরা 
তিনজন--আমি, আমার বন্ধু ও শ্রীমতী নিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাড়ী গিয়ে 
পেশছলাম। ভদ্রলোক, অর্থাৎ সেই পুলিশ আফসার, গাঁড় দেখাবার জন্য তৈব্রি 
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আমার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর একজন ভূত্য আমাদের তারি বসবার 
ঘরে নিয়ে বসাল। কিছুক্ষণের মধ্যে ভদ্রলোক নিচে নেমে এলেন। আমরা 
পরস্পরের মধ্যে নমস্কার বানময় করলাম। আমার বন্ধু তাঁর 'নজের পারচয় 
দিলেন ও তাঁর গাঁড় কেনার উদ্দেশ্য জানালেন। তার পর বন্ধুটি শ্রীমতী 
নিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিচয় দিয়ে আমার পারিচয় দিতে যাঁচ্ছিলেন। কিন্তু 
তাঁকে সেই স্দযোগ না 'দিয়ে প্রান্তন পাঁলশ আফসার মহাশয় সটান আমার 
কাছে এগিয়ে এলেন। তার পর খুব একটা নাটকীয় ভঙ্গী করে আমার কাঁধে 
দুটি হাত রেখে নাটকীয় ভাষায় বলতে শুরু করলেন, 

“আপনি নিশ্চয়ই অনন্ত সং? ভুল আমি কখনই কার নি। বলুন ঠিক 
নিন গা 


৯৯ আগ্মগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


ঠিকই বটে। চিনতে তাঁর ভুল হয় নি। আম স্বীকার করলাম ফে; 
আমিই অনল্ত সিং এবং সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 

“৮৮৪৮5 করলেই বা, পুলিশের চোখ। ভুল তো হবার নয়।” 
রঃ বিলিন তো আপনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা কখন হয় 2 মনে আছে 
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আ'মই বা পুলিশের কাছে হারব কেন; আমারও বা তাঁকে চিনতে ও 
সর্বশেষ দেখা কখন হয়েছিল তা" বলতে ভুল হবে কেন? আম সঙ্গে সঙ্গে 
জবাব দলাম যে, তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় ১৯৩৪ সালে- আন্দামান 
জেলে। 

আমার বন্ধু ও নিরাদ (প্রীমতাঁ নিরুপমা), আমাদের এই আকস্মিক 
সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বেশ মন দিয়ে শুনাছলেন। একজন বৃটিশ সরকারের 
প্রান্তন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী ও আর একজন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চিরশন্ু 
অনন্ত সং! কি অপূর্ব সাক্ষাং! গাঁড় কেনা-বেচার কথাটা যেন চাপাই পড়ে 
গেল। চা প্রভৃতি এল। প্রান্তন পুলিশ কর্মচারী মহাশয় বিপ্লবশদের সঙ্গে 
তাঁর কর্মজীবনের নানা কাঁহনী বলে আমার সঙ্গীদের আরও বিস্ময় ও 
কৌতূহল সৃন্টি করলেন। তার পর বলতে বলতে একটি ঘটনা সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন। বললেন, 

“একটি কথা আজ আপনাদের কাছেই বলাছ। বেচে থাকব কনা 
জানিনা, আর হয়ত বলাও হবে না। কথাটি হচ্ছে আপনাদের বন্ধু অনন্ত সং 
সম্বন্ধে। তাঁরা তো চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করলেন। তার পর ফেণী স্টেশনে 
সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষের পর আত্মগোপন করে কলকাতায় এলেন। 'কছীদনের মধ্যে 
খবর এল অনন্তবাবুর একাঁট আস্তানা সম্বন্ধে । রান্র নয়টা ক দশটা হবে, 
চ্বয়ং টেগার্ট সাহেব হঠাৎ আমাদের বিশেষ কয়েকজনকে তলব করলেন অসময়ে: 
ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। 

টেগার্ট সাহেব ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহের ও তার সংলগন 
চার পাশের একটি নক্সা আমাদের সামনে রেখে বললেন, 

“এই উপাসনা গৃহের কোন একস্থানে অনন্ত সং আশ্রয় নিয়েছে। 
তাকে তোমাদের ধরতেই হবে-_ যে কোন উপায়ে-79990. ০: ৪1৮৪ (মৃত অথবা 
জীবিত)” 

এটা ছিল তাদের 0০110091 ৪৪০9 এর খবর। কাজেই টেগার্ট সাহেব 
সাদা পোষাক পারাহত গোয়েন্দা পালশ পাঠিয়োছলেন। জ্বানীশ্চত খবর 
পেয়েও টেগার্ট সাহেব আমাকে ধরবার জন্য সাদা পোষাকে পুলিশ মোতায়েন 
করলেন কেন? খাকী পোষাকে রাইফেলধারী সেপাইদের পাঠিয়ে সোজাস্ম'জ 
বাড়ী তল্লাসী করে আমাকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দিলেন না কেন? আতি 
সহজেই অনুমান করা যায় যে কোন এজেন্ট 'নশ্যয়ই গোপনে খবর দিয়েছে 
এবং সোজাসজ আমাকে ধরতে গেলে সেই এজেন্টের পাঁরচয় প্রকাশ হয়ে পড়তে 
পারে। তাই টেগার্ট সাহেব সাদা পোষাকে আই. বি. পুলিশ পাঠালেন যেন 
তারা সজাগ প্রহরায় থাকে এবং ভাণ করে যে হঠাৎ যেন রাস্তায় দেখতে পেয়েই 
আমাকে ধরে ফেলেছে। 


প্রথম সক্রিয় পদক্ষেপ ও পরবর্তী ঘটনাচক্ ৯৩, 


আমাকে মৃত অথবা জীবিত ধরার গল্প বলেই প্রান্তন পলিশ আফসার 
মহাশয় আমার বন্ধু ও তাঁর আত্মীয়কে সম্বোধন করে বললেন--“জজ্ঞাসা করে 
দেখুন সাঁত্য তান সেই ব্রান্মসমাজের উপাসনা-গৃহে একট রাত কাটিয়োছলেন 
না? আরও "জিজ্ঞাসা করুন তাঁদের দলের সুকুমার ব*বাস ও তিনি উপাসনা 
গৃহে পাশাপাঁশ দুশট বেণ্েে সেই রান্রে ঘ্যাময়েছিলেন কিনা? তাঁর আরও 
স্বীকার করতে হবে_-তিনি সৃকুমার বিশ্বাসের ধুঁতির অংশ খুব সযত্রে সারা 
রাত আঁকড়ে ধরে রেখোছলেন কিনা ঃ আপনাদের বন্ধু অনন্ত সং বড় 
সাবধানী । কাউকে বিশ্বাস করতেন না। তানি নিজে ধরা না দিলে 
আমাদের যে কত বেগ পেতে হত কে জানে!” 

এত সব বিস্তারিত বিবরণ তিনি দলেন 'কি করে? পালিশ তো আগ 
খাঁড় পেতে গুণতে জানে না ? তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের দলের কেউ পুলিশকে 
খবর 'দয়েছে। 

সোঁদন আমার বড়ই আনন্দ হল এই ভেবে যে, আমি আমার বহ্যাঁদনের 
বাভন্ন সন্দেহের কারণগুঁলর সমর্থন পেলাম তাঁর মুখে সেই সব তথ্য জানতে 
পেরে। 

তিনি আমার বন্ধু ও নিরুদির কাছে গল্পটা শেষ করলেন। যখন স্যার 
চালস টেগার্ট নক্সা দেখিয়ে তাঁকে যে-কোন উপায়ে আমাকে ধরবার আদেশ 
'দলেন তখন তিনি টেগার্ট সাহেবকে প্রশ্ন করলেন, 

“অনন্ত সিং তো 1৪ 096 করতে পারে ।" 

টেগার্ট_“তোমরা তাকে 8৪ ০১০:, করতে দেবে কেন? তার আগেই 
(তোমরা 25 করবে।” 

প্রান্তন আফসার-“যাঁদ তারপর দেখি অনন্ত 'সংহের কাছে কোন 
আগ্নেয়াস্ত নেই !” 

তিনি আমার সঙ্গীদের বুঝিয়ে বললেন যে, পাীলশ আঁফসারও আইনতঃ 
যখন তখন কাউকে গুলী করতে পারে না। আত্মরক্ষার জন্য তাঁরা গুলী করতে 
এবং সেই অবস্থায় যাঁদ দেখা যায় যে অনন্ত সং নিরস্ত্র তবে যে তাঁদের নিজে- 
দের পক্ষে বিপদ ! তাই টেগার্ট সাহেবকে তান প্রশ্ন করেছিলেন--যাঁদ অনন্ত 
সং নিরস্ত্র হয়? 

উত্তরে টেগার্ট বলোছলেন-__ “ঘা ৮7৪৮ 0998 5০0. 82 0 ঠি0 ০0 
০:১৪”. (সেই ক্ষেত্রে তোমাদের একটি অস্ত্র গজে দিতে হবে)। অর্থাৎ পালিশ 
'আমার মৃতদেহের কোন স্থানে সযত্নে একটি 'িভলভার বা পিস্তল গজে দেবে 
এবং জগংকে জানাবে-অনন্ত সংহের গুলী হতে আত্মরক্ষার জন্য তাকে 
গুলী করে মারতে হয়েছে! 

বৃঁটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ-_স্যার চার্লস টেগার্টের এই 'ছল 'বশেষ 
রূপ। সেইদন এই তথ্যটা শুনতে পেয়ে আমার মনে খুব আনন্দ হয়োছল। 
টেগার্ট সাহেব তুমি বে*চে 'গিয়োছলে আমাদের তালতলার বাড়ীর সেই প্ল্যান 
থেকে! এতাঁদন তাই বড় দন্খ 'ছিল-অপমানের 'বষে জবলীছলাম! তম 
টেগর্ট' সাহেব খুব 'নীম্চত স্থানে আমাকে পেয়েও মৃত ঈকংষ। জীব, 
ধরতে পার নি! প্রান্তন আফসার বললেন সারা রাত তাঁরা সেই প্রার্থনা-হে ও 
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পার্কীট ঘিরে বসে রইলেন-_কিল্তু কি করে যে তাঁদের চোখে ধূলা দিয়ে আম 
উধাও হলাম তা" তাঁরা আজও জানেন না। 

এই ঘটনাটির বর্ণনা শেষ করবার পর এখন আমার মনে হচ্ছে এ যেন দুর্বল 
ও অক্ষমের আক্ষেপ! অক্ষমতার অপমানকে লাঘব করবার জন্য এ যেন একটি 
করে ইংলণ্ডে ফিরে গেছে। সোঁদন সে আমাকে ধরতে সক্ষম হয় 'ন, কিন্তু 
আমরাও বার বার চেষ্টা করে তাকে নিরীহ ভারতবাসীর ওপর অন্যায় অত্যা- 
চারের শাঁ্ত দিতে গিয়ে বফল হয়োছ। এখানেই সে জয়ী এবং আমরা 
পরাজিত। 

এইভাবে আমাদের তালতলার বাড়ীতে টেগার্ট সাহেবের 'নধন যজ্ঞের 
সমাপ্তি হল। সেই রাত্রে মাটং বসল- অংশগ্রহণ করলাম, জুলঃদা, গোপা- 
নাথ, খোকা ও আমি । সকলেই গম্ভীর, এখন পরবর্তী প্ল্যান চিক করতে 
হবে টেগার্টকে পাঁথবী থেকে সরাবার জন্য। আশা করছি জুলুদা তাই 
বলবেন। জুলুদা বললেন, 

«“দেখ্‌, আমার মনে হয় শ্রীঅরাবন্দ এবং জ্যোতিষদা তাঁদের অন্তর্দাষ্ট 
দয়ে দেখছেন যে, মাত্র একজন লোককে মারবার জন্য আমরা এমন একটা 'বিরাট 
আয়োজন করেছি যেন “ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ” আক্রমণ করতে চলোঁছ। এটা 
মনে এই ভাীঁরুূতা আছে বলেই ভগবান আমাদের এই শাস্তি দিলেন। আমার 
মতে টেগার্টকে মারবার জন্য একজন লোকই যথেম্ট। গোপী একাই এ কাজ 
করতে পারে । যাঁদ আরো সাহায্যের দরকার হয় তবে আম আঁছ। যাতে 
কাজাট একেবারে শেষ ধাপ পর্যন্ত সফল হয় তার জন্য আম ওর সঙ্গে 
থাকব। কাজেই আম প্রস্তাব করাছ বাংলাদেশ থেকে চার্লস টেগার্টকে 
'নিশ্চিহ করে দেবার জন্য আমি এবং গোপশ কলকাতায় থাক; কয়েকটা অস্ত্র ও 
বোমা 'নয়ে তোমরা (অনন্ত আর খোকা) চট্রগ্রামে চলে যাও। সেখানে 
মাস্টারদার নিদেশ অনুসারে তোমরা কাজ কর। 

“আমাদের সংগঠনের জন্য এখন চাই প্রচুর অর্থ। অর্থের ব্যবস্থা না 
হলে সশস্ত আকুমণের আয়োজন করতেই পারব না। দেড় বছর আগে অনন্ত 
সেই রেলওয়ের টাকার খবর এনেছিল, সে টাকা ছিনিয়ে নেবার জন্য প্ল্যানও 
করে ফেলোছল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই টাকা পাবার চেস্টা করা যাক্‌। 
মাস্টারদার সঙ্গে পরামর্শ করে, তাঁর নির্দেশ নিয়ে, যেমন করে হোক এই টাকা 
আনতেই হবে-_এই আমার মত ।” 

মন দিয়ে শুনলাম জুলুদার কথা। জুলুদার কথায় আমাদের পুরু- 
যত্বের প্রতি কটাক্ষ ছিল। সেটাই আমাদের মনকে দূর্বল করে দিল। আমরা 
জোর গলায় বলতে পারলাম না যে, চার্লস টেগার্টের মত ধূর্ত দুধর্ধ শাসক 
প্রীতীনীধকে হত্যা করবার চক্রান্তে আমরা যতটা শান্ত সান্নবেশ 
করতে চেয়োছলাম তা” কোনমতেই প্রয়োজনাতীরন্ত বলে মনে হওয়া 
উচিত নয়। একথা তখন বলতে গেলে জুলনদার কাছে এবং হয়ত 
ব্ধদেক কাছেও অক ভব্তত "দ্ধ দেওয়া হ'ত দিবশেষতঃ 
জ্যৌতষদা এবং শ্রীঅরাবন্দের নাম উল্লেখ করায় আমরা সাঁতা লাঁত্যই 


প্রথম গক্িয় পদক্ষেপ ও পর়বর্তশ ঘটনাচক নও 


তাঁদের দৃম্টিতে হেয় প্রাতপন্ন হবার আশঙ্কায় নীরবে জূলহদার প্রাত সমর্থন 
জানালাম। অর্থাৎ, এক-কথায় আমরা সকলেই জুলন্দার প্রস্তাব মেনে 'নলাম। 

জুলদার দোষ "দিচ্ছি না। দৈবশান্তর প্রাতি আস্থা তখনকার 1দনে 
বিপ্লবী দলগাঙ্গিকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করত। বিবস্লবাী দাদারা একটা 
রহস্যের আবরণে নিজেদের ঢেকে রাখতেন; তার ফলেই অনুগামণীরা দৈবশাস্ত, 
অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিত প্রভাতি থাকায় বশবাস করত। ১৯২২--২৪ সালে 
আমাদের দলও এই আবহাওয়া থেকে মুক্তি পায় নি। 
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অর্থ সংগ্রহ : বিনা রক্তপাতে 
রেল কোম্পানীর টাকা হস্তগত 


আগ্নগর্ভ : প্রথম ৭ [1] 


“ক ক্ষমতা আছে আমার নেতা হবার? কি 
আঁধকার আছে? যে প্রকৃত ক্ষমতার আধিকারা 
তাকে স্বেচ্ছায় রাজ্যপাট ছেড়ে 'দিয়ে যাবো। 
[বিপ্লবের স্বার্থ, সমাম্টর স্বার্থ, দলের স্বার্থ 
সকলের ওপরে। ব্যান্তর সেখানে স্থান নেই। 
স্থান নেই আত্মশলাঘার- স্বার্থপরতার।» 

সূর্য্য সেন (মাষ্টার দা) 


জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরীহ ভারতবাসীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর 
গান্ধীজীর আহংস আন্দোলনের পটভূমিতে চট্রগ্রামের প্রাথীমক বিপ্লবা 
প্রস্তুতির কাজ অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রসর হয়। তারপর আহংস অসহযোগ 
আন্দোলন ১৯২১-২২ সালে বৃটিশ নিষ্পেষণে জর্জারত হয়ে হিংসার রূপ 
পারগ্রহ করতে বাধ্য হল। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে আমোদাবাদ কংগ্রেস 
আঁধবেশনের পর অবাধে ব্যাপক ধরপাকড়, লাঠি চার্জ ও গুলী চল্‌ল। 
বোম্বাইএর জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল-দেখা গেল জনসাধারণের স্বতঃ- 
স্কূর্ত হিংসাত্বক প্রাত-আব্রমণের তীব্র আভব্যান্ত। গান্ধীজী ভাবতে 
লাগলেন 01955 ০1511 10150109019102 (জনতার অসহযোগ আন্দোলন) 
ভয়াবহ আকার নেবে-তাকে হয়ত আহংসার লৌহকপাটে বেধে রাখা যাবে 
না। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী গান্ধীজীর 'বাভন্ন উীন্তির মাধ্যমে তাঁর মনোভাব 
বুঝতে পেরেছিলেন-তাই বড়লাট ভারত-সচিবকে এই মর্মে তার পাঠালেন__ 
408100101170953 1092 06101 11001055990. 0 6) 1101100 96 73010- 
98%---06 101061075 1790 101005106 1001006 00 100], 00805810561" 01 
11955 (০111 101501090161706. 

তারপর ১৯২২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী গোরক্ষপূর জেলার চোরীচোরার 
নপশীড়ত ব্লুদ্ধ জনসাধারণ থানা আব্রমণ করে বৃটিশ সরকারের বেতনভুক- 
২১জন পুলিশকে হত্যা করল। আহংস নীতর শ্রম্টা গান্ধীজী ব্যাথত 
হলেন_চন্তিত হলেন। অবশেষে বৃটিশের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসহযোগ 
আন্দোলনও তিনি আর যান্তসঙগত মনে করলেন না। আইন অমান্য বন্ধ 
করতে নির্দেশ দিলেন ও গঠনমূলক কার্ষের বরদৌলী প্রস্তাব অনুসরণ করতে 
দেশবাসীকে অনুরোধ জানালেন। 

গান্ধীজীর আহংস অসহযোগ আন্দোলনের এইরূপ শোচনীয় 
পাঁরণাতিতে তখনকার বাঙ্গলার, তথা ভারতের বিপ্লবী যুব-সমাজ অধীর__ 
অস্থর হয়ে উঠল। সেই সময়ে আমাদের 'দ্বতীয় পর্বের আরম্ভ। 

অস্ত ক্লয়ের জন্য বে-আইনীভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে প্রথম সাক্লুয় পদ- 
ক্ষেপ হল গ্রামের মহাজন সরসীবাবুর বাড়ীতে ডাকাত করা। এঁ সঙ্গে 
সং্লম্ট বহ; ঘটনাবলীর সমাপ্তি হল আমাদের গোপন আস্তানা তালতলার 
বাড়ীতে । টেগার্ট সাহেবের নিধন পর্বের একটি অধ্যায়ও আমাদের অক্ষমতায় 
রচিত হল এই তালতলার বাড়ীতেই। 

নৃতন প্রোগ্রাম নেওয়া হল। তৃতীয় অধ্যায় রচনা করতে চট্রগ্রামের 
বিদ্রোহ বিপ্লবী যুবকদল এগিয়ে চল্ল। জাতীয় অসহযোগ আন্দোলনের 
স্তিমিত অবস্থায় বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জালত রাখাই তাদের লক্ষ্য। 

জুলব্দা এর পর যে কর্মসূচী বেধে দলেন তা' আমরা সবাই সমর্থন 
করলাম। একটা বড় দ্রাঞ্কে দেওয়া হল নানারকমের রাসায়ানিক দ্রব্য, বিস্ফোরক, 
গুলী, বারুদ, একটা ব্রীচলোডার বন্দুক এবং আরও অন্যান্য জনিস। 
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হোল্ড-অল-এ বিছানার সঙ্গে বাঁধা রইলো বৃটিশ সৈন্যবাহনী থেকে 
সারয়ে ফেলা একটি আর্মি রাইফেল। এই দুটো মাল নিয়ে আমি আর খোকা 
ইওরোপায়ান পোশাকে সেকেন্ড-ক্লাস টিকিট কেটে কলকাতা থেকে চট্রগ্রামের 
পথে যাত্রা করলাম। আমাদের দু'জনের পোশাকের মধ্যে রইলো গুলী-ভাত 
রিভলভার এবং যথেম্ট পাঁরমাণ কার্তজ। খোকার কাছে *৩৮০ বোরের 
ওয়েবৃলন প্যাটার্ন ?রিভলভার, আমার কাছে :৩৮ বোরের কোন্ট 'রিভলভার। 
গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুর পযন্ত স্টীমার-পথে যান্রাট আমাদের বেশ 
উপভোগ্য হয়োছিল। সেকেণ্ড-ক্লাস কেবিনে আমাদের সহযাত্রী ছিলেন 
একজন ভারতীয় পাঁলশ ইন্‌স্পেক্টর ৷ ইউানিফর্ম-পরা অবস্থায় দু'জন আর্দালী 
সঙ্গে 'নয়ে চলোছিলেন 'তাঁন। খুব আলাপ জাঁময়ে নিলাম তাঁর সঙ্গো_- 
একসঙ্গে লাগ খেলাম, ডিনার খেলাম। বেচারী ইনূস্পেক্টর সাহেব ঘুণাক্ষরেও 
সন্দেহ করলেন না যে, তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার আসল উদ্দেশ্য পুলিশ এবং 
আবগারী বিভাগের শ্যেন-চক্ষ্য থেকে অব্যাহাতি পাওয়া। ভদ্রলোক নানাধরনের 
গল্প করলেন, বোশর ভাগই তাঁর কর্মজীবনের । তাঁর সঙ্গে গ্প করে আমরা 
প্রথম এই মূল্যবান আভজ্ঞতা অর্জন করলাম যে, কেবলমান্র সন্দেহের বশে 
পুলিশ কখনো কোন গুপ্ত-ক্রান্তের বিষয় পূর্বাহে জানতে পারে না বা 
চক্রান্তকারী নেতাদের বন্দী করতে পারে না যাঁদ না ভেতর থেকে দলের কোন 
লোক 1ব*বাসঘাতকতা করে। পুলশরা দৈবজ্ঞ নয়, মনোবিজ্ঞানীও নয় যে, 
কে কোথায় বিপ্লবের জন্য তোর হচ্ছে তা জেনে ফেলবে! এই জ্ঞান আমার 
পরবতী জীবনের প্রাতাঁট কাজে সাহায্য করেছে। পুাীলশ সাহেবকে ধন্যবাদ! 
পরাঁদন সকাল সাতটা নাগাদ টট্টগ্রাম স্টেশনে পেশছলাম আমাদের মূল্য- 
বান মালপন্ন নিয়ে। সতরক্তার সঙ্গে স্টেশনে নামলাম। 'িভলভারগীল 
এমনভাবে রেখোঁছ যেন হঠাং দরকার হলে কাজে লাগাতে পাঁর। কি জান 
যাঁদ ট্রাঙ্ক, বোৌডং তল্লাস করে, অথবা আমাদেরই সার্চ করে দেখতে চায়! 
যাই হোক কুলির মাথায় মালপন্র চাঁপয়ে 'নার্বঘে। স্টেশনের বাইবে 
এলাম। ইওরোপাীয়ান পোশাক, মুখে সিগারেট, চলার গার্বত ভঙ্গী এবং 
না্লশস্ত ভাব আমাদের সাহাষ; করল। একটা ঘোড়ার গাঁড় নিয়ে রওনা 
হলাম দনজনে। 
প্রথমে গেলাম সতাদার ওখানে । বাড়ী থেকে যেভাবে চলে এসোঁছ 
তা'তে সেখানে ফিরে যাবার আর পথ নেই। তা" ছাড়া সঙ্গে অত বড় ট্রাক, 
বৌডং। কাজেই একটা 'নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সতাঁদার কাছে যেতে হল। 
এখানে সতীদার একট; পাঁরচয় প্রয়োজন। সতদা,_সতাঁভুষণ সেন 
এবং তাঁর কয়েক বছরের বড় এক ভাই সেহোদর নন) একসাথে ন্যাশনাল স্কুল' 
সংলগ্ দুশট ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন। গুরা বরাবর চট্টগ্রামে ছিলেন না। 
অসহযোগ আন্দোলনের পর ঢাকা থেকে এসে আর কোথাও সুবিধেমত থাকবার 
জায়গা না পেয়ে এখানে ন্যাশনাল স্কুল” বাড়ীটার একাংশ ভাড়া নিয়ে- 
ছিলেন। ন্যাশনাল স্কুলের মালিক এবং প্রধান শিক্ষক, স্বর্গতঃ হরিশ্চন্দ্র দত্ত, 
আমাদের বন্ধ প্রেমানন্দ দত্তর পিতা । তিনি নিজে অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ দিয়েছিলেন। এই স্কুলেই শিক্ষকতা করতেন মাস্টারদা। আন্দোলনের সমগ্র 
তাঁর নেতৃত্বে ছাত্রদল ধর্মঘটে যোগ দেয়। এই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের মাঁলক, 
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শিক্ষক, ছান্র- প্রত্যেকেই এসে দাঁড়ান আন্দোলনের পুরোভাগে। ' চট্টগ্রাম 
স্বাধীনতা আন্দোলনের এীতিহ্য বহন করে এই 'বিদ্যালয়াটি পরে তাঁতশিল্প 
শিক্ষাকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে; কারণ বিশ্বাবদ্যালয় তার এই অবাধ্য 
সন্তানাঁটকে ক্ষমা করে আবার ক্রোড়ে স্থান দিতে সম্মত হয় 'ন। 

এই ন্যাশনাল ্কুল বাড়শাটর একপাশে এসে আশ্রয় নিয়োছলেন দুই 
তরুণ রসায়নাবদ__সতাদা এবং তাঁর দাদা। 'দনের পর 'দন জাবনধারণের 
জন্য কি কঠোর সংগ্রাম করে গেছেন এপ্রা- নিজের চোখে দেখোছি। অত্যন্ত 
সাদাসিধে জাঁবনযান্রায় অভ্যস্ত ছিলেন সতীদা, কখনো কোন অন্যায় বা 
অসঞ্গত আচরণ দোখ নি। ঘরে বসে প্রাইমাস স্টোভের আগুনে দু'জনে মিলে 
দেশী সাবান তোর করবার ফরমূলা আঁিম্কার করেছেন। তারপর ছোট 
কড়াইয়ে সাবান বানিয়ে সাইকেলে করে দোকানে দোকানে ঘুরে তাই বিক্লী করে 
বোঁড়য়েছেন। 

ন্যাশনাল স্কুলের খোলা চত্বরে এবং হলে আমরা ব্যায়াম, কুস্তি, বুষুৎস 
ইত্যাদি অভ্যাস করতাম। সতাঁদা এবং তাঁর দাদাও আমাদের সথ্গে যোগ 
দতেন। সতদার উন্নত চরিনের বৈশিষ্ট্য আমাকে সহজেই আকর্ষণ করেছিল । 
আমার বিপ্লবীঁ-জাঁবনের সঙ্গে সতদা নানাভাবে জড়িত ছিলেন, আর গ্যন্ডা- 
দমনের কাজে ভান ছিলেন আমার সঙ্গী । 

প্রায় এক বছর পর চট্রগ্রামে ফিরাছি। টট্টগ্রামে আমার পরিচয় কি? 
কয়েকজন মান্র বিপ্লবী বন্ধ ভিন্ন সকলে জানে আমি একেবারে বখে' গোঁছি। 
ছোটবেলায় স্কুলের পড়া ছেড়ে দিয়ে হুজুগে মেতোছি। আবার যেই অসহ- 
যোগ আন্দোলনের জন্য ধরপাকড় শুরু হল অমাঁন সরে এসেছি। তার ওপর 
কয়েকমাস আগে আবার বাবার বাক্স থেকে টাকা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে 
কলকাতায় গিয়েছি। এমন অবস্থায় আত্মীয় বন্ধু শৃভাকাঙক্ষী যে যেখানে 
আছে সকলেই আমাকে দেখে মুখ ঘুারয়ে নেবে, কেউ আশ্রয় দেবে না। তবে 
যাব কোথায়? সতাদার নিজ্কলঙ্ক চাঁরন্রের জন্য শহরে সবাই তাঁকে সমীহ 
ও শ্রদ্ধা করে। সতঈদার আশ্রয়ে থাকতে পারলে আমার পক্ষে স্াবধে হবে। 
আগে থেকে কোন খবর না 'দয়ে খোকাকে নয়ে বাঝ্স-পেন্টরা সমেত সোজা 
সতঈদার আস্তানায় গিয়ে পেশছতে সতাঁদা তো অবাক। যাই হোক, তানি 
সানন্দে অভ্যর্থনা করলেন আমাদের । আমরাও স্মীবধেমত থাকার ব্যবস্থা 
পেয়ে নিশ্চন্ত। সতাঁদার মত সচ্চরিন্র দেশ-হিতৈষা ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় 
দেওয়ায় এবং আমার কাজের সমর্থন করায় শহরে আমার সম্বন্ধে যে নিন্দা 
রটেছিল তার খানিকটা প্রশমিত হল। 

[জানসপন্ন সতীদার ওখানে রেখে মাস্টারদা এবং 'নির্মলদার সঙ্গে দেখা 
করবার জন্য রওনা হলাম। বোধ হয় দুস্ঘল্টাও হয় নি এসোছ, এর মধ্যে 
শহরে রটে গেছে আমার ফিরে আসবার সংবাদ। পথে একজন 
সঙ্গে দেখা । তান আমাকে ডেকে বললেন যে বাবা নাঁক খুব 'বিরন্ত হয়েছেন 
আমি ফিরে এসেছি শুনে । বলেছেন, “ও আবার চট্টগ্রামে এল কেন? 
বলোছল তো আমোরকায় যাবে। সেখানে গেলেই তো ভাল হ'্ত। সেদেশে 
গিয়ে ভাগ্যপরণক্ষা করতো! আবার পোড়ামূুখ দেখাতে শহরে এসেছে কেন ? 
যাঁদ জীবনে উন্নাত করে সমাজে 'বাঁশম্ট স্থান আঁধকার করতে পারে তবেই তার 
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এই কলঙ্ক ঘুচবে। আমাদের মাথা আরো হেট করবার জন্য ও আবার 
এখানে এসেছে; এর চেয়ে ওর মরে যাওয়াই ভাল ছিল।” 

আমি চাইছিলাম না আমার ফিরে আসার খবর শহরের লোকে জানুে। 
কিন্ত আসতে না আসতেই বাবা টের পেয়ে গেছেন। স্টেশন থেকে আসবার 
পথে আমাদের বাড়ীর ঝাড়ুদার আমাকে দেখেছে; সেই গিয়ে বাড়ীতে খবর 
দয়েছে। | ] 

মাস্টারদা এবং 'ির্মলদার সঙ্গে দেখা করে কলকাতায় আমাদের এই 
কয়মাসের কাজকর্মের বিবরণ জানালাম । খোকাকে ওঁদের সঙ্গে পরিচয় কাঁরিয়ে 
দলাম। তার পর জুলুদার 'ির্দেশমত চট্রগ্রামে এসে আমাদের ভবিষ্যৎ কাজ 
সম্বন্ধে কি স্থির করেছি তা' বল্লাম। অজ্পক্ষণ আলোচনার পর অস্ত্রশস্ত্র- 
গুল নিরাপদে রাখবার জন্য নির্মলদার সঙ্গে ব্যবস্থা করা হ'ল। 

খোকা আর আম সতাদার বাড়ীতে দুপুরে খেলাম। খাওয়া-দাওয়ার 
পর বেরুতে যাব এমন সময় আমাদের পাশের বাড়ীর দু'জন মুসলমান বৃদ্ধা 
মাঁহলা এসে হাঁজর। আশি গুদের 'দাদী' বলে ডাকতাম। গুরা এসে আমাকে 
পাঁড়াপীঁড় করতে লাগলেন যাতে একবার মায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা কাঁর-_ 
আমি চলে যাবার পর থেকে মা'র শারীরিক এবং মানাঁসক অবস্থা শোচন?য় 
হয়ে উঠেছে। ওরা বলতে লাগলেন, 

“দাদা, তোঁয়ার মারে তুই মারি ফেলাইজ! একবারে কে'ওন হোই 
গেইয়ে। চিনন্‌ ন যায়। হারা রাইত দন হত পাঁড় আছে। কেওল 
কান্দে আর কান্দে। ভাইরে ভাই তু'ই চল। তোৌঁয়ার মারে একবার চাই আইবা। 
তোঁয়ারে দেইলে তৌঁয়ার মা বর্‌ খুশী হইব। আঁরা তৌঁয়ারে লই জাওনের 
লাই আস্য জে। চল ভাই চল......৮ (দাদা তোমার মাকে তুম একেবারে মেরে 
ফেলেছ। একেবারে কেমন হয়ে গেছেন। চেনা যায় না। সারা দিনরাত 
শুয়েই আছেন। কেবল কাঁদেন আর কাঁদেন। ভাই-_তুমি ভাই এসো, তোমার 
মাকে একবার দেখে আসবে । তোমার দেখা পেলে তোমার মা অত্যন্ত খাাঁশি 
হবেন। আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে এসোঁছি। চল ভাই চল)। 

মায়ের কথা বলবার সময় এই দুইজন ভিন্নধর্মী বৃদ্ধা দরদীর চোখ "দিয়ে 
জল পড়ছিল। ওঁদের কাতর অনুরোধ ঠেলবার সাধ্য আমার নেই। বিশেষ 
করে মায়ের কথা মনে পড়ে আমারও অশ্রুসংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে উতঠোছল। 
এই দুরন্ত অবাধ্য সন্তানের জন্য মাকে আজ কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে 
হচ্ছে। কিন্তু মা, আম আজ নিরুপায়, আমাকে ক্ষমা কর! দেশের প্রয়োজনে 
আজ আম আত্মসমর্থনের সুযোগ থেকে বণ্চিত। আরো কিছাঁদন তোমার 
এই সন্তানকে গর্ভে ধারণের লজ্জায় অপরের কাছে মাথা হেশ্ট করে থাকতে 
হবে। আরো কছ্ীদন অপমানের জহালা সহ্য করতে হবে। 

মায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য মন আঁস্থর হয়ে উঠোছিল। 'কন্তু 
এখনি একটা জরুরী কাজে বেরোচ্ছি এখন যাবার উপায় নেই। আমার দুই 
“দাদ”, নূরার মা আর আজজের মাকে, এই বলে আশবস্ত করলাম যে আম 
পরশুঁদন নিশ্চয়ই মায়ের সঙ্গে দেখা করব। ওরাও 'আম যেন কথার খেলাপ 
না কাঁর' এ কথা বারবার বলে বিদায় নিলেন। 

সেই রান্রেই সাড়ে সাতটা নাগাদ সতীদার বাড়ী থেকে বেরোচ্ছি, এমন 
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সময় আমাদের একজন প্রাতিবেশণ, কানু উপাধ্যায় এসে আমাকে ধরলেন-__ 
মা ভীষণ কান্নাকাঁট করছেন, এখান তাঁর সঙ্গে ষেতে হবে বাড়ীতে । কিছুতেই 
তার হাত থেকে ছাড়া পাই না। অগত্যা তাঁকে নিরস্ত করবার জন্য বললাম, 

“দেখুন, আমি পাশপোর্ট পেয়ে গেছি। শাঁগ্গিরই আমেরিকা রওনা 
হব। চট্টগ্রামে আসার একমান্র কারণ মায়ের সঙ্গে দেখা করা, মায়ের আশীর্বাদ 
নেওয়া। কিন্তু আজ কাল দূশদন পাশপোর্ট ইত্যাদির জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত 
থাকব। মাকে গিয়ে বলবেন পরশ্দম আম নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করব। 
আমাকে মাপ করদন”_এখাঁন একটা জরুরী কাজে যেতে হবে ।” 

সে রান্র এবং পরাঁদন সত্যিই আমরা খুব ব্যস্ত রইলাম, দেশ ছাড়ার 
জন্য পাশপোর্ট ইত্যাঁদর কাজে নয়, দেশের মধ্যে বসে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদণী 
শন্রুদের মারবার জন্য কিছু অস্শস্ম রাখবার ও বানাবার পক্ষে উপযাস্ত একটি 
আশ্রয়ের খোঁজে । অর্থাৎ একটি সৃবিধেমত ভাড়াটে বাড়ণ পাই কি না 
যেখানে অস্ব্রাীল নিয়ে আমরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারি। অবশ্য এটা খুব 
নরাপদ বাবস্থা নয়। কিন্তু এ ছাড়া সেই গে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আর 
উপায়ই বাকিঃ আমরা বয়সে তখন বালকমান্ন। শহরের মধ্যে এতটা খ্যাতি 
অর্জন কাঁর নন বা সমাজ-জীবনে প্রাতিম্ঠালাভ কার 'ন' যাতে কোন পাঁরাচিত 
পাঁরবারে সশস্ত্র বিপ্লবী কাজের প্রস্তাতির জন্য আশ্রয় পাব। কাজেই বাড়ী 
ভাড়া করা ছাড়া গাত কিঃ তবে একটা সৃবিধে ছিল, চট্টগ্রাম জেলায় তখন 
পর্্ত তেমন কিছ প্রত্যক্ষ বিস্লবীঁ কাজ পুলিশের কাছে প্রকাশিত না হওয়ায় 
পুীলশ-বিভাগ বপ্লবী-দল সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিল না। জেলার গুপ্তচর 
বিভাগও, তেমন সুগঠিত হয় 'ন। 

অবশেষে “সুবিধেমত” একটা বাড়ী পাওয়া গেল। শহরের কেন্দ্র থেকে 
প্রায় ৫&।৬ মাইল উত্তরে শহরতলনীতে “বাহাদ্দার হাট” নামে একট বাজারের 
কাছে একটি পাকা বাড়ী-বাড়ীটির নাম “সুলুক বাহার” । 

মুসলমান এলাকা ওটা। একাঁটও হিন্দু পাঁরবার নেই ধারে-কাছে। 
'পোড়ো বাড়ীতে ভূতের আন্ডা! সুতরাং অনেক দিন থেকে পারিত্যন্ত হযে 
আছে। বিরাট কম্পাউণ্ড পাঁচল 'দিয়ে ঘেরা। পুরনো পাঁচল- জায়গায় 
জায়গায় ফাটল, ফাটলের মধ্য দিয়ে বড় বড় গাছ উঠেছে । কোথাও বা পাঁচল 
একেবারে ধসে পড়ে সোজা পথ করে 'দয়েছে। কম্পাউণ্ডের ভেতর একটা 
পুকুর_পচা পানা আর পাঁকে ভার্ত। কতাঁদন ধরে যে অব্যবহৃত পড়ে আছে 
কে জানে! বাড়ীঁটি দোতলা হলেও দোতলার ছাদে করোগেটেড্‌ 'টিন। 
দোতলায় বেশ বড় মান্ন একখানি ঘর। 

এখানে এই মূসলমান পল্লশীতে এক ভূতুড়ে বাড়তে "আড্ডা গাড়লো 
কয়েকজন হিন্দ; যুবক--পরিবারে কোন মাহলা নেই। এতেও যাঁদ পুলিশের 
সন্দেহ না হয় তবে পুলিশ-বিভাগের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ জাগে । আমরা 
তখন এসব নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাই নি; অতটা সচেতন ছিলাম না তখন। 
কিন্তু কী আশ্চর্য, পাঁলশও কি ঘুমিয়েছিল ১ নইলে আমরা তিন-চার মাস 
এ বাড়াটাতে রইলাম, কারও কোন সন্দেহই হল না £ তাই মনে হয় সেই সময়ে 
চট্টগ্রাম জেলায় গুপ্তচর-বিভাগ সাক্রয় হয়ে ওঠে 'নি। 

'সুলুক বাহার বাড়ীটা হল আমাদের হেড কোয়ার্টার। বিপ্লবী দলে 
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যোগদানের ফলে নিজ বাড়ীতে থাকা যাদের পক্ষে অসাবিধে হাচ্ছল তাদের জন্য 
এক বাড়ীর ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ করাঁছলাম। এই বাড়ীঁট 
সেই প্রয়োজন মেটাল। এখানে স্থাঁয়ভাবে থাকতাম আমরা পাঁচজন- খোকা, 
রাজেন দাস, উপেন ভট্টাচার্য, নির্মলদা এবং আমি। 

প্রাতবেশীরা জানত কয়েকজন চাকুরে বাবু 'মেস্‌” করে আছে। এই 
মেসে বন্ধু-বান্ধবও আসে। বদ্ধু-বান্ধবের মধ্যে আসতেন মাস্টারদা আর 
আঁম্বকাদা। দলের আর কেউ এ বাড়ীটর আঁস্তত্ব জানত না। দলের হেড 
কোয়ার্টারের নিরাপত্তা বজায় রাখবার জন্য দলের অন্যান্য সদস্যদের কাছ 
থেকে এঁটকে গোপন রাখা হয়েছিল। 

কলকাতা থেকে ফিরবার দিন দুয়েকের মধ্যেই বাড়ীর ব্যবস্থা করতে 
হ'ল। প্রথমে সে বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম আম আর খোকা । পরে এসে আমাদের 
সঙ্গে যোগ দিলো রাজেন, উপেন আর নির্মলদা। আমাদের কারুরই 
সংসারের কোন অভিজ্ঞতা নাই। মা সামনে খাবারের থালা সাঁজয়ে ধরে 
দিয়েছেন আমরা পেট ভরে খেয়োছ- পড়াশদনা করোছি- বন্ধু-বান্ধব নিয়ে 
ঘুরে বোঁড়য়েছি। কপদন আগেও এই তো ছিল আমাদের জীবন ! 

এই বাড়ীতে আমরা একসঙ্গে থাকতাম এই যা! কে বা বাজার করে_ 
কে বা রান্না করে-_-কি-ই বা খাওয়া হবে-এই নিয়ে কে মাথা ঘামায় 2 আমরা 
অস্ত-শস্বগ্ঁল নাড়াচাড়া কার, সাঁজয়ে রাখি আর নানা আলোচনা কাঁর। 
আলোচনার মধ্যে প্রধান বিষয় বস্তু-সাহেব মারব, যুদ্ধ করব- ফাঁসী যাবো 
-ইত্যাদি। খাওয়া দাওয়া সব কিছুরই অব্যবস্থা। মাঝে মাঝে আমরা 
রাল্না করতাম। তালতলার বাড়তে গোপীনাথ জোর করে আমাকে রান্না 
শাখিয়োছল। “সুলুক বাহার” বাড়ীতে দু একাঁদন হয়ত আমিও রান্না 
করোছ। যোঁদনই আমার রাল্নার পালা পড়ত-সোঁদনই আমার নানান ওজর 
আপান্ত উঠত--প্রস্তাব করতাম কিছ? খাবার কিনে আনতে । যতদূর মনে পড়ে 
-আমাদের মধ্যে উপেনই' বোঁশর ভাগ দিন রান্না করত। সবচেয়ে মজার 
কথা খাওয়া দাওয়ার পর বাসনপন্ত মেজে পাঁরষ্কার করে গুছিয়ে রাখতে আমরা 
কেউই চাইতাম না। কাজের জন্য কোন লোক রাখাও য্ন্তিযুন্ত নয়_--তাই এই 
দুরবস্থা! কে আবার বাসন ধোবে? আমাদের এ হেন শোচনীয় অবস্থা 
দেখে কার না করুণা হবে! শুধু মানুষের কেন কুকুর বেড়ালেরও বোধ হয় 
দুঃখ হল! শেষপর্যন্ত একটি কুকুর নিম্চার সঙ্গে আমাদের এই কষ্ট দূর 
করবার ভার নিল। নীচের ঘরগুলির একাঁটতে বসে আমরা খেতাম। সেই 
ঘরের একাঁট দরজার নীচের দিকে একটি চৌকো প্যানেল ছিল না। সেই 
ফুটো দিয়ে কুকুরাট বেশ আসা যাওয়া করত। খাওয়ার পর আমরা বাসনপন্র 
সব যেমনকার তেমন ফেলে রেখে চলে যেতাম আর কুকুরাট রোজ এসে সব 
চেটেপুটে সাফ্‌ করে রেখে 'দিত। 

বাড়ী ঠিক করা, বাড়ী পাঁরস্কার করে জিনিসপন্ন নিয়ে এসে ওঠা, ইত্যাঁদ 
কাজে দুশদন খুব বাস্ত ছিলাম বলে মায়ের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয় 'নি। 
কিন্তু প্রাতিবেশীদের কাছে কথা 'দয়োছি,_মা নিশ্চয়ই আমার পথ চেয়ে বসে 
আছেন" তৃতীয় দিনে মায়ের সঙ্গে দেখা করব ঠিক করলাম। 

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর রওনা হলাম-সঙ্গে গুলীভার্ত দুটি 
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নতুন রিভলভার। আমাদের বাড়ীর উল্টোদিকে, গাঁলর অন্য পাশে, পিসেমশাইর 
বাড়ী। সাইকেল করে পিসেমশাই-এর বাড়ী যখন পেশছেছি তখন বেলা 
একটা হবে। দি্বপ্রাহারক আহারের পর বিছানায় কাত হয়ে আরাম করে 
শিসেমশাই গড়গড়ার নলে টান দিচ্ছিলেন। আমাকে বিনা নোটিশে হঠাং 
এভাবে দেখে হাত থেকে তাঁর নলটা পড়ে গেল। বোধহয় বায়োস্কোপের ছাঁবর 
মত চোখে ভেসে উঠল সেই দশ্য--বাবার আলমারী খুলে টাকা 'নাচ্ছ 
আমি। উনিই তো উত্তেজনার মাথায় পুলিশে খবর 'দতে বলেছিলেন, সে 
কথাও আমার কানে গেছে কিনা কে জানে! 'িসেমশাই বোধহয় স্বপ্নেও 
ভাবতে পারেন নন ষে অত কাণ্ডের পর আম আবার কোন আত্মীয়ের বাড়া 
যাব। 

বর্মায় সরকারী হাসপাতালে আ্যাঁসস্ট্যান্ট 'সাভিল সার্জন ছিলেন 
পসেমশায়। এখন পেনসন্‌ নিয়ে এখানে আছেন। প্রথমটা খুব চমকে 
উঠলেও শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 

“আচ্ছা, তুমি এসেছ £ কোথায় ছিলে এতাঁদন? কি চাও? আচ্ছা, 
আচ্ছা, ভেতরে যাও আগে 1” 

তাড়াতাঁড় প্রণামাট সেরে ভেতরে গেলাম। সীমা ছিলেন ঘরে, আর 
ছিল আমার পিসতৃত বোন দু'জন। একজন চেশচয়ে উঠল, আনন্দে, 
দুঃখে ও উৎসাহে! 

“দাদা তুমি এসেছ ? তৃমি তো সাংঘাতিক লোক! মামীমার যে ক অবস্থা 
তা'তো তুমি জানই না! বোস, বোস। মামীমাকে ডেকে আন ।” 

আম হেসে বললাম, “হ্যাঁ রে হ্যাঁ তোর দাদা বরাবরই সাংঘাতিক লোক। 
এখন যা- দৌড়ে গিয়ে মাকে নিয়ে আয়।” 

একট; পরেই মা এলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম আমি। ধারে 
ধীরে হাঁটছেন, গায়ে যেন একটুও বল নেই। স্নেহ-কাতর চোখ দুটিতে 
রাজোর বিষণ্নতা, মুখের ওপর দীর্ঘ দিনের ক্রন্দন এবং অনিদ্রার কাঁলিমা। 
মনে হয় পাঁথবী যেন তাঁর চোখে নীরস, বিবর্ণ হয়ে গেছে। 

আমার চোখ ফেটে জল এল । এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলাম মাকে। 
আমাকে জাঁড়য়ে ধরে মা অস্পম্টস্বরে বললেন, “তুই কি করাল বল তো? এ 
তুই কি করাল ?” 

মায়ের মুখে আহত আভিমানের ভাষা আমার বাকরুদ্ধ করে দিল। আম 
শুধু বললাম,_-“জানতে চাও মা আমি কি করোছিঃ এই দেখ”__বলে দুটো 
ঝকঝকে নতুন 'রিভলভার বার করে খাটের ওপর ছংড়ে ফেললাম। 

ঘরে তখন অবাঞ্চনীয় লোক কেউ নেই। আমার দুই পিসতৃত বোন, 
সীমা, দাদ (ইন্দমতন), অন্য বিধবা 'দাঁদ- মোণিক ও ফাঁটিক উপাধ্যায়ের 
মা) উপাস্থত ছিলেন। 

ঠিক মনে নেই কে একজন তাড়াতাঁড় 'বিছানার চাদর 'দয়ে িভলভার 
দূট ঢেকে দিলেন। বিস্ময়ে সকলে হতবাক । বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে কি 
করোছ তার জলন্ত প্রমাণ সকলের চোখের সামনে। 

মায়ের বুকের নিঃশ্বাস পড়ছে না। ভঁত দৃম্টিতে রিভলভার দুটোর 
দিকে তাঁকয়ে বললেন, “তুই তাহলে সব টাকা নিয়ে যাব 2” মাকে আশ্বস্ত 
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করার জন্য বললাম,-“ভয় করো না মা। এখন আর আঁম তোমাদের টাকা 
নেব না।” 

--তা'হলে তুই পরে 'নাঁব ?” 

না, মা। তোমাদের টাকা আর কোনাঁদনই নেব না।” এবার বোধ- 
হয় মা কিছ;টা 'নাশ্চন্ত হলেন। 

শপসীমার বাড়ীতে মা সামনে বসে খাওয়ালেন। সবাই খুব খ্াঁশ। 
িসেমশাই 'কন্তু একবারও এলেন না। বাবার সঙ্গে দেখা করলাম না। 
কারণ শুনৌছ বাবা আজীবন আমার মুখদর্শন করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা 
করেছেন। মা'র পীঁড়াপশীড়তে কথা দিলাম যে, যে কশদন এখানে থাকব রোজ 
পসীমার বাড়ী এসে মায়ের সামনে বসে খাব। 

সূলুক বাহারের বাড়ীতে অস্ত্রশস্গুলি রাখার সময় আমার চোখের 
সামনে বার বার ভেসে উঠছিল আগরতলার মহারাজার আলমারী দিয়ে সাজান 
সেই অস্ত্রাগারাটর ছবি। আমরাও তো অমনি সাজাতে পারি! যেই চিন্তা 
সেই কাজ। মহারাজার নিজস্ব আর্মারশই কত বড়, কত আলমারী তাতে! 
নাইবা হল অতগ্ীল আলমারী । একটা আলমারী অল্ততঃ সেই ধরনের চাই। 
বানান হ'ল অর্ডার দিয়ে সেই ধরনের একটা আলমারাঁ। তার 'বাভন্ন তাকে 
রাইফেল, ব্রীচলোডার গান, 'রিভলভার এবং মশার পিস্তল রাখবার জন্য 
উপয্ন্ত খোপ বানান হল। আর তাতে রইল নানা আকারের ভোজালি এবং 
ছোরা। সবচেয়ে নিচের তাকে সাজান হল অস্ত্রে ব্যবহারের জন্য কার্তৃজ, 
বোমা ইত্যাঁদ। আমাদের ছোট্ট অস্ত্রাগারাট স:সাঁজ্জত হয়ে “সূলুক বাহারের' 
শোভাবর্ধন করতে লাগল। 

একটি বিপ্লবীদলের হেড-কোয়ার্টারে একসাথে সব অস্ত রাখা, বিশেষতঃ 
এমনি রুরে সাঁজয়ে রাখা, কোনমতেই সক্ষর বাদ্ধির পারচায়ক নয়। কিন্তু 
আমাদের জ্ঞান-বাঁদ্ধ তখন খানিকটা রোমান্টীসজম্‌ ঘে'ষা ছিল। পুলিশ 
এসে আব্রমণ' করবে,-আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব,-তারপর তান মুখাজশী 
পাঁরচালিত বালাসোর যুদ্ধের বীরদের মত নিভশীকভাবে প্রাণ দেব- বিপ্লবী 
দৃন্টিভঙ্গী এই সামারেখাটুকু অতিক্রম করতে পারেন তখন। সে- 
জন্য হেড-কোয়ার্টার সাজিয়ে রেখোঁছি অস্ত্র দয়ে। শুধু পলিশ আসার 
অপেক্ষা । যতাঁদন তা” না আসে ততাঁদন এই হেড-কোয়ার্টার থেকে অন্যান্য 
কাজ চালিয়ে যাব। 

অন্যান্য কাজ, অর্থাৎ 'বপ্লবের প্রোগ্রাম অন্যায়ী কাজ। সেই প্রোগ্রাম 
অন্সরণ করতে হলে অস্ত্র চাই, অর্থ চাই। আর চাই ম্যুক্তিযোদ্ধা! 
আমরা হেড-কোয়ার্টারে এই কয়েকজন মাত্র লোক। একটি ছোট আলমারা 
ভার্ত অস্প্রশস্ত নিয়ে ক করতে পারব? অন্য কর্মী কোথায় 2 কর্মীদের 
হাতে দেবার মত যথেস্ট অস্ত্র কই ? 

কর্মী আমরা কিছু যোগাড় করেছি। কিন্তু তখন তাদের যথেষ্ট 
শিক্ষা দিয়ে তোর করে নেওয়া হয় নি। আর অস্ত্র? তার জন্য চাই' অর্থ। 
সৃতরাং জুলহদা, অনুরূপদা, গণেশ এবং যশোদার অনুপাস্থাততে আমরা 
ছয়জন চট্টগ্রামে বসে ভবিষ্যং কর্মপন্থা 'স্থর করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। 

১৯১৯ সালে চট্রগ্রামে বিপ্লবী সংগঠনের প্রথম শ্রেণীতে যোগ 'দিয়োছল 
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যারা, ১৯২৩ সালে তারা প্রায় সকলেই হয় দলত্যাগ করেছে নয় তো নিচ্ষিয 
হয়ে বসে পড়েছে। এঁদকে অসহযোগ আন্দোলনের শ্লোত বন্যার মত এসে 
দেশকে ভাঁসয়ে নিয়ে আবার অন্তর্হত হয়ে গেছে। ফলে যারা সে ন্ত্রোতে 
গা ভাসিয়ে লেখা-পড়া ত্যাগ করোছিল তারা এখন আবার ভাল ছেলে হয়ে 
ঘরে ফিরে গেছে- বিপ্লবী দল তো দূরের কথা, স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গেও 
তাদের বর্তমানে আর কোন যোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটি পরণক্ষার 
শেষে অনেকে এসে জড় হয় বিপ্লবী দলে যোগ দিতে । আবার পরীক্ষার ফল 
বেরূলেই যে যার পথ ধরে। দেশে কোন স্থায়ী আন্দোলন নেই, বিপ্লবী 
দলের কোন প্রত্যক্ষ কর্মসূচী নেই-তারা করবেই বা কিঃ সতরাং আবার 
পড়াশুনা করাই ভাল। এইভাবে জোয়ার-ভাঁটার মধ্য দিয়ে এগয়ে চলছিল 
আমাদের সাংগঠাঁনক কাজ। 

এদিকে পরোইকোরা ডাকাতিতে আমাদের দলের যেসব কর্মীরা অংশ- 
গ্রহণ করোছল, তাদের মনেও নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সেই যৃগের 
ও সেই সময়ের বিপ্লবী কাজের দায়িত্ব, ঝুকি এবং বিপদের আশঙ্কা অনুধাবন 
করে তাদের মন নিরাপদ জাবনের প্রাত আসন্ত হল। 

কেদারেশবর দাশগুপ্ত এবং সুধাংশু দাশগুপ্ত-_আমাদের প্রতিবেশী ও 
সহপাণী। সুধাংশু ও তার ছোট ভাই, শান্ত সুবোধ দু'টি ছেলে, পাঁরবারের 
রক্তাবশেষ। মা-বাবা তাদের শিক্ষার প্রাত বিশেষ যত্রবান। প্রাতি রাত্রে শয্যা- 
গ্রহণের পূর্বে মায়ের কাছে দিনের সমস্ত আচরণ ব্যন্ত করা_ এটা তাদের খুব 
ছোটবেলার শিক্ষা। এই নিয়ম চলে আসছিল- আমাদের গৃপ্ত-ীবপ্লবী 
দলে থাকা অবস্থায়ও তারা এই নিয়মের ব্যাতিক্রম করে ন। আগে আমরা তা, 
জানতে পার নি। তার অবশ্যম্ভাবী পাঁরণাঁত যা হবার তাই হল। 

কেদারেশ্বরের ধর্মপ্রীতি বোশ, সুধাংশুও বেশ নিরীহ। এদের দলে 
আনতে খুবই কম্ট হয়েছিল। পরোইকোরা ডাকাতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ 
করবার পর এটা আমাদের ভাগ্যই বলতে হবে যে সুধাংশ তখনই' গিয়ে মা- 
বাবাকে বলে নি- আমরা ডাকাতি করেছি। কিছুদিন পরে তাও মাকে বলেছিল। 

যাই হোক, সেই ডাকাতির পর থেকে ও একেবারে বসে গেল৷ কেদারে*বর 
শৈষ পযন্তি মন্মতল্তর নিয়ে মেতে উঠল। সধাংশ বরাবরই 'ভাল' ছেলে 
ছিল, সে ভাল ছেলে হয়ে মায়ের কোলে ফিরে গেল। 

সুধাংশু ও কেদার বেশ সবল স্বাস্থ্যবান ছিল। শরারে শান্তর অভাব 
ছিল না তাদের। অভাব ছিল মনের দৃঢ়তার-স্বদেশ-প্রেমের জন্য চরম 
আত্মত্যাগের মানাঁসক শান্তর। মনে আছে পরোইকোরা ডাকাতির পর একাঁদন 
সুধাংশ সম্বন্ধে নির্মলদা আমাকে বলেছিলেন, 

“ভাই রে ভাই, কি কইয়ম আর? দেইর জে সুধাংশু এক হাতে 
িস্তল আর এক হাতে মোমবান্তি লইএরে বাড়ীর দরজাৎ 'থয়াই রইএ। 
মূয়ং উগ্যোয়া কথা নাই। চুপচাপ দমধার থয়াই রইএ। যেওন এগয়া 
ভালামানূষ। তারে দেইএরে আঁর বুক যেওন মূচাঁড় উডল। মার বুকতুন 
এউনরে কাঁড় আন কিইবো 2......৮ ভোই রে ভাই, কি আর বলব? দেখলাম 
সুধাংশু এক হাতে পিস্তল আর এক হাতে মোমবাতি "নিয়ে বাড়ীর দরজায় 
দাঁড়য়ে। মূখে একটা কথা নাই। দম ধরে চুপচাপ দাঁড়য়ে আছে। 
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একেবারে যেন একাঁট ভালমানূষ। তেমনভাবে তাকে দেখে আমার ব্দকের 
মাঝে মোচড় দিয়ে উঠল । মায়ের বুক থেকে এদের কেড়ে এনে কি আর হবে ?)। 
ধর্মলদা সুধাংশু সম্বন্ধে এই বর্ণনা দিয়ে বলতে চাইছিলেন যে এইরূপ 
একট সশস্ত্র ডাকাতির জন্য নিজেকে সে মোটেই প্রস্তুত করতে পারাছল না। 
তাকে সেই স্থানে দেখে নির্মলদার মনে হয়োছল যে সে যেন একট প্রাণহীন 
বীর্যহাীন কাঠের পূতুল। আক্‌শনের সময় তার চোখে নেই দীপ্তি মুখে নেই 
দৃঢ়তা বুকে নেই সাহস! তাই 'নর্মলদা মনের আক্ষেপ জানালেন_ এইসব 
কোমল প্রাণ সুবোধ বালকদের মায়ের অণ্লাশ্রয় থেকে টেনে এনে লাভ ক? 
সুধাংশু সম্বন্ধে নির্মলদার উীন্ত সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রমাঁণত হল। 
সুধাংশু দল ছেড়ে চলে গেল। কেদারেশ্বরও গেল। বিপ্লবীদলে যোগ 'দয়ে 
ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করবার পর দলত্যাগ করার শাস্তি কি? 'নিম্মতম 
শাঁস্ত-মৃত্যু। সে যুগে বিপ্লবীদলে এটাই ছিল আইন। আমরা কি 
কেদারে*বর আর সধাংশুকে মৃত্যু-দণ্ড 'দিয়োছলাম ? না, তা" দিই নি; ওরা 
বাবা-মার কাছে বলে দতে পারে এই আশঙকা থাকা সত্তেও দিই নি। প্রকৃত- 
পক্ষে চট্রগ্রামে সূর্য সেন পাঁরচালত 'বপ্লবীদল কোনাঁদন কোন দলত্যাগণীকে 
চরম শাস্তি দেয় নি। আমরা যাান্তবাদশী ছিলাম, অনর্থক ভয় পেতাম না। আমরা 
তাদের দলত্যাগের কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করতাম, অনুসন্ধান করতাম এবং 
তাদের কাছ থেকে যেভাবে পার, যতটা পারি ভাঁবষ্যতে সাহায্যলাভের ব্যবস্থা 
রাখতাম। নিজে প্রত্যক্ষ বিপ্লবীদলে যোগ দেবার মত সাহস সকলের থাকে 
না, কিন্তু মনে মনে বিপ্লবীদের প্রাত সহানুভূতি থাকে অনেকের। 
কেদারে*বর আর সুধাংশ দল ছেড়ে চলে গিয়ে ভাল ছেলে হয়ে 
আত্মীয়স্বজনের আনন্দ বর্ধন করল ঠিকই, কিন্তু বিপ্লবের রস্তান্ত পথ সযত্রে 
পাঁরহার করেও প্রকীতর নিষ্ঠুর বিধান আঁতনক্রম করতে পারল না। এক 
বছরের মধ্যে কেদারেশবর মারা গেল মারাত্বক ণটউবারাকউলোসিস' ব্যাধিতে 
আক্ান্ত হয়ে। আর সুধাংশু 2 সে পাহাড়তলী ওয়ারক্শপে বেশ ভাল 
একটা চাকরীতে ঢুকল। দল্লীর একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর 
কন্যাকে বিবাহ করে দামী পেন, সোনার ঘাঁড়, আর ব-এস-এ সাইকেল পেল, 
জীবনে পেল সখ, প্রাতিষ্ভা ও সম্মান। কিন্তু চার বছরের মধ্যেই মৃত্যুর 
করাল ছায়া তাকেও গ্রাস করল- বসন্ত রোগে অকালে মারা গেল সে। 
পেছনে পড়ে রইল তার নব-বিবাহিতা পত্বী আর স্নেহ-পরায়ণ পিতামাতা! 
প্রেমানন্দ দত্ত আমার সংস্পর্শে এসে আমার আগ্রহ এবং অনুরোধে 
বিপ্লবাঁদলে যোগ দেয়। বিপ্লব সম্বন্ধে আমারই বা তখন জ্ঞান কতটুকু ? 
প্রেরণা 'দয়ে, অনুভূতি দিয়ে জাঁন দেশ উদ্ধার করতে হবে_আর জান 
শহাদদের বীরত্বপূর্ণ কাহনী। এই বলেই উৎসাহী তরুণদের দলে টানা হণ্ত। 
প্রেমানন্দকেও তাই বলেছিলাম। আমার সঙ্গে কথা বলে, আমার সঙ্গে সদা- 
সর্বদা থেকে সেও খুব উৎসাহ এবং কর্মঠ হয়ে উঠোৌছল। যেই আঁম কলকাতা 
চলে গেলাম পড়াশুনার নাম করে, অমনি ওর মনেও পাঁরবর্তন দেখা গেল। 
আমার সাথে বিপ্লব সম্বন্ধে নানারকম উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা করে ও 
নিজেকে বপ্লবী-জীবনে প্রাতিষ্ঠিত করাছল, 'কিন্তু হঠাৎ আমি চলে যাওয়ায় 
ও আবার পুরনো বন্ধ্দলে গিয়ে পড়ল-_সহজ সরল জীবনযান্রার পথ আবার 
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ওকে হাতছানি দিল। বিপ্লবীদের মধ্যে একমান্্ রাজেন দাসের সঙ্গেই তখন 
ওর সংযোগ ছল সবচেয়ে বৌশ। রাজেন দাসের আতি-আধুনিক বিস্লবশ 
মতবাদ ও আত-আধূনিক জাবনযাব্রা তাকে আকর্ষণ করল অনেকখানি । 

প্রেমানন্দের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে আমরা ওকে সাহস করে হেড- 
কোয়ার্টারে আনতে পারাঁছলাম না। আম মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে দেখা করে 
বিপ্লব সম্বন্ধে নানাপ্রকার সশস্ত্র আব্রমণাঁদ নিয়ে আলোচনা করতাম; কিন্তু 
আমাদের কাজের সাঁঠক প্রোগ্রাম বা হেড-কোয়ার্টীরের গোপন আশ্রয়ের কথা 
কিছু বলতাম না। 

ন্যাশনাল স্কুল ছিল আমাদের কর্মী-সংগ্রহের কেন্দ্র আমাদের প্রকাশ্য 
হেডকোয়ার্টার। সেখানে রোজ যেতাম। খেলা হ'ত, ব্যায়াম হ'ত, অন্যান্য 
ছেলেদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কথাবার্তা হ'ত। বিপ্লবীদলে নাম লেখাবার 
উপয্বস্ত ছেলে খুজে বেড়াতাম। অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে ন্যাশনাল 
স্কুল আর স্কুল ছিল না। কিন্তু সতদার ঘর দুটিতে এবং স্কুল চত্বরে 
আমাদের একটি ক্লাব মত গড়ে উঠেছিল। জন-সংযোগের কেন্দ্র ছিল সতদার 
কুটিরাট, আর সবচেয়ে সুবিধে ছিল এই জন্য যে, পুলিশের সন্দেহের আড়ালে 
ছিল এইটি। 

সুলুক বাহারে আমরা তিন মাসেরও বোশ সময় ছিলাম। সেখানে 
আমাদের বহু 'মাঁটং হয়েছে। আমরা দুজন থাকতাম 'মাঁটংএ। বৈপ্লাবক 
আক্রমণের ও কর্মসূচীর কথা আলোচনা হ'ত, কিন্তু কোন নার্স্ট পাঁর- 
কল্পনা নেওয়া হস্ত। না; দিনও স্থির হ'ত না। আমাদের অর্থ প্রয়োজন, সৃতরাং 
এ, বি, রেলওয়ের অর্থ অপহরণ করতে হবে। কিন্তু কবে সেটা হবে, কভাবে 
হবে, কে কে যাবে সে বিষয়ে কোন কথা হ'ত না। একটা নাক্কুয় অবস্থা ষেন। 

এ. 'ব. রেলওয়ের টাকা সম্বন্ধে যে সংবাদ আমরা সংগ্রহ করোছিলাম 
তা" নির্ভল। আমার দাদা নন্দলাল সং পাহাড়তল ওয়াকশপে কাজ 
করতেন, 'তাঁনই সব খবর 'দয়ৌোছলেন। আর 'দিয়োছিল সুধাংশু। দলত্যাগ 
করার পরও আম তার সঙ্গে সংযোগ রেখোছলাম। প্রাত মাসে দু'বার 
১লা এবং ২রা--আবার ১৪ই এবং ১৫&ই কর্মীদের বেতন দেবার জন্য এ. 'ব. 
রেলওয়ের হেড্‌ আফস থেকে ওয়াক্শপে টাকা পাঠান হত। 

সেই সময়, খুব অল্প বয়সেও, বুঝোছলাম যে এইরূপ গুরত্বপূর্ণ 
কাজে বিশদ সংবাদ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সেইজন্য আমার নিজেরও লক্ষ্য 
করে দেখতে হয়েছে কোন পথে এই টাকা যায়, ক'জন লোক থাকে, ইত্যাদি 
সবাঁকছ। একবার নয়, কয়েকবারই দেখেছি । সেই অনুসারে কোন্‌ 'নারিন্ট 
স্থানে, কোন্‌ সময়ে আক্রমণ করে টাকা নেব, তারপর কোন্‌ পথে পালাব 
সে সব ছকে ফেলে ঠিক করা হয়ে গয়োছল। কী আশ্চর্য! এর পরেও 
আমরা এটা ওটা ওজর 'দিয়ে রোজই সময় নিচ্ছিলাম । 

হাতে কাজ আছে, অথচ করা হচ্ছে না। শুধু চিন্তা আর আলোচন! 
-_ শুধু কথা আর কথার পিঠে কথা। দিনের পর দিন একভাবে নিশ্চিন্ত 
জীবনযান্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি আমরা । এভাবে চললে দলের সমাধি রচনায় 
[বিলম্ব হবে না। রোজই এক প্রশন_রোজই তার এক উত্তর,_ 

-“কেন আমরা এভাবে সময় নস্ট করাছ 2” 


অর্থ সংগ্রহ : 'বনা রন্তপাতে রেল কোম্পানীর টাকা হস্তগত ১০৯ 


_“এখাঁন একটা-কছু করতে হবে ।” 

_-“টাকা ছাড়া 'ক করে সংগঠন চলবে 2” 

_“অস্ত চাই। এখান টাকা না পেলে ক করে অস্ত কিনব।” 

_ “রেলওয়ের টাকার সংবাদ 'নর্ভল। ওটা আনতে পারলেই এখনকার 
মত সমস্যার সমাধান হবে”_ ইত্যাদি, ইত্যাঁদ আর ইত্যাঁদ। যেখানে 'ছলাম 
সেইখানেই যেন স্থাবর ও 'নশ্চল হয়ে রইলাম। এই পর্যন্ত এসে আলোচনা 
থেমে যেত। তারপর আবার একথা, সেকথা,-এ ওজর সে ওজর। শেষ 
পর্যন্ত 'নার্দস্ট দিন আর ঠিক হ'ত না_আরো ভেবে দেখতে হবে, _ওটা বাকা, 
সেটা বাকী- ইত্যাদ। 

এটা এক ধরনের ভীরুতা। বিপজ্জনক কাজে এগিয়ে যাবার আগে 
মনে হয় যাক না আর কটা 'দন। বেশ তো আছি। শেষ পযন্ত তো 
করবই কাজটা। এখন ক'টা দিন একটু নিশ্চিন্তে থাকি। এই ভাবতে ভাবতে 
সেই 'দিনাট ক্রমশ 'পাছিয়ে যেতে থাকে, হয়ত আর জাঁবনেও আসে না। আম 
সভয়ে লক্ষ্য করলাম আমাদের মধ্যে এই ভাঁরূতার ভাবাঁট এসে গেছে । সুলঃক- 
বাহারের নিশ্চিত 'নরাপদ আশ্রয়ে বন্ধুদের সাহচর্যে দন কাটছে-মনে হচ্ছে 
এই তো বেশ বিপ্লবী জীবন! তাই 'বপজ্জনক কাজের কথা আলোচনা হলেই 
নানা যান্ত দিয়ে তাকে পিছনে ঠেলে দেবার চেস্টা চলেছে। 

আম আত্মীবশ্লেষণ করে এই 'নাক্কিয়তার কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত 
হলাম। নাট মাস ধরে আমরা সমবেতভাবে কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা 
করাছ, কিন্তু প্রাতবারই কোন না কোন দক থেকে ঘাধা আসছে । এ অবস্থায় 
যে কোন একজনকে অগ্রণী হয়ে 'বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার, দায়ত্ব গ্রহণ 
করতে হবে। নইলে এ 'স্থিতাবস্থার অবসান ঘটবে না। আম আর কল্পনা 
বিলাসে দিন কাটাতে রাজী নই। তাই আম নতুন শ্লোগান তুললাম. 
“ব্যান্তগত কাজ" (17791৮19091 200078) । 

এখন যে বিষয়াট লিখতে যাচ্ছি তার একট: ভূমিকা প্রয়োজন। আঁ্ন- 
যুগের যে অধ্যায়টির সঙ্গে আম নিজে অজ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত, সেই কথাটি 
এখানে লিখাছি। আমার নিজের কথা বাদ দিয়ে এই অধ্যায়াটর ইতিহাস রচনা 
করা কোনমতেই সম্ভব নয়। চট্টগ্রাম বিদ্রোহে যাঁরা অংশ গ্রহণ করোছিলেন 
তাঁদের প্রত্যেকের 'বাঁশম্ট ভূমিকার কথা আমাকে বলতে হবে। আত্মশলাঘ৷ 
প্রকাশ আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু অন্য সমস্ত কর্মীদের ভূমিকার কথা বলে, 
স্বাভাবিক সংকোচ বশে আমার 'িনজের ভূঁমিকাঁটকে যাঁদ উহ্য রেখে যাই তা! 
হলে তা আর যাই হোক টট্রগ্রাম বিদ্রোহের সত্য ইতিহাস কখনই হবে না। 

আরও একাঁট কথা এখানে আম স্পম্ট করে জানয়ে দিতে চাই, আমার 
এই স্মৃতীচন্রণ কেবলমান্র অতাঁত ইতিহাসের “জাবর কাটা” নয়। আগামী 
দিনের বিপ্লবীদের জন্য আমি রেখে যেতে চাই আমাদের আভজ্ঞতার ফসল । 
সেইজন্য আমাদের আশা, আনন্দ, উদ্দীপনা ও সাফল্যের পাশাপাশি রেখে 
দয়ে যাব আমাদের ভ্রাট, বিচ্যুতি এবং দুর্বলতার কথা_কাউকে ছোট করা 
বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ন়। আমাদের ভুল ঘাট থেকে শিক্ষালাভ 
করে ভাঁবষ্যং বিপ্লবীরা যাঁদ আরও ঠিকভাবে তাঁদের কর্মপন্থা স্থির করতে 
পারেন তবেই আমার এই রচনা সার্থক হবে। 
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ইাতহাস আমি বিবৃত করতেই পারি। বিকৃত করবার কোন আঁধকার 
আমার নেই। তব যাদ কোন পাঠকের মনে হয় যে, এই স্মৃতিচারণে কোথাও 
আমার অহমিকা প্রকাশ পেয়েছে, তবে যেন সেটাকে আমার আঁবনয় বলে মনে 
না করে নিরুপায় সত্যভাষণ বলে মনে করেন, এই আমার বিনীত অনুরোধ । 

সকল দেশের বিশ্লবীদের গাঁতপথে একটা মূল কেন্দ্র থাকে যার উপর 
পরবতী কাধক্রম সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সেই মূল কেন্দ্র কোন সময়ে জড়তা, 
ভীরদতাঃ দ্বিধা ও নাক্কয়তার জন্য আক্রান্ত হতে পারে। সেইরূপ বিশেষ 
অবস্থায় এর একটা আমূল পরিবর্তন আনা না গেলে বিস্লবী সংগঠন বা যে 
কোন পার্ট- যত বড় বৈজ্ঞানক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তা গড়ে উঠুক না কেন-_ 
তার সমাধি অবশ্যম্ভাবাঁ। সেই হেতু সংগঠনের জড়তা ভাঙবার জন্য কাউকে 
না কাউকে বিশেষ মুহূর্তে এগিয়ে আসতে হবেই। বিশ্বের 'বাভন্ন এরীতিহাসিক 
1বপ্লবের নজীর থেকে এইরূপ দস্টান্ত উপস্থিত করে আমার রচনাকে ভারা- 
ক্লান্ত করতে চাই না। এমন সব সঙ্কট মুহূর্ত আসে এত দ্বধা, এত ভয়, 
এত আশঙ্কা-যে আর যেন এগোন যায় না! তখন প্রয়োজন, এককভাবে 
হলেও এগিয়ে যাওয়া। “যাঁদ তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একল। 
চল্‌ রে" (ঘোড়ার পিঠে আনন্দমঠের জাবানন্দ__হাতে তাঁর বল্পম, কটিতে 
তরবারি, মুখে “হরে মুরারে'; যাঁদ কেউ না আসে তবে জীবানন্দ একাই 
যাবে। চাবূকের মুখে ধোঁয়া ছুটিয়ে জীবানন্দ একাই ইংরেজ সৈন্যকে আক্রমণ 
করতে চললেন। 'জীবানন্দ মারতে পারে, আমরা পাঁর না ?' সন্তান- 
সেনাদের আত্মসম্মানে আঘাত £- সেই আঘাতের প্রয়োজন ছিল। দলে দলে 
সল্তানসেনা জীবানন্দকে অনুসরণ করল। ইংরেজ শান্তর পরাজয়__সন্তানদের 
জয়)। আমাদের সংগঠনও এইরকম একটি সংকটময় মুহূর্তে এসে স্থির 
হয়ে দাঁড়য়ে পড়ছিল, একে আবার সামনের দিকে চাঁলয়ে নিতে হলে ভিতর 
থেকে এর একটা আমূল পাঁরবর্তন সাধনের বিশেষ প্রয়োজন 'ছিল। 

সাতাঁদন ধরে আম 'মাটং-এ ক্রমাগত বললাম যে আমাদের মধ্যে কোন 
একজন এাঁগয়ে এসে কাজে হাত না দিলে এ 'নাক্কয়তা ভাঙবে না। বার 
বার মাস্টারদাকে আমার কথাটা বোঝাতে চাইলাম_এখনই কাজে হাত 'দিতে 
হবে; আমাদের মনে নিশ্য়ই দ্বিধা আছে, নইলে কেন এত 'দিন ধরে চুপচাপ 
বসে আছি সবাই। ৃ 

আমি বুঝোঁছিলাম মাস্টারদার অকুণ্ঠ সমর্থন আছে আমার প্রস্তাবে । 
তাঁর ইঞ্গত আম বুঝোঁছলাম। তাই ভরসা পেয়ে আম সবার কাছে আমার 
প্রস্তাব উপাস্থত করলাম, “আমরা যাঁদ প্রত্যেকে নজের নিজের মনোভাব 
[বশ্লেষণ করে দোঁখ, তবে দেখব যে সশস্ত্র বস্লবের কাজে হাত দেওয়ার মত 
মানাঁসক প্রস্তুতি আমাদের নেই। ব্যান্তগতভাবে কারও সম্বন্ধে আম কিছু 
বলছি না, কিন্তু ভেবে দেখুন আমাদের সামনে 'নার্দস্ট কাজের প্রোগ্রাম কি 
আছে? আমাদের সশস্ব প্রস্তুতির জন্য অস্ত্র চাই। অন্য কেউ নেই যে অস্ত 
[দিয়ে আমাদের সাহায্য করবে। আমাদের নিজেদেরই সব করতে হবে। তার 
জন্য টাকা চাই। টাকা কি করে যোগাড় হবে তার জন্যও চোখের সামনে 
সাজানো রয়েছে সব ব্যবস্থা । তবুও আমরা তা' করছি না। কেন করাছ 
নাঃ সকলে প্রস্তৃত নয় বলে। এইরূপ অবস্থায় যদ কেউ এই নিক্ক্িয়তার 
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বন্ধন ভেঙে ফেলে এাঁগয়ে যেতে চায়, তবে তাকে আমাদের বাধা দেবার 'কি 
আধকার আছেঃ আম একাই এ কাজে ঝাঁপয়ে পড়তে চাই-_ আমাকে 
অনুমতি দেওয়া হোক্‌।৮ 

সবাই চুপ। জাঁটল আবহাওয়ার সাঁন্ট হয়েছে। আম আজ "স্থির 
করোছ যে, ব্যান্তগ্ত প্রচেম্টার জন্য দলের অনুমোদন আদায় করবই। যাঁদ 
কেউ কিছু করতে চায় অন্যের ভীরূতার জন্য সে বাধা পাবে কেন ? 

মাস্টারদা কোনাদনই প্রয়োজনাতারন্ত কথা বলতেন না। তিনি প্রত্যেকের 
মনোভাব উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছেন। আম স্পম্ট বুঝতে পেরোছলাম 
যে, মাস্টারদাও চাইছিলেন সেই 'নাক্কয় অবস্থার অবসান। তাঁর নীরব সম্মাত 
ও পরোক্ষ অনুমোদন যাঁদ আম না পেতাম তবে নিশ্চয়ই এইরূপ একটা পন্থা 
নিতে সাহস করতাম না। 

আমার এই “ব্যান্তগত প্রচেম্টার” প্রাত আগ্রহের প্রকৃত অর্থ মাস্টারদা 
স্পম্উই বুঝেছিলেন। মনে আশা হল মস্টারদা নিশ্য়ই অনুমাত দেবেন। 
তাই বিশেষভাবে তাঁকে উদ্দেশ করে বললাম, 

“মাস্টারদা, আমাদের অনুমতি দেওয়া হোক যেন আমরা 'ব্যন্তগত 
প্রচেষ্টায় বিশ্লবী কাজ করতে স্বাধীনতা পাই। জোর করে কাউকে দয়ে কাজ 
করান যায় না। আবার একজন যখন একাটি সশস্ত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত 
হয়েছে, তখন তাকে নিরস্ত করবার নোতিক আঁধকারও কারও নেই। আমরা 
বার বার "অবিলম্বে কাজ' করবার প্রোগ্রাম নিয়োছ, কিন্তু প্রোগ্রাম কার্যে পাঁরণত 
কার নি। সেই জন্য আমার প্রস্তাব প্রত্যেককে এবার স্বাধীনতা দেওয়া হোক 
তারা নিজের নিজের প্রোগ্রাম অনুযায়ী “আঁবলম্বে' কাজে ঝাঁপয়ে পড়ূক। 
যার ইচ্ছে হবে সে কাজ করবে। যে ?পাঁছয়ে থাকতে চায় সে পড়ে থাকবে। 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের কাজ পণ্ড করে দেবার কোন আঁধকার তার 
নেই। এই হচ্ছে আমার প্রস্তাব। ব্যান্তগতভাবে আমরা যাঁদ সংগঠনে প্রাণ 
সণ্ণার করতে না পারি, তবে চিরাদনই এইভাবে জড়ভরত হয়ে থাকতে হবে। 
মাস্টারদা, অনমাত দিন আমাদের। এই সঙ্কট সময়ে আমার মনে হয় 
আপনার নির্দেশ অত্যন্ত প্রয়োজন ।” 

মাস্টারদা ধীরে ধারে বললেন,_“আমাদের মধ্যে একটা অচল অবস্থার 
সৃষ্ট হয়েছে। সামনে কাজ আছে। আমরা কেবল সময় নাচ্ছ। আমার 
মনে হয় আমাদের মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় নি। আমাদের কাজে এগয়ে 
যেতে হবে-যত তাড়াতাঁড় সম্ভব। এটাই আজকের শ্লোগান। অনন্ত 
ঠিকই বলেছে, যাঁদ কেউ এগিয়ে যেতে চায়, তবে তাকে টেনে ধরে রাখবার 
অধিকার কারও নেই। তাই আমার মনে হয় এই অবস্থায় আমাদের প্রত্যেকের 
কাজ করবার জন্য ব্যান্তগত স্বাধীনতা থাকা উচিত ।” 

মাস্টারদা থামলেন। এবার আশ্বাস পেয়ে আম বললাম,_ 

“আম ধরে নীচ্ছ, এখান কাজ শুর করে দেবার আধকার আমরা 
পেয়েছি এবং আমাকে আমার কাজ করবার অনুমাতি দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে 
আমার কাজের প্রোগ্রাম জানাচ্ছি, 

(১) আগামীকাল শক্রবার ১৯৩ই ডিসেম্বর, ১৯২৩, রেলওয়ে হেড 
আফস থেকে কর্মচারীদের বেতন দেবার টাকা যাবে ওয়াকর্শপে। যাঁদও 
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*্সামাদের পূর্বে দেখা তব আমি গাড়িটার গাতপথ শেষবারের জন্য লক্ষা করব 
'এবং নাদ্ট স্থানটি দেখে আসব। ৃ রা 
(২) এরপর দুপুরে কোর্টে গিয়ে ডি আই বি আফিসারকে লক্ষ্য করব; 

(৩) ১৪ই ডিসেম্বর, শনিবার, আমি রেলওয়ের টাকা ছিনিয়ে নেব। 
আমার পরবতর্প কাজ হচ্ছে তাকে হত্যা করা। 

প্রোগ্রামের এই তিন দফা বিষয়বস্তু খুব সংক্ষেপে জানালাম । তার- 
“পর বিনীত অথচ দৃঢ়ভাবে বললাম, 

“এই আমার প্রোগ্রাম_এর কোন পাঁরবর্তন হবে না। আম আপনাদের 
সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছ আমার সঙ্গে যোগ দিতে । কিন্তু কারো যাঁদ কোন 
অস্মাবধা থাকে তার জন্য সময় পিছিয়ে দেওয়া হবে না। যাঁদ কেউ না আসেন 
আম একাই যাব। মাস্টারদা, আমাদের মধ্যে অস্ত্র ভাগ করে দিন যাতে 
আমরা প্রত্যেকে ব্যান্তগতভাবে কাজ করতে পাঁর।” 

আমার প্রত্যক্ষ প্রস্তাবে মিটিং-এর আবহাওয়া আরো গুরুগন্ভীর হয়ে 
উঠল। আমার প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন না কেউই। সকলেই চাইছেন 
কাজটা হোক্‌, সফলতার সঙ্গেই হোক্‌। িল্তু সকলে সাহায্য না করলে কাজটি 
পুরোপ্াঁর সফল নাও হতে পারে। আবার দোর করার সময় নেই, আ'ম 
১৪ই ডিসেম্বর কাজটা করবই। কাজেই এখন প্রত্যেকেই তাঁদের দৃম্টিভগ্গণী 
বদলে আমাকে সাহায্য করতে উদগ্নীব হয়ে উঠলেন। নির্মলদা বললেন, 

“বেশ তো, তুম যখন আবলম্বে কাজাট করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছ, 
তখন আমরাও তোমার সঙ্গে যোগ দেব। কিন্তু আর কশদন দোর করে 
ভালভাবে তোর হয়ে নাও ।” 

আমি উত্তর দিলাম, “নর্মলদা, আমি যে সময় ঠিক করে 'দয়োছ তার 
কোন পাঁরবর্তন হবে না। এই সময়ের মধ্যে যেভাবে যতটা তোর হতে বলেন 
হব। কিন্তু প্রস্তুতির সময় বাড়ান চলবে না। সমবেত প্রচেস্টা সব 
সময়েই বাঞ্চনীয়। 'কন্তু এই 'বশেষ ক্ষেত্রে তা' যাঁদ হয় সেও হবে এ ১৪ই 
শিডসেম্বর, তার পরে নয় ।” 

যে কাজ বহ্াদন আগেই করবার কথা, যে কাজ করবার উদ্দেশ্যে কলকাতা 
ছেড়ে চট্টগ্রামে এসোছি, তার জন্য আর একাঁদনও বাড়াত সময় দিতে আমি 
রাজী নই। আমার কথায় কোন মতদ্বৈধতার অবকাশ নেই । মাস্টারদা বুঝতে 
পারাঁছলেন, আমি কোনমতেই এক ই সরে এসেও আপোস করতে রাজী 
নই-কি সময় সম্বন্ধে, কি লোকবল সম্বন্ধে। কিন্তু আম্বকাদা আমাকে 
যুক্ত দেখিয়ে নিরস্ত করতে চাইছিলেন, 

“দেখ অনন্ত, তোমার আগ্রহ দেখে আমরা সকলেই খুশি হয়োছি। 
আমাদের এই অচল অবস্থার অবসান ঘটাবার জন্য সাত্যই একটা বড় রকমের 
ধাক্কা দেওয়ার প্রয়োজন । তোমার বন্ধ্ূরা সকলেই তোমার সঙ্গে যেতে উৎসূক! 
যাবে, তখন আমরা ওটা নেব। ইতিমধ্যে প্রত্যেকে মনের দক থেকে নিজেকে 
প্রস্তুত করে নেবে। আর ভাল করে চিন্তা করে স্ল্যানটাও আমরা এমন- 
ভাবে করতে পারব যাতে নাশ্চত সফল হই।৮ 
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আম্বকাদার বান্ত এবং অনুরোধে আম মত বদলালাম না। আমার 
প্রদ্তাব আম 'দিয়োছ। তাই বললাম, 


«“আম্বকাদা, অনেক পনের দিন চলে গেছে । এত দিনেও যাঁদ আমরা 
প্রস্তুত না হয়ে থাঁক, তবে আমার ভয় হয় কোনাঁদনই তা' হতে পারব না। 
এখন আমরা 1সপড়র শেষ ধাপে পা দিয়োছ- আর ফেরা চলবে না। সময় 
এবং তারিখ সম্বন্ধে কোন অদল বদল করা চলবে না। সমস্ত প্ল্যানটা আমরা 
বহুবার ভাল করে খাঁতয়ে দেখোছ-নিরস্ত লোকদের কাছ থেকে টাকা 
ছিনিয়ে নেওয়া একটা িছু গুরুতর সমস্যা নয়। তাহলে আর সময়ের কি 
দরকার? আম্বকাদা, আমাকে আপনারা বাধা দেবেন না। আম যাবই-_ এ 
দনে এ সময়েই যাব। 


“আর একটা কথা ভেবে দেখুন, মুসলমান পাড়ায় কট 'হন্দুর ছেলে 
কতাঁদন এভাবে পুলিশের কাছ থেকে গোপনে থাকতে পারবে? যে কোন 
মৃহূর্তে পালিশ এ বাড়ীতে হানা দিতে পারে। তাহলে কিছু একটা করবার 
আগেই যে আমাদের হেড-কোয়ার্টার ধংস হয়ে যাবে! এ অবস্থায় বার বার 
সময় পিছিয়ে দেওয়া অপরাধ নয়? না আম্বকাদা, আর সময় নেই। পরশ 
দিন, ঠিক পরশু দিনই করতে হবে কাজটা । এখন আপনারা মনাস্থর করুন, 
কে কে যোগ দেবেন।” 


আর কেউ কোন কথা বললেন না। আমাকে বাধা দেওয়া নিরর্থক ভেবে 
সবাই চুপ করে রইলেন। মাস্টারদাও বরাবর নীরব ছিলেন। কিন্তু তাঁর 
নীরব সম্মাত আম উপলাব্ধ করতে পারাছলাম। আমার প্রস্তাব ও প্রোগ্রাম 
ষে তান সমর্থন করছেন এবং আমার বন্তব্য শুনতে চাইছেন তা' বুঝতে 
পারলাম। যখন সকলের সামনে এটা দনের আলোর মত পাঁরজ্কার হয়ে গেল 
যে, পরশুদন আর কেউ না গেলেও আম একাই যাব রেলের টাকা আনতে, 
তখন প্রত্যেকে একই সমস্যার সম্মুখীন হল-_আমার সঙ্গে যাবে ক দূরে 
থাকবে? 

বোধ হয় সবাই ভাবাছল যে, আমি আর পনেরাদন পরে কাজটা 
করবার কথা চিন্তা করব। কাজেই সকলে চুপ করেই রইলেন। 

নীরবতা ভঙ্গ করে আমিই আবার বললাম, 

“মাস্টারদা, আপানি প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে কাজ করবার অনমাঁত 
দয়েছেন। ব্যান্তগত প্রচেস্টাতেও যাঁদ এই নাক্ক্য়তার বাধা দূর হয় সেও 
ভাল। এখন অস্ব্গ্দাল ভাগ করে দিন।" 

রাত তখন দশটা। মাস্টারদা একটুক্ষণ কি ভাবলেন। তারপর 
বললেন, 

“আমি আজ রাতটা ভাল করে ভেবে দেখি। আগামীকাল চা-খাবার 
আগে তোদের অস্ত দেব। কা'কে কি দেব তা' আম ঠিক করে নিই। আজ 
রাতে শুতে যা?।” 

মাস্টারদার কাছ থেকে এই আশ্বাস পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। এতক্ষণ 
খোকার কথা আম কাউকে বাঁলান। এবার বললাম, “খোকা (দেবেন দে) কথা 
দিয়েছে আমার সঙ্গে ও থাকবে । আর কেউ তো এগিয়ে আসে নি। কাজেই 
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এখন দেখা যাচ্ছে শুধু আম আর খোকা বাব। আমাদের আগামীকালের 
প্রোগ্রাম হবে এই রকম, 

"খুব ভোরবেলা দুজনে বেরুব। রাত ন'টার আগে ফিরব না। যে 
ঘোড়ার গাঁড়টায় করে রেলের টাকা যায় সেটা ভাল করে লক্ষ্য করব। তারপর 
ড-আই-বি, আফসার মনোরঞ্জনকে দেখে আসব। থলে, টর্চ, কবচ ইত্যাদ 
কয়েকটা দরকারী 1জানিসপন্র কিনে সন্ধ্যেবেলা মায়ের সঙ্গে একবার দেখা 
করতে যাব। অন্ধকার হলে একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে কোচ 
ম্যানকে বাাঝয়ে-সৃঝিয়ে রাজী করাব, খোকাকে সে যেন গাড়ী চালান অভ্যাস 
করতে দেয়। 

“এরপর পরশ্যাদন রেলরক্ষণদের ভয় দোঁখয়ে ওদের গাড়টা নিয়েই 
উধাও হব।» 

মানাসক দ্বীশ্চন্তায় প্রত্যেককেই ম্লান দেখাচ্ছিল। আঁফসের সময় প্রখর 
দবালোকে আমরা দু'জনে কি করে টাকা ছিনিয়ে নেব_তার ফল ক হবে, 
এটাই সকলের চিন্তার বিষয় । আর কিছু বলার নেই, হয় আমাদের সঙ্গো 
যেতে হবে, নয় তো বসে থাকতে হবে-কোন মধ্যপল্থা নেই। সকলেই. বুঝতে 
পারাছলেন এখন আর কিছু আলোচনা করা বৃথা । 

সে রান্রি অন্যদের কিভাবে কেটোছল জানি না। আমি তো সারা রাত 
ধরে প্রোগ্রামার খটিনাঁট সব দক চিন্তা করে দেখাছলাম। কবচগুলি 
কনব ওতে পটাসিয়াম সায়ানাইড ভরে হাতে বা কোমরে রাখব বলে। 
গাড়োয়ান হয়ে গাঁড় চালাবার জন্য এক প্রস্থ মুসলমানের বেশ যোগাড় করতে 
হবে। এই সব ভাবাঁছলাম। আর ভাবাঁছলাম কোন্‌ পথে গাঁড় চালা, 
কোথায় গিয়ে নেমে যাব, নরাপদ আশ্রয়ে কি করে পেশছাব, ইত্যাদ নানারকম 
ব্যবস্থার কথা । 

পরাদন সকালে ঘুম ভাঙল। নির্মলদা আবহাওয়াটা বেশ তরল 
রাখবার জন্য চেম্টা করাছলেন। বাইরে থেকে সকলেই বেশ খুশির ভাব 
দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু মনে একটা ভার চেপোঁছল। তার কারণ, সমবেত কর্ম- 
সূচীর পাঁরবর্তে ব্যান্তগত প্রচেষ্টার ব্যবস্থা হয়েছে। সকলেই এটাকে ভবিতব্য 
বলে মেনে নিয়ে মাস্টারদার কাছ থেকে অস্ত্র নেবার জন্য প্রস্তুত হাচ্ছিলেন। 

আমাদের সুসজ্জিত অস্ত্রাগার-_সেই আলমারীটির দরজা খোলা হল। 
মাস্টারদা একে একে সবাইকে 'িভলভার বা পিস্তল বা মশার পিস্তল দলেন। 
এগ্ীলতে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্তুজ ছিল নীচের তাকে। আমরা 
যার যার অস্ত্রের উপযোগী কার্তুজ |নয়ে সব ঠিক ঠাক করে আবার আলমারীতে 
রেখে দিলাম। রাইফেল এবং ব্লাচলোডার বন্দুকাঁট আলমারীতেই রইল, 
- হেড-কোয়ার্টার আক্রান্ত হলে ওগুলি সকলেই ব্যবহার করতে পারবে। 

আম পেলাম একটা *৩৮০ বোরের কোল্ট রভলভার আর খোকা পেল 
এ বোরেরই একটি ওয়েবাল টাইপ রভলভার-_তবে তাতে পাঁচাট চেম্বার । 

প্রোগ্নাম মত আমরা দুজনেই সকালবেলা বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় বেলা 
দশটা নাগাদ ঘোড়ার গাঁড়টি টাকা নিয়ে দুই পাহাড়ের মাঝখান "দিয়ে যায়। 
জায়গাটা রেলওয়ে হেড-আঁফসের খুব কাছে, সাক মাইলের মধ্যে। পাকা 
রাস্তাটি পাহাড়ের ঢাল দিয়ে নেমে গেছে। ন্রিশ গজ দক্ষিণে গিয়ে একটা এ? 
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আকার ধারণ করেছে। “[*-এর মাথার ডান দিক গেছে ওয়াকশিপের 'দিকে, 
বাঁদক গেছে শহরের 'দকে। ঢাল গাঁড়য়ে আসতে আসতে “["-তে গিয়ে ডান- 
পদকে মোড় ঘোরবার ঠিক আগে আমরা অপেক্ষা করব। ওখানে গাঁড় থাঁময়ে 
গাঁড়িটা নিয়ে শহরের ঈদকে আসব। একট. গ্গিয়ে ছোট-রাস্তা ও আল-গাঁল 
দিয়ে ঢুকে পলায়ন-পথ যথাসম্ভব 'নরাপদ করব। 

আগে থেকে জায়গাঁট ভাল করে পর্যবেক্ষণ করবার জন্য ৯-৩০ 
নাগাদ ওখানে পেপছলাম। শুধু স্থানাট নয় আশে-পাশের লোকজন, গাড়ির 
আরোহ, গাঁড়র গাঁত, ইত্যাঁদও খটয়ে দেখতে হবে। 

একটা সাইকেল নিয়ে আমরা গেলাম। ঠিক ছিল পরাঁদন এ সাইকেলাঁট 
ণনয়ে আম সরু রাস্তাটির ওপর যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেব যেন হঠাৎ 
মাঝপথে সাইকেলাটর চেন খুলে যাওয়ায় মনোযোগ দিয়ে চেন লাগাচ্ছি। 
আমাকে দেখে গাঁড়র গাঁত কমে যাবে। তখন সাইকেলটা ওখানে রেখে আম 
ঘোড়ার লাগাম শন্ত করে ধরে ওর গাঁতরোধ করব। ইতিমধ্যে খোকা 'রিভল- 
ভার দোখয়ে আরোহীদের নেমে যেতে বাধ্য করবে। সবাই নেমে গেলে সে 
বসবে চালকের আসনে । আম টাকা নিয়ে ভতরে থাকব। তারপর আমরা 
নার্দম্ট পথে যাত্রা করব। 

পথের পাশে দাঁড়য়ে আছি দু'জনে । দশটা বাজবার একটু আগেই 
গাঁড়টা এসে আমাদের পাশ 'দয়ে চলে গেল। যা যা আমাদের জানা দরকার 
সব লক্ষ্য করে দেখলাম। ঠিক সেই সময়ে পথ দিয়ে পায়ে হে*টে আসাছলেন 
মঃ মোক্লাস রহমান। রেলওয়ে হেড আঁফসে চাকরী করেন 'তাঁন- আঁফসে 
চলেছেন। 

রহমান সাহেব প্রায় বছর দশেক আগে আমাদের প্রাতিবেশী ছিলেন; 
এখন স্টেশনের কাছে থাকেন। আমাদের পাঁরবারের সঙ্গে ওদের খুব বেশি 
হদ্যতা ছল। এখন বাবা-মার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ভতা আছে। দশ বছর 
আগে আমি অনেক ছোট ছিলাম, কাজেই আমার সঙ্গে অতটা পাঁরচয় নেই। 
উন এই অসময়ে এই পথে আমাকে দাঁড়য়ে থাকতে দেখে হয়ত অবাক 
হলেন। উনিও আমাকে চিনলেন, আমিও চিনলাম। কোন কথাবার্তা হল 
না। এই সামান্য সাক্ষাংটুকু ভাঁবষ্যতে যে ইতিহাসের একটি অধ্যায় রচনা 
করবে তা" সোঁদন আমাদের অজ্ঞাত 'ছল। 

এরপর দু'জনে গেলাম সতদার ওখানে । দুপুরে খোকার ওখানে খাবার 
কথা । আম গেলাম মায়ের কাছে। আমি মাকে কথা দিয়েছিলাম বলে সময় 
পেলেই 'িসীমার বাড়ীতে মায়ের সামনে বসে খেতাম! বাবার বিরাগের জন্য 
বাড়ীতে খেতাম না। এইঁদন, মায়ের মন পূর্বাহে কোন বিপদ আশঙ্কা করে- 
ছিল কিনা জানি না, মা নিয়মের ব্যাতিক্রম করে আমাকে বাড়ীতে ডেকে 'নিয়ে 
গেলেন। বাবার অজ্ঞাতে রান্নাঘরে মায়ের সঙ্গে বসে খেলাম। 

যখন বেরিয়ে আসাঁছ, মা প্রশ্ন করলেন রান্নে এসে খাব কিনা। আম 
উত্তর দিলাম, “ঠক করে বলতে পারাছ না। তবে না খেলেও একবার এসে দেখা 
করব তোমার সাথে ।” 

এখন সারা 'দনের প্রোগ্রামের শেষাংশ বাকী । কয়েকটা প্রয়োজনীয় 
জানষপত্র আর মাদুল নে ফেললাম। তারপর চলে গেলাম “ফেয়ারণ 
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হিলে।” এই পাহাড়ের ওপর আদালত-গৃহ। সেখানে আছে ডি-আই-বি 
ইন্সপেক্টর মনোরঞ্জনবাবু,_-তার গাঁতাবাঁধ লক্ষ্য করব। কোন সময় কোনস্থান 
থেকে গুলী করলে সবচেয়ে অব্যর্থ ভাবে কাজাঁট হাসিল হবে, আবার আমরা 
নার্বঘে। পালাতে পারব তা” ভাল করে দেখে ঠিক করে রাখলাম দুজনে । 


বিকেলে আবার সতীদার বাড়ী চায়ের আন্ডা। সারাদিন খুব ঘোরা- 
ঘর পারিশ্রম গেছে, এখন চাই একট. হাল্কা কথা, একট; স্বাভাঁবক আবহাওয়া। 
কে কে ছিল সোঁদন আমাদের সঙ্গে মনে নেই, লুজ প্রেমানন্দের ভাই 
সুশোভন দত্ত), সুকুমার, প্রেমানন্দ, জিতেনদা, সতঁদা-_-আরও কে কে যেন 
'ছিলেন। নানা কথা, নানা গল্প- হাসিঠাট্রা। বাবার টাকা নিয়ে আমার 
পালানোর কথা, আমেরিকায় যাবার পাশপোর্ট ইত্যাদি নিয়েও কথা উঠল । মোট 
কথা হাসি-গল্পে বিকেলটা বেশ আনন্দে কাটল। ভেতরে ভেতরে আগামী- 
কালের ভয়াবহ ব্যাপারটা যে আমাদের মাথায় আছে তা" বুঝতেই দিলাম না, 
বরং ঘটনা ঘটবার পরও যেন এরা ভাবতে না পারে যে সোট আমাদের কাজ, সে 
বিষয়ে সচেষ্ট হ'লাম। অত সাংঘাতিক ব্যাপার মাথায় থাকলে ক কেউ আগের 
দন অত হাঁস-গল্পে সময় কাটাতে পারে! 


সন্ধ্যেবেলা গেলাম মায়ের কাছে। এরকম সময়ে কখনো যাই না। 
পিসীমার বাড়ীতে গিয়ে মাকে ডেকে পাঠালাম । বোঁশ সময় হাতে নেই। মা 
আসতেই বললাম, 

“মা, খুব তাড়াতাঁড়। এখান যাচ্ছি। রান্রে খেতে আসতে পারব না। 
নাগ রা ফিরে এলে দেখা হবে। এখন 

হা 

মায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে এত তাড়াতাঁড় চলে এলাম যে মা আর বেশি 
কিছু ভাববার বা বলবার সময় পেলেন না, শুধু বললেন, “যত শীঘ্র পার ফিরে 
এসো। ভাল থেকো। আমার আশীর্বাদ রইল ।” 


মা জানতেন তাঁর এই অবাধ্য ছেলেকে বারণ করলেও, সে শুনবে না। 
কারণ জন্মভূঁম-মায়ের ডাক তার কানে পেপছেছে__জন্মদায়িনী মায়ের কথা 
শোনবার তার সময় কোথায় ! কোথায় যাব সে প্রম্নেরও জবাব মিলবে না তা 
মা জানতেন। তাই নিঃশব্দে আমার দেওয়া দুঃখের ভার বুূকে চেপে 
তান আমাকে আশীর্বাদ করলেন। মায়ের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে 
দেখলাম, ব্যথায় ভরা চোখ দুটি তুলে আমার দক্কে তাঁকয়ে আছেন তানি। 
দ্রুত বোৌরয়ে এলাম। 


চলোছি সতীদার বাড়ীর উদ্দেশ্যে। বারবার মায়ের ব্যথাতুর চোখ দুটি 
আমার যান্লা-পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু যে মন্তে আজ দীক্ষা নয়োছ 
সেখানে মায়ের স্নেহের অঞ্চল পেসছয় না। তাই বারবার মন থেকে ঝেড়ে 
ফেলাছি ভাবাবেগের দৌর্বল্য। 

খোকা তৈরি হয়ে ছিল। এবার দনের শেষ কাজ। একটি ঘোড়ার গাঁড় 
ভাড়া করে দুজনে বেড়াতে বেরুলাম। গল্প করে করে কোচোয়ানের সঙ্গে 
বেশ ভাব জাময়ে ফেললাম। তারপর যেন খেলার ছলে খোকা কোচোয়ানের 
পাশে বসে গাঁড় চালান 1শখতে চাইল। সেও খুব মজা পেয়ে খোকার 
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হাতে লাগাম ছেড়ে 'দয়ে শেখাতে লাঞগল- কোন্‌ মল্মে ঘোড়া থামবে কোন্‌ 
মল্দে জোরে দৌড়বে, আর 'কিভাবে ডাইনে বা বাঁরে তাদের চালান যাবে! 

চালাতে চালাতে সেই 'নার্দন্ট পথে গ্লাঁড়ীট এল। আগামীকাল যেখান 
থেকে খোকা গাঁড়তে উঠে গাঁড়াটি চালাবে_যে পথে যাবে, সবই একবার 
শরহার্সাল দেওয়া হ'ল। আমাকে শহরে সকলে চেনে। কাজেই গাঁড় চালাবার 
ভার খোকার ওপর দেওয়া হয়েছিল। সে মুসলমান সেজে ঘোড়ার গাঁড় 
চালালে কেউ লন্দেহ করবে না, কারণ শহরে সে নবাগত 

কোচোয়ান আমাদের ছেলেমানূ'ষি দেখে খুব কৌতুক অনুভব করছিল । 
চক বাজারের কাছে প্যারেড গ্রাউণ্ডে নেমে আমরা ওকে ছেড়ে দিলাম। ভাড়া 
এবং প্রচুর বখাঁশশ্‌ পেয়ে ও খুব খুশি হয়ে চলে গেল। 

প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে সুল:কবাহার বাড় পর্যন্ত তিন মাইল পথ, 
হাঁটতে হটিতে যখন পেছলাম রাত তখন নস্টা। দুজনেই খুব ক্লান্ত। কিন্তু 
সেটা শুধ্‌ দেহের ক্লান্তি-মনে দুজনেরই খুব স্ফাত? কারণ আজকের ষা' 
যা" কাজ ছিল সব ভালভাবে সম্পম্ন হয়েছে। খাাঁশর আমেজ নিয়ে বাড়ী 
ঢুকলাম দুজনে । 

বাড়ব ঢুকে দেখি সেখানকার আবহাওয়া কেমন যেন বষ্ন। মাস্টারদা 
তখনও ফেরেন 'ন; ৯-৩০টায় ফিরবার কথা। নির্মলদা, আম্বকাদা, রাজেন দাস 
আর উপেন ভট্টাচার্য_বাকি এই চারজন যেন কেমন একটা বিষাদ আর হতাশার 
ভাব নিয়ে বসে আছেন। কারো স্নান খাওয়া হয় নি, সকলেই কেমন চুপচাপ 
মন-মরা। সারাঁদন ধরে তাঁরা শুধু চিন্তা করেছেন, কি করবেন এখন? দুজন 
সাথী চলে যাচ্ছে সাক্রয়ভাবে কাজে ঝাঁপয়ে পড়তে,” তাদের বিপদের মুখে 
পাঠিয়ে অন্যরা কি নিশ্চল হ'য়ে বসে থাকবেন ? 

প্রথমে আম্বকাদার সঙ্গে দেখা। আমাকে একা ডেকে নিয়ে আম্বকাদা 
বললেন, 

“দেখ উপেন খুব নিভ'রযোগ্য। ও তোমার সঙ্গে কাল যেতে চায়। ওকে 
ফেলে যেও, না। দেখবে ও সাঁত্য তোমার কাজে লাগবে,......৮ 

বাধা 1দয়ে বললাম, “আম্বকাদা, উপেন গেলে আম তো খুব খুশি 
হব। আপনি ভাবছেন কেন যে আম কাউকে ফেলে যাব? কেউ কোন কাজ 
করতে চাইলে আমার 'না' বলার আঁধকার নেই। আঁম তো চাই আমরা সকলেই 
কাজে নেমে পাঁড়। বসে থেকে কি হবে? তবে একটা কথা, কালকেই যেতে 
হবে সবার এক সঙ্ছে। দোর করতে পারব না।” 

আমাদের কথার মাঝখানে নির্মলদা এসে হাজির। আমার শেষ কথাটা 
শুনে নির্মলদা খুব খুশি হ'য়ে বললেন, | 

“আই এ না বাই। অন্তরে আইস্যি জক্তরে জাইরম্‌। জাওনের লাই 
য'ওন্তে ঠিক কইরগ্য ব্যাগরে লই চল। কাইলর আ্যাকৃশন চল অন্তরে ঠিক 
কার লই 1...” (এই তো ভাই। এক সাথে এসোছ এক সাথে যাব। যাবেই 
যখন ঠিক করেছ তখন সবাইকে নিয়ে চল, কালকের কাজের প্ল্যান চল এক সাথে 
বসে ঠিক করে 'নিই)। 

রাজেন দাসও হাজির, “সংহর বাচ্চা তুই তো যাবিই। আঁরারেও লই 
চল্‌।” (ঁসংহের বাচ্চা তুই তো ষাঁবই। জ্াসাদেরও 'নয়ে চল্‌ । 
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উপেন বরাবরই কম কথা বলত। -সেও এসে ষোগ দিয়েছে। মুখে না 
বললেও তার চোখের ভাষায় জানয়ে দচ্ছে আমাদের প্রস্তাবে তার পূর্ণ সমর্থন। 
সৈও যেতে চায় এই বপদের মুখে বন্ধুদের সাথে সমান গৌরবের ভাগী হ'তে । 

বাড়ীর আবহাওয়া যেন নিমেষের মধ্যে বদলে গেল। একটা অন্ধকার 
হতাশার ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল আলোর প্রবেশপথ রদ্ধ করে, সাথশদের মনের 
আলো এসে তাকে তাঁড়য়ে দিল ঘর থেকে । এখন সকলেই খুশি, সকলেই 
প্রাণবন্ত। কাল কি হবে, কোথায় কে থাকবে, তারই ছক রচনায় ব্যস্ত সকলে । 

মাস্টারদা এলেন। আমরা সমবেতভাবে আমাদের নতুন সিদ্ধান্ত জানা- 
লাম তাঁকে । অচল অবস্থার অবসান ঘটেছে, সবাই কাজ করতে চায়, কেউ বসে 
থাকবে না। 

আবার 'িটিং-এ বসা হল। গতকাল রান্রের সভার সঙ্গে এই সভ'র 
আকাশ-পাতাল তফাং। গতকাল ছিল ভয়-ভাবনা 'দ্বধা-সংশয়। আজ সব 
দ্বিধা কাঁটয়ে শুধু কাজের কথা, বাস্তব কাজের স্মানার্র্ট পাঁরকজ্পনা। 

সকলে মিলে যখন কাজটি করতে যাব, তখন একজনকে দলপাঁতি হতে 
হবে, যার নির্দেশ অনুযায়ী কাজটি পারচালিত হবে। কাজের সময় কখন কি 
পাঁরাস্থাতি হয় বলা যায় না, প্রত্যেকে যাঁদ তখন নিজের নিজের বুদ্ধি অনুযায়ণ 
কাজ করতে যায় তবে বিশৃঙ্খলা ঘটবার সম্ভাবনা । মাস্টারদাই কথাটা 

“কার্কক্ষেত্রে যাবার জন্য একজনকে পাঁরচালনার দায়ত্ব নিতে হবে। 
আমাদের মধ্যে একজনকে নির্বাচিত করতে হবে। এ বিষয়ে কোন লজ্জা 
সংকোচ বা দ্বিধা রাখলে চলবে না। আপনারা কাকে সর্বাপেক্ষা উপযুন্ত বলে 
মনে করেন তার নাম করুন। গাঁরষ্ঠ ভোটে তাকে নির্বাচিত করা হবে।” 

মাস্টারদা কথা শেষ করতেই আম নর্মলদার নাম প্রস্তাব করলাম। 
শনর্মলদা সঙ্গে সঙ্গে আপীাঁন্ত তুললেন। তান সব সময়েই আত বিনয় । 
নিজের সম্বন্ধে কখনও তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। তাই নানারকম 
ওজর আপাতত দিয়ে নিজের অক্ষমতা জ্জাপন করলেন, এবং উল্টে আমার নাম 
প্রস্তাব করলেন। রাজেন দাস, খোকা এবং উপেনও আমার নাম বলল। 
আম্বকাদা নানা যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝালেন যে আমারই নেতৃত্ব গ্রহণ করা উঁচত। 
সর্বশেষে মাস্টারদাও ওঁদের প্রস্তাবের স্বপক্ষে মত 'দিলেন। সর্বসম্মাতিক্রমে 
ঠিক হল আগামী কালের কাজের পাঁরচালনার ভার আমিই গ্রহণ করব। 

আম মনে মনে বেশ সংকোচ অনুভব করাছলাম। আ'ম কাজাট একা 
করবার আধকার চেয়োছলাম এই জন্য যে, না হ'লে অন্য কেউ অগ্রসর হচ্ছিলেন 
না। এখন যখন সবাই যেতে প্রস্তুত তখন কাজি পাঁরচালনা করবার জন্য 
আমার কোন আগ্রহ নেই। বিশেষতঃ নির্মলদা যেখানে উপা্থত আছেন 
সেখানে আম আদেশ দেব, এতে আমার সংকোচ হচ্ছিল। 

যাই হোক, কাজের দায়িত্ব যখন সকলে আমাকে দিয়েছেন তখন তাকে 
আম সানন্দে গ্রহণ করলাম । দলের নামে পাঁবন্ন শপথ গ্রহণ করলাম যে কাজটি 
শৈষ পযন্ত সফল করে তুলবই। প্রত্যেকের কাজের প্রোগ্রাম এই ভাবে নাঁদর্ট 
করে দিলাম, 

(১) সকাল আটটায় সকলে রওনা হব। 
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(২) ৯-৩০টার মধ্যে 'নীর্স্ট স্থানাটর কাছে গিয়ে পেশছব। 

(৩) দশটা বাজবার দশ 'মাঁনট আগে যে যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াব, 
যেমন,_ 

(ক) খোকা এবং আমি গাঁড়টি দাঁড় করাবার জন্য যেখানে গাঁড়াট মোড় 
রন গার দিনটা রত 

| 

(খ) রাজেন আর উপেন দাঁড়াবে পাহাড়তলী রোডের ওপর, মোড় থেকে 
কয়েক গজ এগিয়ে। 

(গ) নিরে্মলদা এমন একটা জায়গায় দাঁড়াবেন যেখান থেকে এক নজরে 
সবটা দেখা যায়। 

(8) আমরা দু'জনে যেই গাড়িটা থামাব, অমনি রাজেন আর উপেন এসে 
এ 'নারদস্ট জায়গাটির দু'পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তার দুই প্রান্ত পাহারা দেবে। 

(&) নির্মলদা এাগয়ে এসে চারাঁদক লক্ষ্য রাখবেন। 

(৬) আমরা 'িভলভার উপচয়ে ভয় দোখয়ে পাঁচজন আরোহশকে 
(দুজন পে ব্লাক, দুজন িওন, একজন কোচম্যান) গাঁড় থেকে নামতে বাধ্য 
করব। 

(৭) তারপর এ গাড়িটা করে আমরা চলে যাব। 

এইভাবে ছক করে সমস্ত প্ল্যানটা সবাইকে বুঝিয়ে দিলাম। আর 
বললাম যে মাস্টারদা এ সময় যথারীতি তাঁর স্কুলে (ওরিয়েন্টাল হাই স্কুল) 
থাকবেন । আম্বকাদা থাকবেন হেড কোয়ার্টারে । আমরা যাঁদ টাকা নিয়ে নিরাপদে 
সরে পড়তে পাঁর তবে হেড কোয়ার্টারে চলে আসব। ওখান থেকে আম্বকাদা 
টাকা 'নয়ে গ্রামের ভেতর "গিয়ে নিরাপদ জায়গায় রেখে দেবেন। 

যাঁদ কোন দুর্ঘটনা ঘটে, যাঁদ ঠিকমত' কাজটি না হয় যাঁদ বিপদ আসে, 
তবে প্রত্যেকে পালাতে চেস্টা করব। দরকার হ'লে একাই পালাব। তারপর 
রাত্রে কোন এক সময়ে 'নাদ্ট স্থানে এসে মিলিত হব। এজন্য পর পর 
কয়েকাদন, 'নার্দন্ট স্থান এবং না্র্ট সময় 'ঠক করে দেওয়া হল। 

এই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে যখন ঘুমোতে গেলাম রাত তখন বারোটা 
বেজে গেছে। আঁম্বকাদা আমার পাশে শুয়ে কানে কানে বললেন, 

“আমি কালকের জন্য নির্মলবাবুর নাম প্রস্তাব না করে তোমার নাম 
করলাম কেন জান? কারণ, রাজেনের প্রাত নির্মলবাবুর বেশ দুর্বলতা আছে। 
উনি নেতা হলে রাজেনকে বাদ দিতে দ্বিধা করবেন। আম ভেবোছলাম তুমি 
কঠোর হয়ে রাজেনকে বাদ দিয়ে দেবে। রাজেনের কথা কি তুমি জান না? ওর 
কি ষোগ্যতা আছে ? সব সময়ে ইতস্তত করেছে। তুমি কি জান না, সন্তোষদার 
গ্রুপের সঙ্গে একটা কাজে যাবার কথা ছিল ওর, শেষ মুহ্‌র্তে আক্রমণের 
স্থান থেকে ও ছয়ে এসোছল ?” 

আম্বিকাদা ভয় করাছলেন এবারও হয়ত রাজেন শেষ 
একটা 'বিদ্রাট ঘটাবে। 

আমি বললাম, “আম্বকাদা, রাজেনের কথা আম সবই জান। তবে 
আমার মনে হয় ও আজকাল অনেক বদলে গেছে। আম সব জেনে-শুনেই 
কয়েকটা কারণে রাজেনকে কাজে নিয়েছ, প্রথমত ও এখন আগের চেয়ে অনেক 
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শন্ত হয়েছে, দ্বিতীয়ত ওকে কোন একটা কাজের মধ্য 'দয়ে কার্যকরা দ্রোনং 
দিতে হবে। আর তৃতাঁয়ত আমি চাই এই ষড়যন্ত্র এবং কাজের সঙ্গে ও নিজে 
জাঁড়ত থাকুক” 
হ'লেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম দুজনে । 

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯২৩। সকাল হয়েছে। একে একে সকলে ঘুম থেকে. 
উঠলাম। আজকের নিশ্চিত 'নদেশি কেউ হেড কোয়ার্টার থেকে একা বেরবে 
না। পাঁচজন আমরা ওখানে যাব, দদলে ভাগ হ'য়ে_এক দলে দুজন, অন্য 
দলে তিনজন। মাস্টারদা আর আম্বকাদা এর মধ্যে থাকবেন না। 

সকালে ঘুম থেকে উঠেই নির্মলদা এসে আমাকে বললেন, তিনি বাড়া 
যেতে চান। বললেন, “তোমাদের সব জিনিসপত্র ঠিক আছে । আমার একটা 
থলে, টর্ট আর ঘাঁড় চাই*_এ ছাড়া একজোড়া রবার সোলের জুতো আর মোজা 
দরকার। একবার বাড়ী গিয়ে ওগুলো কিনে নিয়ে আঁস।” 

অন্য কেউ একা বাইরে যাবার 'অনুমতি' চাইলে আম তৎক্ষণাৎ 'না' বলে, 
দিতাম। "কিন্তু নির্মলদাকে 'না' বলতে আমার সত্কোচ হ'ল। এইরূপ নিয়মের 
ব্যাতর্রম কখনই হওয়া উচিত নয়_কে বলতে পারে সে অনুপাঁস্থত থাকবে 
না কাজের সময় বা তার দ্বারা বম্বাসঘাতকতার কারণ নেই ! নির্মলদা সম্বন্ধে 
সে প্রশন ওঠে না। কিন্তু আর একটা ভয় আছে। সময় সম্বন্ধে নির্মলদার 
অনবধানতা একটা নিত্য-নোমাত্তক ঘটনা । কাজেই এই ক্ষেত্রে যাঁদ সময়মত না 
আসেন তবে অস্াবধে হবে। সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম, 

“নর্মলদা আপাঁন নিশ্যয়ই যেতে পারেন। কন্তু ঠিক ৯-৪৬-এ 
আপনার জায়গায় এসে পৌছতে পারবেন? বাঁদ সন্দেহ থাকে তবে কিন্তু 
যাবেন না।” 

নর্মলদা হেসে বললেন,-“নারে ভাই, না। অনেক আগেই ওখানে 
পেশছে যাব। ৯টা থেকে আমাকে ওখানে দেখতে পাবে ।” 

_“বারে, আপান ৯টা থেকে ওখানে থাকবেন নাকি? মাপ করবেন, 
আপনাকে ৯টার সময় ওখানে দেখতে চাই না, ঠিক ৯-৪৫-এ দেখতে চাই।” 
--হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ৯-৪৫৬-এ আমি আমার পোস্টে হাজির থাকব ।” 

আম জে পাঁরচালনার ভার গ্রহণ করলেও নির্মলদাকে এমন একটা 
জায়গা না্দন্ট করে দিয়েছিলাম যে সেখান থেকে তিনি সমস্ত ঘটনাটি লক্ষ্য 
করবার সুযোগ পাবেন এবং প্রয়োজনমত নিদেশ দিতে পারবেন। আমরা 
কাজটি করে যাব, বিশৃঙ্খলা কিছু হলে ডান সেটার ব্যবস্থা করবেন। 
কিন্তু নির্মলদা যাঁদ ঠিক সময়ে হাজির না হন তবে আমাদের ব্যবস্থার নটি 
থেকে যাবে। 

সাতটার সময় নিম্মলদা সুলকবাহার থেকে বের হলেন। আমি আর 
খোকা এবং রাজেন ও উপেনদু'দলে ভাগ হয়ে, আটটার মধ্যে 
বোঁরয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গে একটা পুরনো সাইকেল। একটু পরে 
মাস্টারদাও বোঁরয়ে পড়বেন স্কুলের উদ্দেশ্যে। আঁম্বকাদা আর মাস্টারদা 
আমাদের শুভকামনা জানালেন। 

ঠিক ৯-৪৫-এ আম আর খোকা এসে দাঁড়য়োছ 'নার্দন্ট জায়গাটিতে । 
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রাজেন আর উপেনও এসে গেছে । কিন্তু নির্মলদা কোথায় 2 এখনো আসেন 
ন। ১-৪৫ বেজে গেল, বির্মলদার দেখা নেই। এখান শব্দ করতে করতে 
ঘোড়ার গাড়িটা এসে পড়বে--আর সময় নেই। 

না, নিম্মলদা এলেন না। নিি্ট সময়ের পর দশ মিনিট হয়ে গেল। 
চিরকালের 'লেট' নির্মলদা এখন এই কাজের সময়েও 'লেট' ! কি করব তবে ? 
আজ কাজটা বহ্ধ থাকবে? না, তা' হতে পারে না, কোনমতেই না। 

মনে পড়ল পরোইকোরা ডাকাতিতে যাবার সময়েও অনুরূপ ঘটনা ঘটে- 
শছল। দলের মধ্যে সবচেয়ে বলশালন ও বৃহদাকীতি যে সাথী সে শেষ পযন্তি 
আসে নি। তখনো কথা হয়োছল কাজটা হবে কিনা । সেই সময়েও জোর 
য়ে আমাদের কাউকে না কাউকে বলতে হয়োছিল, একজনের অনুপাস্থাততে 
এত বড় একটা আয়োজন ব্যর্থ করে দেওয়া হবে না। আজও "নর্মলদার অভাবে 
কাজটা পণ্ড হ'তে দেব না। আম আর খোকাই তো করব ঠিক করোছলাম, 
এখন তো তবু সঙ্গে রাজেন আর উপেন আছে। 

এই ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন শুধু মনে জাগে--যে এল না সে পাঁলশে খবর 
দিল কি না। 'কন্তু আগেই বলোছ নির্মলদা সম্বন্ধে ও প্রশ্ন ওঠে না। 
সৃতরাং পাঁচজনের মধ্যে একজন না এলে যে কাজটা হবে না, এ হ'তে পারে না! 
ঠিক এই মনোভাব নিয়ে খোকার গায়ে আগ্দন লেগে যাওয়ার পরও বাঁদ পাঁর- 
কল্পনা অনুযায়ী টেগার্টকে গোপীনাথ আবুমণ করত আর আয়োজনাঁট বাতিল 
করা না হত তবে হয়ত শেষ পর্যন্ত টেগার্ট অক্ষত দেহে ইংলন্ডে ফিরে গিয়ে 
পেন্সন্‌ ভোগ করতে পারত না। 

অনেকের মনে প্রন উঠবে 'নর্মলদা সম্বন্ধে এই সামান্য বচ্যাতির কথা 
উল্লেখ না করলে ক হত? 'নর্মলদা আজ এত বড় যে এই সামান্য বিচ্যাতর 
কথা উল্লেখ করে তাঁকে কোনমতেই ছোট করা যায় না। যে নির্মলদাকে ছোট 
করে দেখাতে চাইবে সে নিজেই বিপ্লবাঁদের কাছে আঁত ক্ষন প্রাতপন্ন হবে। 
এই সামান্য জ্ঞানটদকু থাকা সত্তেও আঁম এই বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করে 
বিপ্লবী যুবকদের বলতে চাইছি যে অত বড় বিস্লবী নেতাও 04206811 
সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন না। সামান্য বিচ্যাতিও পাঁরকজ্পনাকে ন্ট করতে 
পারে। এই ছোট ছোট আভজ্ঞতা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়োছল 
এবং সেই সব আঁভজ্ঞতা কাজে লাঁগয়োছ পরবর্তী ষূগে_যখন ১৯৩০ সালে 
চট্টগ্রাম শহর দখল কারি। 

দশটা বাজতে আর দেরি নেই। কি বিপদ! আবার সেই মক্লেস্‌ 
রহমানঃ তাঁর আর কি দোষঃ তাঁর আঁফস যাবার পথে যাঁদ আম দাঁড়য়ে 
থাকি তবে তান তাঁকয়ে দেখবেন না, এ তো হ'তে পারে না। আজকেও 
কোন কথা হ'ল না। তিনি এ. বি. রেলওয়ের হেড আঁফসের ?দকে এগিয়ে 
গেলেন। 

নির্মলদার দেখা নেই, আর দেখা হ'ল কিনা রহমান সাহেবের সাথে! 
এই অবস্থায় দশটা বাজতেই দেখা গেল সেই ঘোড়ার গাঁড়টা আসছে। পাহাড়ের 
ঢাল 'দয়ে দ্রুত নেমে আসছে গাঁড়টা। সাইকেলটা নিয়ে যে রাস্তা আগলে 
দাঁড়াব তার আর সময় নেই। কি কারঃ সাইকেলটাকে এক ধান্ধায় রাস্তায় 
ফেলে দিয়ে ডানহাতে রিভলভারটা চেপে ধরে এক লাফে রাস্তার মাঝখানে 
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দাঁড়ালাম। 'িভলভারটা আছে কোটের আড়ালে কিন্তু তার ট্রগারে আমার 
'আঙুল স্থির হয়ে রয়েছে। 

পাঁচ গজের মধ্যে গাড়িটা এসে পড়তেই এক ঝটকায় রিভলভারটা টেনে 
এনে কোচম্যানের বুক লক্ষ্য করে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্ছো চাঁৎকার করে 
আদেশ দিলাম--“হেই ! গাড়ি থামাও! হেই মিয়া! গাঁড় থামা!” 

দু'ধারের পাহাড়ে প্রাতধ্ৰনিত হয়ে ফিরে এল সেই আওয়াজ--“গাড়ি 
থামা! গাঁড় থামা!” 

কোচম্যান আর আরোহারা আমার হাতে উদ্যত রিভলভার দেখে বপদের 
গুর্ত্ব উপলাব্ধ করতে পেরেছে । আকস্মিক আদেশে বিহবল হ'য়ে সে 
লাগামটা টেনে ধরল। পরক্ষণেই সে সমস্ত অবস্থাটা অনুমান করতে পারল। 
তার সঙ্গে রয়েছে প্রচুর টাকা রেলের অর্থ। সামনে ডাকাত, রিভলভার 
উপচয়ে আছে। আত্মরক্ষা না করতে পারলে সমূহ বিপদ। 

সঙ্গে সঙ্গে কোচম্যান গায়ের জোরে চাবুক বাঁসয়ে দিল ঘোড়ার পিঠে । 
লাঁফয়ে উঠল ঘোড়া- প্রাণপণে ছুট দিল সামনের 'দিকে। 

এমন যে ঘটতে পারে তা" ভাবতেও পার নি। এখন কোচম্যানকে গুলী 
করা ছাড়া গাঁড় থামাবার কোন উপায় নেই। জান না কেন আম সোঁদন 
কোচম্যানকে গুলী কার নি। এটুকু সময়ের মধ্যে ভেবে-চিন্তে ব্যাদ্ধ করে 
ক; করবার উপায় ছিল না। হয়ত আমার অবচেতন মনে এই দাঁরদু দেশ- 
বাসীর প্রতি সমবেদনা ছিল বলেই বিপদের মুখেও আমার ব্যা্ধিভ্রংশ হল না। 
ঢালতে গাঁড়য়ে চলেছে গাঁড়। প্রাণপণ বলে লাঁফয়ে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম 
টেনে ধরলাম। প্রচণ্ড বেগে শরীরের সমস্ত শন্তি দিয়ে লাগাম ধরে ঘোড়া 
দুটির ঘাড় নাময়ে দিলাম--গাঁড়র গত রুদ্ধ হল। অত জোর কোথা থেকে 
এসোছিল জান না, তবে এ জোরটুকু না দিতে পারলে কোচম্যানকে সৌঁদন 
আমাদের হাতে প্রাণ দিতে হত। 

গাঁড় থামার সঙ্গে সঙ্গে খোকা এসে রিভলভার দেখিয়ে সবাইকে 
আদেশ দল এক্ষুণি গাঁড় থেকে নেমে পড়তে। আমিও বজ্জ্রগম্ভীর গলায় 
অনুরূপ আদেশ দিলাম। ভাতি-বিহব্ল আরোহীরা একে একে নেমে পড়ল 
গাঁড় থেকে । কোচম্যানকে তার আসন থেকে টেনে নামান হল। খোকা উঠে 
পড়ল তার আসনে। 

হেড্‌ পে-ক্লার্ক নিকুঞ্জবাব তখনো টাকার আশা ছাড়েন ন। পিওনকে 
বলছেন, “যা টাকাগ্দাল নাবিয়ে নিয়ে আয়।” 

িওনও তাঁর কথা শুনে এক পা এীঁগয়েছে। আম তখন গাঁড়তে উঠে 
শপড়োছ, লাগাম খোকার হাতে । 'িভলভারটা তাঁদের 'দকে তুলে ধরে বললাম, 

“যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন থাকুন। নড়বেন না। আমার আদেশ অমান্য 
করলে গুলী করব।” 

ব্যাপার বুঝে আর কেউ এগোতে সাহস করলেন না। যতক্ষণ না সামনের 
বাঁকে গিয়ে বাঁদিকে মোড় ঘূরলাঞ্ম ততক্ষণ আম রিভলভারের মুখ তাঁদের 
দিক থেকে ফেরালাম না। 

সবটা ঘটনা ঘটতে 'ন্রশ সেকেন্ডের বোশ সময় লাগে নি। রাজেন আর 
উপেন এসে পেশছবার আগেই আঙ্নরা টাকাশনম্ধ গাঁড় নিয়ে রওনা হয়েছি। 
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খোকা গাঁড় চালিয়ে 'দয়েছে, থামাবার উপায় নেই। চলন্ত গাঁড়তেই একে 
একে লাফিয়ে উঠে পড়ল দুজনে। রাস্তায় লোকজন হাঁ করে তাকিয়ে রইল। 
এ. বি. রেলওয়ের হেড আঁফসের পথে যে সব কর্মচারীরা চলেছিল তারা তখনো 
ভাল করে বুঝতেই পারে নি যে কি ঘটে গেল। 

তখনকার দিনে টট্টগ্রাম শহরে এরকম একটা ঘটনা ঘটানো যে সম্ভব 
হয়েছিল তার কতকগুলি কারণ ছিল। এটা ১৯২৩ সালের কথা। শহরের 
প্রধান যান তখন ঘোড়ার গাঁড়। চট্রগ্রামে ঘোড়ার গাঁড় মানে সবই ফিটন্‌ 
ও প্াজিক গাঁড়। ট্যাক্সি বোধ হয় সারা শহরে ছ'খানাও ছিল না। বিভাগীয় 
প্রধান শহর এবং বন্দর বলে ধনী লোকের বাস। তব; প্রাইভেট গাড় পণ্টাশ- 
খানার বোৌশ ছিল না। এ সময় ঠিক এ রাস্তায় আধ 'মানিটের মধ্যে একটা 
. প্রাইভেট গাড়ি এসে উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল। কাজেই অনুসরণ- 
কারী দলের আশঙ্কা আমাদের বিশেষ ছিল না বললেই হয়। 

চট্টগ্রামের শাল্ত-নিরীহ জীবনে অভ্স্ত নাগাঁরকেরা কখনো স্বশ্নেও 
কল্পনা করতে পারে নি যে প্রকাশ্য দিবালোকে বেলা দশটার সময় 
যখন পথে অফিস এবং স্কুল-কলেজগামী লোকের ভিড়, তখন রেলের টাকা 
সমেত ঘোড়ার গাড় নিয়ে পাঁলয়ে যাবার সাহস কারও হতে পারে। সেজন্যই 
সকলে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কেউ কিছু বুঝতে পারার আগেই আমরা 
অদৃশ্য হয়ে গিয়োছলাম। 

পথের যে অংশাটি আমরা বেছে নিয়োছিলাম সেখানে শহরের কেন্দ্রুস্থলের 
মত অতটা লোক চলাচল বা গাঁড়-ঘোড়া যাতায়াত করে না। যাঁদ কোন 
ট্যাক্সি বা প্রাইভেট গাঁড় ঘটনাচক্রে এটুকু সময়ের মধ্যে এসে পড়ত তাহলেও 
একথা নিশ্চিত যে তার আরোহশীদের কারও কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকত না। 
আমাদের পিস্তল, রিভলভারের ভয় দোখয়ে সহজেই তাদের 'নিরস্ত করতে 
পারতাম। 

আমাদের এই পাঁরকম্পনাটির মধ্যে হয়ত অনেক দোষ-্রাটি ছিল, কারণ 
এ ধরনের কাজে আভজ্ঞতা ছল আমাদের খুবই কম। কিন্তু তখনকার 'দিনে 
পারিপার্রবিক অবস্থা বিবেচনা করে দেখা যায় যে সে যুগে এরকম সাহসের 
সঙ্গে কাজ না করলে চলত না। সেদিক থেকে আমাদের ত্রুটি ছিল না। পুরো 
আড়াই মাইল শহরের 'বাভন্ন পথ 'দিয়ে গাড়ি চাঁলয়ে এলাম আমরা । কেউ 
বাধা দল না। তারপর শহরের উত্তর প্রান্তে সরকারী কলেজের কাছে 
একটা পাহাড়ের আড়ালে, যেখানে তিনটে রাস্তা এক সাথে মিশেছে সেখানে 
গাঁড়টা ফেলে রাখলাম। খোকা কোচম্যানের আসন থেকে নেমে লাগাম ধরে 
ঘোড়া দুটোর মুখ এমনভাবে ঘুরিয়ে রাখল যেন আমাদের গন্তব্য দিক সম্বন্ধে 
ভুল ধারণার সৃন্টি হয়। ওখানে নিজ্নে গাঁড়টি মাঁলক-বিহঈন হ'য়ে পড়ে 
রইল। আমরা টাকার থলেগুলো নিয়ে হেড কোয়ার্টারের দিকে রওনা হলাম। 

তখনও জানি না কত টাকা আমরা পেয়েছি। চারটে থলে-দুটোতে 
নোট, আর দুটো কাঁচা টাকা আর খুচরাতে ভার্তি। কাঁচা টাকার থলেটা বেজায় 
ভারাঁ। কিন্তু ফেলে যাওয়া চলবে না। যা" পাই তাই লাভ, তাই 'দিয়েই। 
হয়ত একটা 'পস্তল, কিংবা কিছ? গুলখ-বার্দ কিনতে পারব। যতই ভার 
হোক থলে, যতই কম্ট হোক বইতে--সুলকবাহার পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। 


১২৪ আগ্রগর্ভ টট্টগ্রাম : প্রথম খন্ড, 


পথে কয়্েকঘার বাধা পেতে হল। খোকার হাতের ব্যাগটা কয়েকবার 
রাস্তায় পড়ে শিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একজন পাঁথক ঠীন্টরা 
করে বলল, 
“বাউ বউৎ টে*য়া না? আঁরারে কিছু দি জাতক এ না।” (অনেক টাকা 
বাবু। আমাদের কিছ দিয়ে যান না)। 

আমাদের এই রেলের টাকা অপহরণের মামলাতে এই লোকটি সাক্ষ্য 
শদয়েছিল। কিন্তু আমাকে সে সনান্ত করে নি। খোকা, রাজেন আর উপেনকে 
বন্দী করা সম্ভব হয় নি, সুতরাং তারা এ মামলার আসামী ছিল না। এই 
লোকাঁট হয় তো খোকাকে দেখলে চিনতে পারত। 

সুলুকবাহার বাড়ীতে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন আম্বকাদা। আমাদের 
কাছে ঘটনাট বিস্তাঁরত শুনে এবং অপহৃত টাকার থলে পেয়ে তিনি 'নাশ্চন্ত 
হলেন। বার বার আমাদের প্রশংসা করতে লাগলেন, কারণ আমরা একটাও 
গুলী না ছংড়ে, এমন কি একটা ফাঁকা আওয়াজও না করে এত বড় একটা কাজ 
হাসিল করোছি। 
উপায় আমি শিখেছিলাম অনুকূলদার কাছে, যখন তান তাঁদের সময়কার 
নানারকম রাজনোতিক ডাকাতির গল্প করতেন। যাঁদ কোন একজন বা কোন 
'একদল লোকের দিকে রিভলভার তাক করে কঠিন স্বরে ভয় দেখান যায় তবে 
তারা প্রত্যেকেই 'নশ্চল হয়ে যায়। প্রত্যেকেই ভাবে নড়াচড়া করলেই আমাকে 
গুলশ করবে, তাই প্রত্যেকে শান্ত হয়ে আদেশ পালন করে। 'কল্তু যাঁদ 
সাত্যি সাত্য গুলী ছোঁড়া হয় তখন লোকে ভয় পেয়ে ইতস্তত ছোটাছুটি 
করে, আবার কেউ কেউ প্রাণ বাঁচাবার জন্যে উল্টে এসে আক্রমণ করে। তখন 
অবস্থা জটিল হয়ে দাঁড়ায়। অস্ব হাতে নিয়ে কোন কাজ করতে গেলে জন- 
সাধারণকে বশীভূত করবার এই মনস্তত্বমূলক প্রক্িয়া আমি আরও প্রয়োগ 
করোছলাম। আজকে এই কাজে তা" ব্যবহার করে সুফল পেলাম। সাত 
বছর পরে, ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রল চট্টগ্রামে সশস্ত অভ্যুত্থানের সময় এই 
উপায় অনুসরণ করে আম্বিকাদার নেতৃত্বে টোলফোন আঁফিস ধ্বংস করা হয়ে- 
ছিল। সোঁদন একটি 1পস্তলের একাঁট গুলীও খরচ করা হয় নি। 

তাড়াতাঁড় টাকাগৃল গুণে ফেললাম। দশ টাকা, পাঁচ টাকা ও এক 
টাকার নোট বাণ্ডিল করা রয়েছে। সব মিলে পনেরো হাজার। রুপোর 
টাকা এবং খুচরো মিলে দ7 হাজার হবে মোট সতেরো হাজার টাকা। 

নোটগ্যাীল সব সূউকেশে ভরে ফেলা হল। আঁম্বকাদা সৃটকেশ নিয়ে 
চলে গেলেন, সঙ্গে গেল উপেন। বাকী দু" হাজার খুচরো টাকা হেড কোয়ার্টারে 
আমাদের কাছে রইল। 

কাজটা 'নার্বঘে4 হ'লেও পুলিশ তো আর চুপ করে বসে থাকবে না! 
সূত্র ধরে তারা যে কোন সময়ে হেড কোয়ার্টারে এসে হাজির হতে পারে। 
বিশেষতঃ এখানে এই মুসলমান পল্লীতে একদল 'হন্দু যুবক একটা পোড়ো 
বাড়ী ভাড়া করে রয়েছে, কাজেই খুঁজে পেতে তাদের দোর হবে না। 

আমরা সম্মূখ য:ম্ধের জন্য বরাবরই প্রস্তুত ছিলাম। এখন মনে হ'ল 
সে শুভক্ষণের আর দের নেই। পারত্যন্ত ঘোড়ার গাঁড়টা বার করতে বোশ 
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দেরি হবে না পুলিশের | তারপর কাছাকাছি লোকজন, দোকানদারদের জিজ্ঞাসা 
করলে সহজেই জানতে পারবে টাকা ভরা থালি হাতে চারজন যুবক কোন্‌ পথে 
গেছে। বার বার হাত থেকে ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ করে থাঁল পড়ে যাওয়ায় লোকেদের 
ভুল করবার সম্ভাবনাও বোঁশ নেই। অতএব অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পুশ 
এসে পড়বে এই এলাকায় । তারপর সুল:কবাহার বাড়ীটির রহস্য তাদের কাছে 
আর অজ্ঞাত থাকবে না। 

এখন কি কর্তব্য; আবার কি দ্বিতীয় বালাসোর ঃ আমাদের বি্লবী 
চিন্তা তো তখন তার চেয়ে বেশিদূর অগ্রসর হয় নি। যতাঁন মুখাজী এবং 
তার সঙ্গীদের অপূর্ব বীরত্বপূর্ণ কাহিনী শুনে শুনে আগ্রহে অপেক্ষা করে 
আছ কবে এই মহান আসবে আমাদের জণবনে._কবে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে করতে হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব! আর আমাদের আত্ম- 
দানের ফলে কবে জেগে উঠবে সারা দেশের বিপ্লবী তরুণরা-_কবে তারা দেশের 
মান্তযুদ্ধে ঝাঁপয়ে পড়ে নতুন যুগের নতুন ইতিহাস রচনা করবে! 

আমরা স:ল:কবাহারে পেছবার পাঁচ ানিটের মধ্যেই আম্বকাদা আর 
উপেন বোরয়ে গেল। আমরা রইলাম শুধু তিনজন, খোকা, রাজেন আর 
আম। এখন আমাদের আসন্ন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। শরুর 
আগমন-পথ লক্ষ্য করে দূর পাল্লার অস্ত্র রাইফেল, বন্দুক নিয়ে অপেক্ষা করতে 
হবে। কাজেই একতলায় আমাদের ব্যবহৃত ঘরগুলিতে থাকা চলবে না, যেতে 
হবে দোতলার বড় ঘরাঁটতে। 

দোতলার বড় ঘরটি এতদিন পাঁরত্যন্ত ছিল। বহুদিন এ বাঁড়তে কেউ 
বাস করে নি। কোন্‌ যুগ থেকে ময়লা জমে জমে পুরু ধুলোর আস্তরণ 
পড়ে গেছে। তার ওপর পাখীর বাসা, তাদের দেহ-ীনঃসৃত ময়লা, দুর্গন্ধে 
ঘরে ঢোকাই অসম্ভব। কোন দিন কল্পনাও করি নি যে এ ঘরে আমাদের 
আসতে হবে। পাঁরজ্কার করা অসম্ভব বলে সে চেম্টাও কার নি। কিন্তু আজ 
আসন্ন যুদ্ধের মুখে দাঁড়িয়ে সে সব কোন কথাই আমাদের মনে রইল না। 
দিব্যি ওই ময়লার ওপরেই দুটো মাদুর বাছয়ে তিনজনে বসে পড়লাম ॥ 
সঙ্গে আছে 'রিভলভার ছাড়াও রাইফেল এবং ব্রীচলোডার বন্দুক। চোখ বাইরে 
পথের দিকে নিবদ্ধ। শন্রুসৈন্য দেখতে পেলেই গুলী ছুপ্ড়ব। 

এক ঘন্টা কেটে গেল, দু ঘন্টা কেটে গেল- শত্রুর দেখা নেই। শুধু 
চোখে ভাসছে চারাঁদকের নোংরা মেজে, উর 
অসহ্য দ্গন্ধ। তখন তাড়াতাঁড়তে পাঁরজ্কার করে নেবার সময় হয় নি। 
এখন তাঁকয়ে দেখাঁছ এসব পাঁর্কার করবার উপায় নেই। কিন্তু ক আশ্চর্য, 
এর জন্য একটুও বিরন্ত বোধ করাছ না, কোন অস্মাবধেই যেন হচ্ছে না! 
মন পড়ে আছে আসন্ন জীবন-পণ সংগ্রামের দিকে, আশায় আশঙ্কায় মন আঁস্থর 
হয়ে আছে--পার্ঘব খধাটনাটর দকে নজর দেবার সময় নেই। 

তখনও খাওয়া-দাওয়া হয় 'নি। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাচ্ছে। 
দুপুরের আলো বিকেলে গড়ালো। মাথার ওপর থেকে সূর্য নেমে গেল, 
পাশ্চমের জানলা দিয়ে রোদ এসে ঢুকল ঘরে। আরও খানকক্ষণ পরে-- 
শুধ্‌ গাছগুলির মাথায় চিকচিক করছে আলো, ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল। 
আমরা তিনজন বসে আছি একভাবে প্রস্তুত হয়ে। দূর পাল্লার মূশার 
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পিস্তল, রাইফেল, বন্দুক নিয়ে জানালার আড়ালে, থামের আড়ালে স্থির হয়ে 
আছি। কিন্তু পুলিশের দেখা নেই। ওরা কি এখনো আমাদের গতিবিধি 
জানতে পারে নি? না, চট্রগ্রামের পুলিশ-ফোর্স এতই অলস যে আমাদের 
অনায়াসে পালাবার সময় দিচ্ছে? খুবই আশ্চর্য লাগছে ভাবতে যে কেন পুলিশ 
আমাদের সন্ধান পায় নি! 

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ এক পারচিত মাার্ত এীগয়ে এল বাড়ীর দকে_- 
মাস্টারদা আসছেন। সারা দন তিন স্কুলে ?ছলেন। নানারকমে আঁতি- 
রাঁঞজত হ'য়ে ঘটনার বিবরণ ছাড়িয়ে পড়েছে সারা শহরে। স্কুলের শিক্ষক এবং 
ছাত্রদের এক একজনের কাছে এক একরকম কথা শুনেছেন মাস্টারদা। যে 
যা বলছে তার ভেতর থেকে তান শুধু জানতে চেয়েছেন কেউ আহত, নিহত 
বা বন্দ হয়েছে কিনা! 

আসল ঘটনা কেউই জানে না। সবই শোনা কথা। পঁরিজ্কার দিনের 
আলোয় অফিসের সময় এই ঘটনা শহরে বিশেষ চাণ্ণল্য সৃষ্ট করেছে, নানা 
জনে নানা কথা বলছে। কন্তু মাস্টারদা যা জানতে চান, যা শুনবার জন্য 
তাঁর সমগ্র অন্তর উদগ্রীব হ'য়ে আছে, যা না জেনে তিনি শান্তি পাচ্ছেন 
না-সেই প্রশ্নের উত্তর তান কারও কাছ থেকে পাচ্ছেন না। অথচ এই 
অবান্তর প্রশ্ন বার বার করলে লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। 

শেষ পযন্ত স্থির থাকতে না পেরে একজন সংবাদ-বাহক ছাত্রকে ক্লাসের 
মধ্যেই মাস্টারদা প্রশ্ন করলেন, 

“দনের আলোয় সকলের চোখের সামনে দিয়ে ওরা গাঁড়টা নিয়ে চলে 
গেল 2 কেউ তাদের অনুসরণ করল না, কেউ তাদের একজনকেও ধরতে পারল 
না, এক হ'তে পারে? পুলিশ কি করাছল 2” 

_কেউ বুঝতেই পারে নি স্যার, ক হ'য়ে গেল। কোন গুলার আওয়াজ 
নয়, কিচ্ছু নয়। লোকেরা ভাবতেই পারে নন যে ঝড়ের মত এসে ডাকাতেরা 
গাঁড় নিয়ে একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। ঠিক ষেন ম্যাজিক !” 

_“কী আশ্চর্য? তখন অফিস-টাইম। এ. বি. রেলওয়ের জেনারেল 
আফসের দিকে তখন কত সাহেব অফিসার নিজেদের গাঁড় করে যায়। কেউ 
দেখতে পেল না? ঘোড়ার গাঁড় তো ধারে ধারে চলে, মোটরে করে সেটাকে 
ধরতে পারল না?” 

ক্লাসে তখন দারুণ উত্তেজনা। আর একজন ছান্র উত্তর দিল, 

“একেবারে ম্যাজিক স্যার! 'রিভলভার ছিল যে তাদের সঙ্জো। কিকরে 
পেছনে যাবে? মেরে ফেলবে সবাইকে "” 

এবার মাস্টারদা খাঁনকটা আশ্বস্ত হলেন। আর বোশ আলোচনা করলে 
সন্দেহ হ'তে পারে ভেবে তাড়াতাঁড় বললেন, 

“আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন পড়ায় মন দাও। আমাদের এ নিয়ে 
মাথা ঘাময়ে ক দরকার ; পুলিশই তাদের ধরবে ।......হ্যাঁ, আচ্ছা, তুমি__ 
পড়া হয়েছে 2......1৮ 

ক্লাসে পড়াতে শুরু করলেও মস্টারদার মন পড়ে আছে অনান্র। 
ভেবেছিলেন একট; তাড়াতাঁড় বোরয়ে আসবেন স্কুল থেকে । কিন্তু কোন 
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অস্বাভাবিক কিছু দেখালেই সন্দেহ হবার সম্ভাবনা । সারাদন নিদারণ 
অস্বাদ্তিতে কেটেছে তাঁর। স্কুলের ছুটির পর এখানে চলে এসেছেন। 

মাস্টারদা এসে আমাদের সব খবর শদনলেন। একেবারে প্ল্যান মত 
সবটা ঘটেছে । কী আনন্দের বিষয়! মাস্টারদা এই ণবরাট' সাফল্যে একেবারে 
আঁভভূত হ'য়ে পড়লেন। 'বশেষতঃ কোন পক্ষে কেউ হতাহত হয় নি, রিভল- 
ভারের একটি গুলশীও খরচ হয় নি এবং আমরা পেছনে কোন চিহ্ন না রেখে 
সমস্ত টাকা নিয়ে চলে আসতে পেরোছ-__ এই অভূতপূর্ব কাতত্বের জন্য 
মাস্টারদা বার বার আমাদের আভনন্দন জানাতে লাগলেন। 

' কিন্তু র্মলদার কি হ'ল 2 মাস্টারদাও তাঁর কোন খবর জানেন না। 
দশটা পর্যন্ত নির্মলদা ওখানে ছিলেন না তা আমরা লক্ষ্য করোছ। নির্মলদার 
সময়ানুবর্তিতার অভাবের কথা সকলেই জানতাম, তাই এ নিয়ে আমরা বিশেষ 
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই নি। কল্তু ওখানে সময় মত যেতে না পারলেও হেড 
কোয়ার্টারে এসে তো পেশছবেন। সাতটা বেজে গেল, এখনও তাঁর দেখা নেই। 
আশংকা হ'ল, হয় তান বিশেষ কোন পাঁরবারক কারণে বাড়ীতে আটকে 
গেছেন অথবা কোন দুর্ঘটনার ফলে নজে এতদূর আসতে অপারগ হ'য়ে 
পড়েছেন। শেষের সম্ভাবনাটার জন্যই বিশেষ দুর্ভাবনা হচ্ছিল। 

নর্মলদার শারীরক এবং পাঁরবারিক অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া 
বিশেষ দরকার। কিন্তু এত রান্রে তাঁর বাড়ী গিয়ে খবর নেবার চেন্টা করা 
খুব সমীচীন হবে বলে মনে হ'ল না। নিজেকে তিরস্কার করলাম কেন 
দলের একজনকে_সে 'যানই হ'ন না কেন ছেড়ে 'দতে রাজী হয়োছিলাম। 
পরাদন সকাল না হওয়া পর্যন্ত তাঁর খবর নেওয়া উঁচত হবে না। অন্য কেই 
বা যাবে খবর নিতে-_তাঁর বাড়ীতে গিয়ে এই পাঁরাস্থাতর পর তাঁর সম্বন্ধে 
খবর নিতে অন্য কোন বন্ধুকে পাঠাতে সাহস হয় না। ঠিক হ'ল মাস্টারদা 
পরাঁদন সকালে নিজেই যাবেন। 

এখন দ্বিতীয় কাজ হ'ল টাকাগ্দাল নিরাপদে কলকাতায় জুল:দার কাছে 
পাঠাবার ব্যবস্থা করা। এর জন্য অত্যন্ত বি*বাসযোগ্য লোক প্রয়োজন। অন্য 
সকলের অগোচরে মাস্টারদা আমাকে ডেকে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। ঠিক 
হ'ল পনেরো হাজার টাকার কারোন্স নোট দুভাগ করে কলকাতায় পাঠান 
হবে। পুলিশ বা এক্সাইজ বিভাগের কর্মচারীদের হাতে যাঁদ একাংশ ধরা 
পড়ে, অন্য অংশ যাতে নিরাপদে পেশছতে পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা । 

দুটি ভাগে টাকা নিয়ে কলকাতা পর্যন্ত যাবার দাঁয়ত্ব দিতে হবে দুটি 
অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য সভ্যের উপর। আবার তার উপর পুলিশের নজর 
থাকলে চলবে না। ঠিক হ'ল এক টাকা ও পাঁচ টাকা নোটের তাড়াগ্ুলি একটা 
সুটেকেশে ভরে নিয়ে আম্বকাদা যাবেন, আর দশ টাকার নোটের তাড়া যাবে 
দাঁললর রহমান নামে দলের একজন খুব বিশ্বাসী সভোর সঙ্যে। 

বদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে পড়ে দাললর রহমান : মাস্টারদার ছাত্র সে। 
আমার সঙ্গেও খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল তার। দলের মধ্যে যাঁরা ওকে চিনতেন 
প্রত্যেকেই ওর মধুর স্বভাবে মুশধ ছিলেন। চেহারা সন্দর, তার চেয়েও 
সুন্দর তার স্বাস্থ্য । খেলাধুলায় বেশ নাম করেছিল, বিশেষতঃ হাঁকতে 
ধবদ্যালয়ের ছাদের মধ্যে তার জুড়ি ছিল না। মুখে সর্বদা হাসি লেগেই 
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আছে। কোন কাজে পিছপাও নয়। আর বিশ্বাসের কথা? মাস্টারদা এবং 
আম, দুজনে এক মত হ'য়ে এতগ্7াল টাকা গোপনে পাচার করে দেবার জন্য 
একজন স্কুলের ছান্রকে 'নযুন্ত করছি-_তার 'বশ্বস্ততার সপক্ষে এর চেয়ে বড় 
প্রমাণ আর কি দেওয়া যেতে পারে? ওর কথা মনে আসার আরও একট 
কারণ আছে,_নিতান্ত নিরীহ মুখমণ্ডলের আড়ালে প্রখর বাদ্ধদীপ্ত 
মাঁস্তন্ক ছিল ওর, তাই ও যে পর্মীলশের সন্দেহের বাইরে থাকবে এ বিশ্বাস 
আমাদের 'ছিল। 


দশ টাকার কারোন্সি নোটগুলি নিয়ে যাবার জন্য মহাভারত বা অভি- 
ধানের মত মোটা বই নেওয়া হল। বই দুটোর ভেতরের পাতাগ্দীলির মাঝখানের 
অংশ আয়তাকারে নোটের মত কেটে ভেতরের খালি জায়গাটায় নোটগ্দাল ভরে 
দেওয়া হল। দেখলে মনে হবে যেন একটা আস্ত বই-ই যাচ্ছে। দাললর 
রহমান মুসলমান বালক, সুন্দর নিষ্পাপ মুখশ্ত্রী_বিপ্লবাঁদের সঙ্গে যে তার 
কোন সম্পর্ক থাকতে পারে তা” কল্পনা করা কঠিন। তাছাড়া বইয়ের মধ্যে 
বন্দী রয়েছে যে মহামূল্য সম্পদ তার উপর কারও নজর না পড়াই স্বাভাবিক! 
সৃতরাং নত কলকাতায় নেতাদের কাছে টাকা পাঠানর ব্যবস্থা হ'য়ে 
গেল। 

তৃতীয় দিনে অম্বিকাদা ফিরে এলেন হেড কোয়ার্টারে । তাঁর কাছে 
শহরের সব সংবাদ পেলাম। ডাকাতির পর তৃতীয় দিনে বাংলার আই. বি. 
এবং স. আই. ভি. বিভাগের ডেপুটি পুীলশ সুপারিন্টেপ্ডেন্ট ব্রজীবহারা 
বর্মন, স্থানীয় ড. আই. বি. আফসার মনোরঞ্জনবাবূর সঙ্গে আমাদের বাড়ী 
গিয়ে আমার সম্বন্ধে বিস্তারিত খুশটনাটি প্রশ্ন করেছেন। বুঝতে পারলাম 
প্যীলশ আমাকে সন্দেহ করেছে; কিন্তু আমই যে এ কাজ করেছি সে সম্বন্ধে 
স্থর নিশ্চিত নয়। তাহলে আমাদের বাড়ী নিশ্চয়ই সার্চ করত। ১৯২৪ 
সালে নয় মাস ধরে যখন আমাদের বিচার চলে, সেই সময় আমরা জানতে পাঁর 
যে প্দলিশের ধারণা হয়েছিল এরকম 'দনে দুপরে অভিনব পদ্ধাততে 
ডাকাতি একমান্র অভিজ্ঞ বিপ্লবী দলের দ্বারাই সম্ভব হ'তে পারে। 


সরকারণ উীকল রায় সতীশচন্দ্র বাহাদুর আদালতে আমার বাবার মুখে 
আমার সম্বন্ধে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের কথা শুনে মন্তব্য করেছিলেন, 

“বুজ্যেন নি গোলাব বাউ, এই ডাকাতি আঁরার ডাইল আর হানি খায়েন্যা 
পোয়া দি হৈত ন। হেই সায়োস আঁরার চাটগহিয়া পোয়াউনর কোঁডেঃ এউন 
ব্যাক বদেশী পোয়া স্বদেশী আরি। চাটগাঁইয়া পোয়া এইডুল্যা কারত পাই- 
রলে তারারে বুগৎ লইতাম!” বে্‌ঝেছেন গোলাববাবয এই ডাকাতি আমাদের 
ডাল ও সুট্‌কি খাওয়া ছেলে দিয়ে হতে পারে না। আমাদের চট্টগ্রামের ছেলে- 
দের সে সাহস কোথায় 2৪ এরা সবাই 'বদেশী ছেলে স্বদেশ আর ক! 
চট্টগ্রামের ছেলেরা এরকম করতে পারলে তাদের বুকে 'িনতাম)। 

বৃদ্ধ সরকারী উকিল রায়বাহাদুর সতাঁশবাব,র চট্টগ্রাম জেলার যুবকদের 
সাহসের উপর আস্থা ছিল না। তানি দেখেছেন কানাইলাল, ক্ষদরাম, প্রফল্ল 
চাকী, যতন মুখাজী, চিত্তীপ্রয় এবং অন্যান্য শহাদরা সবাই অন্য জেলার 
লোক। অন্যান্য যে সব 'বপ্লবঁ ক্রিয়াকলাপের কাহিনী তাঁর গোচরে এসেছে, 
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বই বাংলার অন্য অন্য জেলায় ঘটেছে । সে জন্যই নিজের জেলার ছেলে- 
দৈর সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এতটা হতাশামাশ্রত ছিল। 

শুধু সতাঁশবাবু নন, সাধারণভাবে সকলের মনেই এই ধারণা হয়োছিল 
যে এমন প্রকাশ্যভাবে ডাকাতি, স্থানীয় কোন যুবকের কাজ হ'তে পারে না, 
নশয়ই বাইরে থেকে কোন দল এসে এ কাজ করেছে । এই ধারণার ফলেই 
পুলিশ আমার সম্বন্ধে বোৌশ খোঁজখবর না নিয়ে চট্টগ্রামের বাইরে অপরাধীদের 
সূত্র সন্ধানে ব্যস্ত ছিল৷ 

নির্মলদা সম্বন্ধে খবর পেলাম অম্বিকাদার কাছে। আম্বকাদার সঞ্ে 
দেখা হ'তে নির্মলদা তাঁর সোঁদনকার গাঁতাবাধ সম্বন্ধে এই বিবরণ দিয়েছেন, 

“আম বাড়ী গিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হতে লাগলাম। স্নান করে যাই 
নি। কাজেই স্নান সারতে পুকুরে গেলাম। ফিরে এসে পোষাক পরে অস্ত 
নেবার জন্য আলমারী খুলতে যাব, দেখি চাঁব নেই! সারা ঘর খজলাম, 
পুকুরের পাড় পর্যন্ত খুজে এলাম- কোথাও চাঁব নেই। শেষকালে আলমারাঁ 
ভেঙে অস্ত্র বার করতে হ'ল। স্বভাবতই একটু দোঁর হ'য়ে গেল। খুব তাড়া- 
তাঁড় ঘটনাস্থলে গিয়ে পেশছলাম। পেশছেই দোখ লোকজন ইতস্তত 
ছোটাছুটি করছে, তাদের কথাবার্তায় বুঝলাম কাজটি এক্ষুণি সম্পন্ন হয়েছে। 
কয়েকজন লোক যোঁদকে গাঁড়টা গেছে সোদকে দৌড়চ্ছে গাঁড়টাকে ধরবার 
জন্য। আঁমও খানিকক্ষণ ধর্‌ ধর বলে ওদের সঙ্গে ছুউলাম। তারপর 
সুযোগ বুঝে সেখান থেকে চলে এলাম। 
চায়ের দোকানে লোকেরা বলাবাঁল করছে, "সুলুকবাহার বাড়ীটিতে কয়েকজন 
হিন্দুর ছেলে আছে। পদীলশ বোধ হয় এতক্ষণে তাদের গ্রেপ্তার করেছে; ন। 
করলেও শীগাঁগরই করবে । এ কথা শুনে আমি মনে করলাম ওখানে আর 
যাওয়া উচিত নয়। তাই শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে চলে গেলাম।” 

নির্মলদার গল্প আম্বিকাদার মুখে শুনে মাস্টারদা খুব খুশ হয়ে 
বললেন, 

“সাঁত্য, নির্মলবাব খুব ভাল কাজ করেছেন। কেমন স্ন্দর বাদ্ধ 
করে ঘটনাস্থল এাঁড়য়ে গেছেন !” 

মাস্টারদা এ সব কথা বিদ্রুপ 'কি প্রশংসা করে বলেছিলেন তা আজ আমি 
বলতে পারব না। তবে মাস্টারদা বিদ্রুপ বা প্রশংসা যাই করুন না কেন, আম 
কিল্তু নির্মলদার এই কৈফিয়তে মনে মনে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। প্রথমত 
বিলম্বের কারণটা, অর্থাৎ চাঁব হারানোর কথাটা, আমার মনে বিশেষ রেখাপাত 
করতে পারে নি। "দ্বিতীয়ত আমাদের গ্রেপ্তার করা হবে শহনে নির্মলদার 
গ্রামে চলে যাওয়া কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। নির্মলদার কানে যখন কথাটা 
গেল তখন আসন্ন বপদের জন্য আমাদের সতর্ক করে দিতে আসা তাঁর উঁচত 
ছিল নাকি? সামান্য সাবধানতা অবলম্বন করে 'তান অনায়াসেই সলুক- 
বাহারে চলে আসতে পারতেন। যাই হোক, মাস্টারদার কথার পর নর্মলদা 
সম্বন্ধে আর কেউ কোন প্রশ্ন বা আলোচনা করলাম না। 

নর্মলদা আজ নেই। ১৮ই এরীপ্রল, ১৯৯৩০ সালে চট্রগ্রাম শহর দখল 
করার আঁভযানে তিনিও নেতৃত্ব করেছেন। জালালাবাদ যৃদ্ধেও তাঁর নেতৃত্বের 
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অবদান কম নয়। তারপর ধলঘাট যুদ্ধে ক্যাপটেন কেমারনকে নির্মলদার 
গুলীতে প্রাণ দিতে হল। আর সেই যুদ্ধেই নির্মলদা শহীদ হলেন। ' নিজ 
জীবনের শিক্ষা ও আভজ্ঞতা যুবক বিপ্লবী সাথীদের তান বলতেন। নিজেকে 
তৈরি করেছিলেন ভাবিষ্যতের জন্য। নির্মলদার জীবনের এই ঘটনাগৃলিন তাঁর 
দৃঢ় বিপ্লবী 'নম্ঠাকে বিকৃত করে দেখাবার জন্য আমি লিখি 'নি। নির্মলদা 
যে কারণে তরুণ বিপ্লবীদের শেখাবার জন্য নিজের কঠোর আঁভজ্ঞতা সম্বন্ধে 
বলতেন ঠিক সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমিও আজম শহশদ নির্মলদার কথা ল্খলাম। 

ঠিক হ'ল আম্বকাদা আর দলিল আগামী পরশ কলকাতার পথে রওনা 
হবেন। এ ত গেল টাকার কথা । এখন আমরা কি করব? আঁম্বকাদা প্রস্তাব 
দিলেন যে এখন অন্তত কিছুদিনের জন্য আমাদের এ বাড়ী ছেড়ে যাওয়া 
উচিত। কারণ এখানে এখন বোশদিন থাকলে পুলিশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
সংঘর্ষের সম্ভাবনা । এখন কিছ্দন সময় চাই একটু নিশ্বাস ফেলবার। 
পরবর্তী কাজের প্রস্তুতির জন্য খাঁনকটা সময় চাই। মাস্টারদারও এই মত। 
কিন্তু আম বে*কে বসলাম। আম চাই' পুলশের সাথে সামনা-সামান লড়াই 
করতে । হাঁতমধ্যে যাঁদ কোন প্রোগ্রাম আমরা গ্রহণ কার সেটা সম্পন্ন করা 
হবে। কিন্তু যাঁদ সেরকম কোন প্রোগ্রাম সফল করা সম্ভব না হয় তাহলে 
এই বাড়ীতে, চট্টগ্রাম বপ্লবী দলের মূল কেন্দ্রে রচিত হবে দ্বিতীয় বালাসোর ৷ 

ভারতের পূবপ্রান্তে ক্ষুদ্র এক পার্বত্য শহরের একাংশে দেশ-প্রেমের 
এক উজ্জল দম্টান্ত আমরা স্থাপন করে যাব_ আমাদের মৃত্যুতে প্রাণ পাবে 
ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন। আমার ধারণা ছিল এই দুর্গের মত সুরাক্ষিত 
বাড়ীটতৈ আমাদের পিস্তল, িভলভার, রাইফেল, বন্দুক 'নয়ে অন্তত কয়েক- 
দিন পর্যন্ত শন্তুদের ঠেকিয়ে রাখতে পারব। যতীন মখাজশী পাঁরচাঁলত 
বালাসোরের বারত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী আমার মনকে এতখাঁন আকৃষ্ট 
করোছল যে তর বোশ আমি কিছু ভাবতে পারতাম না। আমার বিপ্লবী 
জীবনের ওখানেই সমাশ্তি ঘটবে, বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেব_এই 
পাঁরণাতিই ছিল আমার চরম কামা। 

আমার আগ্রহ দেখে আম্বকাদা আর মাস্টারদাও বাড়ী ছাড়বার জন্য 
বোঁশ পাঁড়াপীড় করলেন না। খোকা, রাজেন আর উপেন চুপ করেই 'ছল। 
ওদের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করে দেখবার মত বুদ্ধি সে বয়সে আমার হয় 'ন। 
নাজের মন দিয়ে ভাবতাম প্রত্যেক তরুণ 'িস্লবীই ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে 
যুদ্ধ করবার সযোগকে তার জঁবনের পরম সার্থকতা বলে গণ্য করবে। তাই 
মনে করলাম ওরা নিঃসন্দেহে আমার প্রস্তাব সমর্থন করছে। 

দুশদন পরে আম্বকাদা এবং দালল টাকাগুলি নিয়ে কলকাতায় রওনা 
হ'য়ে গেল। ডাকাতির পর এক সপ্তাহ চলে গেল। শহরে কয়েক জায়গা সার্চ 
করা ছাড়া নতন কোন ঘটনা ঘটে ন। আমাদের বাড়নও সার্চ হয়েছে। 
বার সময়। আম যে সাইকেলটা ঘটনাস্থলে ফেলে এসোঁছলাম সেটার সূত্র 
ধরে পালিশ এগোচ্ছিল। বাভন্ব সাইকেলের দোকানে খোঁজ করে তারা জানতে 
পারে যে, এই সাইকেলট প্রায় বছর দেড়েক আগে কোন এক 'নার্দসষ্ট দোকান 


থেকে শ্রীউপেন সেন ভাড়া করেন তাঁর জাহীঝর বিবাহের 'দিন। বিবাহ বাড়ার 


অর্থ সংগ্রহ £ বিনা রন্তরপাতে রেল কোম্পানীর টাকা হস্তাগত ১৩১ 


গোলমালের মধ্যে সাইকেলটি চুরি ষায়। যে দোকানের মালিক বা কর্মচারণ 
পুলিশকে এত সব খবর দেয় সে-ই বলেছিল যে তখন গুজব রটোছিল অনল্ত 
সং সাইকেল চুরি করে নিয়েছে । উপেনবাব্‌ অবশ্য সাইকেলের দাম স্বর্‌প 
ক্ষাতপূরণ দরয়োছলেন। আমার নামটা এইভাবে প্রথম পীলশের কানে যায় 
এবং তারা আমাদের বাড়ী সার্চ করে। 

পাঠকদের মনে হবে হয়ত সাঁত্যই আম সাইকেলাট চুরি করেছিলাম । 
কিন্তু তা” নয়। আমাদের বন্ধু সুকুমার বিশ্বাস উৎসাহের আতশয্যে নিজের 
17710196%5-এ এক বিয়ে বাড়ী থেকে এই সাইকেলাট অপহরণ করোছিল। 
ভেবোছিল [বিপ্লবী দলে একটা সম্পান্ত হল। রেল কোম্পানীর টাকা বহনকারাঁ 
ঘোড়ার গাড়ীর গাতিরোধ করার জন্য ব্যবহার করতে গিয়ে সেই সাইকেলটি 
শেষ পর্যন্ত সেইখানেই ফেলে আসতে হয়োছল। এই সাইকেল চাঁরর আদ 
ইতিহাসের সূত্র থেকেই পাঁলশ প্রথমে আমার নাম আবিষ্কার করে এবং এই 
ডাকাতির সঙ্গে আম যে সংশিলস্ট সে সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চিত হয়। 


১৩২ | অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম $ প্রথম থণ্ড 


নাগাড়খানা পাহাড়ের যুদ্ধ 
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বেশ কছাাঁদন হ'ল আম্বকাদা ও দলিল কলকাতা গেছে টাকা পেশছে 
দিতে_ তারা এখনও ফরে আসছে না। আমরা এদিকে “সুলুকবাহার' বাড়ীতে 
পুলিশের সঙ্জে আসন্ন সংঘর্ষের আশঙ্কায় প্রাতি মূহূর্ত গভীর উৎকণ্ঠায় 
কাটাচ্ছি। 

দিন চলে যাচ্ছে, পালিশ আর আসে না। দ্বিতীয় বালাসোরের দিন 
পাছয়ে ষাচ্ছে। যত' দিন যাচ্ছে ততই ভাবাছ সেই বিশেষ দিনটি ক্লমশ নিকট- 
তর হচ্ছে বোধ হয়। 

দশাঁদনের দিন হঠাং অগপ্রত্যাশিতভাবে সকাল আটটার সময় মাস্টারদা 
আর অম্বিকাদা এসে হাঁজর আমাদের হেড কোয়ার্টারে। সোঁদন সকালে 
কলকাতা থেকে ফিরেছেন আম্বকাদা। একতলার একটা ঘরে সবাই মলে 
বসলাম। খোকা, রাজেন, উপেন এবং আমি- প্রত্যেকের কাছে নিজদ্ব রিভল- 
ভার বা পিস্তল রয়েছে। 

স্পম্ট মনে আছে সে দিনাটর কথা । আগের দিন রান্নে কারও রাল্না 
করবার ইচ্ছে ছিল না। দোকান থেকে বাখরখানি এনে খেয়োছলাম। বাখর- 
খানি এক ধরনের পরটা জাতীয় জিনিস, খেতে খুব সংস্বাদু। কিন্তু রাত্রের 
বাখরখানি এখন সকালে হয়ে গেছে চামড়ার মত শন্ত। আমরা দাতি 'দয়ে 'ছণ্ড়ে 
1ছণড়ে নিয়ে চিব্চ্ছি_“খাঁচ্ছ কিন্তু গিলাছ না” কারণ বেজায় শস্ত, গলা 'দয়ে 
যাবে না, ঠিক এমাঁন সময় মাস্টারদা আর আঁম্বকাদা এসে হাঁজর। ওরাও 
আমাদের দেখাদেখি বাখরখানি চিবুতে লাগলেন। এঁ অবস্থায় আলোচনা 
চলল, প্রধান বস্তা কলকাতা ফের আঁম্বকাদা, 

“জুলুর হাতে ঠিকমত টাকাটা পেপছে 'দিয়োছ। এখানে ডাকাত হবার 
তৃতীয় দিনে পুলিশ ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে জূলুর ডাইং ক্রিনিং-এর দোকান সার্ট করে। 
জুল:কে গ্রেপ্তার করত, কিন্তু জুল; একজনকে ভালমত আহত করে ওদের 
হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে। এখন আত্মগোপন করে আছে। ও আর 'বাঁপনদা 
এক সঙ্গে একই আশ্রয়ে আছে। ডাকাতির প্র ওরা আশা করে আছে তুমি 
আর খোকা কলকাতা যাবে। কাজটা এত ভালভাবে হয়েছে শহনে সবাই 
ভীষণ খ্যাশ। গণেশের হোস্টেল সার্চ হয়েছে, গণেশকে পুলিশ নানারকম 
প্রন করেছে। যশোদা আর গোপীনাথ নিরাপদে আছে। সবাই বার বার করে 
অনুরোধ করেছে তুমি আর খোকা যেন এখান কলকাতায় যাও। জুল বলে 
দিয়েছে সোজা পথে যেও না। স্টীমারে করে জলপথে বারশাল, যশোর, খুলনা 
হয়ে কলকাতায় যেও। যাঁদ তোমরা যেতে রাজন না হও তবে ওরা কতকগ্াল 
প্রশ্ন আমার মারফং তোমাদের করতে চায়,_ 

এতগালি টাকা নিয়ে আমরা কি করব? কিভাবে এগাালর পূর্ণ 
সদবাবহার করব যাঁদ তোমরা এসে সাহায্য নাকর ১ সুতরাং তোমরা অন্য কোন 
কাজ করবার আগে নিশ্চয়ই কলকাতায় আসবে এবং টাকা 'দিয়ে দরকার মত 
অস্ত্রশস্ত্র কেনার ব্যবস্থা করবে? ।” 


নাগাড়খানা পাহাড়ের য্ধ সি 


অম্বিকাদা খন এ সব কথা বলে চলেছেন তখন মাস্টারদা এমনভাবে সায় 
দিয়ে যাচ্ছেন যাতে বোঝা যায় যে উনিও চান আমরা এখন হেড কোয়ার্টার 
ছেড়ে দিয়ে কলকাতা চলে যাই। আর আমার কথা ? কলকাতার বন্ধুদের কাছ 
থেকে আমার কাজের জন্য অজন্ত্র প্রশংসা পেয়ে, আমাকে নিয়ে যাবার জন্য তাদের 
আগ্রহ দেখে, আম মনে মনে বেশ গৌরব অনুভব করাছলাম। 

আমার ও খোকার সাহায্যের জন্য তারা অপেক্ষা করে আছে, তাদের 
না কেন, তার প্রথম দৃশ্যেই একেবারে যবাঁনকা পতন। সেই চরম আত্মত্যাগের 
আদর্শ সামনে রেখেও মানুষ তার নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে কামনা করে বন্ধূদের 
প্রশংসা-বাণন, চায় আরও কদন বে*চে থাকতে, প্রাতিম্ঠা লাভ করতে, চায় 
আনার্দম্ট ভবিষ্যং বিপ্লবের জন্য আরও কিছ বিরাঁত- আরও ছু আরাম! 
এই প্রকার দুর্বলতার প্রভাব থেকে আম মস্ত হতে পারলাম না। 

আম রাজী হলাম কলকাতায় যেতে, খোকাও প্রস্তৃত। হেড কোয়ার্টার 
এবার বন্ধ করে দেওয়া হবে। রাজেন আর উপেন গ্রামে কোন এক 
আশ্রয়ে গিয়ে থাকবে । ওরা পাীলশের সন্দেহ-দৃম্টিতে পড়ে নি, কাজেই 
নিশ্চিন্তে কোন গ্রামে থাকতে পারবে। মাস্টারদাকে সকলে নিরীহ দক্ষ শিক্ষক 
বলে জানে, তান নিরাপদে শহরে থাকবেন। আঁম্বকাদারও শহরে থাকবার 
কোন অসুবিধে নেই। কারণ, সেই সময় তাঁর কাজের ক্ষেত্র ছিল 'বাভন্ন গ্রামে, 
তাই শহরে তিনি তখন বিশেষ পাঁরাঁচিত ছিলেন না। সূতরাং সর্বসম্মতিক্রমে 
সুলঃকবাহার হেড কোয়ার্টারের নির্বাসন দণ্ড স্বাক্ষারত হল। বিদায় 
সদল*কবাহার ! 

পাঁচ মানটের মধ্যে রাইফেল আর ব্লীচলোডার বন্দুক বিছানার মধ্যে 
বেধে নেবার আদেশ দেওয়া হল। আমরাও যে যার কাপড়-চোপড়, 'জীনস- 
পনর গুছিয়ে নিতে লাগলাম- ঘণ্টা দুয়েকের ভেতর বেরিয়ে পড়তে হবে। 
প্রথমে বেরোবেন মাস্টারদা। তারপর বোডিং বাঁধা হয়ে গেলে অম্বিকাদা, রাজেন 
আর উপেনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। সবশেষে যাব আমি আর খোকা। 

মাস্টারদা বেরোবার জন্য তোর হয়েছেন। এমন সময়--ডং ডং িং_ 
টন গাড়ির শব্দ। অবাক হবার কিছ? নেই, স্থানীয় একজন ব্যবসায়ীর ফউন্‌ 
গাঁড় রোজ এ পথে যায়। কন্তু আমাদের বাড়ীর সামনে তার থামবার ক 
প্রয়োজন হল? মুখ বাঁড়য়ে দোঁখ ব্যবসায়ী নয়,_এষে পুলিশ! কী সর্বনাশ! 
পাঁচলাইশ থানার আঁফসার-ইন-চার্জ আবদুল মাঁজদ দলবল "নিয়ে নামছে গাঁড় 
থেকে। 

অসহযোগ আন্দোলন দমনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে এই কুখ্যাত 
পুলিশ আফসার আবদুল মাঁজদ। নিরস্ত্র আহংস সোনকদের মনের সুখে 
1পটিয়েছে, শান্তীপ্রয় নাগারকদেরও রেহাই দেয় নি, বিদেশী সরকারের কাছে 
বাহবা কুড়াবার জন্য 'নার্বচারে দেশের লোকের উপর অত্যাচার করেছে। 
সেই আবদুল মাঁজদ এসেছে এখানে । আমাকে খুব ভাল করে চেনে সে,_ 
আম তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর ওর দৃষ্টর আড়ালে চলে গেলাম। 

বড়াদনের ছুটি ছিল সৌদন। বেলা দশটা,_আঁফসের তাড়া নেই 
কারও। পুলিশের সঙ্গে আশেপাশের কিছ লোকও এসে কম্পাউন্ডে ঢুকেছে 


১৩৬ আঁগ্মগর্ভ চট্টগ্রাম ঃ প্রথম খণ্ড 


মজা দেখতে । সকলেই চায় বাড়ীর ভেতর ক হচ্ছে দেখতে । প্যালশ আফসার 
বাড়ীর লোকদের কন জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য ডেকে পাঠাল। মাস্টারদা,, 
আম্বকাদা, খোকা, উপেন আর রাজেন দরজার 'দকে এগিয়ে গেল। সে সকলকে. 
নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল । 

পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি অস্ত্র বিনিময়ের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম, 
এ ধরনের প্রশ্নবাণের উত্তর দেবার জন্য তো প্রস্তুত হই নি! এদের সঙ্গে 
আমাদের যুদ্ধের বাসনা ছল না; তাদের কারও হাতে অস্ত্র নেই। ভূিয়ে 
ও ধোঁকা দিয়ে সরে পড়বার ইচ্ছা ছিল। তা' ছাড়া আমরা স্থির করোছ হেড 
কোয়ার্টার ছেড়ে যাব। কলকাতায় পেশছতেই হবে। সূতরাং এখন যাঁদ এদের 
বাাঝয়ে-সুঝিয়ে কোনমতে বেরিয়ে যেতে পারি তবেই মঙ্গল। কিন্তু তাদের 
বোঝানো তো অত সহজ নয়! যাঁদ আমরা আগে থেকে প্যালশের প্রশ্নের 
জবাব নিজেরা আলোচনা করে রিহার্সেল দিয়ে 'স্থর করে রাখতাম তবে এখন 
অস্দীবধে হত না। কিন্তু এ বিষয়ে প্রথম জীবনে আমরা কোন "চন্তাই কাঁর 
নি। সুতরাং জবাবগল হয়ে গেল এলো-মেলো, সঙ্গাতিহীন। পুলিশের, 
সন্দেহ ব্লমশ বেড়েই চলল। 
ব্রাদার্স কোম্পানীতে কাজ করছেন, কিন্তু সেই কোম্পানীর বড় সাহেবের নাম 
আর বলতে পারলেন না। 

আগে থেকে সম্ভাব্য 'বাভল্ন অবস্থা চিন্তা করে পুলিশের প্রশ্নের 
স্বাভাবিক উত্তরাদির জন্য যাঁদ 'রহার্সেল দিয়ে প্রস্তুত থাকা যায় তবেই সুফল 
পাওয়া যেতে পারে। প্রায় সাত বছর পরে ফেনী স্টেশনে আমরা অনেক বেশি 
সফলতার সঙ্গে আঁভনয় করোছলাম। “সুল:কবাহার' বাড়ীর আঁভজ্ঞতা 
আমাদের চোখ খুলে দয়েছিল। সেই জন্য আমরা আগে থেকে 'রহার্সেল 
দিয়ে প্রস্তুত ছিলাম কিভাবে পুলিশের প্রশ্নের উত্তর দেব এবং প্রয়োজনে 
আঁভনয় করব। এই ঘটনার বর্ণনা যথাস্থানে দেব। এখানে কেবল বলে 
রাখলাম যে, যাঁদ রিহার্সেল দিয়ে আগে থেকে প্রস্তুত থাকা না যায় তবে 
মাস্টারদার মত নেতাও ভূল করে ফেলেন। 

এদকে হল আর এক বিপদ! স্থানীয় একজন আত ধূর্ত দালাল-_ 
ঠাণ্ডা মিঞা, বাড়ীর পেছন দিকে গিয়ে একটা ঘরের বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে 
আমাকে দেখতে পেল। আম পেছনের এই ঘরটায় লুকিয়েছিলাম! আমাকে 
দেখেই সে তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল, 

“ওরে ডান্কু এনা_ লুয়াই রইএ।” (€ওরে এরা যে ডাকাত- লুকিয়ে 
আছে)। 

ঠাণ্ডা মিঞার এরকম ব্যবহারে আমাদের পাঁচজন বন্ধুই গরম হয়ে 
উঠলেন। তাঁরা তীব্র প্রাতবাদ জানয়ে ঠাণ্ডা মিঞ্াকে ধমকাতে লাগলেন, 
াবশেষতঃ 'ডাক্ক্‌, কথাটা আপাঁত্তকর এবং ভদ্রুতাবরুদ্ধ বলে বিশেষ উচ্মা প্রদর্শন 
করলেন। এখন আবদুল মাঁজদের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। 
বুঝলো, এবার সে সাত্য-সাত্যিই সাপের গর্তে পা দিয়েছে । এটা যে বিস্লবী- 
দের একটা ঘাঁট এবং এরাই যে রেলের টাকা লঠ করেছে, এ বিষয়ে 
সে নিশ্চিত হল। 


নাগাড়খানা পাহাড়ের হুম্ধ উঃ 


আবদুল মজিদ বস্লবীঁদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসে 
নি। সে শধ; এসোছল কারা এখানে থাকে সে সম্বন্ধে খোঁজ নিতে । নির্ভুল 
সংবাদ আয়ত্ত করে সে নিজের আসন্ন বিপদের গর্ত্ব উপলব্ধি করল। বুঝতে 
পারল এরা নিরস্ত্র গান্ধীবাদী নয় যে লাথি, ঘুষ, বুটের আঘাত নীরবে 
হজম করবে_ একবারও ফণা তুলে দাঁড়াবে না! যে কোন মুহূর্তে এদের 
পোশাকের আড়াল থেকে রিভলভার-সমেত উদ্যত হাত বোরয়ে এসে তার পোন্রক 
প্রাণটাকে যে যমালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারে-এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ 
হ'ল। সুতরাং আবদুল মাঁজদের কথার ভঙ্গন, প্রশ্নের ভাষা, গলার স্বর সব 
বদলে গেল, এক নিমেষে তার স্বরপগ্রাম একেবারে উদারায় নেমে এলো। সঙ্গী 
পীলশ কর্মচারী, চৌকিদার, দফাদার এবং দালালদের ধমকাতে লাগল, 

“তোরা ব্যাগ অশিক্ষিত মূর্খ! ন দেয়র তারা ভদ্রলোক ? তারার মত 
ভালামানুষ চোর ডাকাইত কেয়া হইতঃ মাফ চা মিঞ্া_তারার তুন্‌ মাফ 
চা।” (তোরা সব আঁশাক্ষত মূর্খ। দেখাছস্‌ না এরা সবাই ভদ্রলোক। এদের 
মত ভালমানূষ চোর-ডাকাত কেন হবে £ ক্ষমা চাও মিঞা এদের কাছ থেকে 
মাফ চাও)। তারপর আমার বন্ধূদের প্রাতি--“না, না, আপনারা কিছ মনে 
করবেন না। এই বাড়ীটা অনেকাদন খাল পড়েছিল। আপনারা এসেছেন 
খুব ভাল হয়েছে। এই পাড়ার অনেক উন্নাত হবে। এখান 'দয়ে যাচ্ছিলাম, 
তাই একবার ভাবলাম আপনাদের সত্যে পারাঁচত হয়ে যাই। কু অপরাধ 
হলে মাফ করবেন। এখন আস । মাঝে মাঝে দেখা হবে। নমস্কার ।” 

বেচারা আবদুল মজিদ! সে বোধ হয় ধারণাও করে নন যে তার এই 
চালট্কু আমাদের সাধারণ বাদ্ধিতে ধরা পড়ে গেছে! যাবার মময় সে যখন 
ভদ্রতা করে নমস্কার বলে গেল, তখন আমরা তো আর অভদ্র হতে পার না! 
তাই মাস্টারদা দু'হাত জড়ো বরে মাথায় তুলে বললেন--“আচ্ছা, যাচ্ছেন, 
গসস্কার 1 

দলের লোকদের গোপনে আমাদের ওপর নজর র্লাখবার নরেশ দিয়ে 
পুলিশ আফিসার তাড়াতাঁড় পেছ দৌড় দিল। ডিং-ডিং-ডিং-আবার ঘোড়ার 
গাঁড়র শব্দ”-এবার আবদুল মাঁজদকে 'ীনয়ে ফিটনগাঁড় দ্রুত ছুটে চলেছে 
অন্য পথে। 

সব ব্যাপারটা দিনের আলোর মত পারিহ্কার হয়ে গেল। ইনস্পেটর 
গেছে সশম্ত্র পাালশ এনে আমাদের আকুমণ করতে । এই এলাকা ছেড়ে সে 
যাবে না, কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে টেলিফোন করে প্ালশ হেড কোয়ার্টাবে 
খবর দেবে। পরে এই মামলার বিচারের সময় জানতে পেরেছিলাম স্থানীয় 
একজন বড় জামদার, পাঁচকাঁড়বাবূর বাড়ী থেকে টেলিফোন করে আবদুল মাঁজদ 
প্িলশবাহনকে দ্রুত 'নার্দন্ট অণ্লে আসবার নির্দেশ জানিয়োছল। 

আবদুল মজিদ আমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে গেল বটে, কিন্তু তার 
চৌকিদার, দফাদার এবং দালালদের রেখে গেল আমাদের পাহারা দেবার জন্য। 
ইতিমধ্যে তাঁড়ধদ্বেগে আশেপাশে খবরটা ছাড়িয়ে পড়েছে, সুতরাং স্থানীয় 
লোকেরাও সব মজা দেখবার জন্য বাড়ীর কম্পাউণ্ডের ভেতর ঢুকে পড়ল। 
ডাকাত ধরবার কাজে তারাও অংশীদার হতে চায়। সারা বাড়াটা ঘিরে ফেলল 
লোকজনে, আমাদের কোন আপাস্ত গ্রাহ্য না করে তারা যেন পুকুরে মাছ ধরতে 


রি 


১৩৮ আঁগ্রগর্ভ চট্টগ্রাম ঃ প্রথম খণ্ড 


চায়__এমনিভাবে কথাবর্তা বলতে লাগল; কোথা থেকে একটা জাল যোগাড়. 
করে এনে পুকুরের দিকে এগিয়ে গেল। 

এমনভাবে তারা এখন আমাদের বেড়াজালে আটকে ফেলেছে যে পালাবার 
কোন উপায় নেই। যতক্ষণ না সশস্ত্র পৃলিশ-বাহিনী আসে, ততক্ষণ এরাই 
আমাদের আটকে রাখবে । এখন একমাত্র পথ রয়েছে চুপ করে বসে থেকে 
পুলিশের সঞ্জো যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যু বরণ করা। কিন্তু সেখানেও আমাদের 
ভাববার ছিল। মাস্টারদা আর আঁদ্বকাদা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে! দলের 
নেতাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম। দ্বিতীয় বালাসোর যুদ্ধে প্রাণ 
দিতে রাজী আঁছ, কিন্তু সেটা মস্টারদা আর আম্বকাদাকে যাঁদ সম্ভব হয় 
ভাবষ্/তের জন্য বাঁচিয়ে রেখে। কাজেই লড়াই-এর 'সিষ্ধান্ত স্থাগত রেখে 
এখন এই দালালদের কর্ডন ছেড়ে বেরোবার ব্যবস্থা করতে হবে। 

আম্বকাদা একটা সহজ পথ বার করলেন। একটা কলসাঁ নিয়ে খাবার 
জল আনবার ছল করে তান আমাদের কম্পাউণ্ডের বাইরে একটা ভাল 
পুকুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। দু, মিনিট পরে মাস্টারদাও একাঁট ঘাট 
হাতে করে যেন বিশেষ কাজে যাচ্ছেন এইভাবে সেই পুকুরের দিকে গেলেন। 
প্রায় তক্ষুণ ফিরে এসে মাস্টারদা জানালেন দুশতনজন লোক আঁম্বকাদাক্কে 
ঘিরে রেখেছে- যেতে দিচ্ছে না। 

আর এক মুহূর্ত দ্বিধা করলে চলবে না। এখান যাঁদ 'সদ্ধান্ত না 
নই তবে আর সময় পাব না। সঙ্গে সঙ্গে টোটা রাখবার থাঁল, অস্ত্রশস্ত্র 
আর গুলীবারুদ গুছিয়ে নিয়ে পোশাকের ভেতর লুকানো গুলী ভার্ত আগ্নে- 
য়াস্বের ট্রগারে আঙুল চেপে ধরে রওনা হলাম_ যেন প্রয়োজন হলে গুলী- 
বর্ষণ করতে এক সেকেন্ডও দোর না হয়। শীতের সকাল। সুতরাং গরম 
ক সা সবাকছু লুকিয়ে রাখতে আমাদের কোন অস্মাবিধে 
হয় | 

সিঙ্গল ফাইলে-অর্থা একজনের পেছনে একজন করে এগিয়ে 
চলেোছি আমরা । মাস্টারদা সবার সামনে, আম সবার পেছনে- মাঝখানে খোকা; 
উপেন আর রাজেন। আম্বকাদা দুশো গজ দূরে রাস্তার ওপর লোকদের হাত 
থেকে কোনমতে নিম্কৃতি পাওয়ার জন্য চেস্টা করাছলেন। বাড়ীর ভেতর 
লুকিয়ে ছিলাম বলে এতক্ষণ আমাকে কেউ দেখতে পায় নি। এবার আমায় 
আবার দেখামান্ ঠাণ্ডা মিঞা চীৎকার করে উঠলো, 

“অনন্ত সং! অনন্ত সিং! গোলাব বাউর পোয়া অনন্ত সং ধার জে” 
(গোলাপবাবুর ছেলে অনন্ত সং পালাচ্ছে !)। 

ওর চীৎকার শুনে কয়েকজন লোক মাস্টারদার পথ আগলে দাঁড়ালো । 
আমার জীবনে সেই প্রথম দেখলাম এবং সেই শেষ দেখা যে মাস্টারদা নিজে 
লুকান জায়গা থেকে 'রিভলভার টেনে তুলে ধরেছেন। 

মাস্টারদার দুর্বল নিরীহ চেহারা দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারে না, 
তাঁর ভেতরে কি বজ্্রশান্ত লুঁকয়ে আছে। পথরোধকারী লোকেরা তাঁর হাতে 
রিভলভার দেখবে এ আশঙ্কা করে নি। এ দৃশ্য দেখে তারা হতভম্ব হয়ে 
গেল। পরক্ষণেই কানে এল এঁ শীর্ণ দেহ থেকে বজু-গম্ভীর আদেশ, 

“পথ ছেড়ে দাও এখনি ! শীগৃগির পথ ছাড়! 


নাগাড়খানা পাহাড়ের হচ্ধ ১৩৯ 


মাস্টারদার চোখ দুটি ক্ষণিকের জন্য জলে উঠল। তাঁর সেই জলন্ত 
দৃষ্টি ও গম্ভীর আদেশ অমান্য করবার শান্ত হল না তাদের; 1বশেষতঃ উদ্যত 
শারভলভারের সামনে দাঁড়াতে তাদের সাহস হল না। পাঁলশের খাতায় ডাকাত বলে 
বর্ণিত একদল যুবককে পাঁরচালনা করছেন দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শীর্ণ ও 
খর্ককায় ব্যক্তি! 'এ দৃশ্যে স্থানীয় লোকদের মানাঁসক প্রাতক্রিয়া কিরকম: 
হয়োছল জানি না, কিন্তু মাস্টারদার অসাধারণ ব্যন্তিত্ব, ভরাট কণ্ঠস্বরের 
অস্বাভাঁবক গাম্ভশর্য এবং তেজোদ্‌প্ত ভঙ্গীর সামনে তারা এগোতে সাহস 
করল না। তাদের এই ববিস্ময়-বিমূঢতার সুযোগে আমরা পথ করে নিলাম 

পরক্ষণেই ব্যাপারটার গ্‌ূরুত্ব বুঝতে পারল সকলে। সঙ্গে সঙ্গে 
উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করতে করতে আমাদের তাড়া করল। আর চিন্তা করবার 
সময় নেই। পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ করা হল, কিন্তু এতে হল আরো 
গুবপদ। কারও গায়ে গুলী লাগছে না দেখে ওদের সাহস বেড়ে গেল। একটা 
ণনরাপদ দূরত্বে থেকে চীৎকার করতে করতে আমাদের দিকে টিল, ইটের 
টুকরো, পাথর, ইত্যাঁদ ছুড়তে লাগল। আরও লোক জমা করবার মতলবে 
এরা চধৎকার করতে লাগল। কেউ কেউ আবার কাছাকাঁছ কোথাও ব্লীচ্‌- 
লোডার বা মাজল লোঁডং বন্দুক পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে অন্দসন্ধান, 
সর; করল। 

চেশ্চামোচতে অনেক লোক জড় হয়োছিল। আমরা যার যার অস্ত্র বার 
করে ভয় দেখিয়ে পথ করে 'নাচ্ছলাম। কিন্তু পেছনে এক বিরাট জনতা 
আমাদের তাড়া করে আসছে। আঁভক্ঞতার অভাবে আমরা ফাঁকা আওয়াজ 
করে চলেছিলাম, তাতে ক্লমশ বিপদ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। গুলী ছদড়ে জনতার 
মধ্যে কাউকে আহত করলে প্রথমটা সকলে থমকে যায়, তার পরেই মরটয়া হয়ে 
তাড়া করে। আর ফাঁকা আওয়াজ করলে এদের সাহস আরও বেড়ে যায়। 
যখন দেখে গুলী করে লোক মারবার ইচ্ছে আমাদের নেই তখন প্রাণপণে তাড়া 
করে ধরবার চেস্টা করে। 


ঠান্ডা মিঞা এবং তার মত কয়েকজন পুলিশের দালাল জনতাকে পাঁর- 
চালনা করাছিল। তারা সবাইকে আমাদের পেছনে ধাওয়া করবার জন্য নানা 
কথা বলে উত্তোজত করছিল, 

“বারুদ, বারুদ-গুলশী নাই ।” 

“চল্‌-চল্‌ িঞা। তারারে ধার পাইরলে গরমেন্ট বৌৎ বখাঁশস 
শদবো।” চেল চল িঞ্া। ওদের ধরতে পারলে গভর্নমেন্ট অনেক বখাঁশস 
দেবে)। 

“গোলাই ধর্‌, গোলাই ধর! হোঁগ দি আই ধর” (ঘরে ধর্‌, ঘিরে 
ধর্‌। সামনের দিকে এসে ধর)। 

“তারার লয় বৌৎ টেয়া আছে। ধইরলে কাঁড় লইয়ম” (এদের সঙ্গে 
অনেক টাকা আছে। ধরলে কেড়ে নেব)_এই সব কথা বলে জনতাকে সাহস 
দিচ্ছিল। 

আমরা মাঝে মাঝে গুলী চালাতে লাগলাম। কিন্তু লোকেদের 'দকে 
লক্ষ্য করে ছুপড় নি, ওপরে বা নীচের দিকে ছ*ড়েছিলাম। আমাদের গুলীর 
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ভয়ে ওরা বেশ অনেকটা দূর থেকে আমাদের অনুসরণ করাছল; ওদের 
ধনক্ষপ্ত ইট-পাথরগুুলি আমাদের কাছ পর্যন্ত পেশছাচ্ছিল না। 

ইতিমধ্যে গ্রাম থেকে কয়েকটা বন্দুকও এসে গেল। আমরা ওদের 
বন্দুকের গুলীর আওতার বাইরে থাকবার জন্য খুব সতর্কভাবে “মশার 
পিস্তল” ব্যবহার করতে লাগলাম। এই পিস্তলের গুলী আধমাইল দূর 
পবন্তি সক্রিয় থাকে-ছুটে গিয়ে গুরুতর আঘাত করতে পারে। 

এক মাইল পর্যন্ত এইভাবে হেটে চলেছি। অনুসরণকারী দল কিন্তু 
[নস্তেজ হয় নি; তারা আমাদের পিছনে পিছনে সমানে এগয়ে আসছে, আর 
আমাদের গায়ে লাগবে না জেনেও নিতান্ত আক্লোশবশে হাতের কাছে যা পাচ্ছে 
ছন্ড়ে চলেছে। 

লোকালয়ের মধ্যে থাকলে বাঁচবার কোনো আশাই নেই। স্থির করলাম 
পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু পাহাড় ওখান থেকে অনেক দূর-_ 
চোদ্দ মাইলের কম নয়। পেছনে ফিরবার পথ নেই, সামনে এগোতেই হবে। 
পাাীলশবাহনী আক্রমণ করতে আসবে পিছন থেকে; সৃতরাং যতটা সামনে 
এগিয়ে যেতে পার ততই ভাল। তখনকার দিনে চট্টগ্রাম শহরের পাঁলশ- 
বাহনীকে পায়ে হে+টেই যেতে হত। মোটরবাহী পুলিশের ব্যবস্থা ছিল না। 
শহর থেকে প্রাইভেট গাঁড় সংগ্রহ করে আসতে গেলেও অনেক দোর হয়ে 
যাবে। কাজেই যাঁদ না থেমে কোনমতে পাহাড়ে "গয়ে পেপছতে পার তবেই 
নিরাপদ। 

কিন্তু সামনে আবার আর এক বিপদ অপেক্ষা করে আছে আমাদের 
জন্য। আমরা চলোছি সদর রাস্তা দিয়ে। রাস্তার দু'পাশে লোকের বাড়ী, 
সেখান 1দয়ে পালাবার পথ নেই। কাজেই রাস্তা ধরে এগোতে হবে। আর 
কিছুদূর গেলেই রাস্তার দুধারে পড়বে “বাহাদ্দর হাট।” প্রাসদ্ধ হাট সেটা। 
সোঁদন আবার হাটবার; তখন সেই বেলা সাড়ে দশটা এগারোটায় হাট লোকে 
লোকারণ্য। পেছনে এক বিরাট জনতা তাড়া করে আসছে আমাদের সামনে 
আর এক জন-সম্‌দ্র! কোন পথ বেছে নেব এখন? দু'ধার থেকে জনতা 
এসে ঘিরে ধরবে আমাদের-কোন্‌ পথে পালাব ? 

হাটের লোকেরা এখনো জানে না যে পলায়মান এক সশস্ত্র ডাকাতদল 
এঁগয়ে আসছে তাদের 'দকে। ঘযাঁদ কোনমতে তাদের স্তম্ভিত করে দিয়ে, 
কোন কিছু বুঝবার আগেই হাটের রাস্তাটা আতিক্রম করতে পার তবে এ 
ীবপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। জানি না কি করে বাদ্ধটা মাথায় এল। 
রভলভারটা বেশ উষ্ডু করে তুলে ধরে, হাটের জনতার কানে পেশছয় এমনভাবে 
প্রাণপণে চীৎকার করে দেশী ভাষায় বললাম-_ 

“আমরা হাটের মধ্যে গুলী ছোঁড়া বন্ধ করব। এখানে সব 'িনরীহ 
লোকেরা রয়েছে । কিন্তু তোর থাকতে হবে। আমাদের কেউ আক্রমণ করলেই 
গদলী ছন্ঠড়ব।” 

হাটের লোক 'বাঁস্মত হয়ে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। ছয়জন 
যুবক খোলা 'পস্তল, রিভলভার হাতে নিয়ে রাস্তা দয়ে চলেছে,_কে তারা, 
কেনই বা গুল ছবগ্ড়তে না করল, তা' কেউ জানে না এখনও । তবে এইরূপ 
উচ্চকন্ঠের নির্দেশ শুনে তারা বুঝেছে যে আক্রান্ত না হলে আমরা গুল 
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ছপ়ব না। সুতরাং তারা আত্মরক্ষার প্রাথামক প্রয়োজন উপলাব্ধ করে 
আমাদের পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াচ্ছে। আমরাও হাটের ভিড়ে পথ করে নেবার, 
জন্য ক্রমাগত বলে চলেছি, 

'রাস্তা ছাড়া! পথ ছাড়'! সরে দাঁড়াও ।, 

পিছনের জনতা এখনও এসে পেশছয় নি। তাই হাটের লোকেদের; 
বিস্ময় এখনও ঘোচে নি। তাদের সেই বিস্ময়াবমূড় অবস্থার সুযোগ নিয়ে, 
আমরা দ্ুতগাঁতিতে জনারণ্য হাটের পথ নরাপদে আতক্রম করে লোকালয় ছেড়ে. 
ন্জন পথে পেশছলাম। 

এখন দু'ধারে খোলা মাঠ, ধানের ক্ষেত, উদ্ছুনিচু মেঠো পথ। এই 
বদ্তীর্ণ প্রান্তর গিয়ে মিশেছে শহরের উত্তর-পাশ্চম পাহাড়ের সারর কোলে-_ 
এখান থেকে প্রায় দশ মাইল হবে তার দূরত্ব। ওই পাহাড়ে পেশছতে হবে 
আমাদের 

সদর রাস্তা থেকে নেমে শুকনো ক্ষেতের কঠিন মাঁট মাঁড়য়ে চলোছ 
এবার। আমাদের পেছনের জনতা এতক্ষণে হাটে এসে পেশছেছে। হাটের 
লোকেদের উত্তেজনা ও কৌতূহল জাগ্রত করে চলে এসোছ আমরা_এবার 
তারাও এসে যোগ দিয়েছে অনুসরণকারীদের সঙ্গে। টিল ছুড়তে ছুপ্ড়তে 
এগিয়ে আসছে সকলে। বন্দৃকধারীরা অনেকটা পেছনে, কারণ জানে যে 
আমরা যাঁদ গুল ছাড় তবে তাদের দিকেই আগে লক্ষ্য করব। 

যে সব পুলিশের দালাল দলের মধ্যে ছিল, তারা ডাকাত ধরবার 
প্রলোভন দোঁখয়ে সাধারণ লোকদের উত্তোজত করেছে- এখন আর তাদের হাত 
থেকে উদ্ধার পাবার উপায় নেই। আমরা এবার ওদের ভয় দেখাবার জন্য 
আমাদের তোর বোমা হাতে তুলে নিয়ে দেখালাম। বললাম_-“এই দেখ। 
বোমা রয়েছে আমাদের সঙ্গে। এটা এখানে রেখে আগুন ধরাব। সরে 
যাও, না হলে এটা ফেটে গেলে সবাই মারা পড়বে।» 

সবাইকে দোঁখয়ে বোমাটা মাটিতে রাখলাম । আমার সঙ্গীরা খানিকটা 
দূরে নিরাপদ স্থানে দাঁড়াল। জনতাও বোমা দেখবার জন্য অর্ধচন্দ্রাকারে 
বেশ দূরে সরে গিয়ে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। বোমার ফিউজে লোশন ঢেলে 
দয়ে আত দ্রুত পেছনে সঙ্কট স্থান থেকে সরে গেলাম। সাত সেকেণ্ডের 
মধ্যে বোমা ফাটলেই চারধারে লোহার টুকরো ছাঁড়য়ে পড়বে। আবার চঈৎকার 
করে সকলকে দূরে সরে যেতে নিেশ দিলাম। আমার লাফিয়ে সরে যাওয়া 
দেখে ওরা বিপদটা অনুধাবন করল- ছুটোছ-টি করে সবাই এঁদক-ওঁদক 
সরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভঁষণ আওয়াজ করে বিস্ফোরণ হুল। চারাঁদক 
ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বিচারের সময় সাক্ষণীরা এই গাঢ় ধোঁয়ার জালের 
কথা উল্লেখ করে বলেছিল যে ওটা ধূম-বোমা”। কিন্তু আসলে তা" নয়__-ওটা 
সাধারণ বিস্ফোরক বোমাই 'ছিল। 

বোমা বিস্ফোরণের ফলে একট:ক্ষণ মান্র জনতা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। 
তারপর আবার অন্দসরণ করতে লাগল। চারাদকে খোলা মাঠ, চীৎকার 
চেচামোচতে আরো লোক ছুটে আসতে লাগল। এবার দাঁড়য়ে পড়ে 
জনতাকে সম্বোধন করে বললাম, 

“ভাই সব, বন্ধু সব, আমরা স্বদেশী । আমরা কংগ্রেসের লোক। 
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আমরা ইংরেজের সঙ্গে, গভনমেণ্টের সঙ্গে লড়াই করতে চাই। দেশের জন্য, 
ফবাধীনতার জন্য, আমরা জীবন উৎসর্গ করব। আমরা তোমাদেরই দেশের 
লোক। আমরা পরস্পর ভাই-ভাই। আমরা ভাই-এ ভাই-এ কেন লড়াই 
করব? তোমরা আমাদের পেছনে এস না।...... 

আমাদের এই আবেদনে হয়তো সাড়া মিলত। জনতার মধ্যে মৃদু 
গুঞ্জন-ধ্বান শোনা গেল। কিন্তু চোঁকদার, দফাদার, দালাল আর সর্দার 
গোছের লোকেরা এই বন্তুতায় একটুও টলল না। তারা স্বদেশীর ধার ধারে 
না, পৃলিশকে সাহায্য করলে বখাঁশস পাবে এই তাদের আশা । তাই যাতে 
জনতা আমাদের এই অনুরোধে কর্ণপাত না করে সেজন্য তাদের মধ্যে একজন 
এগিয়ে এসে উত্তোজত কণ্ঠে বলতে লাগল, 

“তোরা বড় স্বদেশী! তোরা দেশর কন ভালা কারাব ঃ তোরা 
বিধবার পোয়া মার ফেলাইয়স্‌। 'কয়রলাই মারাল ? পোয়া কয়া মারালি 2” 
(তোরা আবার স্বদেশী! তোরা দেশের কি ভালো করাঁবঃ তোরা বিধবার 
ছেলে মেরে ফেলোছস্‌। কেন মারল? ছেলে কেন মারাল)? 

আমরা জানতাম না কাউকে মেরোছ কনা_মারবার জন্য তো গুলী 
ছুণড় নি। আহত করবার জন্যও নয়। হয়তো বোমার বিস্ফোরণে লোহার 
টুকরোর আঘাতই কোনো ছোট ছেলের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বিধবার 
ছেলের মৃত্যুর কথা শুনে আমাদের মন ব্যাথত হল। নিরুপায় হয়ে যা করে 
ফেলোছি তার আর ক্ষাতপূরণ দেব কি করে? বললাম_“তাই নাক? 
আমরা তো ইচ্ছে করে মারি নি। আমাদের ক্ষমা কর। এই সামান্য টাকা নাও, 
সেই গরীব বধবাকে আপাতত এই "দিয়েই সাহায্য কর।” 

বিচারের সময় জেনৌছলাম যে সেরূপ কেউই বোমার স্প্রিশ্টার বা 
গুলীতে মারা যায় নি। তখন তো তা' জানা সম্ভব হয় নি। দালালদের 
কথা বিশ্বাস করেই বিধবার সন্তানের মৃত্যু সংবাদে বিচলিত ও ব্যাথত 
হয়ে টাকা দেওয়ার কথা বলেছিলাম। বলবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দেড়শ 
টাকার মত খুচরো কাঁচা টাকা আমরা ছুড়ে দিলাম। এই সামান্য টাকা 'দয়ে 
যাঁদ দারদ্র পূত্রশোকাতুরা 'বিধবাকে সামায়ক আর্ক সাহাষ্য করা হয় তবু 
কিছু ভাল। তাই আমরা ভাল মনে টাকাগ্দাল দিলাম, ভাবলাম এবার ওরা 
আমাদের ছেড়ে দেবে। 

1কল্তু জনতার মনস্তত্ব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। এতে 
আমাদের প্রাত ওদের মনোভাব একেবারে বদলে গেল। আমাদের সঙ্গে টাকা 
আছে জেনে সকলে যেন মরীয়া হয়ে চেচাতে লাগল; 

“আরো দে! আরো দে!” 

তাদের ধারণা হল আমরা সেই রেলের লুঠ করা টাকা 'নয়ে যাচ্ছি। 
কত টাকা পেয়োছ তাতো সাধারণ লোকে জানে না।' শহরে রটে 'গিয়োছল 
যে রেলের ট্রেজারী লুঠ হয়ে গেছে। সেই ট্রেজারার প্রচুর টাকা নিয়ে পালাচ্ছি 
আমরা! সবাই চীৎকার করে উঠল, “আরো টাকা দে! আমাদের টাকা দিয়ে 
যা!” 

আমরা এবার কাকাঁতিমনীতি করে বললাম, “ব্বাস কর, আমাদের কাছে 
আর কিছু নেই! তোমরা চলে যাও পিছ নিও না আর ।” 
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কে পথ ছেড়ে দেবেঃ ওরা আরো এাঁগয়ে আসছে টাকার লোভে, 
একজন দালাল আমাদের কাঁধে ঝোলানো থাঁলর দিকে আঙুল দৌখয়ে বলল, 

“ওই তো তোরা বেগত্‌ কার টে*য়া লই জাওর। ওই তো বেগ্‌ ভরা 
টেশ়্া! মিছা কথা কওর জে না!” (& তো তোরা ব্যাগে করে টাকা নিয়ে 
যাচ্ছিস! এ তো ব্যাগ ভার্ত টাকা! িথ্যা কথা বলাছস যে না!)। 

এবার সবাই এগিয়ে আসছে থলেগ্ীলর দিকে দৃম্টি নিবদ্ধ করে। থলে 
ভার্ত টাকা-যাঁদ ছিনিয়ে নিতে পারে তবে ওদেরই হবে সব। অদম্য অর্থ- 
িপ্সা এখন ববেক ও ভাবাবেগকে ছাঁপয়ে উঠেছে। ওদের বাধা দেবার শান্ত 
আর আমাদের নেই। তাই আমরা থলের মুখ খুলে খুলে দূর থেকে দেখালাম-_ 
“ভাল করে দেখ ভাই, টাকা নেই। কোনো টাকা আমরা নিই 'িন। ব্যাগ ভরা 
সব পিস্তলের কার্তুজ। টাকা নিয়ে পালাচ্ছ না। আমরা স্বদেশী, ইংরেজ 
সরকারের পীলশের তাড়া খেয়ে চলেছি অজানা পথের উদ্দেশে ।” থলে থেকে 
কার্তুজ বার করে মুঠোয় ভরে দেখালাম। 

তব; তাদের থামান গেল না। ওরা যেন টাকার লোভে পাগল হয়ে 

“আছে আছে, লুয়াই এরগ্যস। এ তো, এ তো, উইবাৎ আছে।" 
(আছে আছে, লাঁকয়ে রেখোছিস। এ তো, এ তো এটাতে আছে)। 

কী যন্ত্রণা! কিছুতেই বুঝবে না এরা! ওদের পারিচালনা করছে 
যারা তাদেরই এই সব দুষ্ট আঁভসম্ধি। সবগুলি থলের মুখ খুলে দেশিয়োছি; 
তবু থামে না এরা,-“আছে, আছে, অন্য কোথাও আছে, দয়ে যা", আমাদের 
টাকা 'দিয়ে যা।” 

কোন অনুনয়, অনুরোধ, কাকৃতি-মনৃতিতে যখন ফল হল না তখন 
আমাদের অন্য পথ অবলম্বন করতে হল। যা" আমরা এতক্ষণ প্রাণপণে এাঁড়য়ে 
চলতে চাইছিলাম এখন তা' অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। চাঁকতে আমাদের 
ভাবভঙ্গন বদলে গেল। কঠোর স্বরে বললাম, “আর এক পা এগোলে গুলা 
করব। সরে যাও।” 

একটু থমকে দাঁড়াল জনতা । কিন্তু দালালরা রয়েছে পেছনে । তা" 
ছাড়া এতক্ষণ আমরা ওদের দকে গুলা ছাড় নি বলে সাহসও বেড়ে গিয়েছিল 
সকলের। আমাদের নিষেধ না শুনে এগোতে চাইল তারা। আমরা তাদের 
পায়ের দিক লক্ষ্য করে গুলী ছঠড়লাম। কয়েকজন আহত হয়ে মাটিতে পড়ে 
গেল। 

কয়েকজন আহত হওয়ায় এবার তারা একটু দমে গেল। আমরা খোলা 
মাঠের মধ্য দয়ে পথ করে নিলাম। জনতা বহদুর থেকে অনুসরণ করতে 
'লাগল। 

বেলা তখন সাড়ে এগারটা। অদূরে পাঁলশ লাইনে 'বপদ-সঙ্কেত 
বেজে চলেছে আবিশ্রান্তভাবে। শহরের পুলিশ হেড কোয়ার্টার এই পুলিশ 
লাইন- এখান থেকে যাঁদও অনেক দূর, তবু দেখা যাচ্ছে। 

মাঠে জনতার সঙ্গে কথায় বার্তায় বেশ খানিকটা সময় আমাদের নষ্ট হয়ে 
খগয়েছিল। ইতিমধ্যে সাজে্ট বেলচার, ডি. আই. বব. আফসার মনোরঞ্জনবাবু 
“এবং বাঞঙ্ছলার আই. বি. ও দি. আই. ডি. বিভাগের ডি, এস. পি. ব্রজাবহারদ 
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বর্মণ, একটি ছোট প্ালশ-বাহমী সহ ঘটনাস্থলে এসে পেশছেছেন। বিচারের 
সময় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে শেষোন্ত দুজনেই বলেন যে তাঁরা উপস্থিত হয়ে দেখেন 
দুজন আহত লোককে স্থানীয় লোকেরা বহন করে নিয়ে আসছে। কেন তখন 
তাঁরা আমাদের অনুসরণ করেন 'ি- এ প্রশ্নের উত্তরে জানান তারা দুটো 
সাইকেলই তখন খারাপ হওয়ায় ডাকাতদলকে অনুসরণ করা সম্ভব হয় নি। 
আসল কারণ হয়ত ছোট একটি দল নিয়ে আমাদের সম্মুখীন হবার সাহস 
তাঁদের ছিল না। 

আমাদের পক্ষে সওয়াল করবার সময় দেশাপ্রয় যতীন্দ্রমোহন এই ঘটনা 
সম্বন্ধে বিদ্রুপোন্তি করেছিলেন-__ 
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20 00190. (ঠিক সেই বিশেষ মূহূরতাটতে দূজন সি. আই. ডি. আফসারের 
দু'ট সাইকেলই বিকল হয়ে গেল! খুব মজার ব্যাপার, সন্দেহ নেই)। 


সাজেন্ট বেলচার তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, কয়েকজন আহত লোককে তানি 
দেখোছলেন। সূতরাং প্রধান পুলিশ বাহিনী আসা পর্যন্ত আমাদের পিস্তল 
রিভলভারের গুলীর আওতার ভেতর না যাওয়াই তিনি শ্রেয় মনে করেন। 


উদ্ডুনিচু মাঠের মধ্যে দিয়ে তিন মইল পথ যেতে আমরা কোন জলাশম্ব 
পেলাম না। এর আগে অনেক স্থানে নালা, ডোবা ও পুকুর মাঝে মাঝে দেখোহ। 
ক্ষধা-তৃষ্কা-পথশ্রম এবং মনের উৎকণ্ঠায় বার বার বুক শুকিয়ে এসেছে, যেখানে 
একটুও জলের সন্ধান পেয়েছি সেখানেই জল খেয়ে নিয়োছি। কিন্তু এখন 
এই তিন মাইল পথে একেবারেই জলের সন্ধান মললো না। ক্লান্তিতে অঙ্গ 
অবশ, তৃথ্লয় প্রাণ আঁস্থর। সকলেই কাতর হয়ে পড়েছি। তার মধ্যে 
মাস্টারদা আর আঁম্বকাদার অবস্থা অবর্ণনীয়। মাস্টারদা বার বার বলছেন, 
“আর ত ভাই পারাছ না!” 

সকলেই ক্লান্ত তবু যেতে হবে। যাঁদ একফোঁটা জলও না পাই, তবু 
এগয়ে যেতে হবে । এখন থেমে পড়া মানে শত্রুকে সুবিধা দেওয়া । পুলিশের 
হাতে ধরা পড়তে আমরা রাজী নই, লড়াই করে মরতে রাজী আছ যাঁদ 
বর্তমান কর্মসূচী সফল না হয়। জনতা ও পুিশবেষ্টন ভেদ করে আমাদের 
পেশছতে হবে কলকাতায় । 

তন মাইল পথ কোনমতে দেহটাকে টেনে টেনে চলবার পর দেখা গেল 
সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে 'স্থর জলের রেখা । একটা স্কুলের সামনে 
এসে পড়েছি। বিরাট দশীঘতে শান্ত সুশীতল জল। 


[কিন্তু এখনও বেশ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে এঁগয়ে আসছে একদল 
লোক। আমাদের রেহাই দেবে না কোনমতে । তাদের দিকে 'পস্তল তাক 
করে তুলে ধরে আমরা মাস্টারদাকে বললাম আগে জল খেয়ে নিতে। তারপর 
একে একে আমরা সবাই প্রাণভরে জল খেয়ে নিলাম। দঢ মাঁনটের ভেতর 
আবার যাত্রা শুরু হল। 

তারপর আবার মাঠ, ছোট ছোট পাড়া, মাঝে মাঝে সর খাল বা নালা। 
খালের ওপর তন্তা ফেলে অথবা একটা কি দুটো বাঁশ 'দিয়ে পোলের ব্যবস্থা 
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হয়েছে। পার হবার পর প্রাতাট গ্রাম্য সেতু ভেঙে রেখে গেলাম যাতে অনুসরণ- 
কারীদের আসতে দোঁর হয়ে যায়। 

সুলুকবাহার বাড় থেকে বার মাইল পথ এসোৌছ। এবার সামনে সেই 
পাহাড়ের সার, জঙ্গলে ঢাকা উশ্চু টিলা সব। আর ভয় নেই। একবার জঙ্গলে 
ঢুকে পড়তে পারলে হয়ত এদের এড়ান যাবে। জঙ্গলে ঢুকবার আগে যাতে 
সবাই শুনতে পায় এমান চীৎকার করে বললাম__ 

“নাও এবার এাগয়ে এস এখানে । এটা আমাদের এলাকা । এখানে যে 
ঢুকবে তাকেই মেরে ফেলা হবে।” 

এইবার অনুসরণকারী দলটির গাঁত স্তব্থ হল। ওরা আর সাহস পাচ্ছে 
না এগোতে । কে জানে কোন্‌ গাছের ওপরে বা আড়ালে লীকয়ে থাকবে 
ডাকাতরা- দেখলেই গুলী করবে! 

জঙ্গলের ভেতর কয়েক গজ এগোতেই দেখি ছোট একট খাল, ঝোপে- 
ভরা পাহাড়ের গা ঘেষে বয়ে চলেছে । বাঁলর পাড় ভেঙে নেমে এলাম জলের 
কাছে। পরিম্কার নির্মল জল। তলার বাল স্পম্ট দেখা যাচ্ছে। খালেব 
পাড়ে বসে পড়লাম সবাই- একটু বিশ্রাম করে নেব। 

এখন আমাদের কেউ অনুসরণ করছে না। দেখতেও পাচ্ছে না কেউ। 
কিন্তু আর একট:ক্ষণ বাদেই যখন শহর থেকে প্রধান পাুঁলশবাহনী এসে 
পড়বে তখন অনুসরণকারণ দলের কাছে তারা জানতে পারবে যে আমরা এই 
জঙ্গলে ঢুকোছ। তারপর চারাঁদক থেকে ঘিরে ফেলে অনায়াসেই আমাদের 
আটকে ফেলবে । আমাদের দেখতে পেলে দূর থেকে রাইফেল ছড়ে লহ্গ। 
ভেদ করতে পারবে । কাজেই এখন এখানে বসে পড়া চলবে না। আরও এগোতে 
হবে, আরও অনেকটা পথ । আম্বিকাদা বললেন--“এই' জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা 
যাক”*__কিন্তু আমার মনে তাতে সায় দিল না। আমার কথা-“যতক্ষণ রাত্রি না 
হয় আমরা হেটে যাব। যতটা দূরে সরে যেতে পারি ততই ভাল। এখন 
থেমে গেলে পুলিশবাহিনী এসে আমাদের ঘেরাও করবার সুযোগ পাবে।” 

আবার শুরু হল পথ । এবার উদ্চু-নিচু বা সমতল মা নয়। এখন পথ 
খাড়াই-এর দিকে । ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পাহাড়ী-পথে ওঠা যে কি কম্টকর 
তা" যাঁদের আঁভন্কতা আছে তাঁরা জানেন। তার ওপর বার মাইল পথ তাড়া 
খেয়ে ছ্‌টে পালাচ্ছি, শারীরিক এবং মানীসক ক্লান্তি অবর্ণনীয়। আমাদের 
পোষাক ছিড়ে গেছে, ট্টকৃরো টুকরো হয়ে ঝুলছে। চুল উস্কোখস্কো। 
[ডিসেম্বর মাসের দারুণ শীতেও গায়ে ঘাম। থলেগ্াঁলর মুখ হাঁ করা, তার 
ভেতর রয়েছে পস্তল- ডানহাতটায় পিস্তল ধরা । আমার এক পায়ে জূতো 
আছে, অন্য পা খাঁল। তবু উলের মোজা পরা রয়েছে বলে কাঁটা, পাথরের 
টুকরো আর এবড়োখেবড়ো মাটির আঘাত থেকে কিছুটা রক্ষা পাচ্ছে পা 
দুঁটি। পথশ্রমে, অবসাদে সকলের চোখ কোটরে বসে গেছে, মুখ ঝুলে 
পড়ছে। এই অবস্থায় পাহাড়ের ঢালু 'দিয়ে নেমে এই জঙ্গল এলাকার 
অপরপ্রান্তে উপ্পাস্থত হলাম। 

এখানে এই বনভূমির পশ্চিম দিকে, উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একি পাকা 
রাস্তা চলে গেছে। এটি বাজেদবস্তান রোড- মুসলমানদের প্রাসদ্ধ দরগা এবং 
বিরাট বিরাট কচ্ছপ অধাঁষিত একটি দশীগঘ আছে বাজেদবস্তানে। এই' বাজেদ- 
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 বস্তান মন্দলমানদের তীর্থস্থান। হিন্দুরাও একে সমান পবির্ন স্থান বলেই 
মনে করে- ফাঁকির সাহেবের দরগায় তারাও আসে ভেট নিয়ে; আসে নিজের 
নিজের প্রার্থনা জানাতে । 

এখন আর পাহাড়ের শোভা বা চা-বাগানের দৃশ্য দেখে সময় নস্ট করবার 
উপায় নেই। রাস্তাট পার হয়ে এসব পাহাড়ের পেছন দকে চলে যেতে হবে। 
কয়েকজন লোক কথা বলতে বলতে উত্তর দিক থেকে আসছে। তারা চলে 
গেলে. পাহাড়ের ঢালু গা দিয়ে নেমে রাস্তা পার হতে গেলাম। সামনের এ 
পাহাড়টির ওপর উঠতে হবে এবার। পরে আমাদের বিচারের সময় শুনোছি 
এ পাহাড়ের নাম-_নাগারখানা । 

রাস্তা পার হাচ্ছি যখন, তখন এক বন্দুকধারী চৌকিদার আমাদের দেখতে 
পেল। এই চৌকিদার থানার অন্তভূন্ত। থানা থেকে সব চৌকিদার, দফাদারকে 
চারাঁদকে পাঠান হয়েছে নিদেশ 'দিয়ে। মামলার সময় এ সব জানতে পার। 
যাঁদ কোন নিদেশ এই চৌকিদার নাও জেনে থাকে তবু আমাদের চেহারা ও 
বেশভূষা দেখে আমরা যে সাধারণ শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসী নই, সে কথা বুঝতে 
তার দোর হয় নি। সুতরাং সে হাঁক দিল-- 

“তোরা কন্‌ 2” (তোমরা কে ?)। 

আমি উত্তর দিলাম, “আরা পাঁথক” (আমরা পাঁথক)। 

_-“কোডেন্তুন আস্তন জে?” (কোথেকে আসছেন ?)। 

ওই তো, ওই যে গ্রাম দেয়া জার _-ওভেত্তুন আইর্জে 1” 

“এ যে গ্রাম দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে আসাঁছ)। 

_হু, হ» কোডে জাতন জে ?” হ্যোঁ, হ্যাঁ, কোথায় যাচ্ছেন ?)। 

_্রি পাহাড়ং বেড়ানর লাই জাইর জে”। (এ পাহাড়ে বেড়াতে যাঁচ্ছ)। 

আম কথা বলে চোকদারকে ব্যস্ত রাখাঁছ। এঁদকে এই স্‌যোগে 
মাস্টারদা, আম্বকাদা, রাজেন আর উপেন এ পাহাড়ের ওপর উঠতে শুরু করে 
দয়েছেন। খোকা আমার কাছ থেকে একট দূরে দাঁড়য়ে। চৌকিদার আমার 
দকে একদ্‌ন্টিতে তাঁকয়ে আছে। আম এক পা এক পা করে তার 'দকে 
এগোচ্ছি। আমার দান্ট তার চোখের প্রাতি নবদ্ধ। তার হাতে বন্দকটির 
অবস্থান আমার চোখ এড়ায় নি। তাকে কোনমতে গুলী ছ+ড়বার সুযোগ 
দতে আম সম্পূর্ণ আনচ্ছক 'ছিলাম। 

চৌকিদার যাঁদও নানারকম প্রশ্ন করাছল, কিন্তু তার কাছে আমাদের 
প্রকৃত পাঁরচয় গোপন ছিল না। আমার ডান হাত যেভাবে থলের ভিতর রয়েছে 
তা” সে লক্ষ্য করেছে এবং সেখানে 'নশ্য়ই কোন আগ্নেয়াস্্ আছে এটাও সে 
বুঝতে পেরেছে । সেজন্য অত্যন্ত সন্তর্পণে আম তার দিকে এগোচ্ছি। 
মাস্টারদারা পাহাড়ের অর্ধেকটা উঠে গেছেন। আমরা যাঁদ এই পাহাড় থেকে 
গুলী ছধাড় তবে হয়ত পিস্তলের গুলী লক্ষ্যন্রন্ট হবে-এই ছিল আমাদের 
ভয়। তাই আম ঠক করোছ, কাছে 'গয়ে ওর বন্দুকটা কেড়ে নেব। 

কয়েকটা সেকেন্ড যেন একযুগ বলে মনে হ'ল। আগাগোড়া চৌকিদার 
তার বন্দুকটাকে ট্রেইল অর্ম ভাবে, অর্থাৎ, মাটির সাথে সমান্তরাল করে 
ধরোছল । আমাকে গুলী করতে হলে তাকে বন্দঃকাঁট আরো তুলে লক্ষ্য করতে 
হবে। 
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এই মুখোমুখি বোঝাপড়া করবার অবস্থাতেও কিন্তু আমাদের প্রশ্নোত্তর 
ঠিক চলেছে। আমরা এ পাহাড়ে বেড়াতে যাব শুনে চৌকিদার মাথা নেড়ে 
বলছে -“হ ! হ!” অর্থাৎ, ভাবে মনে হ'ল আমাদের কথা সে মেনে নিচ্ছে না। 
আমাদের রুক্ষ আকৃতি, 'ছন্ন বাস এবং থলেতে হাত রাখার ভঙ্গ দেখে কোন 
অবোধ শিশহও এই ভ্রমণকাহিনী বশ্বাস করবে না। আমি এবার চৌকিদারকে 
প্রশ্ন করলাম, “ইবা চা বাঁগচা না?” (এটা চা বাগান না?) 

হি, হ+ হ্যাঁ” হ্যা)ি। 

--“ইবা কার চা বাগিচা ?” (এটা কার চা-বাগান ?)। 

এবার চৌকিদারের মূখে আর কথা সরছে না। তার চোখ দুটি 'বস্ফারত, 
মুখ ফ্যাকাসে, এখন আর বন্দুক তুলবার সময় নেই। আম ঠিক দু গজের 
মধ্যে এসে গোছ। উপক মেরে সে বোধহয় আমার থলেটার খোলামখের 
ভেতরটা দেখতে চাহীছল। এক ঝটকায় ডানহাতে 'িভলভারটা বার করে 
তার ঈদকে তাক করলাম, বাঁ হাতে চৌ'কদারের বন্দুকটা 1ছাঁনয়ে নেবার জন্য, 
সজোরে ধরলাম । চোৌকদার এ অবস্থাতেই ট্র্রগারাঁট চেপে দল। সোঁ করে 
ছুটে গেল গুলী । আমার 'িভলভার থেকেও সঙ্গে সঙ্গে গুলীর শব্দ হ'ল। 
গোলমালে ও ঝটকাঝটীকর মধ্যে ভাগ্যক্রমে চৌকিদারের গায়ে গুলী লাগে 
নি। সে বন্দুকটা ফেলে দিয়ে প্রাণভয়ে ছ্‌টে পালাল। আম তাকে আর 
গুলী না করে তার বন্দুকটা দু" টুকরো করে ভেঙে ফেললাম । 


ইতিমধ্যে মাস্টারদা, আম্বকাদা, উপেন আর রাজেন প্রায় পাহাড়াটর 
ওপরে পেশছে গেছেন। এখন আঁমও উঠতে লাগলাম। তখন বেলা প্রায় 
একটা! গত 'তিন ঘন্টা ধরে যে অমান্াঁষক শারীরক ও মানাঁসক পাঁরশ্রম 
গেছে তার ফলস্বরূপ শরীর ও মন দুইই অবসাদ গ্রস্ত। মনে হচ্ছে এই 
পাহাড়ের কোলেই বসে পাঁড়, আর উচে কাজ নেই। কিন্তু তার উপায় নেই। 
নঙ্গীরা এীগয়ে গেছে, আমাকেও যেতে হবে। এখানে বসে থাকার অর্থ নিশ্চিত 
নৃত্বা। আমার মনে জোর এনে শরীরটাকে কোনমতে টেনে িণ্চড়ে 
পাহাড়ের পথে উঠতে লাগলাম। মৃত প্রাণে শীল্ত সণ্টার করবার জন্য মৃদব- 
স্বরে উচ্চারণ করতে লাগলাম, “নেপোলয়ান !” “যতীন মুখাজী !? আর 
ইংরেজীতে বলাছিলাম- [17275 910811105 20 4১105! (কোন আল্পসই 
আমাকে আটকাতে পারবে না)। 


এইসব বেশ জোরে জোরে বলাছি আর এক পা এক পা করে উঠাঁছ। 
প্রায় অর্ধেকটা পাহাড়ে উঠে গোঁছ এমন সময় নিচ থেকে খোকা চাঁৎকার করে 
উঠল__ 

“অনন্ত, অনন্ত ! আমার পায়ে গুলী লেগেছে! হাঁটতে পারাঁছ না। 
নেমে এস তাড়াতাঁড়। আমাকে নিয়ে যাও, আম যেতে পারাঁছ না!” 

মনে হ'ল আর এগিয়ে কাজ নেই। আম যে তখন আর পারাছ না। 
মাস্টারদারা তো নিরাপদ জায়গায় পেশছে গেছেন, আঁম আর খোরা পড়ে 
থাঁক এখানে । নিজের শরীরের ভারই অসহ্য মনে হচ্ছে, তব্দ কোনমতে 
এতদূর উঠে এসোছ। এরপর নাচে নেমে আবার খোকাকে নিয়ে পাহাড়ে 
ওঠা! কম্পনাও করা যায় না। 
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আজ বলতে পারব না কি করে তা? সম্ভব হয়োছল- সেই দিন সেই 
সময়ে। কোথা থেকে শান্ত পেলাম জান না। আম নিচে নেমে এলাম। 

খোকার কাছে য়ে দেখ সে যল্তরণায় ছট্‌্ফট্‌ করছে, খুব হাঁপিয়ে 
গেছে আর কেবল বলছে*_ 

“আমার গুলী লেগেছে! গুলী লেগেছে।” 

“কোথায় গুলী লেগেছে" প্রশ্ন করতে সে আমাকে তার লাঁঙ্গ খুলে 
ফেলতে বলল, শুধ্দ আন্ডারওয়ার পরে থাকতে চায় ও। লাঙ্গ খুলবার 
ক্ষমতাও তখন ওর আর নেই। লবীঙ্গটা বজ্ন করে ভার লাঘব করতে 
চাইীছল। 

যাঁরা এইরূপ অবস্থায় পড়েছেন তাঁরা, আর সৈন্যরা যখন লড়াই করতে 
করতে অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখনকার আভজ্ঞতা দিয়ে তাঁরাই কেবল বুঝতে 
পারবেন এই অবসন্নতা কি সাংঘাতিক-কতখানি স্নায়াবক দুর্বলতা এনে 
দেয়! 

আমি কাছে গিয়ে ভাল করে তার শরীরের সব জায়গা লক্ষ্য করে 
দেখলাম--গুলীর আঘাতের চিহ কোথাও নেই। গুলীর টুকরো ছুটে এসে 
কোথাও আঘাত করতে পারে-সে রকমও কিছু নেই। তখন ও বলল যে ও 
ভেবেছে চোৌকিদারের বন্দুকের গুলী বুঝি ওর গায়ে লেগেছে । আঘাত লাগৃক 
আর না লাগুক তার আর হাঁটবার শান্ত নেই। 


এখন কি কার? চৌকিদার পাঁলয়ে খুব বোশ দূর যায় 'ন। 
নিরাপদ দূরত্বে থেকে চেচামেচি করে লোকজন জড় করতে চেস্টা করছে। 
রাস্তাটি নর্জন, লোকালয় থেকে একটু দূরে, কাজেই এখনো বোঁশ লোক জমা 
হয় নি। এখানে দোৌর করলে চৌকিদার দলবল জটয়ে তাড়া করতে পারে। 
তা' ছাড়া পেছনে আসছে সশস্ত্র পুঁলিশবাহনী। অপেক্ষা করবার সময় নেই। 
এ পাহাড়ের ওপরে উঠতে হবে। তারপর যা হয় হবে। 

সোঁদন কোথা থেকে শান্ত সংগ্রহ করেছিলাম জানি না। শুনোছ 
'নমজ্জমান ব্যান্ড একটি তৃণখণ্ড পেলেও আঁকড়ে ধরে। আম বোধহয় জীবন 
ধারনের প্রয়াসে আমার শরীরের যেখানে যেটুকু শান্তি অবশিল্ট ছিল সব একন্র 
জড় করোছলাম। আঁম মৃতপ্রায় ছিলাম বটে. তবে একেবারে ত মৃত নই! 
বোধহয় “যতক্ষণ *বাস ততক্ষণ আশ” এই কথাটা মেনে নিয়ে খোকাকে পিঠে 
করেই ওপরে ওঠা 1স্থর করলাম। 

কাঁধের ওপর 'দয়ে খোকার একটি হাত বুকের ওপর এনে বাঁ হাত 'দয়ে 
সোঁট চেপে ধরলাম, তার দেহটি তুলে সোজা আমার পিঠের ওপর রাখলাম । 
ডান হাতে 'িভলভার ধরা। প্রথমটা মনে হল এখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে যাব, 
আর উঠতে পারব না। আবার পরক্ষণেই সমস্ত পাঁরপাঁশর্বক অবস্থাটা 
চোখের ওপর ভেসে উঠল। পেছনে আসছে শন্রু-বাহনী। যেতেই হবে, 
উঠতেই হবে এ পাহাড়ে । নেপোলিয়ান দূললঙ্ঘ্য আল্পস লঙ্ঘন করেছিলেন, 
আর এ তো তুচ্ছ একটা 'টিলামান্র! 

খোকাকে পিঠে নিয়ে সোদন কি করে পাহাড়ের ওপরে গিয়ে সঙ্গীদের 
সঙ্গে মিলিত হয়োছিলাম মনে নেই। কখন এক পা এক পা করে এগিয়ে, 


নাগাড়খানা পাহাড়ের যদ্ধ ১৪৯ 


কোথাও শরীরটাকে ঝাঁকি দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে চলেছিলাম- মাঝে মাঝে 
একট; করে থামাঁছলাম 'নিঃশবাস নেবার জন্য। 

পাহাড়ের ওপরে পেসছনর সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারদা ঠিক এই কট কথা 
ঠিক এই ভাষায় বললেন যা আমার আজও সমস্পম্ট মনে আছে--“অনন্ত ! আন 
হাঁটতে পারছি না। এখানেই শাবর করা হোক্‌।” 

সকলেরই একই অবস্থা_“আর হাঁটতে পারছি না।” ীকন্তু এই 
পাহাড়ের 'ঈনচেই চৌকিদারের সঙ্গে গুলী 'বাঁনময় হয়েছে। ওরা দেখেছে 
আমরা এই পাহাড়ে উঠেছি। এখন এখানে থাকা মানে নিঃসন্দেহে শত্রুকে 
ণনজেদের অবস্থানের সন্ধান দেওয়া । আর খাঁনকটা এাগয়ে না গেলে আমরা 
অনুসরণকারী সশস্ত প্ালশবাহনীর দাঁন্ট এড়াতে পারব না। সুতরাং 
আমার মত ছিল শত কম্ট হলেও আরও এগিয়ে যাওয়া । তা' আর সম্ভব 
হ'ল না। 

আমার প্রস্তাবে এবার কেউই সায় দল না। সকলেই একেবারে ক্লান্ত 
ও অক্ষম হয়ে পড়েছে । প্ীলশের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ান যাবে বলে মনে হচ্ছে 
না। তবে এখানেই হোক সেই যুদ্ধক্ষেত্র। আমরা এই পাহাড়ের ওপর খুব 
সাবধেজনক জায়গায় ছিলাম না। এখান থেকে লড়াই অবশ্যই করব কিন্তু 
পূর্ণ সুযোগ নিয়ে যুদ্ধ করা যাবে না। তা" ছাড়া মাস্টারদার আর হাঁটবার 
ক্ষমতা সাঁতিই নেই। মাস্টারদাকে ফেলে এঁগয়ে যাবার কথা কজ্পনাতেও কারো 
মনে স্থান পায় নি। হয় মাস্টারদা আমাদের সঙ্গে যাবেন, নয়ত এখানেই 
একন্রে শন্রুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে প্রাণ দেব। 

সৃতরাং সেখানে সেই নগারখানা পাহাড়ের ওপরে অগপ্রশস্ত জায়গায়, 
ঝোপের মধ্যে আমাদের শাবির চ্া1পত হ'ল । আর কয়েক গজ এগোলে একটা 
ঘন জঙ্গলের বড় গাছের হল থেকে ঘ্ধ করবার সদীবধে হত. কিন্তু সেটুকু 
হেটে যাবার ইচ্ছেও কাবো নই, এমান দুর্ভাগা! সুতরাং চৌঁকিদারের সঙ্গো 
লড়াই-এর পর যে পথ দিয়ে আমরা পাহাড়ে উঠোছ ঠিক সেই পথের ওপর 
আমরা [পস্তল হাতে করে অপেক্ষা করাঁছ শল্রু-সৈন্যের। 

শনুরা এই পথেই উঠে আসবে জাঁন। ঠিক সামনে আমি একটা 
ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে পিস্তল হাতে প্রস্তুত রয়োছ। আমার 
পরে উপেন তারপর মাস্টারদা, আম্বকাদা, রাজেন এবং একেবারে শেষপ্রান্তে 
রয়েছে খোকা । চার ঘণ্টা ধরে অনাহাব, অশান্ত ও উদ্বেগে দীর্ঘ চোদ্দ মাইল 
পথ অতিক্রম করবার পর প্রতোকেরই এখন প্রয়োজন বিশ্রামের । এভাবে 
বসে থাকার সে প্রয়োজন হয়ত মিটল, কিন্তু তার 'বানময়ে যা দাম দিতে হ'ল, 
এই বিশ্রামের তুলনায় সে ক্ষাতির পারমাণ অত্যন্ত বেশি। 

প্রায় পণ্রভাল্িশ 'মাঁনট একভাবে বসে আছি। পাহাড়ের নচে যেখানে 
চৌকিদারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়োছল, সেখানে ইতিমধ্যেই বহু লোক জড় হয়েছে। 
তাদের কথাবার্তার মৃদু গুঞ্জন-ধাঁন কানে আসছে । মাঝে মাঝে পুলিশের 
বাঁশীর শব্দ শূনে বুঝতে পাচ্ছি পাঁলশও এসে গেছে। পাহাড়ের চারপাশ 
থেকেই শব্দটা আসছে, সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ওরা পাহাড়টাকে 
চাঁরাদক থেকেই ঘিরে ফেলেছে। 

একভাবে বসে আছি প্রস্তুত হয়ে। হঠাৎ মনে হ'ল কথাবার্তার শব্দ, 


১৫০ আগ্নগর্ভ চট্রগ্রাম ৪ প্রথম থণ্ড 


হুইসেলের শব্দ যেন আরও একট স্পন্ট হয়ে উঠল। একদল সশস্ত পুলিশ 
ওপরে উঠে আসছে। তাদেরই কথাবার্তা আমরা শুনতে পাচ্ছি। 

পুলিশরা হয়ত ভাবাছিল আমরা খুব সম্ভব এই পাহাড়ের ওপরে 
নেই। কারণ, প্রায় পণ়্তাল্লশ 'মানট ধরে এই পাহাড়ের ওপর বসে থাকা 
আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য এটা মনে করাই তাদের পক্ষে স্বাভাবক। আবাতর 
যাঁদ কোথাও লুকিয়ে বসে থাঁক তবে ওরা উঠতে চেম্টা করলেই আমরা ষে 
প্রথম আক্রমণ করব এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই তাদের মনে। তাই ওরা দল 
বেধে উঠছে আর স্কাউট হসেবে পুরোভাগে দু-একজনকে রেখেছে । স্কাউটরা 
মনে সাহস আনবার জন্য মুখে বলছে--“জানের কি পরোয়া ! জানের ক পরোয়া । 

ওদের জানের পরোয়া থাকার কথা নয়। যাঁদ বৃঁটশের পক্ষে যুদ্ধে ওরা 
প্রাণ দেয়, বীরত্বের জন্য পুরস্কার পাবে-আজাবন ভরণপোষণ পাবে ওদের 
পাঁরবার। মৃত বিপ্লবীদের পারবারের মত অনাহ রে প্রাণ যাবে' না তাদের । 
তাই ওরা বন্দুক হাতে ওপরে উঠে আসছে আর মুখে বলছে 

“জানের কি পরোয়া! জানের কি পরোয়া ! জানের-” ব্যাস, মুখে 
আটকে গেল কথাটা । ওরা আমাকে দেখতে পেয়েছে এতক্ষণে । আম 'িল্তু 
ঝোপের আড়াল থেকে অনেক আগেই ওদের দেখতে পেয়ে আমার কোল্ট 
রিভলভারটি ওদের দকে মুখ করে স্থির লক্ষ্য রেখে ট্রগারে অঞ্গুল স্পর্শ 
করে আঁছ- কেবল টিপে দেওয়া বাঁকি। 

অবস্থাটা বেশ বঝতে পেরেছে ওরা তাই কথাটা মুখে আটকে গেছে। 
আমি বসে আছি ঠিক অস্ত্রচালনার ভঙ্গীতে-_বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপর িভল- 
ভারটা রেখে একেবারে ওদের দিকে তাগ করে। ওদের অন্য হাতে ঝোলান, 
তুলে আমার দকে তাগ করবার সময় নেই। তব ওরা যুদ্ধের রীতি অনুসারে 
শত্রুর অজ্ঞাতে খুব ধীরে ধীরে বন্দুক তুলতে গেল। ওদের মতলব বুঝতে 
আমার দৌর হ'ল না। তংক্ষাণৎ পর পর দ;' রাউন্ড শগঢলশ ছড়লাম । বীর- 
মোহন বড়ুয়ার উরুতে এবং আল হোসেনের কণ্ঠ-আস্থতে গুলা লাগল, 
[সপাই দু'জন পাহাড়ের ানচের কে গাঁড়য়ে পড়ল। পড়ে যাওয়ার আগে ওরা 
দুজনেও '্রেল' অবস্থাতেই গুলী ছ$ড়ল। "কিন্তু লক্ষ্য স্থির না থাকার একটি 
গুলশও আমাদের ছ'জনের কারো গায়ে লাগল না। এই সপাইদের নাম ও 
তাদের গুলী ছোড়ার বিবরণ তারা আমাদের মামলার সময় বলেছিল। 

পাই দুজনকে গুলী খেয়ে গড়াতে দেখে আর কোন স্পাই তক্ষাণ 
উঠতে সাহস করল না। যুদ্ধের কাষদায় এগোবার জন্য তারা প্রথমে পাহাড় - 
টিকে ঘিরে ফেলল। এই সময় আমরা নিজেরা এক কাণ্ড করে বসলাম । 
মাস্টারদা, আম্বকাদা আর রাজেন দাস পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে ফেলেছে 
আত্মহত্যা করার উদ্দেশ্যে । ক্লান্ত এবং অবসাদে ওদের শারীরিক শান্ত একে- 
বারে শেষ সীমায় এসে পেপছেছিল। পাালশের হাতে যাতে ধরা পড়তে না 
হয় সেজন্য তাঁরা নজেদের সঙ্গে বি খেয়ে ফেললেন। আমাদের সকলের 
সঙ্গেই প্রয়োজন হলে ব্যবহারের জন্য পটাসিয়াম সায়ানাইডা ছল। তাড়া 
তাঁড়তে সোঁদন কাগজের পাুরিয়াতেই বিষ রেখোঁছলাম। 

এক মূহূর্তের মধ্যে ঘটনাটি ঘটে গেল। মাস্টারদা যখন বললেন যে, 
গুরা বিষ খেয়েছেন, খোকা এ প্রান্ত থেকে ডেকে আমাকে প্রশ্ন করল আমি কি 
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করতে চাই। আমি উত্তর দিলাম যে, কোন মতেই আমি ধরা দেব না, এখান থেকে 
আরো পোঁছয়ে যাব, শেষ পর্যন্ত লড়াই করব। খোকারও তাই মত। উপেন 
আমার পাশে ছিল, সে বিষ খায় নি। আমরা তিনজন এখান থেকে চলে যাব 
ঠিক করলাম। 

মাস্টারদা আর আঁম্বকাদার কাছ থেকে বিদায় 'নলাম। আমাদের ভাগ্যে 
এখন কি লেখা আছে কে জানে 2 শেষ পযন্ত যাঁদ পালাতে না পার তবে 
শঘ্ুপক্ষের গুলশতে প্রাণ যাবে। আর যাঁদ পার, তাহলে এই শেষ দেখা। 
পরস্পর বিপ্লবী আভনন্দন জানিয়ে যাত্রা করব, এমন সময় রাজেন উঠে দাঁড়াতে 
চেঘ্টা করল। ওর মনে আফশোস হয়েছে, বলছে,-“ভাই আম যে বিষ খেয়ে 
ফেলোছ ?, 

সে যূগের বিশ্বাস অন্যায়ী আমি বললাম» _“ভগবানকে ডাক- হয়ত 
বষও হজম হয়ে যাবে !” 

কয়েক পা আমাদের সঙ্গে গেল রাজেন। তার পা কাঁপাছল। ওর 
মুসার পিস্তলটি আমাদের কাউকে দিতে বললাম। বিপদের সঙ্গী 'পস্তলট 
দিয়ে দিতে সে ইতস্তত করছে ! বললাম, “তোমার বইতে কষ্ট হচ্ছে, কাওকে 
দাও। দরকার হলে আবার তুমি নিয়ে গূলনী ছত্ড়বে। 

রাজেন পিস্তল 'দয়ে দিল, কিন্তু আর হাঁটতে পারল না। কাঁপে 
কাঁপতে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই বসে পড়ল। একবার গাঁড়য়ে তান 
দেহটা স্থির হয়ে গেল। 

পটাসিয়াম সায়ানাইড 'বষের প্রীতাক্লয়া সম্বন্ধে তখন আমাদের কোন 
ধারণা ছিল না। এঁ বিষ খেলে এক সেকেন্ডে মানূষ মরে যায়, তাই জানতাম । 
[কন্তু রাজেন কি করে আমাদের সঙ্গে হেটে এল-_এই বিষয়ে বিশ্লেষণ করবার 
সময় বা মনের অবস্থা তখন আমাদের ছিল না। এই প্রথম' কাওকে আমরা বিষ 
খৈতে দেখলাম। ভাবলাম, এইভাবেই বোধ হয় পটাসিয়াম সায়ানাইডের কুয়া 
হয়-যা" শুনোৌছ এত 'দিন- এক সেকেন্ডে মরে যায়, তা” ঠিক নয়। 

আমাদের তিনজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমাদের সুখ-দুঃখের সাথী, 
সাগ্লাজ্যবাদী বৃটিশ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে এই ভাবে নাগারখানা পাহাড়ে প্রাণ 
দলেন! চিরাদনের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন! তব শোক করবার 
সময় নেই, থামবার উপায় নেই! এখন শুধু এগিয়ে যাওয়া, শুধু এই শত্রু 
বাহ থেকে বৌরয়ে যাবার পথ খধুজে বেড়ান । 

ভারাক্রান্ত মনে তিনজন এগিয়ে চললাম। পাহাড়ের পূবাঁদক থেকে 
এসোছি আমরা । সেখানে লোকজন সব জড় হয়ে আছে. ওঁদক 'দয়ে নামবার 
উপায় নেই। এই একক 'বাচ্ছন্ন পাহাড়াঁট থেকে নেমে যাঁদ পশ্চিমে বা দাক্ষিণে 
যেতে পার তবেই একটানা পাহাড়ের সার পেয়ে যাব। সেখানে একবার 
জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে পারলে আর পাঁলশ আমাদের খজে পাবে না। 'কন্তু 
তখন অনেক দোর হয়ে গেছে। থানা অফিসার আব্দুল মজিদ, পুলিশ 
সুপারিন্টেন্ডেপ্ট মিঃ শ্যালোকে সংবাদ দেবার পর পাঁচ ঘন্টা আঁতিক্লান্ত হয়েছে। 
এখন পুলিশ লাইনের সমস্ত পুলিশ, আশেপাশের সব চোৌঁকদার, দফাদার 
আর স্থানীয় উৎসাহী লোক এসে এই নাগারখানা পাহাড়টিকে চারাঁদক থেকে 
ঘিরে রেখেছে, কোনাদিকে পালাবার পথ নেই। 
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পাহাড়ের ওপ্রটায় অনেকখান জায়গা সমতল। এই সমতলের পূর্ব- 
প্রান্তে আমরা পুলিশের সঙ্গে গুলশী বিনিময় করোছ। এখন ঝোপ-জঙ্গলের 
আড়ালে পশ্চিম দিকে যেতে চেজ্টা করলাম। পাহাড়ের গা দিয়ে নেমে 
একবার পশ্চিম দিকের শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়ের মধ্যে যেতে পারলে আর আমাদের 
ভয় নেই। কিন্তু বৃথা চেম্টা। নাগারখানা পাহাড়ের পাশ্চমে আরো উষ্চু 
একাট পাহাড়ের মাথায় শত্রুরা ওৎ পেতে বসে আছে। আমাদের পশ্চিম দিকে 
আসতে দেখে ওরা কয়েক রাউন্ড গুলী ছণড়ল। 

আকাঁস্মক গুল-বৃম্টিতে আমরা তাড়াতাঁড় শুয়ে পড়লাম। পরস্পর 
প্রশন করলাম কারো আঘাত লেগেছে কি না। না, কারো লাগে নি। গুঁড়িমেরে 
বড় গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে আমরাও এবার ওদের লক্ষ্য করে গুলশ 
চালাল:ম। প্রায় পনের মিনিট ধরে গুলী 'বানময় চলল । গাছের আড়ালে 
থাকায় আমাদের কারো গায়ে গুলী লাগে নি। এখান থেকে গুলী চালিয়ে 
ওদের বোঝাতে চাইলাম যে, আমরা পশ্চিমাদকেই আঁছ। তারপর গুলী 
চালান বন্ধ করে আতি সন্তর্পণে, খুব ধীরে ধারে উত্তরদিকে চললাম। উত্তর- 
দিকে লুকোবার মত পাহাড়ের সার নেই. তবু মনে হ'ল হয়ত এঁদক "দয়ে 
পালাবার পথ খোলা আছে। 

উত্তরাদকে নামবার চেম্টা করতেই পাহাড়ের নিচ থেকে গুলী ছুটে এল 
আমাদের লক্ষ্য করে। আমরা খুব সন্তর্পণে ঝোপ বা গাছের আড়ালে 
এগোটচ্ছিলাম, তাই তাদের গুলী আমাদের গায়ে লাগল না। তবে বুঝলাম 
যে, এার্দকে পাহাড়ের নিচে বড় বড় গাছের আড়ালে ওরা লুকয়ে আছে। 
আমরাও গাছের আড়াল থেকে ওদের দিকে গুলী চালাতে লাগলাম । আড়ালে 
"কার জন্য এবং পরস্পরের দূরত্ব খুব বোঁশ ছিল বলেই কারো গুলীতেই কেউ 
আহত হলাম না। এখানেও প্রায় দশ-বার মানট যুদ্ধ চলল । 

এবার কোন দকে যাই 2 পৃবদক তো আগে থেকেই' বন্ধ। পাঁশ্চম 
আছে তারা। বাকাঁ রইল একমান্র উত্তর দিক। এঁদক 'দয়ে যাঁদ কোন মতে 
পুঁলিশ-বেষ্টনী ভেঙে বেরতে পার, তবে খুব সুবিধে হয়। কারণ, এঁদকে 
খুব ঘন-জঙ্গল আর গায়ে গায়ে লাগা পহাড়ের সাঁর। কিন্তু একটা বপদ 
আছে; এঁদক 'দয়ে নামতে গেলে পৃবীদকে-যেখানে আমরা চোৌঁকিদারের 
বন্দুক কেড়ে নিয়োছি তার খুব কাছ 'দিয়ে যেতে হবে। এইখানটাতেই জনতার 
ভিড় বোশ। যাই হোক্‌, একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষাত ক? 

উত্তর দিক দিয়ে নামবার পথটা মোটেই সাবধের নয়। অত্যন্ত ঘন ঝোঁপ, 
কাঁটাগাছ আর লতায় জড়ান পথে বারে বারে বাধা পাচ্ছিলাম। কোন মতে 
পথ করে 'নাচ্ছ, না হলে নিরুপায়। উত্তর দিকে পাহাড়ের প্রায় শেষ প্রান্তে 
পেশছোছি, এমন সময় বপরীত দিকের পাহাড় থেকে এক ঝাঁক গুল এসে 
আমাদের আশেপাশে পড়ল। পালিশ মাস্কোট্টর আওতার ভেতর রয়োছ 
আমরা । লক্ষ্য 'স্থর করে গুল চালাতে ওদের কোন অস্যীবধে হচ্ছে না। 
আমরাও আমাদের দূর-পাল্লার িভলভার আর মুসার পিস্তল দিয়ে উপযক্ত 
প্রত্যুত্তর 'দাচ্ছ। এইভাবে চলল প্রায় পাঁচ 'মাঁনট। 

এখন উপায় কি? চারাঁদকে শরুবোষ্টিত ব্যহের মধ্যে পড়ে গিয়েছি 
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আমরা। বার বার গুলন চালানতে আমাদের অবস্থান এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও 
ওদের একটা ধারণা হয়ে গেছে । পাঁচ 'মাঁনট গুলী চালাবার পর তাই সঙ্গীদের 
কানে কানে বললাম-__ 

“আর গুলী চালাব না-ওরা মনে করুক আমরা মরে গোছি।” 

আমরা গুল" চালান বন্ধ করলাম। এখন পৃঁলশের শ্যেন চক্ষু উপেক্ষা 
করে কোন মতে যাঁদ 'নচে নামতে পারি, তবে হয়ত একবার শেষ চেষ্টা করে 
দেখব যে বেন্টনী অতিক্রম করে অন্য পাহাড়ে আশ্রয় নিতে পার কি না। এই 
আশায় বুক বেধে আতি ধরে ধীরে সাবধানতার সঙ্গে এমনভাবে ানচে নামতে 
লাগলাম যাতে পুঁলশ আমাদের দেখতে পাওয়া তো দূরের কথা, ঝোপঝাড় 
নড়তেও দেখতে না পায়। একরকম পেটের ওপর ভর দিয়ে দিয়ে শামুকের 
মত চলেছি। ঝোপের আড়াল থেকে এক ই্ণি এক ইি করে নামাছি। 


আমরা গূলশী চালান বন্ধ করলেও ওরা মাঝে মাঝেই এঁদকে গুলী 
ছঃড়ছিল। প্রায় পনের মাঁনট পরে ওরা চুপ করল। হয়ত ভাবল আমর; 
মরে গোছ বা অন্য কোথাও চলে গোছ। 


অন্য দক থেকেও মাঝে মাঝে গুলটর শব্দ আসছে। ওরা গুলী জ্খড়ে 
ছংড়ে আমাদের প্রকৃত অবস্থান বুঝবার চেম্টা করছে। কিন্তু আমরা আর 
তাদের সেই সুযোগ দিতে রাজী নই। ওরা এবার সাঁতাই জব্দ হয়েছে, ঠিক 
লৃঝতে পারছে না আমরা বেচে আছি কিনা বা কোন দিকে আছি। 


পাহাড়ের গা দিয়ে শামুকের মত পিছলে পিছলে নামতে প্রায় চাল্শ 
মানট সময় লাগল। এাঁদকটায় পাহাড়ের গায়ে ঝোপ-জঙগ্গল আর বড় বড় 
গাছ বোশ থাকায় তার আড়ালে আড়ালে আমরা শেষ পধন্ত শব্রুপক্ষের 
অগোচরে নিচে নামলাম । যেখানটায় আমরা এসে নামলাম ঠিক সেখানে একটা 
[বরাট বটগাছ। বটগাছের আড়ালে এমনভাবে তিনজন বসলাম যেন সামনে 
থেকে কেউ এলে আমাদের দেখতে না পায়। িছনটা কল্তু আমা? 
অরাক্ষত। শন্রুসৈন্য যাঁদ ওদিক থেকে এসে গুলী করে, তবে জার বাঁচবারু 
বা পালাবার কোন রাস্তা নেই। 

বটগাছটার দাক্গণ দিয়ে একাট সত পায়েচলা-পথ ঢলে গেছে পল 
থেকে পশ্চিমে । এই পথাঁটর ওপারে আর একটি পাহাড়। অর্থাৎ, আমাদের 
1পছনের নাগারখানা পাহাড় আর সামনের এই পাহাড়টির মাঝখান 'দয়ে চলে 
গেছে এই পথ । 

এই পথের দুপাশে, পহাড়ের কোলে, খানকটা করে সমান জায়গা । 
সেখানে বড় বড় ঘন ঘাসের বন। আমাদের থেকে প্রায় একশ গজ দূরে দীক্ষণ- 
পদশ্চম দিকে, রাস্তাঁটর অপর পারে একাট বিযাট গাছ, খুব সম্ভবত বটগাছ। 
এই গ্রাছটা আমাদের লুকোন জায়গা থেকে ঝোপের আড়াল দিয়ে দেখা 
যাচ্ছে। দেখাঁছ ওখানে কারা মাঝে মাঝে বিড়ি ধরাচ্ছে, আর খাকী পোষাকে 
লোকেরা নড়াচড়া করছে। মাঝে মাঝে কানে আসছে অস্ফুট একটা 
গুঞ্জন-ধ্যনি-যেন কয়েকজন লোক কথা বলছে। 

অন্য দিকে দক্ষিণ-পূর্ব থেকেও অনুরূপ ধ্বনি কানে আসছিল । তবে 
এই স্থানাট আগেকার চেয়ে আর 'কছুটা দূরে বলে শব্দ স্পম্ট বোঝা 
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যাচ্ছিল না। এখন আমরা যাঁদ রাস্তা পার হয়ে দক্ষিণে যেতে চাই তাহলে দ 
দলই আমাদের দেখতে পাবে। কাজেই সে চেম্টা না করে পিস্তল তোর রেখে 
সবাই গাছের আড়ালে বসে রইলাম। এখন আমাদের সামনে দ'রকম বিপদের 
আশঙ্কা। এক-পেছন থেকে শরুর আকুমণ, যার বিরুদ্ধে কিছুই করবার 
নেই; জার দ্বিতায়_যাদ এখানে টহলদারী পুলিশ আমাদের দেখতে পায়, 
তবে সামনাসামনি যুদ্ধ করে মরতে হবে। 

আরও উত্তর দকে, যে পাহাড়টি থেকে এই কিছুক্ষণ আগেও 
আমাদের ওপর গুলী-বর্ষণ করা হচ্ছিল, সেখানে কিন্তু এখন আর কিছু 
দেখতে পাচ্ছ না আমরা । দুই দল রক্ষীর মাঝখান দিয়ে রাস্তা পার হয়ে 
ওধারে পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেলে হয়ত বিপদ কাটতে পারে। 
এখন বেলা ঠিক চারটা । 1ডসেম্বরের বিকেল বলে সূর্য এখনি অনেকটা হেলে 
গড়েছে পাঁশ্চমে। কাজেই, যাদ আর দু" ঘন্টা এখানে নিরাপদে বসে থাকতে 
পার তবে সন্ধ্যার নাঁবড় অন্ধকার যখন এই পাহাড় জঙ্গল সব টেকে 
ফেলবে, তখন হয়ত প্2ালশের চোখকে ফাঁক দিয়ে জঙ্গলের ভেতর চলে 
যেতে পারব । জানি না এখন উত্তরের পাহাড়টির মাথায় শত্রুটসনা ঘাঁটি আগলে 
বসে আছে কি না। কিন্তু এ ছাড়া আর পথই বা কোথায় ? 


মোটা গাছটার আড়ালে তিনজনে স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। কোন কথা 
বলছি না, নড়াচড়া করাছ না: নিতান্ত প্রয়োজন হলে পরস্পরের কানের কাছে 
মুখ [নয়ে ফিসফিস করে কথা বলছি । আর, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছ পশ্চিম 
প্রান্তে অস্তগামী সূর্যের দিকে। ন্তু সূর্য আজ আমাদের প্রাতি অত্যন্ত 
অকরুণ; তার যাওয়ার কোন তাড়া নেই। ধাীরে-সৃস্থে এক-পা এক-পা কৰে 
সলছে সে, থেকে থেকে মনে হচ্ছে যেন থেমেই রয়েছে। 

পুলিশের সাথে বার বার গুলী বানময় করে কান্ত হয়ে এই নাগার* 
থানা পাহাড়ের পাদদেশে বসে আমরা তিনজন আসন্ন সন্ধ্যার প্রতনক্ষা করাছ। 
এই পাহাড়ের শিখরে রয়েছে আমাদের বাকী তিনজন সঙ্গীঁ-অন্ধকারের জন্য 
প্রতক্ষা করার দায় তাদের ঘুচে গেছে, দিনের আলো চিরাঁদনের জন্য তাদের 
জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছে! 

আজ, এই ডিসেম্বর মাসের স্বল্পায় দিনেও, কেন সূর্ের আলো 
আমাদের আশেপাশের এই পাহাড়, এই বনভূমির মায়া কাটাতে পারছে না? 
হে দিবাকর, ওপারে যে পৃঁথবন তোমার ভাস্বর রূপ দেখবার প্রতীক্ষায় অধশর 
হুয়ে আছে তাদের প্রাতি সদয় হও- আমাদের প্রাত সদয় হও! লঙ্জাবনতা 
সন্ধ্যা-বধ্র অবগৃণ্ঠটনের অন্তরালে আমাদের আস্তত্ব লৃগ্ত করে দাও! 

আবার এ কী বিপদ! একটা রাখাল দক্ষিণ-পশ্চমের পুলিশ-পোস্ট 
থেকে এঁদকে এাগয়ে আসছে ! তার মুখে একটানা দেশীয় সুরে পঘ--ঘি” 
আওয়াজ শুনে বোঝা যাচ্ছে ও তার গরুগুঁলকে খংজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু 
এদিকে একটিও গরুর চিহ্ন নেই। বুঝলাম পাীলশই ওকে আমাদের অনু- 
সন্ধানে পাঠিয়েছে। গরু তাড়ানর ছল করে তাই ও এদিক-ওাঁদক ঘুরছে, 
যাঁদ আমাদের কারো সন্ধান পায়। আমাদের বটগাছটা পার হয়ে সে পূব দিকে 
চলে গেল। মূখে “ঘ! ঘি!” আওয়াজ আরও বেড়ে চলেছে; ?কন্তু চোখ 
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রয়েছে তার পাহাড়ের ওপর, যেখান থেকে আমরা শেষবার গুল" ছঃড়েছিলাম 
- সৈখানে। 

আমরা যে পাহাড়ের নিচে নেমে এসোছি তা" ও বেচারা ধারণা করতে 
পারে নি। আমাদের থেকে মান্র কয়েক গজ দূরে দাঁড়য়ে ও মূখ তুলে 
পাহাড়ের ওপরে গার খজে বেড়াচ্ছে। আমরা ওকে স্পম্ট দেখতে পাচ্ছি। 

হঠাৎ ও আমাদের দেখতে পেল। দেখল 'তিনাঁট 'িভলভার ওর 'দিকে 
উদ্চু হয়ে স্থির হয়ে আছে, তিনাঁট 'ডাকাত, ওর দিকে এক দৃম্টে তাকিয়ে 
আছে। মুহূর্তের মধ্যে ওর মুখ একেবারে রন্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেল। 
আম সঙ্গে সঙ্গে একটা আঙ্গুলে ঠোঁট চেপে ওকে শব্দ না করতে ইঙ্গিত 
করলাম। তারপর মূখে দৃঢ্ুতার ছাপ' এনে ভুরু কুশ্চকে বাঁ হাত নেড়ে ওকে 
আমাদের দিকে আসতে বললাম । | 

এক-পা এক-পা করে এগয়ে এল রাখাল আমাদের দকে। তখনো মুখ 
থেকে ভয়ের ভাব যায় নি। কিন্তু আমার আদেশ অমান্য করবার সাহসও 
তার নেই। 

কাছে আসতেই পাালশের দৃল্টিপথের আড়ালে গাছের পেছনে তাকে 
বাঁসয়ে, তার কানে কানে বললাম--“হুন ভাই" |তোঁয়ার লয় এগাচয়া কথা 
কইর জে। আরা বৌ বিপদ আছি। পালিশ হওলে আঁরার দোস্তউনোরে 
মার ফেলাইয়ে। আরা স্বদেশী মানুষ। খিলাফং আর কংগ্রেসর লাই আঁরা 
গরমেন্টর লয় যুদ্ধ কইরগ্যম। তোৌঁয়ার কাছে ভাই আঁরা এই 'বিপদং সাইয্য 
চাই! আঁরা তৌঁয়ারে খুব খুশি কইরগ্যম্‌। টেপা দিম । এক হাজার 
টেয়া দিয়ম্‌। রাতুয়া আঁরারে এডক্ন লই জাইবা। তৌঁয়ার বাড়ী যাইএরে 
আঁরা খাইয়ম্‌ আর আঁরারে লাঁঙ্গ আর ট্যাপ দও। হেই রাইতই আরা 
জাইয়ম গৈ ...... ৮” (শোন ভাই, তোমার সঙ্গে একটা কথা বলাছ। আমরা 
খুব বিপদে আছি। পাীলশরা আমাদের বন্ধূদের মেরে ফেলেছে । আমরা 
স্বদেশী । কংগ্রেস ও খিলাফতের জন্য আমরা গভর্ণমেন্টের সঙ্গে যুদ্ধ করব। 
তোমার কাছে ভাই এই বিপদে আমরা সাহায্য চাই। আমরা তোমাকে খুব 
খুশি করব। টাকা দেব। এক হাজার টাকা দেব। রান্রে আমাদের এখান থেকে 
শনয়ে যাবে। তোমার বাড়ী গিয়ে আমরা খাব, আর আমাদের লাাঁঞঙা ও 
টপ দেবে। সেই রান্রেই আমরা চলে যাব)। 


রাখালের মনোভাব এক নিমেষেই উল্টে গেল। আমাদের প্রাত 
সহানুভূতি দোখয়ে সে নিজের কথা শুরু করল-_ 

“বাউ আঁই বড় গরীব-বড়় গরীব বাউ। কোন ডর নাই বাউ। 
আঁওনারা এডে চুপ কার বই' থাকতক্‌। আঁই আঁওনরারে লই জাইয়ম্‌ ৮ 
(বাবু, আমি বড় গরীব- বড় গরীব বাবু কোন ভয় নেই বাবু। আপনারা 
এখানে চুপ করে বসে থাকুন। আম আপনাদের নিয়ে যাব)। 

আমি তখন ওকে কণ্টী দশ টাকার নোট দিয়ে দিলাম, সব মিলে পণ্চাশ 
টাকার বেশি নয়। রাখাল টাকাটা নিল। টাকা নিয়ে যখন সে চলে যাবে ঠিক 
তথাঁন আমার মনে হল, “কাজটা ঠিক করলাম ত?” “যাঁদ ও বিশবাসঘাতকতা 
করে?” “ওকে ধরে রেখে দিলেই ভাল হত”...ইত্যাদ। তবে নেপোঁলিয়ানের 
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শত হও 20 8৪1” এই রথাটা সে যৃগ্গে আম খুব মানতাম। অনেক 
বৌশ লাভের আশায় আম সোঁদন এই ঝ:িটা নিলাম।' 

করেক নিট সময় মানর_ মনে হচ্ছে যেন কয়েকটি ফুগ। রুদ্ধ নিঃ*্বাসে 
িভলভার শন্ত করে ধরে বসে আছি, আর সামনে পিছনে, আশেপাশে তাকিক্নে 
বুঝলাম চেষ্টা করাছ কোন্‌ দিক থেকে প্রথম আকুমণ শুরু হাবে। এ চাষী 
রাখালটি যাঁদ তার কথা না রাখে, যাঁদ সে তার প্নীলশ প্রভূদের কাছে আমাদের 
অবস্থান সম্বন্ধে নাদর্ট সংবাদ জানায়, তবে তারা কি করবে; কোন একদিক 
থেকে আকুমণ না চালিয়ে নিশ্চয়ই তিনাদক হতে ঘিরে ফেলবার চেম্টা করবে। 
একদল আসবে নাগরখানা পাহাড়ের ওপর থেকে আর দু'দল দু'পাশের রাষ্তা 
দিয়ে। কলে-পড়া ইণ্দুরের মত নিম্ফল গুলীবর্ষণ করে আমাদের মৃত্যুবরণ 
ফরতে হবে। 

আর, যাঁদ সেই গরাব চাষাঁটি আমাদের বন্ধু হয় 2 ও যখন চলে বায় 
ভাল করে লক্ষ্য করলাম ওর গাঁতাবাধ। মুখে সেই একটানা একঘেয়ে সুরে 
শঘ! ঘি! শব্দ করতে করতে উত্তর পশ্চিমের পুলশ-পোস্টের দিকে গেল। 
ঠিক বোঝা গেল না কি আছে ওর মনে! 

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বসে প্রহর গুণাছ তিনজনে । এক এক মানিটই 
যেন এক এক প্রহর! প্রায় দশ মানট পরে আবার কানে এল সেই ণঘ! ঘি" 
শব্দ রাখালাটি আবার যাচ্ছে পায়েচলা' পথ ধরে পূবাদকে। এখনো 
এখনো তো কোন দিক থেকে আক্রান্ত হই নি আমরা! তবে? ও আমাদের 
বন্ধুই হবে নিশ্য়। আশায় দুলে উঠল মন। 

বটগ্রাছাটির কাছাকাছি এসে রাখাল সেই একঘেয়ে সূরেই একটু জোরে 
বলতে লাগল-_ 

“ঘি ! ঘি!...কোন ডর্‌ নাই, চুপ মার বই থাকতক্‌।...ঘ! ঘি !...কোন 
ডর নাই।...ঘি! ঘি!” (ঘি! 'ঘ!... কোন ভয় নেই, চুপ করে বসে থাকুন। 
.এঘি! ঘি!...কোন ভয় নেই।..ঘ! ঘি!)। 

আমরা ওকে আমাদের কাছে আসতে বারণ করোছিলাম। একবার যাঁদ 
পৃলশের মনে সন্দেহ জাগে, তবে তারা সন্দেহ ভঞ্জন করতে এঁগয়ে আসবে, 
তাহলেই অবস্থা সঙ্গীন ! 

রাখালটি যেন আমাদের খোঁজেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমনভাবে পৃবদিকে 
চলে গেল। আবার উত্তর-পূর্ব কোণের পাঁলশ-পোস্ট থেকে সে ফিরাছল। 
হঠাৎ রাস্তা থেকে সোজা বটগাছটার আড়ালে আমাদের কাছে এল। ভান 
করেই এল যেন আরো বন-জঙ্গল খুজে দেখছে। কাছে আসতেই তার কানে 
কানে বললাম__ 

“ক করছ তুমি; বললাম-রাত না হলে আমাদের কাছে আসবে না। 
সব মাটি করে দেবে দেখাঁছ॥ দোহাই তোমার, এখানে বার বার এসে আমাদের 
বিপদে ফেল না!” 

চাষীট বোধহয় ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছে না। ৯ 
ধবন্দযমান্র লাঁজ্জত না হয়ে সে বলতে লাগ্রল, “বাব, আঁম বড় গরীব। আমায় 
মনে রাখবেন। লে যাবেন না বাব! স্াম আপনাদের হতদরে গাঁ সাহা 
করব... 1% 
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আমি অকে বুঝিয়ে বললাম, “হ্যাঁ বাপ, আমরা তোমাকে নিশ্চয়ই মনে 
রাখব। তোমার দয়া আমরা কখনো ভুলব না। আমাদের উপকার করলে 
তোমাকেও আমরা সাহায্য করব। রান্র বেলা দেখা হবে। তার আগে দয়া 
করে আর এঁদকে এস না। এবার চলে যাও ।” 

চাষীট আবার সেই "ঘ! ঘি! শব্দ করতে করতে চলে গেল। মনটা 
অনেকখ'নি হাজ্কা হ'ল। এখন তো মনে হচ্ছে আমাদের সঙ্গে বি*বাসঘাতকতা 
করবে না। তবু মনে সন্দেহ আসে_ শেষ পযন্ত ক হয় কে জানে? 

সাড়ে পাঁচটা বেজেছে তখন। জঙ্গলের বড় বড় গাছের মাথায় 
শেষ বেলার যে আলো চিকচিক করাঁছল, তাও 'মাঁলয়ে গেছে এখন। তবু 
অন্ধকার ঘন হয় নি। কয়েক গজ দূরের জানষও দেখা যাচ্ছে। এমন সময় 
আবার সেই রাখালের অকস্মাৎ আঁবভণব। এবার আম একরকম কঠোর স্বরেই 
তাকে বললাম_ 

“আবার কেন এসেছ এখানে; এত করে বলাছি তোমাকে......৮ 

আমার কথা শেষ না হতেই একানিঃ*বাসে রাখালাঁট বলে চলল-- 
“বাবু, উঠুন উঠুন! আপনাদের বন্ধুরা পাহাড়ের অপর ?দকে ধরা পড়েছে। 
“কালেক্র' 'মালেন্ুর' সব বড় বড় সাহেবরা চলে এসেছে । আহা! আপনাদের 
বন্ধুরা পালাতে পারল না! সব পুীলশ এ ধারে চলে গেছে, এীদকে কেউ নেই! 
দোর করবেন না। কিছু ভাববেন না, তাড়াতাঁড় উঠে আপনাদের উত্তরের এই 
পাহাড়টায় চলে যান। আসুন আসুন, এই এঁদক 'দয়ে বান।” 

সাঁত্ই কি পাহারাদার পুঁলশদল চলে গেছে এই পথের দুই প্রান্ত 
থেকে ? না, ক্লিছিতেই যাতে আমরা পালাতে না পারি সেজন্য নতুন এক ফাদ 
পেতেছে বৃটিশ আফসার তার চরটিকে 'দয়ে ! কিন্তু এখন আর ভাত্রবার সময় 
নেই। হয়ত ওর কথাই ঠিক, এমন সুযোগ হারালে আর পাৰ না। আবার 
হয়ত বা ওর ভুলান কথায় আমরা গিয়ে পড়ব সোজা শন্লু ব্যহের মাঝখানে! 
কিন্তু “০7910, 170 £91)." সুতরাং আবার ঝাঁক নিতে হল। 

1সদ্ধান্ত নিতে এক সেকেন্ডের বোৌঁশ সময় লাগেনা লাফয়ে উত্ঠে 
সামনের পাহাড়ের দিকে রওনা হলাম তিনজনে । চাষীঁটকে বলে গেলাম 
আমরা রাত দশটা পর্যন্ত এ পাহাড়ে অপেক্ষা করব। এর মধ্যে ও বেন এসে 
আমাদের সঙ্গে দেখা করে। 

পায়েচলা পথাঁট একলাফে পোঁরয়ে সামনের বড় বড় ঘাসে ভরা মাঠের 
মধ্যে দিয়ে ছোট ছোট গাছের আড়ালে কখনো দৌড়ে, কখনো লাফয়ে সামনের 
পাহাড়ের দিকে চলোছি। হঠাৎ দোখ চাষীঁটি বসে পড়ল মাটিতে, যেন কোন্‌ 
লোকের দৃম্টিপথ থেকে সে নিজেকে আড়াল করতে চায়! কিন্ত কোন লোক 
তো নেই কোথাও/ কেন ও অমন অদ্ভূত ব্যবহার করল? তবে কি সামনের 
যে পাহাড়ের দিকে আশ্রয়ের আশায় ছুটে চলোঁছ তার ওপর সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত 
অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য ? এঁ পাহাড় থেকেই বিকেল বেলা শন্রুসৈন্য 
গুলশ চলয়েছে! ওরা যে এখনো ওখ!নে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে নেই 
তাই বা কে বলতে পারে! 

যাই হোক না কেন, এখন এ পাহাড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। 
ক আর হবে? একবার পুলিশ হয়ত বন্দুক উপচয়ে বলবে “1781595 00. 


৯১৫৮ আগ্মগর্ভ চট্ুগ্রাম £ প্রথম খণ্ড 


তারপর? আমরা যখন তাদের কথা না শুনে নিজের নিজের রিভলভান্ন উষ্চু 
করে ধরব, তখন তিনটি শব্দ হবে গুলীর-তিনট প্রাণ খতম! বাস! এর জন্য 
তো প্রস্তুত হয়েই আঁছ বহাঁদন থেকে! তবে আর কিসের ভাবনা ! 

চলার পথে বার বার এদক-ওাঁদক তাকিয়ে দেখাছলাম, কিন্তু সাত্যই 
কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। কোন লোক বা কোন দল আমাদের অনুসরণ 
করছে না। 

জঙ্‌লা জায়গায় পথ খজে নিয়ে শেষ পযন্তি পাহাড়টির মাথায় উঠলাম । 
না, কেউ নেই এখানে । যারা ছিল তারা নিশ্চয়ই এখান থেকে চলে গেছে পেছনে 
ফেলে আসা পাহাড়াটতে আমাদের সম্ধানে--যে পাহাড় থেকে অনেকক্ষণ আগে 
নেমে এসে আমরা নিচে বসোছলাম। 

খানিকটা 'নাশ্চন্ত হয়ে বসে রইলাম তিনজনে সেই অজানা পাহাড়ের 
শিখরে অপারিচিত বন্ধুর আগমন প্রতীক্ষায়। কিন্তু সে এল না। ঠিক এমান 
সময় আমাদের খুব কাছে একটা বড় সাপ একটা ব্যাঙ ধরল । ব্যাউটার কাতর 
আর্তনাদ ধরে ধীরে মিলিয়ে গেল সেই শব্দহীন মহা-শন্যতার মাঝে। এত 
কাছে এই ভয়াবহ ঘটনায় সকলেরই মনে কেমন অস্বাস্তি দিল। আমার মনে 
হ'ল এ যেন মায়েরই হীঁঙ্গত। তান (মা কাল) বোধহয় চান না আমরা এখানে 
থাঁক। তখনকার দিনে দৈবশান্ততে বিশ্বাস ছিল অটুট, তাই "দ্বিধা না করে 
বন্ধুদের কাছে নিজের মনের কথা জানালাম। ভয় ওদেরও হয়োছিল কাজেই 
এঁ জায়গা ত্যাগ করাই সকলে ভাল মনে করল । 

নাগারখানা পাহাড়ের ঠিক উত্তরে যে পাহাড়টি ছিল, তার ওপর আমরা 
বসোছলাম। এবার সেই পাহাড় থেকে নেমে আরো উত্তরে যোঁট, তার ওপর 
[গয়ে উঠলাম। গিয়ে কিন্তু ভালই হ'ল। এই পাহাড়ের ওপর শত শত বড় 
বড় গাছ আমাদের লুকোবার সাবধে দেবার জন্য দাঁড়য়ে আছে । এদের আড়ালে 
থেকে নিভয়ে শতুসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব। পাহাড়টির চূড়ায় আবার 
দুটি বড় বড় গর্ত। হয়ত কোন উৎসাহী তরুণদল এখানে পিকাঁনক্‌ করতে 
এসোঁছিল। গর্ত দুটি তাদের ফেলে-যাওয়া চুল্লীর ভগ্নাবশেষ। যাই হোক 
না কেন সেই গর্ত দুটি এখন আমাদের ট্রেট-এর কাজ করবে। ইতস্তত দগ্ধ, 
অর্ধ-দগ্ধ কাঠের টুকরো ছড়ান-তারাও অতাঁত সাক্ষ্য বহন করছে। 

এই পাহাডটায় উঠে একটা নিরাপদ জারগায় বসে আমাদের বন্ধুটির জন্য 
অপেক্ষা করছি। প্রায় মিনিট পনের পরে অনাঁতদ্‌রে পাহাড়ের নাচে ইউ- 
রোপায় কন্ঠে বিকৃত ভঙ্গীতে হান্দ কথা শুনলাম-- 

«এই রাস্তা কিদ্দার গয়া 2 আউর কোই রাস্তা হ্যায়? চলো চলো, আগে 
বারো... 

ইউরোপীয় আফসারাঁটর সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় ছিল। তারা যে ক 
উত্তর দিল শুনতে পেলাম না। বোঝা গেল পাঁর্পর কিছ কথাবার্তা হচ্ছে। 
পাহাড়ের কোল ঘেষে যে রাস্তাটি গেছে, সেই পথে ওরা চলেছে, দলে দশ- 
বারোজন লোক হবে। ভাবলাম হয়ত বা ওপরে উঠে আসবে ওরা! নিঃ*বাস 
রোধ করে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। কিন্তু না, শেষ পযন্ত ওরা অন্য পথে চলে 
গেল, পাহাড়ে আর উঠল না। 

আরো প্রায় কাঁড় মিনিট, আধ ঘন্টা সময় চলে গেল। তিনজনে দেই 
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অন্ধকারে ভূতের মত বসে আছি। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘরমুখী পাখীর দল নিজের 
নিজের বাসা খঃজে বেড়াচ্ছে, আর ভাবছে-এই নিজনন পাহাড়ে কারা এই 
শ্রান্তক্লান্ত শ্পিপাঁসত ঘর ছাড়া মানুষ ? 

হঠাৎ মনে হ'ল যেন কোন লোক মুখে আঙ্গুল 'দিয়ে বাঁশশ বাজাচ্ছে! 
অনুরূপ ধান করবার রহস্য আমার অজ্ঞাত, বন্ধুদের অবস্থাও তাই। তবু 
চেম্টা করে দুটো হাত বদ্ধ করে তার মধ্যে ফাঁকা জায়গায় ফ 'দয়ে বাঁশির মত 
আওয়াজ করতে লাগলাম । ভাবল।ম আমাদের বন্ধু হয়ত শুনতে পেয়েছে তার 
বাঁশীর প্রত্যুন্তর। আবার কয়েকবার তার বাঁশী বেজে উঠল। প্রাত বারই 
আম এ আভনব উপায়ে বাঁশী বাঁজয়ে সাড়া 1্দলাম। খানিক বাদে কিন্তু 
আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আমাদের রাখাল বন্ধূর দেখা আর পেলাম 
না। শেষ অবাঁধ তার সঙ্গে আর দেখা হয়ান। দশটা পর্যন্ত আমরা এখানে 
থাকব ও জানত। এ অণ্লের পথ-ঘাট ওর নখদর্পণে। সুতরাং ও আমাদের 
খুজে বার করবে এই আশাই করোছিলাম। 

রাত দশটা পর্্ত অপেক্ষা করলাম আমরা সেই পাহাড়ের ওপর। কিন্তু 
আর কোন সাড়া বা ইঙ্গিত পেলাম না। তখন সন্দেহ হতে লাগল হয়ত এ 
বাঁশীর শব্দ সে করে ন। আমরা জঙ্গলের মধ্যে অন্য কোন আওয়াজকে 
মানুষ মূখে শিস দিচ্ছে বলে ভুল করোছ। 

এখন তবে কি করব আমরা ? কত আশা করোছিলাম সেই চাষীর বাড়ীতে 
যাব সে আমাদের দুটি খেতে দেবে, লুঙ্গ আর টুপ দেবে! তারপর একট: 
বিশ্রাম করেই ভোর না হতে আবার বোঁরয়ে পড়ব পথে! সকাল বেলার সেই 
শুকনে। বাখরখাঁন বোধহয় এক ঘন্টার মধ্যেই হজম হয়ে গেছে। তারপর 
থেকে পুকুরের জল ছাড়া আর ছুই পেটে পড়োনি। তার ওপ্পর এই অমানু- 
ষিক পাঁরশ্রম ও উৎকন্ঠার ফলে শরীর যেন অবসাদে ভেঙে পড়ছে! এমন সময় 
চেয়েছিলাম একট; খাদ্য, একটু আশ্রয়। তাও জুটল না কপালে! 

িন্তু কে এই চাষী £ পুলিশের গুলণতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে 
উদ্ধার পাবার পথ দেখিয়ে দয়ে আবার কোথায় সে অদৃশ্য হয়ে গেল 2 সে তো! 
বলোৌছল আবার আসবে; আবার দেখা হবে, তবে এল না কেন ? মনের ভেতর 
নানা প্রশ্ন, বুদ্ধির অতীত নানা ব্যাখ্যার উদয় হতে লাঙগল। সত্য জবাবটা 
ক তা" আর তখন পাইনি । 

সেই ধুগে আমার ভগবান বিশবাস একেবাবে অগাধ-তার যেন তুলনাই 
মেলে না। তখন আমার দলের সাথীরা জানত আম কিভাবে এই রাখাল 
বন্ধুকে অন্তরে পূজা করেছি ! ভাবে গদগদ হয়ে অন্তরঙ্গ অনেকের কাছে 
বলোছ যে- স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বেশে এসে আমাদের শব্রুব্যহ হতে 
উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন! সাত্য. এমন একটা ওুপন্যাশক ঘটনা আত বিরল, 
তার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া তখন সম্ভব ছল না আমার পক্ষে ॥ তাই ভান্তপ্লদত 
মন নিয়ে অন্য কোন অর্থই তখন করতে পার ?ীন। 

এই অবস্থায় অনাহারে, আনদ্রায়, পাহাড়ে-জঙ্গলে কতাঁদন ঘুরতে পারব ? 
লোকালয়ে যাবার উপায় নেই। ছন্ন বিশ্রস্ত বেশবাস আর সঙ্গের অস্বশস্ত 
আমাদের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের অবকাশ রাখে না। খোকার 
পরনে শুধু অন্তর্বাস আর একটা সার্ট। আমার ধূতিটা অর্ধেক করে তাকে 
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পরতে 'দিলাম। আমার ধুতি সার্ট জায়গায় জায়গায় ছি'ড়ে গা থেকে ঝুলে 
পড়েছে। পোশাকের স্বল্পতা আগ্নেয়াস্্ আর গোলাগুলণ গোপন করে রাখতে 
অক্ষম। কারো পায়েই জুতো-মোজা- প্রো সেট নেই । কারো জুতো নেই মোজা 
আছে আবার কারো এক পায়ে হয়ত জুতো-মোজা কিছুই নেই। একজনের এক 
পায়ে শুধু একটা মোজা, অন্য পা একেবারে খালি। এই সময়ে একাট করে 
লুঞ্গি আর টুশ্পি আমাদের আত্মগোপনে সহায়তা করত! 

ঠিক দশটার সময় আবার যাত্রা সুরু হ'ল। পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলের 
মধ্যে যখন রান্র ঘনায়, তখন সে যে কী নাবড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার তা" ভাষায় 
বোঝান যায় না। শীতের রান্রিতে, অপাঁরচিত পাঁরবেশে, কাঁটাঝোপ আর 
ক্ষয়ে যাওয়া ছ'চলো পাথরের ওপর 'দয়ে কখনো খাড়াই-এ উঠছি, কখনো 
বা ঢাল দিয়ে নামছি। এমান অন্ধের মত আর কত চলব 2 কয়েক হাত রাস্তা 
চলতে মনে হচ্ছে যেন কয়েক ঘন্টা কেটে গেল। অবশেষে দুই পাহাড়ের মধ্য- 
বর্তী সঙ্কীর্ণ পথ 'দিয়ে যাওয়াই স্থির করলাম। 

এ পথেও বিপদ কম নয়। কাঁটা-ঝোপ আর পাথর তো আছেই, তা 
ছাড়াও মধ্যে মধ্যে কাদা- কোথাও বা শীর্ণ জলম্মোত। মানুষের অগম্য স্থান 
বলেই কাঁট-পতঙ্গ, সাপ, ব্যাঙ, মাছ-কোন কিছুরই অগ্রাচুর্য নেই সেখানে। 
কি করে যে সে রাতে সাপের হাত থেকে বে'চোছিলাম তা জানি না! রাজধান?- 
বাসী খোকার এরকম জংলা পথে চলার অভ্যাস একেবারেই নেই। অন্যদেরও 
প্রায় তাই। আম আগরতলার জঙ্গলে শিকার করতে 'িয়োছ-_-পথের কল্ট 
খানিকটা জানি। কিন্তু এই পথের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। 

একটা উচু গাছ দেখে উপনেকে বললাম উঠে পড়তে_কোন্‌ দিকে 
এসোছি দেখা যাক । আমার কাঁধে পা 'দয়ে উঠে পড়ল উপেন। সে বলল 
অনেকটা দূরে জোর ইলেকাদ্ক আলো দেখা যাচ্ছে, তবে ওটা যে কোথাকার 
আলো তা' বুঝতে পারছে না। তখনকার দিনে শহরের বাইরে ইলেকাট্রক আলোর 
ছড়াছাঁড় ছিল না। কেবলমান্র ডবলম্ারং জেটি আর পাহাড়তলন স্টেশন ও 
ওয়ার্কশপে আলো দেখা যেত। উপেনকে নামতে বলে আমি গাছে উঠলাম । 
মোটামুটি দকীনর্ণয় করে বোঝা গেল যে ওটা পাহাড়তলশরই আলো। এ 
আলো লক্ষ্য করে গেলে স্টেশনের কাছাকাছি রেল লাইনে অথবা ট্রাক 
মগ রা এই আশায় বুক বেধে চললাম সেই আলোর 
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পথের বর্ণনা দিয়ে পাঠকের ধৈর্য্যাতি ঘটাব না। এটুকু বলাই' যথেষ্ট 
হবে যে, যতটা পথ এসোছ তার চেয়েও দুর্গম, তার চেয়েও বিপদসঙ্কুল পথ পার 
হয়ে শেষ পর্যন্ত আশার আলো দেখা গেল। পাহাড়ের কোল 'দয়ে একটা 
[বরাট সমতল-ভূমিতে গিয়ে পেশছলাম। সমতল হলেও তাকে ক্ষুদ্র মালভূঁমিই 
বলা যায়, কারণ জায়গাটা বেশ উষ্চু। ওখান থেকে দূরে পাহাড়ুতলশ স্টেশন 
স্পম্ট দেখা যাঁচ্ছল। নীচে লোকালয়ও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সোঁদকে যাবার 
সাহস আমাদের নেই। সতরাং রেল লাইনের খোলা জমিতে না গিয়ে তার 
সমান্তরাল জংলা পথে হাঁটতে শুরু করলাম। রাত তখন ঠিক একটা । 

এই বিরাট প্রান্তরাট শণগাছে ভরা। আত কম্টে তারই মধ্যে পথ 
করে চলোছ। কিছুদূর গিয়েই হঠাৎ মনে হ'ল পেছনে 'খর্‌ খর করে একটা 
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আওয়াজ হচ্ছে। কারা যেন রান্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে শুকনো পাতা মাঁড়য়ে 
মাড়িয়ে এই শণগাছের জঙ্গালের ভেতর 'দয়ে পথ করে আসছে-_-তাই আওয়াজ 
হচ্ছে শন্‌ শন কর্‌ কর্‌-খরু খর্‌। 

দাঁড়য়ে পড়লাম সকলে। কী আশ্চর্য! শব্দটাও বন্ধ হয়ে গেল! 
আবার চলাছি--আবার্‌ সেই শব্দ। এবার আর সন্দেহ রইল না- পেছনে কারা 
যেন আমাদের অনুসরণ করে আসছে। হয়ত পর্ীলশ, হয়ত বা কোন 
ডাকাতদল ! কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রে এই শণের জঙ্গলে ডাকাতেরা কি কোন 
পাঁথকের সন্ধানে আসতে "পারে? পাীলশ ছাড়া আর কেউ নয়। 


প্রত্যেকেই শুনতে পেয়েছি শব্দটা, কাজেই মনের ভুল বলে ডীঁড়য়ে দিই 
'ি করে ? আবার থামলাম আমরা । দুইমানুষ সমান শণগাছের মধ্যে লুকিয়ে 
রইলাম। শব্দটাও থামল। কি করা যায় এখন 2 'যা' থাকে কপালে বলে পেছ: 
হে*টে শব্দটা লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম। মনে হল, একটু দুরে কি একটা 
জানোয়ার যেন দৌড়ে পাঁলয়ে গেল। কি ওটা? শেয়াল না হারণ, না- 
কি নেকড়ে £ আমার মনে হল যেন হারিণ। কিন্তু হারিণ ি মানুষের পায়ের শব্দ 
অনুসরণ করে চলে ? হয়ত কোন হিংস্র জন্তু- মানুষের গায়ের গন্ধ পেয়ে 
আসাঁছল; আমরা অনেকে একসঙ্গে থাকায় আক্রমণ করতে সাহস করে নি। 
কিম্বা সবটাই হয়ত আমাদের মনের ভূল, চোখের ভূল ! 


এই রকম বিপজ্জনক অবস্থায় পড়লে মনের ভুল সাঁত্যই হয়। নাগার- 
খানা পাহাড় এলাকা থেকে রান্রে এতটা পথ আসবার সময় আমরা বার বার 
নানারকম শব্দ শুনোছি-এ বাঁঝ পুলিশ গুলী চালাচ্ছে, এ বুঝি একদল 
লোক বুট পায়ে মার্চ করতে করতে চলছে ! কতবার মানুষের ছায়া দেখে চমকে 
চমূকে উঠোছি-এঁ যেন কারা আমাদের অনুসরণ করছে! কিন্তু সবই উত্তপ্ত 
মস্তিজ্কের কল্পনা, সবই দৃচ্টিদ্রম ! 

১৯২৩ সালের এই আঁভজ্ঞতা ১৯৩০ সালে আমাদের দল গঠনের 
কাজে বিশেষ সাহায্য করেছিল। পূর্বআঁভজ্ঞতা না থাকলে বোঝা যায় না 
যে একটা সঙ্ঘর্ষের সময় এবং তার পরে আঁত সাহস কমরেডদের মনেও কতটা 
স্নায়াবক দূর্বলতা আসতে 'পারে। আমরা আমাদের তরুণ কমরেডদের ট্রেনিং 
দেবার সময় এই বিষয়ে বার বার সচেতন করে 'দতাম। তা সত্ত্বেও দেখা 
গেছে অনাঁভজ্ব বন্ধুদের মনে সাময়িকভাবে কাল্পানক ভীতির সপ্টার হয়েছে। 
প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা না থাকলে এরকম বিপদের মুখে মাথা স্থির রেখে কাজ 
করা সাত্যই কঠিন। 

সোঁদন সেই শণগাছের জঙ্গলের মধ্যে আমরা যে পদধবান শুনৌছলাম 
তা" একটিমাত্র জন্তুর সতর্ক পদক্ষেপ হতে পারে না। হয়ত আমাদেরই 
পায়ের শব্দ পাহাড়ে প্রাতধানত হয়ে ফিরে এসেছে; কিন্তু আজও আমার 
বিশ্বাস তা প্রতিধনি নয়। খুব সম্ভব আমাদেরই মনের বিকার। আশ্চর্য ! 
প্রত্যেকেই তাহলে এই শব্দ শুনতে পেলাম কেন? এ রহস্যের সমাধান আজও 
হয়নি। 

যাই হোক্‌, এ হরিণ নাকি অন্য কোন জন্তু দেখে, এই দ্বিতীয়বার মনে 
হ'ল এও বোধহয় মায়ের ইঞ্গিত। সঙ্গীদের বললাম-_- 
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“দেখ, আমার মনে হচ্ছে মা বোধ হয় চান না আমরা এ পথে আর বাই? 
এস, খোলা জায়গা দিয়েই চাঁল- রেলপথ ধরে কিম্বা ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে |”, 

নেমে এলাম জঙ্গল ছেড়ে পাঁরজ্কার পথে । এখন আর প্রাত পদে 
হেচিট খাবার ভয় নেই, অনবরত কাঁটা এসে 'বি'ধবে না গায়ে। “কিন্তু এখানে 
আর এক ভয়। “এ শোন পুলিশ গুলী চালাচ্ছে” “এ কে ষেন পেছন পেছন 
আসছে”__এরকম কাল্পানক শব্দ আর মাঝে মাঝে সামনে আশেপাশে মানুষের 
ছায়া এরা যেন একেবারে পথের সঙ্গী হয়ে রইল। রেলপথ ধরে খানিকটা 
গিয়ে ট্রাক রোডে এসে পড়লাম। রাত তখন দুটো । 

এখন কোন্‌ পথ ধরব £ রেলপথ দিয়ে সোজা গেলে ভাটয়ারী স্টেশন 
ছাঁড়য়ে আরও দুটো স্টেশন পরে সাঁতাকুণ্ডে পেশছব। সেখানে আশ্রয়ের 
আশা আছে। কিন্তু অতদুর পেশছতে বেলা হয়ে যাবে, লোকজনেরা 
আমাদের দেখে ফেলবে । তারপর স্থানীয় থানায় খবর 'দিতে আর কতক্ষণ ? 
আবার সেই তাড়া খেয়ে ছ্টতে হবে। 

তার চেয়ে এখান থেকে ভাটয়ারীর সমুদ্রুতীরে চলে যাই, সেখানে 
গিয়ে যা হোক্‌ করা যাবে । দহ ঘন্টার মধ্যে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পেশছলাম। 
কী শীত! উিসেম্বর মাসের শেষ রাত, দেহের বেশীর ভাগই অনাবৃত । 
হিম-ঠাণ্ডা বাতাস যেন কেটে কেটে গায়ে বসে যেতে লাগল। মনে হ'ল 
এখানেই শীতে জমে যাব সবাই। 

আমাদের দুঃখের ভরা পূর্ণ করতে এর ওপর এল এক পশলা বৃষ্টি। 
বৃন্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাড়াতাঁড় একটা গাছের তলায় দাঁড়ালাম। 
পাঁচ মানটের মধ্যেই থেমে গেল বৃস্টি; কিন্তু এ টুকুতেই আমাদের সর্বাঙ্গ 
[ভিজে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল, গাছের আড়ালও কোন কাজ দিল না। 

ভোর হয়ে আসছে। এভাবে এখানে বসে থাকলে আবার ধরা পড়তে 
হবে। হঠাৎ মনে হল জেলেদের মধো কাউকে বিশ্বাস করে দলে টানলে 
কেমন হয়ঃ কোনমতে একটা নৌকোয় যাঁদ আশ্রয় পাই ! 

সমূদ্রের মধ্যে কতকগৃঁলি জেঁলে-নৌকো' ঘুরে বেড়াচ্ছল। উপেন 
চিৎকার করে তাদের দৃ্টি আকর্ষণ করবার চেস্টা করল, “ও ভাই মাঁঝ-_ও 
ভাই মাঝি! 

উপেনের ডাকে কোন মাঁঝই সাড়া দিল না। আমার খুব অবাক 
লেগেছিল। মনে আছে উপেনকে জিন্তাসা করেছিলাম_ঁক আশ্চর্য! ওরা 
কেউ জবাব দিচ্ছে না কেন?” মাধঝিদের জবাব না দেওয়ার গু তথ্য উপেনের 
কাছেই সেহাঁদন জানলাম। উপেন পাড়াগাঁয়ের ছেলে । সে মাঁঝিদের নির্বাক 
থাকার কারণটি বলল। রান্নে এ ডাকে কে সাড়া দেবে? মাবিরা কি জানে 
না রান্নির অন্ধকারে সমূদ্র-তীঁরে আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় অদেহশী আত্মা- 
মানুষের আনিষ্ট কামনায় নাম ধরে ডাকে বারবার ! মাঝিরা তাই ভয় করে যে 
সে ডাকে সাড়া দিলেই 'তার নিশ্চিত মৃত্যু 

কোন সাড়াই পেলাম না আমরা মাঁঝদের কাছ থেকে । অনেকদরে 
কোথায় হার-সংকর্তন হচ্ছে। খোল-করতালের শব্দ ভেসে আসছে 
বাতাসে-মনে হ'ল অন্তত মাইল দুয়েক দূরে হবে। ওখানে হয়ত আছে 
কোন কোমলহদয় দরদশ বৈষব- আশ্রয় মিলতে পারে তার কাছে। কিন্তু 
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না। এই' দু মাইল পথ যেতে যেতে আকাশও পাঁরচ্কার হয়ে যাবে যে! 

' পৃবঅকাশের গাঢ় অন্ধকার ধারে ধীরে ফিকে হয়ে আসছে। 
আর দেরি নেই, এখাঁন সকাল হবে। 'যাঁদ আরো দ:ম্ঘন্টা সূর্যদেব অপেক্ষা 
করতেন, যাঁদ কালো মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন থাকত, তবে হয়ত আশ্রয় পাওয়া 
সহজ হ'ত! অদূরে কুাটিরের সাঁর। একটি দুশট করে লোক ঘুম থেকে 
উঠছে-_তাদের চলাফেরা, কথাবার্তার শব্দ কানে আসছে। দ:একট প্রদনপ 
জবলতে দেখা গেল, ঢেশিকর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সপ্ত গ্রাম জেগে উঠেছে । 
এখাঁন কিছু একটা করতে হবে। ঠিক করলাম, আর চুপ করে বসে থাকব 
না। প্রথম যে মান্ষাঁটর দেখা পাব তার কাছেই আশ্রয় চাইব । 

এগিয়ে গেলাম বাড়ীগুলর দিকে । একটি বাড়ীর বাইরের আ্গনায় 
এক বৃদ্ধ এবং একজন বৃদ্ধা ঘোরাঘুরি করছে। সাহসে ভর করে তাদের 
দু'জনের উদ্দেশ্যেই ডেকে বললাম- 

“ওবা, এাক্কাঁন হুনতকএনা! আরা কন এগগুয়া নুকা পাইক্সম্‌ 
নি ভাড়া কইরত্যাম্‌ 2 আঁরার বাড়ীর মাইয়া-অল: নূকাত্‌ কার সীতাকুণ্ড 
যাইত চার জে! সমদদ্র-সেয়ান কারবানি আর সাঁতাকুণ্ডর শিবমন্দির দেই 
আইব......1” (ওগো মশাই একটু শুনবেন? আমরা একটা ভাড়া করবার 
জন্য নৌকো পাব 2 আমাদের বাড়ীর মেয়েরা নৌকো করে সীতাকুণ্ড যেতে 
চাইছে। সমদদ্র-্নান করবে আর সীতাকুণ্ডের শিবমান্দর দেখে আসবে...)। 

কথাটা শেষ হবার আগেই বুড়ী ঝঙ্কার 'দিয়ে বলে উঠল-_ 

“ফাট্রুয়া কোত্তুন$ ক্যা, রেইল নাই? নূুকাত কার এরে মাইয়া-অল্‌ 
যাইব ? ফাট্রঃয়াম করনর আর জাগা ন পাস 2...1” (যত সব শয়তান। 
কেন রেল নেই? নৌকো করে মেয়েরা যাবেঃ শয়তানী করবার আর জায়গা 
পাস্‌ নি 2)। 

বৃদ্ধ লোকটি বাধা দিল তাকে, “মা তই তারারে গাইল ক্যা দেওর ? 
ভালা মাইনষর পোয়া তারা, তৌঁয়ারে এগগুয়া কথা জিগ্গাইয়ে_হিতাল্লাই 
তারারে তুই গাইল 'দবা না?” (মা, তম ওদের গাল দিচ্ছ কেন? ভাল 
মানুষের ছেলেরা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছে- সেজন্য কি তুমি 
তাদের গাল দেবে)? ম 

বৃদ্ধা মা নিজ মনে বিড়াবড় করতে লাগল। চাষাঁটি আমাদের 
দিকে এগিয়ে এল। তার বয়স প্রায় পঞ্চাশের উধের্য হবে। তার সহান্‌- 
ভাতিপূর্ণ কথায় আশবাস পেয়ে বললাম-__ 

“বাবা আমাদের একটা কথা শুনবেন 2” 

_ঠিক আছে, বল কি বলবে?” 

_“আপাঁন একটু এদিকে আসবেন 2 কথাটা একটু গোগনে বলতে 
চাই।” 

বৃদ্ধ মাকে ওখান থেকে সাঁরয়ে 'দিল। তারপর আমাদের দিকে 
আরো খাঁনকটা সরে এসে বলল-_“এবার বল [ক বলবে” 
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এ সুযোগ হারালে চলবে না। বৃদ্ধের মন ভেজাবার জন্য আবেশ 
দয়ে অনুনয় করে বললাম-_ 
এসোঁছ। ওরা আমাদের বন্ধ্ূদের মেরে ফেলেছে, আমরাও কিছু প্দালশ 
মেরেছি। এখন বড় বিপদে পড়েছি-আপাঁন আমাদের সাহায্য করুন। দয়া 
করে একট? আশ্রয় দন, না হলে আমাদের বিপদের সঈমা থাকবে না।” 


নিজে থেকে যেটুকু বললাম তার চেয়ে বোৌশ আর কোন প্রশ্ন চাষাঁট 
আমাদের করলেন না। দেখে মনে হ'ল না তান বত বা 'বিরন্ত হায়েছেন, 
ভয়ের চিহও দেখলাম না মুখে । যেন চিন্তা করবার মত গুরত্বপূর্ণ কোন 
কিছুই ঘটে নি- এমনি সহজভাবে তান বললেন-- 

“আইও- আঁর লয় আইও ।” (এস আমার সঙ্গে এস)। 


অবাক হয়ে আমরা এ ওর মুখের দিকে চাইলাম। তবে কি আমাদের 
ফাঁদে ফেলবার জন্য এই ব্যবস্থা? নিশ্চিন্ত মনে খুনীদের” আশ্রয় দিচ্ছে 
যে লোক, সে যে পাঁলশের হাতে ধাঁরয়ে দেবার চিন্তা করছে না" সে নিশ্চয়তা 
কোথায় 2 বৃদ্ধ চাষী আবার ফিরে তাকালেন_আমরা ইতস্ততঃ করছি দেখে 
ইঞ্গিতে নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করতে অনুরোধ করলেন। আমরা আর 
বেশী কিছু ভাববার অবসর পেলাম না, যন্ত্রের মত পেছনে পেছনে চললাম। 


চাষীঁটি বাড়ীর পেছন দিকে ঘুরে গিয়ে দাঁড়ালেন, যাতে বাড়ীর 
অন্যান্য লোকেরা কিছু জানতে না পারে। আমাদের সেখানে অপেক্ষা করতে 
বলে তান কোথায় যেন চলে গেলেন। একট:ক্ষণ পরেই ক্ষেত সমান করবার 
একটা মই নিয়ে দেওয়ালের গায়ে পেতে আমাদের সেটা বেয়ে উঠতে বললেন। 
মাঁটর দেওয়ালের ঘর, ছাদে টিন দেওয়া । মই' দিয়ে মাঁটর ছাদের ওপর, টিনের 
ছাদের তলায় ফাঁকা জায়গাঁটতে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে মইটি অদৃশ্য হয়ে 
গেল। 

শীতের কাঁপন তো অনেকক্ষণ সুরু হয়ে গেছে_এবার কাঁপুনি 
আরো বেড়ে গেল, বোধ হয় ভয়ে। স্পম্টই বোঝা যাচ্ছে কোন প্রশ্ন না করে 
আশ্রয় দেওয়ার অর্থ শন্তুর হাতে যথাসময়ে আমাদের ধাঁরয়ে দিয়ে পুরস্কার 
লাভ করা। কিন্তু বৃদ্ধ চাষীর মুখের সরলতার ছাপ মনের কুঁটিলতার 
পাঁরচয় দেয় না। এখন আর ও কথা ভেবে কোন লাভ নেই। এখন চিন্তা, 
কি করে শীতের হাত থেকে রক্ষা পাব! 

শীতে যে আমরা থর থর কাঁপাঁছলাম তা' সহদয় চাষীর চোখ এড়ায় 
নি। পাঁচ 'মানট পরেই কি একটা 'জানস থপ করে এসে পড়ল আমাদের 
গপরে। চমকে উঠলাম। দোঁখ একটা লেপ। মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ 
জানালাম তাঁকে । কিন্তু একটা মানত লেপ-আমরা তিনজন কি করে তা" 
দিয়ে শীত নিবারণ কার? গাঁড়সুঁড় মেরে তার তলায় তিনজন শুতে 
পারি, কিন্তু মাঁটর মেঝে-শান্ডায় জমে যাবার 'বস্থা ! অগত্যা লেপটাকে 
মাটিতে পেতে, তার ওপরেই শুয়ে রইলাম- গায়ে আর কোন ঢাকা রইল না। 

ভাল করে তাঁকয়ে দেখলাম আশ্রয়স্থলট। মনে হচ্ছে কোন সম্পন্ন 
চাষী গৃহস্থের বাড়ী। মাঝখানে বড় উঠোন, চারপাশে অনেকগুলি বাড়ী, 
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যোধ হয় বৃহৎ একান্নবর্তী পাঁরবার। উত্তর দিকের বাড়ীটির ছাদের ওপর 
আমরা আশ্রয় পেয়োছ। আমাদের মাথার ওপর আবার [টনের ছাদ। ছাদের 
এই স্বষ্প পাঁরিসর ফাঁকা জায়গাটি মাঁটর হাঁড়কুঁড়, অব্যবহৃত নানা 
জজানসপত্রে ভরা। তারই মধ্যে আমরা তিনজন ভবঘুরে স্থান পেয়োছি। 

এতক্ষণে ভোর হয়ে গেছে। এ বাড়ীর লোকেরা জেগে উঠেছে। তাদের 
চলাফেরা কথাবার্তার শব্দ শুনতে পাঁচ্ছ। বাড়শাঁটর বারান্দায়, আমাদের 
ঠক কয়েক ফট নিচে, কয়েকজন লোক আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে 
শীতের সকালে শরীর গরম করছে। সঙ্গে চলেছে 'বাঁড় আর হুকা। আমরা 
এদের দেখতে পাচ্ছি না, তবে পরস্পর 'বাঁড়র আদানপ্রদান এবং হুণকার হাত- 
বদলের কথা শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে বেশ কয়েকজন পাড়াপ্রাতবেশী এসে 
জড় হয়েছে এখানে, নানারকম গল্পগুজব সুরু হয়েছে। বেশীর ভাগ কথাই হচ্ছে 
গতকাল শহরে যে উত্তেজক ঘটনা ঘটে গেছে সেই সম্বন্ধে নানারকম আঁত- 
রাঞ্জত কাঁহনী। সে কাঁহনীর নায়করা যে অদূরে বসে কান পেতে তাদের 
কথাবার্তা শুনছে তা” কি তা'রা সৌদন কল্পনায়ও অনুমান করতে পেরেছিল। 

টুকরো টুকৃরো কথাবার্তা থেকে শহরের সংবাদ শুনছি উদগ্রীব হয়ে 
প্ডাকাতরা গরীব লোকদের প্রচুর টাকা দিয়েছে”, “কত শ' পুলিশ যে মারা 
তুলোধূনো করে 'দিয়েছে”...ইত্যাঁদ। 

বারবারই শুনছি ওরা বলছে দু'জন ডাকাত ধরা পড়েছে। অত্যন্ত 
চাপা স্বরে বন্ধুদের বললাম__ 

“ওরা বলছে দু'জন ধরা পড়েছে-এ কেমন করে হ'ল? রাজেন 
কোথায় গেল তবে? সেকি ধরা পড়ে নঃ ওরা কিন্তু একবারও 
বলছে না যে দট মৃতদেহ পাওয়া গেছে । কী আশ্চর্য! তবে কি মাস্টারদা 
আঁম্বকাদা বে'চে আছেন ?...না, তা হতে পারে না। হয়ত শহর থেকে এত 
দূরে সঠিক খবর এসে পেশছয় নি!” 

আমরা জানতাম পটাসিয়াম সায়ানাইড বিষে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী! এও 
শৃনৌছলাম যে, এই তীব্র 'বষ এক সেকেণ্ডের মধ্যে জীবনের অবসান ঘটায় ! 
তাহলে রাজেন কি করে আমাদের সঙ্গে কয়েক পা এগোল? এ কথাটা তো 
আগে মনে হয় নি! আমরা তখন শুধু দেখেছি রাজেন মাটিতে পড়ে মান 
একবার গড়াল। সাঁত্যই ও তারপর মারা গেছে কি না. তা” দেখবার আমাদের 
সময় ছিল না। তবে কি আমরা পটাসিয়াম সায়ানাইড বলে যে জানসটা 
এনেছি, তা' আসল জিনিস নয়? তাই বা কি করে হবেঃ আঁম আমার 
পসেমশাই-এর (অবসরপ্রাপ্ত আযাসিষ্ট্যান্ট সাজজন) মারফৎ এক বোতল দল 
করা পটাসিয়াম সায়ানাইড কিনোছলাম। তাড়াতাঁড়তে এটা আর খোলার 
সময় হয় ' নি। আঁম্বকাদা কলকাতার স্টক থেকে যে বিষটা এনোছিলেন, 
পারম্কার করা জেলীর  শাশতে ছিল, সেটা থেকে ছোট ছোট' প্যাকেটে আমরা 
তা” ভরে নিয়েছি। ছুটে পালাবার সময় সেই প্যাকেটগুলো খুলে গিয়ে 
ভেতরের রাসায়নিক দুব্যাট বেরিয়ে পকেটে রাখা কার্তুজের ওপর পড়েছে। 
নাগারখানার পাশের পাহাড়ে অপেক্ষা করবার সময় আমরা পকেট ঝেড়ে কার্তৃজ- 


৬৬৬ আশ্নগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


গাল পারচ্কার করে ফোল। তখন দেখোঁছ কার্তৃজের পেতলের খাপগ্দীল 
ধববর্ণ হয়ে গেছে এ রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে এসে। তা হলে ওটাযে 
পটাসিয়াম সায়ানাইড 'বষ সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। তবে? এই বিষ 
এক প্যাকেট করে যারা গলাধঃকরণ করেছে তাদের প্রাণের আশা কি করে 
করব ? , ? 
বেলা দুটোর সময় বৃদ্ধ আবার এলেন একটা বেতের ঝাড় নিয়ে। 
টেনে নলাম ওপরে । ঝুড়র মধ্যে ভাত, ডাল আর সুট্ঁি মাছের তরকাঁর, 
একটা পান্রে জল। 

আগের দিন সকালবেলার সেই শুকনো বাখরখানির পর প্রায় 'ন্রশ 
ঘণ্টা পরে আবার মিলল আহার্য_এই ভাত-ডাল আর মাছ, পোলাও-মাংসের 
চেয়ে উপাদেয়। লোভনর মত মূখে তুললাম এক গ্রনাস। এঁক মুখের 
ভেতরটা যেন পুড়ে যাচ্ছে! বারো ঘণ্টারও বোশ সময় জল পাই নি খেতে, 
জিভ একেবারে শুকনো, মুখ-গলা সব জবালা করছে-_তাই হঠাৎ শস্ত খাবার 
মুখে যেতে সমস্ত পেশাগুলি বিদ্রোহ করে উঠেছে। খুব ধারে ধীরে গলা 
ভিজিয়ে একটু একট করে গ্রাসটা 'গিললাম। তারপর থেকে খাওয়া সহজ 
হয়ে এল। প্রাণ ভরে খেলাম তিনজনে । জল মান্র এক পান্র_-তাতেই তৃষা 
1নবারণ করতে হল। 

রাত্রি প্রায় বারোটার সময় আবার এলেন বদ্ধ, মইটা লাগিয়ে দিয়ে 
আমাদের নামতে বললেন! আমরা নেমে হাত-মূখ ধুলাম, প্রয়োজনীয় কাজ 
সেরে নিলাম। ওপরে ওঠবার পর আবার ঝুড়িতে করে খাবার এল। 

পরদিনও দুপুরে খাবার পেলাম দুটোর সময়। রাত বারোটায় 
বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হ'ল। ইতিমধ্যে আমরা তিনজনে একটা প্ল্যানের খসড়া 
করে ফেলোছ। এখান থেকে একটা জেলেনৌকোয় করে সন্দ্বীপে যাব। 
সন্দ্বীপ টট্টগ্লাম উপকূলের কাছে বঙ্গোপসাগরের একাট দ্বীপ। ভাটিয়ারী 
থেকে বশেষ এক ধরনের জেলেনৌকো সমুদ্র পাঁড় 'দিয়ে এ দ্বীপে যাতায়াত 
করে। সন্দবীপো গেলে ওখানকার স্টীমার ঘাট থেকে বাঁরশালগামী স্টমার 
পাব। বাঁরশাল থেকে আবার নদঈপথে যাব খুলনায়। বাঁরশাল থেকে বড় বড় 
মালবাহী জাহাজ খুলনায় যায়, যাল্লীও নেয় তারা। কাজেই এ পথটা "নার্বঘে! 
যেতে পারব। তারপর খুলনা থেকে ট্রেনে করে কলকাতা । কোনমতে কলকাতা 
পেশছতে পারলে পাব বন্ধুদের সঙ্গ, নিশ্চিত আশ্রয় আর পরবতশি কাজের 
প্রোগ্রাম । 

আমরা বৃদ্ধকে ভাল করে বাঁঝয়ে দিলাম কি কি সাহায্য আমরা চাই-_ 

(১) এখান থেকে সন্দ্বীপে যাওয়ার জন্য একটা নৌকো ভাড়া করে 'দতে 
হবে। (২) আমাদের জন্য ধুতি, সার্ট, ছাতা, ঘাঁট, হারিকেন এবং দুটি বিছানা 
কনতে হবে। (৩) এঁ নতুন কেনা 'জানিসগ্ীল বাড়তে রেখে তার বদলে 
বাড়ীর ব্যবহৃত 'জাঁনস আমাদের দিতে হবে। 

বৃদ্ধ বিনা দ্বিধায় বিনা প্রশ্নে আমাদের কথা বিশ্বাস করে, বিপদ 
মাথায় নিয়ে তাঁর গৃহে আশ্রয় দিয়েছেন; এখন আমাদের এই শেষ সাহাষ্য 
করতেও 'তাঁন 'িছ-পা হলেন না। বললেন, আগামী পরশু শহরে গিয়ে 
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প্রয়োজনীয় জিনিসগ্ীল তিনি কিনে আনবেন এবং ইতিমধ্যে নৌকো ভাড়া 
করবার চেম্টা করবেন। আমরা তাঁকে জিনিস কেনবার জন্য কিছ টাকা 'দিলাম'। 

দ্বিতীয় রামিও একইভাবে কাটল আমাদের । তৃতীয় ?দনে এ অশ্রয়ে 
থাকা কষ্টকর মনে হতে লাগল। যতক্ষণ শরীর মন ক্লান্ত ছিল, এই বিপজ্জনক 
আশ্রয়ে নিজেদের সমর্পণ করে 'দিয়োছলাম। এখন পালাবার পথ স্থির 
করোছি, ব্যবস্থাও হয়ে যাবে মনে হচ্ছে, এখন যেন প্রাতাঁট মূহৃর্ত অসহ্য মনে 
হচ্ছে। এখানে এইভাবে বসে থাকা কোনমতেই নিরাপদ নয়। বৃদ্ধ তো আর 
1নচে বসে আমাদের পাহারা দিচ্ছেন না! বাড়ীর কোন লোক কোন জিনিসের 
প্রয়োজনে মই বেয়ে এখানে উঠে আসতে পারে । এসে যাঁদ তিনজন ডাকাতকে 
লুকিয়ে থাকতে দেখে তবে চিৎকার চেচশমেচি করে লোক জড় করে ফেলবে-- 
তারপর সোজা থানায় চালান দেবে। তা" ছাড়া আমরাও অতাঁক্তে কোন 
আওয়াজ করে ফেলতে পাঁর। সামান্য নড়াচড়া, কথাবার্তা, হাঁচ-কাঁশি- 
কোনরকমে যাঁদ একটু শব্দ হয় তবেই 'বপাদ! 

তারপর, বৃদ্ধ আমাদের যতই আদর যত্র করুন যতই নিরাপত্তার ব্যবস্থা 
করুন না কেন, আমাদের মন একেবারে সন্দেহমুস্ত হতে পারছে না। 

তৃতনয় রান্রতৈ আমরা যখন হাতমূখ ধোবার জন্য নেমে এলাম তখন 
বৃদ্ধ জানালেন যে সন্দ্বীপ যাওয়ার জন্য নৌকো ভাড়া করে ফেলেছেন। 
[তিনি বারবার আমাদের সাবধান করে দিলেন যে, ভাড়ার আগাম টাকা [তান 
গদয়েছেন, আমরা যেন আবার আঁতী'রন্ত ভাড়া বা পুরস্কার দিতে না যাই, তাহলে 
মাঁঝর মনে সন্দেহ হবে। আমরা একজন সাধারণ লোকের এরকম তীঁক্ষ 
বাঁদ্ধতে অবাক হলাম, বারবার তাঁর বুদ্ধির প্রশংসা করলাম। 

তৃতীয় রান্ও 'নীর্ঘে কাটল। চতুর্থ দন বৃদ্ধ যাবেন শহরে 
আমাদেরই জন্য প্রয়োজনীয় জানস 'কনতে। এই দিন আমাদের মন আরো 
বিচলিত হয়ে পড়ল। যাঁদ বৃদ্ধ শহরে গিয়ে তাঁর মত পাঁরবর্তন করেন! হয়ত 
আমাদের ধারয়ে দেবার জন্য পুরস্কারের ঘোষণা শুনতে পাবেন, শহরের কোনো 
ঘাঁনম্ঠ বন্ধু বিপরীত মন্লণা দিতে পারেন, কিংবা...আরও কত ছু ঘটতে 
পারে! প্রাতিক্ষণেই মনে হতে লাগল এই বাঁঝ পুলিশ ফোর্স আসছে ! অস্ব্- 
শস্ নিয়ে সর্ববা সতর্ক হয়ে রইলাম; থামগনীলর আড়াল থেকে যতক্ষণ 
পার লড়াই করব। 

বেলা দুটো বেজে গেল। আজ আর কোন ঝাড় এল না ওপরে খাদ্য- 
জম্ভার বহন করে। এত দের হচ্ছে কেন বৃদ্ধের ১ শহর তো দূরে নয়! 
তবে কি...! সর্বদাই সন্দেহ আমাদের মনে। তিনটে বাজল, চারটে বেজে 
গেল। নাঃ এখনো দেখা নেই আমাদের আশ্রয়দাতার। এখাঁন বাড়ীর লোক 
জেগে উঠবে দ্বপ্রাহারক নিদ্রাশেষে। আর খাবার পাবার উপায় নেই। এক 
বেলা না খাওয়াটা কিছু নয়, কিন্তু বৃদ্ধের ক হল ? 

_ ম্লাত বারোটায় আবার একটা মই এসে লাগল আমাদের ছাদের গায়ে। 
শুনলাম বৃদ্ধের মৃদু কণ্ঠস্বর। ধড়ে প্রাণ এল। বৃদ্ধ জানালেন তালিকা 
মত সব জানিস কেনা হয়েছে। বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন দোরর 
জন্যে; আমরা সারাদিন অনাহারে আছি-ধীক লজ্জার কথা! আমরা 
তাঁকে আশ্বস্ত করলাম_ এইরকম অবস্থায় আশ্রয় দেওয়াটাই তাঁর মহতের 


৯৬৮ | আগ্নগভ: চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


পরিচয় 'দচ্ছে। এমন দূবিপাকে পড়লে আমাদের বাবা-মাও প্রত্যহ নিয়ামত 
খাদ্য দিতে পারতেন' না ! 

যাই হোক, ঠিক হল পণ্চম দিন রাত একটার সময় জোয়ার এলে 
নৌকো ছাড়বে । হাতিমধ্যে বৃদ্ধ আমাদের জন্য পুরাণো জিনিসপত্র ঠিক করে 
রাখবেন। 

চতুর্থ রান এবং পণ্চম দিন গেল দারুণ উৎকণ্ঠায়। এখান এই আশ্রয় 
ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু উপায় নেই। পঞ্চম 
দিত রাত বারোটায় যথারীতি নেমে এলাম । আর উঠতে হ'ল না মাচার ওপর, 
ঝুঁড়তে করা খাবার আর খেতে হ'ল না। এই রাত্রে আমাদের খাবার ব্যবস্থা 
হয়েছে গোপনে রান্নাঘরের ভিতর । 

সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করাঁছলেন মমতাময়ী মাতৃমৃর্তি-সরলা 
গ্রাম্য নারী, বৃদ্ধের স্ত্ী। তিনি জেগে বসে আছেন নিজের হাতে আমাদের 
খাওয়াবেন বলে। চকচকে কাঁসার থালায় বাঁট ভরে নানা তরকারা সাজানো 
আদর করে ডেকে বসালেন। 

কতাঁদন এমন খাদ্য পাই নি, নিশ্চিন্তে বসে খাওয়ার সুযোগ মেলে নি. 
সামনে বসে যত্ন করে খাওয়াবার লোক দেখি নন! তৃপ্তি করে খেলাম তিনজনে । 

খাওয়ার সময় বৃদ্ধ কত কথা বললেন আমাদের-- 

«এই বাড়তে অনেক বেটাছেলে আছে। আমাদের বহু আত্মীয় 
চৌকিদার, দফাদারের কাজ করে। তারা প্রায়ই এই বাড়ীতে আসে। সেইজনা 
তোমাদের এতটা লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল। আমার স্ব্রী ছাড়া কাউকে বাঁল 
নি এ কথা। আমরা দুজনে সর্বদা সতর্ক ছিলাম যাতে তোমাদের কোন 
ক্ষতি না হয়। আম যোদন শহরে গেলাম সোঁদন ওঁকে বলে গিয়েছিলাম 
সতর্ক থাকতে । কোন বিপদ হলে উন তোমাদের রক্ষা করতেন।...তোমরা 
আমার ছেলের মত। কাঁচা বয়স, সরল মুখ-তোমরা কেন এ পথে এলে 
বাবা? যাও, যাও, মায়ের কোলে ফিরে যাও। আহা, তোমাদের মা-বাবা 
না জাঁন কত কাঁদছেন! দোঁর কর না বাবা, এখান থেকে গিয়েই যত তাড়া- 
তাঁড় পার মায়ের কাছে চলে যাও. তাঁর শূন্য বুক ভরিয়ে দাও... 1” 

এঁদকে বদ্ধার চোখেও স্নেহের ধারা ঝরে পড়াছল! হায়, এদেরই 
আমরা সন্দেহ করো! ধরা পড়বার ভয়ে সর্বদা সতর্ক থেকোছি! বৃদ্ধের 
আবেগপূর্ণ কথার কোন উত্তর দিতে পাঁর নি, কণ্ঠ আমাদের রুদ্ধ হয়ে 
গিয়োছল। চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে বাংলার নিভৃত কোণে এমাঁন কত দেশভন্ত 
পাঁরবার আছে কে জানে! পুরস্কারের লোভ তুচ্ছ করে, বিপদের সম্ভাবনা অগ্রাহ্য 
করে কত শান্তিপূর্ণ সুখী পাঁরবার এইভাবে অপাঁরাঁচত বপ্লবী যুবকদের 
আশ্রয় দিয়েছেন! এই বদ্ধ দম্পাঁতির আতিথেয়তা, দয়া, আন্তাঁরকতা ও 
দেশ প্রেমের তুলনা নেই। তবু এদের নাম কেউ কোন দন জানবে না! 

এই সহৃদয় আশ্রয়দাতা বৃদ্ধের নাম আজও আমাদের অজ্ঞাত। ইচ্ছে 
করেই প্রশ্ন কাঁর ?ন সৌদন আমরা । নামধাম জানা বা জানবার চেষ্টা করাটাই 
ছিল আমাদের গ্‌প্ত বিপ্লবী দলের নিয়মবিরদ্ধ। 

তিনজন বিস্লবী_.কখন কিভাবে দিন কাটবে আমাদের কে জানে? 
যে কোনাঁদন যে কেউ পুলিশের হাতে ধরা পড়তে পারি। তারপর যাঁদ প্নালশের 


নাগাড়খানা পাহাড়ের যুদ্ধ কিনি 


আত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শপথ ভঙ্গ করে একজনও বশ্বাসঘাতকতা 
কাঁর-যাঁদ পুলিশের চাবুকের ভয়ে নাম প্রকাশ রুরে ফোল--তবে কী অপূর্ব 
প্রাতদান দেওয়া হবে এ অপাঁরসীম করুণার ! যান বনা স্বার্থে চরম আত্ম- 
ত্যাগের পাঁরচয় দিয়েছেন, তাঁকে পুলিশী আক্লোশের বধ্য-ভাঁমিতে ঠেলে ফেলে 
দিয়ে আমরা জাতির নামে কলঙ্ক লেপন করব ? 

তার চেয়ে এই ভাল, অজ্ঞাত থাক আমাদের ক্ষাণকের বন্ধুর নামধাম। 
...এই বৃদ্ধের বাড়ী ভাটয়ারী সমুদ্র উপকূলের কোন একটি ছোট পল্লীতে । 
বৃদ্ধের নাম বা তাঁর ঠিকানা এর বৌশ আমরা বলতে পারব না আজও। 

এই সহৃদয় অনামী স্বদেশপ্রোমক বৃদ্ধ দম্পাঁতকে গভীরতম অন্তরের 
মহার্ঘ অর্পণ করে ধন্য হয়েছে আমাদের জীবন। হে আমাদের অজানা অনামী 
স্বদেশপ্রেমী সুহৃদ আশ্রয়দাতা, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে তোমাদের অবদান 
কারো থেকে কম নয়! তোমাদের আদর্শ ভারতের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে 
থাকুক! তোমরা আমাদের প্রণাম নাও। 

বাড়ী থেকে বিদায় নেবার সময় বৃদ্ধ আমাদের প্রাণভরে আশীর্বাদ 
করলেন। আমরা প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিলাম তাঁদের। বদ্ধ চট্টগ্রামের 
টান সহ শুদ্ধ ভাষায় বললেন,-“তোমরা মায়ের বীর সন্তান। তোমরা মায়ের 
মুখ রেখেছ। ঘরে যাও এখন |» 

আবার সমদ্র-তীর। বৃদ্ধ চলেছেন আমাদের সঙ্গে । খানিকটা দূরে 
ণগয়ে আমরা বেশ পাঁরবর্তন করলাম। উস্চু করে ধুতি পরা, গায়ে সার্ট, হাতে 
'ঘাঁট, লণ্তন ও পুরাণো ছাতা । সঙ্গে দু'টো বিছানা বাঁধা--ঠিক যেন ভ্রামামাণ 
পাঁথক। চুলে ঘষে ঘষে সরষের তেল মাখলাম। ধুলোয় জটায় তেল পড়ে 
চুলগুল খাড়া হয়ে উঠল। চুলে জল 'দয়ে আঁচড়ে পাট করে রাখবার চেষ্টা 
করলাম, কিন্তু সমদ্রের লবণ-জলে চুল যেন আঠা হয়ে গেছে। যাই হোক, 
আত কম্টে কোনমতে ভদ্রলোক সেজে লোক-সমক্ষে বেরোবার ব্যবস্থা করা 
গেল। 

এখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে নৌকো তোর রয়েছে। বৃদ্ধ চললেন 
আমাদের সঙ্গে। আবার সাবধান করে দিলেন ভাড়ার কথা যেন কিছ না 
বাল; আর, কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল, উীনই সবটা সামাল দেবেন। 

সমদ্রতীর ধরে চলেছি তিনজনে, কি 'তাঁথ জান না সোঁদন, তবে পশ্চিম 
পদকে হেলে আছে চাঁদ। চাঁদের আলো এসে পড়েছে সমুদ্রের জলে. বালির 
ওপরে । সমস্ত প্রকীতিতে যেন আলোর ছড়াছাড়, আঁধারের ষুগ কেটে গেছে। 
প্রকীতির সৌন্দর্য উপভোগ করবার সময় নয় তখন, সামনে আঁনাঁদস্ট যাব্রাপথ। 
শুধু মনে হল ছশদন আগে এত চাঁদের আলো কোথায় ছিল? চাঁদ কি 
সোঁদন সম্পূর্ণ মেঘে ঢাকা পড়েছিল, না রাহ এসে গ্রাস করোছিল তাকে 2 

মাঝির বাড়ীতে এসে পেশছলাম। আধঘণ্টার মধ্যেই নৌকো ছাড়বে। 
বৃদ্ধ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইলেন। মন ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। 
অজানা সঙ্গীর সঙ্গে অজানা দেশে গিয়ে আবার কি বিপদে পড়ব কে জানে? 
শুনলাম সন্দীপে বৃদ্ধের কয়েকজন আত্মীয় থাকেন। কিন্তু নৌকো করে 
সমযদ্রপথে যান নি কোনাদন তাই তান যেতে ভয় পাচ্ছেন। আমরা বার বার 
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অনুরোধ করলাম তাঁকে আমাদের সঙ্গো যেতে । একমান্ন তিনিই আমাদের 
পারচয় জানেন, মাঁঝর সঙ্গেও তাঁর পাঁরচয় আছে, কাজেই সন্দ্বীপে গেলে 
পথের নিশানা দিতে পারবেন! 

আমাদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে বৃদ্ধ আমাদের সঞ্জো চললেন। 
নৌকো ভাসল সমূদ্ুবক্ষে । 

ডিসেম্বর মাসে সমদুদ্র সাধারণতঃ শান্ত থাকে । টট্টগ্রামের উপকূল 'দিয়ে 
খানিকটা গিয়ে বারসমুদ্রে চলল নৌকো। জোয়ারের জন্য কনা জান না, 
সমুদ্রের শান্ত ভাব আর নেই। ঢেউ-এ দুলতে লাগল নৌকো। বৃদ্ধ বাম 
করতে সুরু করলেন॥ খোকা আর উপেনও সামলাতে পারল না। আঁম 
প্রাণপণে সংযত করে রাখলাম নিজেকে । যাঁদ আমার বাম আরম্ভ হত একবার 
তবেই হয়েছিল আর কি! আমার বন্ধুরা সবাই জানে এই বাঁম আমাকে কত- 
খানি অসুস্থ করে দেয়! ইতিমধ্যে আর এক বিপদ! আমাদের ইচ্ছে ছিল 
সন্দ্বীপে স্টীমার ঘাটে গিয়ে উঠব। কিন্তু কয়েক ঘন্টা পরে ভাটার টান সুরু 
হল। নৌকো আর এগোয় না। অগত্যা 'নার্দস্ট স্থান থেকে অনেক দূরে 
“ম্াইট ভান্ডার” নামে একটি জায়গায় এসে নৌকো িড়ল। 

এখানে সমুদ্রের ধারে বাল নেই। এক হাঁটু জল আর কাদা । সেই 
জল-কাদার মধ্যে চার মাইল পথ হেটে শুকৃনো জায়গায় এসে পেশছলাম। 
এখান থেকে আরো এক মাইল গেলে বৃদ্ধের এক আত্মীয়ের বাড়ী মলবে। 
এই' আত্মীয়াটির নাম মনে নেই, পদবী "শীল" জাতে নাঁপত। ইনি আমাদের 
দেখে কলকন্ঠে অভ্যর্থনা করলেন; কয়েকাঁদন থেকে যেতে অনুরোধ জানালেন। 
ধকল্তু “নাই, নাই, নাই যে সময়”। আমাদের আর এক মিনিট সময়ও নষ্ট 
কল্পতে ইচ্ছে করছে না। ওখান থেকে স্টীমার ঘাট বারো মাইল। এখন বেলা 
দক্পটা_ একটার সময় স্টীমার ছাড়বে । 'তিন ঘণ্টায় স্টীমার ঘাটে পেশছতে 
হলে ঘণ্টায় চার মাইল হাঁটতে হবে। তাই না হয় হটিব, কিন্তু আর এখানে 
কোথাও অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করছে না। 

বৃদ্ধ এখান থেকেই ফিরে যাবেন। নিজনে দেখা করলাম তাঁর সঙ্গে । 
প্রণাম করলাম তাঁকে । বুকে জাঁড়য়ে ধরে আশীর্বাদ করলেন তান আমাদের । 
ভান্লাক্রান্ত হৃদয়ে, আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বিদায় গ্রহণ করলাম। চোখের জল বাধা 
মানছে না, শেষ কথাটি তান বললেন-_ 

“মা-বাবার বুকে ফিরে যাও।» 

সন্তানস্নেহে বৃদ্ধের হৃদয় বিগাঁলত হয়োছিল; আমাদের মা-বাবার দঃখ 
গতান নিজের অল্তর "দিয়ে অনুভব করোছিলেন। তাই বার বার বলেছেন-_ 
“এই বিপদস্জ্কুল পথ ছেড়ে মায়ের বুকের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ফিরে যাও 
তোমরা ।, 

স্টীমার যাঁদ সেই' দিনই ধরতে হয় তবে ঘণ্টায় অন্তত চার মাইল করে 
হাঁটতে হবে। কদন বিশ্রাম করে বল পেয়োছ। জোরে পা চালালাম 'িন- 
জনে। কিন্তু শুধু চললেই তো হবে না, কোন্‌ পথে চলব ? বার বার পথের 
ধনশানা 'জজ্ঞাসা করবার জন্য থামতে হচ্ছে। যখন স্টীমার ঘাটে পেশছোছি 
তখন ঠিক একটা । শেষ পথটুকু দৌড়চ্ছিলাম। “কিন্তু স্টীমার পরয্ত আর 
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পেশছন গেল না। আমাদের চোখের, সামনে দিয়ে স্টীমারাট ধোঁয়া ছাড়তে 
ছাড়তে বারশালের পথে রওনা হয়ে গেল। 

একেই বলে দূভাগ্য। বৃদ্ধের আত্মীয়ের বাড়ীতে আরামে একদিন 
কাটিয়ে আগামীকাল 'নাশ্চন্তে স্টীমার ধরতে পারতাম। গোৌঁয়ারতীম করে 
চলে এলাম, এখন এই অপাঁরাঁচত জায়গায় ক করে রাত কাটাব! এখানে 
থানা আছে, পাালশ আছে, আদালত- এমন কি সাবজেলও আছে। আর 
আছে হাসপাতাল, স্কুল। কলেজ সম্ভবত ছিল না। জায়গাটা শহরের মতই, 
নাম “বাণ মোস্তারের বাজার ।” এটা সন্দ্বীপের সবচেয়ে বড় শহর। 

একটা হোটেলে গিয়ে খাবার ব্যবস্থা করলাম। এখানে একটা মজার 
ব্যাপার হ'ল। যেমনি আমরা তিনজন মেঝেতে পাতা পড়তে বসতে যাচ্ছ 
তখনই কানে এল বুটের আওয়াজ । সঙ্গে সঙ্গে দৃম্টি আকৃম্ট হল উঠোনের 
ওপর। দু'জন লাল পাগড়ী সেপাই। এ আবার ক বিভ্রাট! বুকটা ধড়াস্‌ 
করে উঠল। সঙ্জে সঙ্গে তিনজনের হাতই অন্যের অগোচরে গুস্তস্থানে- 
শ্পিদ্তলের হাতলের ওপর গিয়ে নিবদ্ধ হল। পর মুহূর্তে আবার আমাদের 
হাত যথাস্থানে ফিরে এল যখন বুঝলাম আমাদের আশঙ্কার কোন কারণ নেই । 
পুলিশ সঙ্গে করে দু'জন থানা-হাজতের কয়েদণীকে খাওয়াবার জন্য এনেছে। 
দুই বেচারা হাজতাঁ- হাতে হাতকড়া ও কোমরে দাঁড়। হাতকড়া খুলে দিল, 
কোমরে দাঁড় বাঁধা রইল। সেই অবস্থায় আরো দুটো িশড়তে তারা আমাদের 
পাশে খেতে বসলো। দু'জন লাল পাগড়ী পেছনে দাঁড়ানো। অপূর্ব একাঁট 
দৃশ্য ! খাওয়া তো হ'ল এখন রাত্রে থাকার ব্যবস্থা । স্কুল বন্ধ ছিল। স্কুল- 
বাড়ীর রক্ষকের অনুমতি নিয়ে একটা ঘরে থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। একটা রাড 
কোনমতে কেটে গেল। 

পরাদন বেলা একটায় সন্দীপ ত্যাগ করলাম। বঙ্গোপসাগরের উপকূল 
ধরে স্টীমার চলল বারশালের দিকে । রান্রে চলে না স্টীমার। পরাঁদন 'বাকেল- 
বেলা বাঁরশাল পেশছলাম। বারশাল বাংলা দেশের একমাত্র জেলা শহর এবং 
বন্দর যেখানে রেলপথ নেই'। গঙ্গার শাখানদগ্ুুলি এঁদকটায় জালের মত 
ছড়িয়ে পড়েছে, তাই রেলপথ বসাবার সীবধে নেই। জলপথে যেতে হবে 
খখলনা। 

রাত নয়টায় স্টীমার ছাড়ল। পরান প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে খুলনায় 
পেশছলাম। সেই রাত্রেই কলকাতার টিকেট কেটে ট্রেনে চড়লাম। আমাদের 
নিয়ে ট্রেনাট যখন শিয়ালদহ স্টেশনে প্রবেশ করল, তখনো শহরের ঘুম ভাঙে 
নি। রাস্তায় আলো জবলছে, স্টেশনেও ইলেকাত্রক আলো। পুলিশ আছে 
স্টেশনে, তবে খুলনা মেল বা বাঁরশাল মেল দেখবার জন্য তাদের আগ্রহ নেই। 
আমাদের গ্রেপ্তার করবার জন্য যারা অপেক্ষা করছে তারা চিটাগং মেলের 
প্রত্যেকটি যান্রীকে খুপটয়ে লক্ষ্য করছে। নিশ্চিন্তে শিয়ালদহ স্টেশনের 
এলাকা ছাড়িয়ে শহরের জনারণ্যে মিশে গেলাম । 

প্রথমে মাণিকতলা। বলদেও পাড়ায় বি. টি. ইনস্টাটিউশনের হোস্টেলে 
আগে আমি আর গণেশ থাকতাম। আম আর খোকা নিচে দাঁড়য়ে রইলাম। 
উপেনকে এখানে কেউ চেনে না বলে তাকেই পাঠালাম গণেশকে চুপি চুপি 
ডেকে আনতে । গণেশ সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল। আমাদের দেখে সে মহা খুশি । 
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এবার সকলে গেলাম ওয়ার্ড ইনাস্টটিউশন স্ট্রটে যশোদা পালের বাড়ীতে । 
কলকাতা পোর্টে কাজ করত যশোদা। ওখানে সম্পূর্ণ একটি ঘর নিয়ে একা 
খধাকত সে। 

যশোদার ঘরে বসে সব খবর শুনলাম। খবরের কাগজ পড়বার সুযোগ 
মেলে নি এতদিন। কাগজে বোরয়েছে মাস্টারদা আর অম্বিকাদা বন্দী হয়েছেন 
পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে, আশা করা যায় বাকী চারজনও শীঘ্রই ধরা পড়বে...... 
ইত্যাঁদ। রেলের ডাকাতির পর জুল,ুদার দোকানে পালিশ এসেছিল তাঁকে 
গ্রেপ্তার করতে; জুলুদা পাঁলয়ে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে আছেন। 
গণেশকে আই. বি. আফসে নিয়ে গিয়ে নানারকম প্রশ্ন করা হয়েছে । গণেশ 
টেকনিক্যাল ইনাস্টাটিউশনের মেধাবাঁ ছান্র। অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকেরা তার 
চরিত্র সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তাই' এখনো তাকে গ্রেপ্তার করা হয় 'নি। 

আমাদের কাছে ওরা যখন শুনল মাস্টারদা, আম্বকাদা আর রাজেন 
পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়েছে, তখন ওরা তো একেবারে হতভম্ব! এও 'ি 
সম্ভব? পটাসিয়াম সায়ানাইড মুখে দিলে তো তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঃ তারপর 
আবার কেউ বলতে পারে যে আম খেয়োছ" বা কয়েক পা চলতে পারে? 

হাওড়াতে একটা আশ্রয়ে গোপীনাথ, জূলহদা আর 'বাঁপনদা থাকতেন। 
সেখানে গেলাম যশোদার সঙ্জো। গুরা মন দিয়ে আমাদের সমস্ত 'ববরণ 
শুনলেন_ সেই রাখাল, উপকারী বৃদ্ধ, সাপ, হারণ, ইত্যাঁদ সব 'কিছন়। 
আর শুনলেন মাস্টারদাদের পটাসিয়াম সায়ানাইড খাবার কথা। জুলহদা 
বললেন__ 

“দেখ, এসব অলৌকিক কাণ্ড, আমাদের পার্থিব শাল্ততে এসব হতে 
পারে না। নিশ্চয়ই কোন দৈব-শান্ত আমাদের পেছনে কাজ করছে। 
জ্যোতিষদার ইচ্ছাশান্তির প্রভাবেই এগ্ীলি সম্ভব। তিনি নিজে জেলে 
থাকলেও তাঁর আত্মা সর্বদা আমাদের সঙ্গে রয়েছে । তাছাড়া আমার আরও 
শবশবাস শ্রীঅরাঁবন্দের গভীর সাধনার ফল আমাদের ওপর কাজ করছে । নাহলে 
এই সব দৈব অনগ্রহ আমরা পেতাম না।.....আমি নিশ্চয় করে বলতে পাঁর 
রাজেনও 'নরাপদে আছে, সে শীঘ্রই আমাদের কাছে আসবে । ...... আম 
শ্রীঅরাবন্দের কাছে যেতে চাই। অনন্তও চলুক আমার সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে 
দেখা করে সমস্ত কথা বাঁল। আমার বিশ্বাস তিনি বাংলার বিপ্লবী 
আন্দোলন পাঁরচালনার ভার গ্রহণ করবেন ।” 

আমরা সকলেই এই প্রস্তাব সমর্থন করলাম। এইভাবে পালশ 
বেষ্টনী ও তাদের গুলীর মুখ থেকে উদ্ধার পেয়ে সত্যিই আমাদের উচিত 
শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করা। এই খাঁষ বিপ্লবী নেতার প্রাত আমার তখন 
শ্রদ্ধাভান্তর সমা ছিল না। ভাবলাম, এই সুযোগে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা 
করে আস। 

আমাদের এই সভা বসোছিল 'বাপনদার অগোচরে । পরদিন শুনলাম 
রাজেন কলকাতায় এসে পেপছেছে। সে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। কি করে 
সে বেচে রইল? কি করে সে পাঁলয়ে এল? সবই রহস্য! শ্রীঅরাবিন্দের 
দৈব-শান্ত ছাড়া এ হতে পারে না। 

রাজেনের সঞ্গে দেখা হলে সব কথা শুনলাম। ও বেশ খানিকক্ষণ 
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ধরে ওখানে অজ্ঞান হয়ে পড়োছল। এক পশলা বৃন্টি এল। ভোর হয়ে 
আসছে- চোখ মেলে খানিকক্ষণ ভাববার চেষ্টা করল এখানে এই নিজ'ন 
পাহাড়ে ঝোপের মধ্যে কেন সে শুয়ে আছে £ বখন সব মনে পড়ল, তখন ধারে 
ধীরে নেমে এল পাহাড় থেকে। পাহাড়াট ঘেরাও করে পাহাড়ের তলায় প্রায় 
একশ গজ দূরে পুলিশ পোস্ট ছিল। কিন্তু কেউ তাকে কোন প্রশ্ন করল 
না। একা খাকী সার্ট পরে ওকে পাহাড়ের দক থেকে আসতে দেখে হয়ত 
প্ীলশদল ভেবেছিল তাদেরই কোন একজন প্রাতঃকৃত্য সারবার জন্য ওঁদকে 
গিয়েছে। 

পুলিশের খাতায় রাজেনের নাম লেখা নেই। আই. বব. পুঁলশরা ওকে 
চেনে না। সূতরাং 'নীশ্চন্তে কলকাতার টাকিট কেটে চট্রগ্রাম স্টেশনে দ্রেনে 
উঠে বসেছে। কলকাতায় এসেও কোন 1বপদে পড়তে হয় ?নন তাকে। 


আর কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে ? এ সবই শ্রীঅরাবন্দের যোগ- 
সাধনার ফল। সুতরাং তাঁর কাছে যেতে আর দোর করা উঁচত নয়। গেলেই 
[তান চিনতে পারবেন আমাদের, বুঝতে পারবেন আমাদের উদ্দেশ্য। তাঁর 
আশীর্বাদ ও 'নর্দেশ নিয়ে নতুন উৎসাহে আবার কাজে ঝাঁপয়ে পড়ব। 


পরাদন জুলুদার সঙ্গে পাণ্ডচেরী রওনা হ'লাম। ভারতবর্ষের 
উপকূলে ফরাসী আঁধকৃত এলাকা পাশ্ডচেরী। বৃটিশ সীমানা পার হতেই 
ফরাসী পাুলশ প্রহরীর প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হতে হ'ল। টাগায় করে 
'আমৃনিবাসন' নামে একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে 
রওনা হলাম শ্রীঅরাবল্দ-আশ্রম উদ্দেশে বেলা তখন আটটা । 

ওখানকার সাধারণ লোকেরা হিন্দী বোঝে না। দু" একজন তাদের 
দিিজেদের ভাষা ছাড়া ছু কিছ ইংরেজী জানে। তাদেরই সাহায্যে আশ্রমের 
ঠিকানা খুজে খুজে যেতে লাগলাম। একটা রাস্তা 'দিয়ে চলতে চলতে 
একজন ভদ্রলোক হঠাৎ আমাদের দৃম্ট আকর্ষণ করলেন। একটা বাড়াঁর 
কম্পাউন্ডের মধ্যে তান অলস পায়ে পায়চারী করাছলেন। বয়স প্রায় চাল্লিশ 
হবে, হাতে অর্ধদগ্ধ বর্মী চুরুট। বাড়ীঁটির কম্পাউণ্ড উঠ্চু পাঁচিল 'দিয়ে 
ঘেরা, কাঠের গেটের ফাঁক 'দয়ে হঠাৎ তাঁকে দেখতে পেলাম আমরা । তাঁর 
বাঙালীর মত বেশভূৃষা দেখে আমাদের মনে আর কোন সন্দেহই রইল না। 
এই নিশ্চয় শ্্রীঅরাবন্দের আশ্রম_এত পারিজ্কার, সুন্দর, শান্ত পাঁরবেশ, 
আশ্রম ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। তবে আধ্াীনক আশ্রম । 

দারোয়ানের অনুমতি নিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ভদ্রলোক আমাদের দেখে 
এগিয়ে এলেন, 

_-“আপনারা ক কোকোনদ কংগ্রেস থেকে আসছেন 2” (১৯২৩ সালে 
ডিসেম্বর মাসে কোকোনদ জাতাঁয় কংগ্রেসের আধবেশন 'কিছাাদন হল শৈষ 
হয়েছে)। 

_ “আজ্ঞে না।” 

_“তাহলে আপনারা সোজা কলকাতা থেকে আসছেন ” 

_“আজ্ে হ্যাঁ।» 

“আপনারা বিপ্লবী ?” 
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... _আজ্ে হ্যাঁ।” স্পস্ট স্বীকার করতে একট,ও 'দ্বধা হল না। তাঁর 
কাছে স্বাকারোন্ততে আশঙ্কার তো কোন কারণ নেই !” 
কেন এসেছেন ? ক চান?” 

_“আমরা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করতে চাই।” 

না, না, সে তো হবে না। তান কারও সঙ্গে দেখা করেন না। 
তিনি এখন সাধনার শেষ মার্গে আছেন। যারা দীক্ষা নিতে চায় শুধু তাদের 
সঙ্গেই তান দেখা করেন।” একট ভেবে নিয়ে পরে আবার বললেন- “আচ্ছা 
আসুন। বারানদার কাছে নিয়ে যাই আপনাদের |” 

তাঁর পেছন পেছন গেলাম। কাছেই আর একটা বাংলো । এরও চারপাশে 
অনেকটা ফাঁকা জায়গা, সুন্দর বাগান উপ্ডু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, কাঠের গেট। 

ভেতরে ঢুকে বড় একটা বারান্দায় গিয়ে বসলাম। বারান্দাটার চারাঁদক 
খোলা, তবে মাথায় ছাদ আছে। পাঁচ 'মানিটের মধ্যেই 'বারীনদা' (বারীন 
ঘোষ) এলেন। আমাদের দেখেই তিনি বলে উঠলেন-__ 

“ও আচ্ছা, তোমাকে (জুল,দা) তো চিনি। কাঁ ব্যাপার, কী হয়েছে? 
আর তুমি (আমি)? কি চাও তোমরা 2 এ জায়গা তোমাদের জন্য নয়। 
এই তুম (আম), তোমার চোখ দেখে মনে হয় তুমি একজন কম যোগা । 
তোমাকে 'জাগ্রত কর্ম যোগের' মধ্যে থাকতে হবে। যারা দশক্ষা নেয় না তাদের 
সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ দেখা করতে চান না। ভগবান অরবিন্দ তাঁর সাধনার শেষ 
মার্গে আছেন। দাদা_ভগবান অরবিন্দ, চান না সাধনার মধ্যে কেউ এসে বি 


এক নিঃ*বাসে কথাগুলি বলে গেলেন তিনি। আমরা চু'পা করে রইলাম। 
তাঁর কথা শেষ হতে জুলদা অনুরোধ করলেন__ 

“আপনার সঙ্গে একটু গোপনীয় কথা বলতে চাই আমরা ।” 

তিনি আমাদের এই সুযোগ 'দতে রাজী হলেন। তাঁর প্রাইভেট চেম্বারে 
শিয়ে বসলাম তিনজনে । জুলদা এবার ধাীরে-সুস্থে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা 
করলেন। পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আমাদের সঙ্গীরা বেচে রইলেন, 
শ্রীকৃষ্ণ রাখাল-বেশে এসে আমাদের পথ দৌখয়ে দলেন, বৃদ্ধ-ভদ্রলোকের রূপ 
ধরে স্বয়ং ভগবানের দূত আমাদের উদ্ধার করলেন-_ ইত্যাদি, ইত্যাদি । 
জুলহ্দা তাঁর বি*বাসভরা মন নিয়ে বললেন--“এ সবই সম্ভব হয়েছে একমান্ 
শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-সাধনার ফলে এবং জ্যোতিষদার ইচ্ছাশান্তর জোরে ।” 

সব শুনে বারীনদা বললেন__ “ভগবানের খেলা তোমরা এ কী দেখছ ? 
ভগবানের নিত্য নূতন খেলা আমরা যা দেখাঁছ তা” তোমরা ভাবতেও পারবে 
না । তাঁর ইচ্ছায় কী না হয় !......।৮ 

তারপর আবার বলতে লাগলেন- “ঠক আছে। আম দাদার সঙ্গে 
কথা বলে দৌঁখ। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ আজ আমার সঙ্গে দেখা করবেন না। 
রাঁটন অনুসারে আমরা পর পর দেখা কাঁর। পাঁচাদন পরে শ্রীঅরাবন্দের 
সঙ্গে দেখা করার পালা আসবে আমার। এর মধ্যে যাঁদ আম দেখা করি 
তাহলে অন্যরা অসন্তুষ্ট হবেন। কাজেই আরও পাঁচাদন অপেক্ষা কর। 
ছশদনের দিন তোমরা এসো। আম তাঁর কাছে তোমাদের কথা সব বলব। 
তোমরা তাঁর বাণী পাবে ।” 


নাগাড়খানা পাহাড়ের যুদ্ধ ৯১৬ 


এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আশ্রমের এই নিয়ম। নযাটন 
অনুযায়ীই সকলকে চলতে। হয়। বারানদা যাঁদ কোন সুযোগ গ্রহণ করেন তবে 
অন্য ভন্তরা অঙন্তোষ প্রকাশ করবেন। এখানেও প্রাতদ্বন্দিবতা, রেষারোষ ! 

আশ্রম থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জন রাইফেলধারা পালিশ তাদের 
অনুসরণ করতে আমাদের আদেশ 'দিল। পুলিশ হেড কোয়ার্টারে যেতে হবে। 
সেখানে প্রায় এক ঘন্টা নানারকম প্রশ্ন করা হ'ল। তারপর ফিরে এলাম 
হোটেলে। ছুই ভাল লাগছে না তখন। আরও ছশদন এখানে থাকতে 
হবে? এই পাঁরবেশে? মন খারাপ হয়ে গেল। | 

দুপুরে খাবার পর ঘরে শুয়ে একটা ঘদম দয়ে নেব ভাবলাম। ঘুম 
এল না। দু'জনেই বোরয়ে এলাম হোটেল থেকে । কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যাবহীন 
শাণ্ডচেরী শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ালাম। তারপর গেলাম 
সমুদ্র ধারে। তখন বেলা প্রায় দুটো। বালির ওপর একটা গাছের তলা 
বসলাম দু'জনে । নানা কথা বলে সময় কাটাতে লাগলাম, আসন্ন সমস্যা, 
পাঁরকল্পনা, ভাবষ্যং কাজের প্রোগ্রাম, ইত্যাদি বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা হ'ল । 
তারপর এক সময় কথা ফ্যারয়ে গেল। সমদ্রের দিকে তাঁকয়ে বসে রইলাম 
দু'জনে । মন তখন অসীম সাগরের সীমানা ছাঁড়য়ে আরও দূরে কোথায় 
হাঁরয়ে গেছে, সমুদ্রের অতলে ডুবে ম্যস্তার সন্ধানে ফিরছে-কত আশা করে 
এসেছি এখানে পথ খখুজে পাব বলে, কি নিয়ে ঘরে ফিরব কে জানে? 

ধীরে ধীরে সূর্য অস্ত গেল। সমুদ্রের ধারে বাঁধানো রাস্তা "দয়ে 
হাঁটতে লাগলাম দু'জনে । এই রাস্তা থেকে সম:দ্রের দিকে এাঁগয়ে গিয়েছে 
জোঁট- পাঁরজ্কার ঝকঝকে পথ ইলেকাঁত্রক আলোয় ঝলমল করছে। সারা 
পাণ্ডিচেরীর শোভা এই সমূদ্রধারের জোট। সন্ধোবেলায় শহর থেকে শত 
শত লোক আসে এখানে সমূদ্রের হাওয়া খেতে । আমরাও তাদেরই একজন 
হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম । কিন্তু মনে আমাদের শান্তি নেই, মুখে কথা 
নেই কারও। ঘূরতে ঘুরতে একটা খালি বে€ দেখে তাতে বসলাম। 

হঠাৎ দোঁখ আশ্রমের সেই ভঙ্দুলোক, 'যাঁন আমাদের বারীনদার কাছে 
ধনিয়ে গিয়োছলেন। আমাদের দেখেই তান তাড়াতাঁড় এীগয়ে এলেন। এক- 
ধারে ডেকে 'নয়ে চুপি চুপ বললেন__ 

“বারীনদা আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাদের একটা খবর দিতে । ভালই 
হ'ল, এখানে দেখা হয়ে গেল। আম দুপুরবেলা আপনাদের হোটেলে 
গিয়োছলাম। আপনারা বোধ হয় ভেতরে ঘুমোচ্ছিলেন। এ হোটেল 
আমনিবাসন ফরাসী সি, আই, ভি. পুঁলশের আন্ডা। দেখি, দু'জন 
লোক আপনাদের ওপর নজর রাখছে। তাই তখন আর দেখা করলাম না। 
আবার যেতাম হোটেলে, তা' এখানেই দেখা হয়ে গেল। বারীনদা আপনাদের 
বলেছেন আজ রাত সাড়ে আটটায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ।” 

খবরটা শুনে মনের অবসাদ কেটে গেল॥ ছণদন পরে দেখা করবার 
কথা, তার বদলে আজ রাতেই ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? নিশ্চয়ই গুরুতর 
কোন কারণ আছে। মনে মনে নানারকম চিন্তা করতে করতে ঠিক সাড়ে আটটায় 
বারীনদার সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন__ 
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নতামরা যে এসেছ তা" দাদা জানতে পেরেছেন। তান তোমাদের বাণশ 
দিয়েছেন_ আম লিখে এনোছ। তোমাদের কাছে পড়ে ?দাঁচ্ছ সবটা । কিন্তু 
তিনি বলেছেন যত তাড়াতাঁড় পার পাশ্ডিচেরণ ত্যাগ করে চলে যাও-_-আজ্ 
রাত্রে যাঁদ যেতে পার কাল সকালের জন্য আর অপেক্ষা কোরো না।” 


তারপর তানি ইংরেজীতে লেখা আমাদের জন্য শ্রীঅরাবন্দের বাণণ 
পড়ে শোনালেন। আম মুখস্থ করে নিলাম। প্রায় আড়াইশ শব্দ সম্বালত 
বাণীটি আমার বহুদিন পর্যন্ত মনে ছিল। এখন সবটা মনে নেই; সামান্য 
দু একটা লাইন যা" মনে আছে িখাছ_ 


“বর্তমানে বিস্লবী সংগঠন বা যে কোন সংগঠনের মধ্যেই এককভাবে 
অথবা সমবেতভাবে যে সব কাজ হচ্ছে তা* সবই “অবিদ্যা শান্তর (অহংকার) 
প্রভাবে সংঘাঁটত হচ্ছে। যাঁদ সংগঠনের ব্যান্তরা নিষ্কলুষ ও সম্পূর্ণ অহংকার 
মন্ত না হন, তবে তোমরা লক্ষ্যে পেশছবে না। 'আঁবদ্যা শান্তর 
অন্ধ প্রভাব শুধু যে বিজ্পবাঁ সংগঠনের ভিতরেই সংক্লামিত হয়েছে তা" নয়, 
ধর্মীয় সংগঠন এবং তার ব্যান্তদের ওপরেও এই প্রভাব ছাড়িয়ে পড়ছে । নিজেকে 
না জানলে কোন নিঃস্বার্থ কাজ করা সম্ভব নয়।......ধর্মের ক্ষেত্রে ভান করা 
সবচেয়ে বড় অপরাধ। ধর্মের ভান করার চেয়ে তোমরা বরং কর্ম যোগী হও, 
সেও ভাল ।......নিচ্কিয় হয়ে থাকা অপেক্ষা কর্ম করা সর্বদাই শ্রেয়ঃ। নিঃস্বার্থ 
ভান্তর চেয়ে নিঃস্বার্থ কর্ম কোন অংশে কম নয়।..... নিঃস্বার্থ কর্ম আবদ়া 
শীন্তকেও অতিক্রম করতে, পারে......» ইত্যাঁদ। 


মাঝে মাঝে কোন কোন জায়গা ভুলে গোঁছ। কিন্তু মোট সারমর্ম এই। 
রিল আভল ররর 

'্লীঅরাবিল্দ বিশেষভাবে আমাকে বলে দিয়েছেন তোমাদের এই কথাটা 
জানাতে যে তান তাঁর দৈব-শান্ত প্রয়োগ করে তোমাদের 'বস্লবী কাজে 
সাহায্য করেন 'ন। যদি তোমাদের এই কাজের পেছনে কোন শান্তি কাজ করে 
থাকে তবে তা” তোমরা জ্যোতিষের কাছ থেকে পেয়েছ ।” 

শ্রীঅরাঁবন্দ এবং বারীন ঘোষের সঙ্গে আমাদের এই আলাপ-আলোচনার 
অধ্যায় সম্বন্ধে পরে চিন্তা করে আম তার কারণ বিশ্লেষণ করোছ। “কল্তু 
সেই সময় দৈব-শান্তর প্রাত বিশবাস এবং শ্রীঅরাঁবন্দের প্রাত ভান্ত এত প্রবল ছিল 
ষে, তখন সমালোচকের দ্াঁন্ট দিয়ে কিছুই দেখতে চাই নি। যাই হোক, সে স্ব 
অন্য কথা, আমার এই কাহিনীর সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। তখন শ্রী- 
অরবিন্দের বাণী নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না। কাজেই পাঁণ্ডচেরণী 
পর্বের এখানেই হাতি । 
আমরা যেন সোজা কলকাতায় না গিয়ে দাঁক্ষণ ভারতের মান্দরগুঁল দর্শন করে 
তারপর যাই। এ আদেশ শিরোধার্য করে আমরা পাঁচাদন ঘুরে বেড়ালাম। 
রামেশ্বর, ন্াচনাপল্লী, মাদুরার অপূর্ব কারঃকার্যময় মান্দির দেখলাম-- 
ধনৃচ্কোঁিতে গিয়ে তিন সমদ্রের পবিত্র জলে স্নান করলাম। 

মাদ্রাজ স্টেশন থেকে পুরী পর্যন্তি টিকিট করে কলকাতা-মাদ্রাজ মেলের 
থার্ড ক্লাস গ্াঁড়তে উঠোছ দু'জনে । রাত তখন নপ্টা। একটা বাষ্কের ওপর 
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উঠে শোবার আয়োজন করাছ, পাশের বাঙ্কে জুলদদা। হঠাৎ তানি. একটা 
খবরের কাগজ 'আমার দিকে এগয়ে দলেন। খবরের কাগজটার প্রথম পৃজ্ঠায় 
হেড লাইনে বড় বড় ছাপা কয়েকটি অক্ষর দেখে আমার মাথা ঘুরে গে, 
শরীরে যেন একটা শীতল স্রোতে বয়ে গেল॥ খবরটা এই-_ 

“দৈবক্রমে স্যার চাললস টেগার্টের জীবনরক্ষা। চৌরঙ্গীর উপর মিঃ 
আরন্নেস্ট ডে নৃশংসভাবে শীনহত। গোপীনাথ সাহা নামে একজন যুবক 
ঘটনাস্থলে ধৃত...।” 

সব খবরটা পড়লাম খুপটয়ে_“সকাল আটটার সময় গোপীনাথ চাল" 
টেগার্ট বাঁলয়া ভুল কাঁরয়া আরন্নেস্ট ডে-কে হত্যা কাঁরয়াছে। সে মিঃ ডের 
বুকের ওপর বাঁসয়া পর পার আটাঁট গুল খরচ করে যা'তে ঘটনাস্থলেই তাহার, 
মৃত্যু হয়। তারপর মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া সে পালাইবার চেন্টা করে। 
একট ট্যাক্স ড্রাইভারকে আদেশ দেয় তাহাকে লইয়া যাইতে । ড্রাইভারাঁট 
অস্বীকার করায় তাহাকে গুলী করিয়া আহত করে। তারপর আর একাঁট 
ট্যাক্সি কাঁরয়া সে পালাইবার চেস্টা করে। কিন্তু সেই ড্রাইভারাঁটও অস্বীকার 
করায় আহত হয়। ইাতমধ্যে চারপাশে লোকের ভিড় হইয়া যায়। দুইজন 
সাজেন্টও ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়ে। এক হাতে পিস্তল অন্য হাতে রিভল- 
ভার_এই অবস্থায় গোপীনাথ বন্দী হয়। সে জেল-হাজতে আছে। শীঘ্রই 
পবচার সুরু হইবে এবং পাঁলশ আশা করে যে সহসা এই নিষ্ঠুর জঘন্য 
হত্যাকান্ডের পিছনে যে ষড়যন্ত্র রাহয়াছে তাহা উল্ঘাঁটত হইবে ।” 

খবরটা পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। গোপাীনাথ ধরা পড়েছে! বিচারে 
তার ফাঁসর হুকুম হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রকাতির কি নির্মম 
পারহাস ! চার্লস টেগার্টকে হত্যা করবার জন্য গোপীনাথ জীবন উৎসর্গ 
করোছিল। যাতে কোনোমতেই ভুল না হয় সে জন্য দিনের পর 'দন লক্ষ্য 
করেছে টেগাটকে। আমরা যখন প্রশন করতাম ওকে, পক রে গুপী, ঠিক 
চিনতে পারাব তো*_তখন ও চটে যেত, এতই নিশ্চিত ছিল সে এই 
সম্বন্ধে। সেই গোপীনাথ আজ জীবন দান করতে চলেছে, কিন্তু একজল 
অবাঁঞ্চতকে হত্যা করে! টেগার্টকে নিঃসন্দেহে হত্যা করবার জন্য সে 
পালাবার পথ পর্যন্ত রাখে নি, সর্ব সমক্ষে বুকের ওপর বসে পর পর গুল 
চাঁলয়েছে। ভেবোছল জীবন যায় যাক্‌ তবু টেগার্টকে সরাতে হবে বাংলার 
বুক থেকে! কে জানত, সৌঁদন গোপীনাথের দৃম্টিবিভ্রম ঘটাবার জন্য 
টেগার্টের অনুর্প চেহারা 'বাশষ্ট 'ডে" ঠিক সকালবেলাই চৌরঙ্গীর পথ 
দয়ে হাটবে ? মানুষ ভাবে এক, ঘটে অন্যরকম। মনের ওপর আসে দারুণ 
প্রতীক্রিয়া, ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর নির্ভরতা জল্মে। 

মাদ্রাজ মেলের একটি থার্ড ক্লাস কামরায় বসে যে নিদারুণ দুঃসংবাদ 
পেলাম তারপর আর পুরণ যেতে ইচ্ছে করাছল না। মনে হল তখাঁন কলকাতায় 
চলে যাই, শুনি গিয়ে সব ঘটনা । কেন গোপীী এ ভুল করল ? জুলহদার' 'কিল্তু 
প্রোগ্রাম পারবর্তনের ইচ্ছে নেই। অগত্যা পরাদন ভোর বেলায় পুরীতে 
ণগয়েই হাজির হলাম। 

বহ পাশ্ডার সম্মিলিত আরুমণের মধ্যে থেকে ব্যুহ ভেদ করে যে 
পাণ্ডাটি আমাদের কুক্ষিগত করে বোঁরয়ে এল তার নামাটি আমার আজও 
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মনে আছে। জনুলুদাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সে বলোছল-_“আপনাদেখ 
কচ্ছ থেকে কোন টাকা পয়সা চাই না আঁম। আমার কোন চা নেই। শুধু 
দয়া করে আমার নামাঁট স্মরণ করলেই খুশি হব-_-আমার নাম চল্তামণি।” 

কালো লম্বা দাঁড় আর ভারিক্কি চেহারার চিন্তামাঁণকে দেখে একটা 
ভাঁততকর চিন্তাই মনে আসে। তবে লোকটি আর সব দিকে অন্যান্য পাণ্ডা- 
দের মতই, অর্থাৎ তাদের চাইতে বেশি ভীতিপ্রদ নয়। সে আমাদের নিয়ে 
গেল চন্দনপুকুরে। এখানে একবার স্নান করলে নাক সর্বরোগমূত্ত হয় লোকে। 
তাঁকয়ে দেখলাম বহু সংক্রামক ব্যাধিদুন্ট লোক, এমন কি কুম্ঠরোগীরাও সৰ 
ভিড়, করে স্নান করছে জলে। জান না তারা আরোগ্য লাভ করেছে কি না, 
কিল্ভু তাদের পাশাপাশি গা ঘেষে স্নান করতে আমার প্রবৃত্তি হ'ল না। 
জুলুদা কিন্তু ?দাঁব্য স্নান সেরে নিলেন । 

তারপর গেলাম জগন্নাথ দর্শন করতে । ঠাকুরের মান্দরে যাবার আগ্নে 
আর একটা বিরাট বাড়তে গেলাম আমরা । সেখানে পাণ্ডারা যজমানদের 
কল্যাণে নানারকম যজ্জ-পূজা ইত্যাঁদ করছে । লোকের ভিড়ে চলাচল করা দুজ্কর। 
বড় বড় খাতায় তীর্থযাত্রীদের নাম ঠিকানা আর দক্ষিণার পাঁরমাণ লেখা হচ্ছে। 
এপ্রা সব ঠাকুরের ভোগ দিতে এসেছেন নিজেদের এবং বংশধরদের কল্যাখ 
কামনায় । আর একটা নিয়ম আছে এখানে । এই বাড়ীটার চারপাশে কয়েক- 
বার, বোধ হয় সাতবার, ঘ7রে আসছে সবাই আর প্রাতবার পাণ্ডার হাজে 
বা বাক্সে পয়সা দচ্ছে। এটাও কোন ধমশিয় অনুষ্ঠান হবে। আম ভোগগ 
দিলাম না, বাড়ীর চারপাশেও ঘুরলাম না। ধর্মের নামে এই সব বাহ্য 
আতম্বর আমার কোনো দিনই ভাল লাগত না। 

এরপর পান্ডা আমাদের নিয়ে গেল “মহাপ্রভু দর্শন করাতে । একটা 
বড় দরজা দিয়ে জনম্লোত ঢুকছে, প্ছেনে ঠেলা খেয়ে খেয়ে সেই প্রোত 
আবার বোঁরয়ে যাচ্ছে অন্য দরজা দিয়ে । এর ফাঁকে যে যা পার দেখে নাও। 
এর মধ্যে আরও আছে-যাঁদ সুফল পেতে চাও তবে পাশ্ডাঠাকুরকে কিছু 
দক্ষিণা দতে হবে! দাঁক্ষণার 'বাঁনময়ে তান বাঁশের আগায় একটা ঝাঁট 
বেধে মাথায় আঘাত করবেন, তবেই দর্শনের “সুফল” পাওয়া যাবে, নচেৎ 
নয়। একজন পান্ডা আমার মাথায় বাঁড় ?দয়ে "সুফল" দেবার চেষ্টায় ছিল, 
আমি নিষেধ করলাম। 

তারপর গেলাম যেখানে ভোগ রান্না হয় সেখানে। সে এক বিরাট 
ব্যাপার। হাঁড়র পর হাঁড় চাঁড়য়ে থাক করা। একটা ঘরে এরকম অজঙ্্ 
থাক সাজান। এই ঘরে তাপ দেওয়া হচ্ছে সাধারণ জবালানী কাঠ 'দয়ে__এক 
সাথেই সব হাঁড়র ভোগ 'সিম্ধ হচ্ছে । রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রাক্রিয়া। আমাদের 
পান্ডা এক হাঁড় সিদ্ধ করা ভোগ নিয়ে এল আমাদের জন্য, চালে-ডালে 
িচুঁড়। এই হচ্ছে জগন্নাথের ভোগ। এখানে, শ্রীক্ষেত্রে উচ্চ-নীচ ভেদ নেই 
-সবাই সমান। র্রাহ্মণ-শূদ্র এক সাথে, এমন 'কি এক পান্র থেকে ভোগ খেতে 
পারে, কোন বাধা নেই। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য জাঁতিভেদ-প্রথা দূর করবার জন্যই 
এই নিয়ম বেধে দিয়েছিলেন। কিন্তু ধর্মশালায় গিয়ে খেতে বসে ব্রাহ্মণ 
চিন্তামাণ খন আমার পাতা থেকে খানিকটা ভোগ তুলে নিয়ে খেল আর তার 
দনজের উচ্ছিষ্ট খানিকটা ভোগ আমার পাতে তুলে দিল, তখন তার এই 
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উদারতা দেখেও পাতে হাত দিতে আর আমার প্রবৃত্ত হ'ল না। অর্ধভুস্ক 
অবস্থাতেই উঠে পড়লাম। িন্তামাঁণ বুঝল আমাকে নোয়ানো শন্ত হবে। 


প্রায় চাল্পশ বছর আগে, দেশে তখন কমিউনিজমের হাওয়া আসে নি, 
কমিীনস্ট দেশের বৌশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। কাজেই 
কোন বাস্তববাদী নীতি আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে 'ন। 
ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল অটুট, আর সামনে ছিল আদর্শবাদ। মা কালশকে ভান্ত 
করতাম অন্ধের মত। শ্রীমদ্ভাগবদ গণতাকে একমান্র দর্শন বলে জানতাম। 
সেই ঘুগেও এই সব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, বিশেষতঃ ধর্মের নামে মিথ্যা 
ভড়ংকে মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা করতাম। আমার অনমনীয়তা দেখে নিরাশ 
হয়ে চিন্তামাণ জুল:দাকে পেয়ে বসল। 


মধ্যাহ্ন আহারের পর চন্তামণির মুখে প্রী-মাহাত্ম্য শুনতে লাগলাম । 
জুলুদা এতই আভভূত হয়ে পড়লেন যে এক সময়ে পাণ্ডাঠাকুরকে জানালেন 
তার কাছে দীক্ষা নিয়ে এখানেই পড়ে থাকতে চান 'তান। আম তো অবাক! 
জৃলুদার আবার এ কি রূপ! তারপর মনে হ'ল কলকাতায় এখন যাওয়া 
নিরাপদ নয় ভেবেই জুলুুদা হয়ত এখানে একটা আশ্রয় খু'জছেন। কিন্তু 
আমার সঙ্গে তো এ বিষয়ে কোন আলোচনা করেন নি আগে! যাই হোক, 
আম জুলুদার কথায় রাজী হলাম না। 

বেলা প্রায় দুটো নাগাদ চিন্তামাণ আমাদের রেহাই দিল। সে চলে 
যেতেই আম জুলুদাকে বললাম যে করেই হোক্‌ আজ রান্রেই কলকাতা 
রওনা হতে হবে। এখানে বসে দোঁর করা চলবে না। জুলুদা এত তাড়া- 
তাঁড় যেতে রাজী নন। সবে তো আজই, এই সকালবেলা' এসোছ এখানে, 
এর মধ্যেই চলে যাব? কিন্তু আম শেষবারের মত বললাম-_ 

“আপনার যতাঁদন ইচ্ছে আপাঁন থাকুন। আম আজ রান্রের গাঁড়তেই 
কলকাতা রওনা হব-_ আমায় ভাড়ার টাকা "দিয়ে 'দিন।” 

আমার কথার দঢ়তায় জুলুদা বুঝলেন, আমাকে 'নরস্ত করা যানে 
না। 'তাঁন বললেন-_- 

“ঠক আছে, তুমি যাও। তোমার আর কিসের দাঁয়ত্ব ? যড়ষল্তেনন 

কেন যে জূলুদা এ কথা বললেন, তার কারণ অনন্সন্ধান করবার মত 
বৃদ্ধি বা বয়স আমার ছল না। স্টেশনে আমার সঙ্গে এলেন জুলুদা। 
আম টিকিট কেটে গাঁড়তে উঠলাম। তান আমার কামরার কাছে এসে 
দাঁড়ালেন। তারপর কি ভেবে ফিরে গিয়ে নিজের জন্য আবার একটা টিকিট 
কিনে আমার কাছে এসে বললেন__ 

“তোমার সঙ্গে আমায় যেতেই হবে। তুমি আমার সঙ্গে এসেছ, 
তোমার নিরাপত্তার ভার আমার ওপর। নিরাপদে আশ্রয়ে না পেশছন 
পর্যন্ত আম তোমায় একা ছাড়তে পাঁর না।...হয়ত হাওড়া স্টেশনেই 
আমাকে প্রেপ্তার করা হবে। কলকাতার পুলিশ আমাকে চেনে, তোমাকে 
চেনে না? 

জুলুদার কথায় বিশেষ গুরুত্ব দিলাম না আঁম। তবে এই সঙ্কট 
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সময়ে, যখন গোপীনাথ জেলে রয়েছে, তার ফাঁস হবে,_তখন জুলুদা আমার 
সঙ্গে কলকাতায় যাওয়ায় খুব খুশি হলাম। 

ভোর বেলায় হাওড়ায় পেশছে নিরাপদ আশ্রয়ে' গেলাম। এটি 
আমাদের নতুন আশ্রয়। এখানে জুলুদা, খোকা, গোপী আর আম 
থাকতাম। 'বাঁপনদা আমাদের সঙ্গে থাকতেন না, কারণ তান থাকলে 
জায়গাটার কথা বৌশ জানাজানি হয়ে যাবে। এঁটি আসলে হারদার একটি 
আশ্রয়। তিনি তখন আমাদের সঙ্গো সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ রাখতেন । আম 
আর জুলনদা চলে যাওয়ায় খোকা আর গোপী শুধু থাকত এখানে । হরিদা 
ওদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। 

খোকার কাছে সব ঘটনা বিস্তারিত জানতে পারলাম । সোঁদনটি 'ছহিল 
১২ই জানুয়ারী ১৯২৪। গোপা ভোরবেলা উঠেই' বৌরয়ে গেল। যাবার 
সম্য় খোকাকে বলে গেল-_ 

«দেখ, আমি এখন বেরীচ্ছ। সারা দিন-রাত যতক্ষণ পযন্ত পারি চার্লস 
চেগার্টকে ছায়ার মত অনুসরণ করব। যে করে হোক ওর গাঁতাবাঁধ বুঝে 
খিক করতে হবে কখন কোন্‌ জায়গা থেকে ওকে গুলী করব।” 

গোপপী খোকাকে বলে নি যে, সে দিনই সে টেগার্টকে গুলী করবার 
চেষ্টা করবে। খোকা কিছুই জানত না, পরাঁদন সকালে হারদার কাছে 
ঘটনাটা শুনতে পায়। হারদাও আগে কোন খবর পান 'নি, সকালের কাগজ 
দেখে ছুটে এসেছেন খোকার কাছে। 

১৪ই জানুয়ারী গোপীনাথকে চীফ প্রোসডেল্সি ম্যাঁজস্ট্রেটের 
আদ্দালতে হাঁজর করা হ'ল। আদালতে এসে সে প্রথম জানতে পারল 
চার্লস টেগার্ট নিহত হয় নি। টেগার্ট বলে ভুল করে যাকে সে হত্যা করেছে 
সে ঠিক টেগার্টের মত দেখতে একজন ইউরোপীয়ান, নাম আর্নেস্ট ডে। 

যে টেগার্টকে হত্যা করার জন্য গোপীনাথ হাঁসমুখে ফাঁসির দাঁড় বরণ 
করতে এগিয়ে এসেছে, সেই টেগার্ট এখনো জীবিত? খবরটা শুনে গোপণশ- 
নাথের সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে গেল। সে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, এমন সময় 
আদালত কক্ষে প্রবেশ করল বাংলার বিপ্লবীদের চিরশন্রু চার্লস টেগার্ট। 
মুহূর্তে জলে উঠল ক্ষীয়মাণ বাহাীশখা- গোপীনাথ বলে উঠল-__ 

“এই কুখ্যাত পুলিশ কাঁমশনার চার্লস টেগার্টকে ভাল করে চিনতাম 
আঁমি। আমার দূরভাগ্য, উত্তেজনাবশে আমি একজন নির্দোষীকে হত্যা 
করেছি। কী আশ্চর্য মল দুজনের চেহারায়! আমি কী করলাম, দুঃখে 
আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় দুঃখ আমার দেশের এই: প্রবল 
শত্ুকে আমি আমার জীবনে হত্যা করতে পারলাম না। তবে এই আশা নিয়ে 
আম মৃত্যু বরণ করব যে আমার এই সামান্য অসমাপ্ত কাজাঁট অন্য কোন 
দেশ-ভন্ত বীর নিজের দায়িত্ব বলে গ্রহণ করে সমাধা করবে ।” 

সেসন কোর্টে মামলা স্থানান্তারত হ'ল। সেসন জজ মিঃ 
পিয়ারনের আদালতে ১৯২৪ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী গোপানাথের মৃত্যু- 
দশ্ড ঘোঁষত হ'ল। মার্চের প্রথম দিনে বাংলার আকাশ বাতাস ঘিরে নেমে 
এল ঘন কুজ্ঝাঁটকা, বাংলার 'বিস্লবীদের নীরব হাহাকার প্রতিটি দেশভন্ত 
বাঙালীর বুকে শেল হয়ে বি'ধল- প্রাতাহংসায় উন্মত্ত বৃটিশ সামাজ্য- 
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বাদ বীর গোপশনাথকে ফাঁসিমণ্ডে তুলে নিজেদের ক্ষমতার গর্বে অট্ুহাঁস 
ছাসল। 

গোপীনাথের বিদ্রুপ ভরা হাঁস তাদের ফাঁসির দাঁড়র 'বিভীষিকাকে 
ম্লান করে দিল_ শহীদের' মৃত্যু বরণ করল গোপাীনাথ। 

ফাঁসিমণ্ে ওঠবার আগে গোপীনাথ রেখে গেল বাংলার যুৰকদের 
ফাছে তার শেষ বাণী-_ 

“আমার প্রাত বন্দু রন্তু ভারতের প্রাতাঁট ঘরে আমার মত একনিষ্ঠ 
বপ্লবশ গড়ে তুলুক।” 

গোপণীনাথের আত্মদানে বাংলার তথা ভারতের সুস্ত দেশপ্রেম নতুন 
প্রাণ পেয়ে জেগে উঠ্ল। সিরাজগঞ্জে প্রাদোৌশক কংগ্রেস সম্মেলনে দেশবন্ধু 
চত্তরঞ্ন গোপীনাথের দেশপ্রেমকে প্রশংাঁসত করে একটি প্রস্তাব আনেন। 
কংগ্রেস, দেশের অন্যান্য প্রগাঁতবাদ দল এবং সমগ্রভাবে বাঙাল জাত গোপখ- 
নাথের 'নঃস্বার্থ আত্মত্যাগের আদর্শ থেকে প্রেরণা লাভ করে যখন বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের 'বিরুদ্ধে সর্বশান্ত সংহত করে মাথা তুলে দাঁড়াল_তখন 
বৃটিশ কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গণলেন। বাংলার আই. বং 'বভাগের মুদ্রুত 
পশোপন রিপোর্ট 40801662056 02. 006 4১11191006 06 0:017995 110 
82701010010, 9210891--” এ নিচের কথাগুলি লেখা হ'ল-_ 

“4. 1924. গোপা সাহা প্রস্তাব পাস। কংগ্রেসের মধ্যে সন্তাসবাদী 
প্রভাব বৃদ্ধি। 

4১৯২৪ সালে স্বরাজ্য পাঁ্টর সল্নাসবাদী সভ্যরা কর্পোরেশনের 
ঈফ্‌ এক্সিকিউটিভ আঁফসারর্‌ূপে সভাষচন্দ্র বসুর মনোনয়ন সমর্থন করে 
এবং লক্ষ্য করবার বিষয় যে তাঁহার এই পদে নিয়োগের পর কর্পোরেশনের 
বছু চাকুরি সল্ত্রাসবাদীদের দেওয়া হইতেছে। 

ধীসরাজগঞ্জ কংগ্রেস কনফারেন্সে শ্রী সি. আর. দাশ তাঁহার সন্নাস- 
বাদী সমর্থকদের সাহায্যে তাঁহার হিন্দু-মুসলমান প্যান্ট প্রস্তাব এবং 
তাহাদের এই সমর্থনের বিনিময়ে তান মিঃ ডের আততায়শ গোপশী- 
নাথ সাহার প্রশংসা সম্বলিত ঘৃণ্য প্রস্তাব পাস করাইয়াছেন; যাহার অর্থ 
বাংলার যুবকদের সেই আততায়ীর উদাহরণ অনুসরণ কাঁরতে উত্তেজিত 
করা। এই বৎসর সন্তাসবাদীরা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র চালাইতে থাকে এবং 
বপদের সম্ভাবনা এত বোঁশ দেখা যায় যে, গভর্ণমেন্ট ১৯২৪-এর আর্ড- 

জুলুদা কলকাতায় আসার এক সপ্তাহ পরে উত্তরপ্রদেশে চলে বান, 
াঁদও উত্তরপ্রদেশে তখন তাঁর কোন কাজের প্রোগ্রাম ছিল না। হরিদার সঙ্গে 
কামরা যোগাযোগ রেখে চলতে লাগলাম । গোপাীনাথের ফাঁসর দিন ঘাঁনয়ে 
এলস। কোর্টে গোপীনাথ যে সব স্টেটমেন্ট এবং বাণী দিয়েছে সে সব গোপনে 
প্রত করে হরিদা প্রচারপন্ন আকারে প্রকাশ করেছিলেন। গোপীনাথের 
ফাঁসর 'দিন সেগুলি স্কুলে কলেজে ছাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। আম আর খোকা 
তখন কলকাতায়। হারদার সাথে পরামর্শ করে আমরা সোঁদন খেলার মাঠে 
গেলাম ডেপুটি পাঁলশ কমিশনার মিঃ কীভ্‌কে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে 

কলকাতা ময়দানের পাঁলশ গ্রাউন্ডে প্রতাহ মিঃ কীড্‌ আসেন হকি 
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খেলায় অংশ গ্রহণ করতে । সম্ধ্যাবেলা তাঁর “100 নম্বরের” গাঁড়টিতে করে 
বাড়ী ফিরে যান।॥ গোপানাথের অমূল্য প্রাণের বাঁনময়ে মিঃ কখডের প্রাণ 
নিতে হবে, এই ছিল আমাদের সঙ্কজ্প। দুটো সাইকেলে করে ?রভলভার 
নিয়ে আমরা দু'জন ময়দানে গেলাম। “100 নম্বরের” গাঁড়ীটর ওপর নজর 
রাখতে লাগলাম দু'জনে । হরিদা বারবার করে বলে দয়োছলেন-_ তাড়ী- 
তাঁড়তে যেন িছন না কার; মিঃ কীঁড্‌ সম্বন্ধে নিঃসংশয় না হলে যেন গুল" 
'না চালাই, ভুল লোককে হত্যা করে যেন ধরা না পাঁড়। 

খেলা শেষ হয়ে গেল। দলে দলে লোক ফিরে যাচ্ছে। “কিন্তু 190 নং 
গ্বাড়ির কাছে কেউ আসছে না। শেষে দোখ ড্রাইভার এসে গাঁড়টি নিয়ে চলে 
গেল। মিঃ কীড্‌ হয়ত আজ মাঠে আসেন নি, অথবা অন্য কারো গাঁড়তে 
লে গিয়েছেন। 

ভগ্নহদয়ে ফিরে গেলাম দু'জনে গোপীনাথের ফাঁসি হয়ে গেল। 
জুলুদাও নেই এখানে । দিনগুলি যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হতে লাগল। 
জুলুদারই বা এত দের হচ্ছে কেন? আমরা একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম । 

শেষ পযন্তি জুলুদা এলেন। কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের জন্য। এসে 
বললেন, “উত্তর ভারতে ঘুরে বেড়াতে হবে কিছুদিন, খোকাও সঙ্গে চলুক ।৮ 
খোকা রাজী হ'ল। দুজনে চলে গেলেন, আমি রইলাম একা । 

“বাঁধাঘাট শালাকিয়া” থেকে প্রায় চার মাইল দূরে বন কোম্পানীর 
ইটখোলার কাছে একটা একতলা বাড়াঁ ভাড়া করা হয়েছিল। বাড়ীঁট ভাঙা- 
চোরা, বহাদনের পাঁরত্যন্ত। বিরাট কম্পাউণ্ডের ভেতরে সামনের দিকে মান্র 
চারখানা ঘর। তার মধ্যেই খান দুয়েক একটু বাসোপযোগী করে নিয়ে আম 
রইলাম। একেবারে একা থাকতাম, নিজে বান্না করে খেতাম। আমার সঙ্গী 
ছিল একটি 'িভলভার এবং দেয়ালের গায়ে বড় দেখে একাঁট কালীমূর্তি। 
সামার প্রার্থনা শেষ হলে লাল পর্দা 'দয়ে ঢেকে রাখতাম। 

রোজ ভোরে উঠে গীতা পড়তাম, আর মা-কালীর কাছে প্রার্থনা 
জানাতাম। এভাবে একেবারে একা থাকা এবং একা একা মায়ের পুজো করা 
আমার কাছে নতুন। কিন্তু বেশ ভাল. লাগত তখন। আমি তো 
কোনো পরমার্থের জন্য প্রার্থনা জানাতাম না, আমি বলতাম, “মা, আমায় শান্ত 
দাও, সাহস দাও, যেন প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে বিপদসাগরে ঝাঁপিয়ে পাড়তে 
পারি। ক্ষুদিরাম-কানাইলাল-গোপাীনাথকে যারা ফাঁসির দাঁড়তে ঝাালয়েছে 
সেই দেশের শত্রু ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করবার ক্ষমতা দাও 1!» 

সারাদন কাজও কম করতে হোত না। অন্যদের অনুপাস্থাততে আম 
'একা কাজ করবার মত ছোট একটি কারখানা বাঁনয়ে ফেললাম_ যেমন নাক 
ইছাপুর গান এণ্ড শেল ফ্যান্টরীর একাঁট আঁত ক্ষুদ্র সংস্করণ। আমার 
কারখানায় ছিল 'ভ্রীলং যল্ত্, লোহা কাটার করাত...ইত্যাঁদ। বোমার স্ট্রাইকার 
বানাবার পরাক্ষা-নিরীক্ষা চলত এখানে । হরিদা আমার কাজে সাহায্য 
করতেন। তাঁর কাছ থেকে ঢালাই লোহার ছাঁচ এনে, সাইকেলের ঘণ্টার স্প্রিং 
এবং সরু লোহার শক কিনে স্ট্রাইকার বানাবার চেষ্টা করাছিলাম। অনেক- 
বার পরাক্ষা করবার পর বোমার খোলের ওপরে কাগজের পার্কাশন ক্যাপ এটে 
রাখবার উপযোগী এক ধরনের ক্লিপ তরি কার। এমন ধরনের স্ট্রাইকার 
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আঁবিচ্কার করা হ'ল ক্যাপে যার আঘাতে স্ফলঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং 
তার সাহায্যে বোমা ফাটানো যায়। 

ইতিমধ্যে আমরা কয়েকজন-__আমি, গণেশ, প্রেমানন্দ আর যশোদা পাল 
একসাথে মলে আমাদের 'বপ্লবা প্রোগ্রাম রচনায় মন দিলাম। আমাদের 
এই কয়জনের গোপন বৈঠকের কথা জুলদ্দা, হরিদা এবং 'বাঁপনদা জানতেন 
না। তখন বিপ্লবীদের মধ্যে এরকম গোপনীয়তা চলত, হয়ত প্রয়োজনও, ছিল। 
কিন্তু পরে আমি চিন্তা করে দেখোছ এ সবের কারণ ি। আমরা সবাই 
একই দলের জুলহদা, বাপিনদা, সন্তোষদা,_আমাদের সকলের উদ্দেশ্য এক, 
মোটামুটি প্রোগ্রামও এক। তব কেন এ"রা নিজের নিজের দলটুকু নিয়ে 
স্বাতন্ত্্য বজায় রেখে চলতে চান 2 আবার, আমি আর গণেশ যে এদের 
বস্তু তোর করবার চেষ্টা করাছ-এরই বা কারণ 'কি ? 

আমার মনে হয় এর একটিমান্র কারণ আপন প্রতুত্ব বজায় রাখা । 
না। আমরা আবার চাইতাম কাজের দিক থেকে নেতাদের ছাঁড়য়ে 
ষাব। এইভাবে প্রত্যেকের মধ্যেই নেতৃত্ব করবার স্পৃহা থাকায় বাংলার 
ীবপ্লবীরা একাঁট বৃহৎ দল হয়ে যুশ্মভাবে কোন কাজ করতে পারেন 'ন। 
আমরা যে হারদার অগোচরে নানারকম পরাক্ষা চালিয়ে উন্নততর বোমা এবং 
বিস্ফোরক তৈরি করতে চেস্টা' করেছিলাম এর পেছনেও সেই একই মনস্তত্ব। 
এ বিষয়ে দলের মধ্যে আঁমই 'ছলাম অগ্রণী । 

এবার প্রেমানন্দের কথা একটু বলে ািই। বহুদিন পর্যন্ত তার সঙ্গে 
আমাদের যোগাযোগ নম্ট হয়ে গিয়োছল ॥ সে আমাদের সজীব সাহচর্য না 
পাওয়ায় সাময়িকভাবে বিপ্লবীজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে 
সে কলকাতায় আসে ॥ খবর পেয়ে আম তার সঙ্গে দেখা করে তাকে দলের কাজে 
টেনে আনি । আমাদের ছোট দলাট আবার তাকে উৎসাহ দেয়, অনুপ্রেরণা দেয়। 
গণেশ বোমার জন্য ঢালাই লোহার খোল বানাবার চেম্টা করছিল। তার চেষ্টাও 
সার্থক হ'ল। এবার চাই বারুদ। প্রেমানন্দকে চট্টগ্রামে পাঠানো হ'ল। 
আমার দাদা নন্দলাল 'সং-এর সহায়তায় সে এক মণ বারুদ যোগাড় করল। 
সেই বারুদ কলকাতায় এল রেলওয়ে পার্শেলে এবং প্রেমানন্দ সেই বারুদ এনে 
দিল আমাদের। 

আম মাঝে মাঝে প্রেমানন্দকে আমার গোপন বাসস্থানে নিয়ে আসতাম। 
বাড়ীটি এত গাঁল-ঘ'াঁজর মধ্যে যে সে নিজে পথ চিনে আসতে পারত না। 
সাধারণতঃ রাত্রে বাঁধাঘাটে দু'জনের দেখা হোত ॥ প্রয়োজন হলে সেখান থেকে 
ওকে আমি আমার গোপন আশ্রয়ে নিয়ে আসতাম । এখানে বসে মন খুলে 
কথাবার্তা বলে ভাঁবষ্যং কাজের প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা চল্‌ত। গণেশ 
আর যশোদার সঙ্গেও নিয়মিত দেখা হোত আমার। আমরা চারজনেই যেন 
একটা গ্রুপ তোর করে আমাদের নিজস্ব প্রোগ্রাম অন্যায়ী কাজ চালাতে 
লাগলাম । 


১৮৪ আঁশ্নগর্ভ চট্রগ্রাম : প্রথম খন্ড 


বন্দীত্ব-বিচার-বিনা বিচারে ডোঁটনিউ 


£ [19 112 90 0680) 07 06806 90 ৪%/86) ৪8 0 
106 00110178960 ৪ 809 0096 01 0081705 9170 818. 
ড65 ?--8020197 16 11020121015 23091--1 চ00% 
1801 %/1086 00702:98 00261527085 69009) 000 25 


101. 019, জে৬ছ,। 115/118707% 085 তোডছ, এছ 
10040 ৮০ 


স্প্সহি৮৮ মুভাতেপ্রা 


বুন্‌ কোম্পানীর ইট খোলার কাছে আমার গোপন বাসা। বোমার 
স্মাইকার তৈরি করা, প্রেমানন্দ, গণেশ ও যশোদার সঙ্গে সংযোগ রেখে 
ভাঁবষ্যতের প্রস্তৃতি অব্যাহত রাখার চেস্টা-এইভাবে বেশ 'কিছাঁদন সময় 
গেল। একদিন সকাল আটটার সময় রওনা হয়েছি বাড়ী থেকে। বড়বাজারে 
বেতে হবে হরিদার সঙ্গে: দেখা করতে। ভেবোছি "শালাকয়া বাঁধাঘাট” থেকে 
ফেরণ দ্টাঁমারে নদী পার হয়ে বড়বাজার যাব। সোঁদন মুসলমানের বেশ 
আমার, লুঙর ওপর একটা খাকীঁ সার্ট তার ওপর একটা খাকী কোট; পায়ে 
জুতো, তবে মাথায় কোন টুপ ছিল না। সাধারণ চলাফেরা করা কালে সব 
সময় বিভলভার সঙ্গে থাকত না, সোঁদনও ছিল না। 

স্টীমার ছাড়তে আর দেরি নেই। টিকিট ঘর থেকে বেরুতেই স্টীমারের 
বাঁশী বেজে উঠল। তবু দৌড়লাম যাঁদ ধরতে পার স্টীমারটা। দৌড়তেই 
মনে হ'ল পেছনে কে যেন তেড়ে আসছে-খট- খট করে জাৃতোর শব্দ। 
হয্ত্ত আমারই মত কেউ স্টীমার ধরতে চেস্টা করছে! তব মনে খট্‌কা! লাগায় 
'ুরে তাকালাম। তখন আর সন্দেহ রইল না, আই, বি, সাব-ইল্সপেন্র 
প্রকল্প রায় আসছে আমার পেছন পেছন। 

এখন কি কার? সর ব্লীজ ধরে দৌড়াচ্ছ সামনের 'দিকে। ঘাট থেকে 
জলের ভেতর নোঙর করা ফ্ল্যাট পর্যন্ত এই রাজ চলে গেছে,_যাতায়াতের 
একমান্র পথ। পেছনে যাবার উপায় নেই-_সাব-ইন্সপেক্টর তেড়ে আসছে। 
সামনে ক্ষ্যাটে পেপছে যাঁদ কোনরকমে স্টীমারটা ধরতে পারি, তাই' মরিয়া হয়ে 
দৌড়লাম। কিন্তু আম ফ্ল্যাটে পেশছতে না পেশছিতেই স্টীমারটা সরে যেতে 
লাগল। লাফিয়ে যে স্টীমারে উঠব তারও উপায় নেই। তখন ফ্ল্যাটের উত্তর 
সীমার গিয়ে একটা নৌকোকে কাছে আসতে বললাম॥। নৌকোটা এগিয়ে 
শসতেই লাফ 'দয়ে উঠলাম তাতে । দু'জন মাঝ ছিল। বললাম, “তাড়া- 
ভাঁড় ওপারে চল, অনেক টাকা পুরস্কার দেব।” 

আমাকে ধরতে না পেরে প্রফুল্ল রায় অন্য উপায় অবলম্বন 

করেছে। কর্তব্যরত পোর্ট পুলিশকে অবস্থাটা জানিয়ে তার সাহায্য 'নিয়েছে। 
নৌকোটা ছাড়বার পরেই আমি তাকিয়ে দেখি প্রফললপ রায়ের সঙ্গে পাাঁলশ 
গ্রহরণ ফ্ল্যাটে দাঁড়য়ে_নৌকোটাকে থামতে আদেশ করছে। পোর্ট পাঁলশের 
আদেশ অমান্য করবার সাহস কোন মাঁঝরই নেই। মাঝিরা আর ওপারে 
যেতে রাজী নয়। বাঁধাঘাটের পালিশ ফাঁড়তে ইতিমধ্যে খবর দিয়েছে প্রফললল 
রায়_ কয়েকজন জল-পুঁলশ এসে দাঁড়য়েছে তার পাশে। পালাবার আর 
কোনো উপায় নেই। মাঝিরা নৌকোটি ক্ষ্যাটে ভেড়াবার উপরুম করছে। 
নিরুপায় হয়ে আমি অন্য একাট নৌকোয় লাফিয়ে পড়ে মাঁঝকে অনেক 
পুরস্কার দেবার প্রাতশ্রুতি দিয়ে অনুরোধ করলাম আমাকে নিয়ে যেতে। 
কিন্তু পোর্ট প্ীলশের নাকের ওপর 'দয়ে আমাকে নিয়ে যাবার সাহস কারোর 
নেই। তৃতীয় নৌকোর মাঁঝও অস্বীকার করল। পর পর নৌকোগ্াল 
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খেয়া পার করবার জন্য দাঁড়য়ে আছে ঘাটে। আম সেগ্দীলর ওপর দিযে 
দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মাঁঝদের অনুনয়-বিনয় করতে লাগলাম। কিন্তু 
পোর্ট প্নালশ তাদের সতর্ক করে 'দিয়েছে_কেউ আমাকে নিয়ে যাবে না। 

আমাকে এই পথে পালাবার চেষ্টা করতে দেখে প্রফুল্ল রায়ও 
কনেস্টবলদের নিয়ে নৌকোর ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাঁফয়ে আসছে । শেষ 
পর্যন্ত তারা আমায় ধরে ফেলল। তখন আমি পালাবার জন্য অন্য পথ 
ধরলাম। প্রফুল্ল রায়কে নৌকোর ছই-এর মধ্যে ডেকে নিয়ে গোপনে বলন্লাম-_ 


“দেখুন, দয়া করে আমাকে গ্রেপ্তার করবেন না। কী লাভ হবে ভাতে ? 
ছেড়ে দিন। প্রাতজ্ঞা করছি আপনাকে এক হাজার টাকা দেব।” 


_-“এটা আমার কর্তব্য! আমি নির্পায়।” 

“কার জন্য কর্তব্য 2 বৃটিশ-প্রভুর জন্য 2 এই কতব্য আপাঁন করছে 
চলেছেন দেশের বিরুদ্ধে । দয়া করে আমায় ছেড়ে দিন, যান্ত শুনুন। আচ্ছা, 
দু" হাঞ্জার,ট্রকলা নিন তীও-গয়? তবে তিন হাজার। আমাকে ছেতে 'দিলে 
তন হাজার পাবেন।”» 

আমাকে ধরতে পারলে কল্তু প্রফুল্ল রায়ের 'পদোম্নাত হবে। উপরল্ডু 
চারাদকে পালশ-এ অবস্থায় তো আর ঘুষ নিয়ে আসামী ছাড়া যায় না! 
উচ্চাভিলাষী 'তরুণ সাব-ইল্সপেক্টর আমার কোন যাক্তিই শুনলো না, 'কাঠিন 
কর্তব্যের নামে বার বার নিজের অক্ষমতা জানালো ॥ তখন শেষ উপায় স্বরূপ 
ছই-থেকে এক লাফে বোরয়ে এসে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলাম । নদীতে 
ঝাঁপিয়ে পড়লে বিপদের সম্ভাবনা, তবুও এ ছাড়া আর কোনো পাথ নেই। 
পিন্তু ছই-এর দন” পাশেই প্রহরী ছিল। আমার উদ্দেশ্য বুঝে প্রফাল্ল চশৎকার 
করে উঠল--“পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো।” সঙ্গে সঙ্গে একজন কনেস্টবল পথ আটকে 
দাঁড়াল। এক ঘুষিতে তাকে কাত করে ফেলে লাফ দিতে যাব- দুজন 
কনেস্টবল দৃ'পাশ থেকে আমাকে জাপ্টে ধরে ফেলল । অগত্যা হার মানতে 
হ'ল। এই কনেস্টবলরা প্রত্যেকেই রীতিমত বলবান, বিরাট চেহারার । আমার 
ঘুষ খেয়ে ষে নৌকোর ভেতর গড়াচ্ছল, সে এবার উঠে এল এবং আর একজন 
সঙ্গী নিয়ে আমাকে প্রাণপণে মারতে সুরু করল। আমার দু'হাত আটকা, 
তবু যথাসাধ্য প্রাতরোধ করতে লাগলাম। প্রফনুল্ন চেশচয়ে উঠল-_ 

“মারো মত মারো মৎ। ইসকো লে চল।” 

প্রায় জন ছয়েক পলিশ কনস্টেবল এসে আমাকে একরকম পাঁজাকোলা 
করে নিয়ে চলল সেখান থেকে একশ গজ দূরে, বাঁধাঘাট ফশাঁড়তে। 


ফাঁড়র আঁফস ঘরে একাঁট চেয়ার, একাঁট লম্বা বেণ্ আর কয়েকটা টুল 
ছিল। আমি এসে সোজা গিয়ে চেয়ারে বসলাম। দুজন কনেস্টবল 
আমার দু'হাত ধরে চেয়ার ছাড়তে আদেশ দিল। প্রফল্লে তাড়াতাড়ি এগিয়ে 
এসে তাদের বাধা "দল: বলল আমার গায়ে যেন কেউ হাত না দেয়। সে নিজে 
কয়েকটা জায়গায় ফোন করল। কয়েকজন সশস্ত্র কনেস্টবল এল থানা থেকে 
প্রফলল্পলর সঙ্গে থাকবে তারা আমাকে 'নয়ে যাবার সময়। ইাঁতমধ্যে পালিশ 
ফাঁড়র আঁফিসারও এসে হাঁজির। তার চেয়ারে আমি বসে আঁছ। অন্য কোথাও 
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েকে আর একটা চেয়ার তাকে এনে 'দিল। অধফিসারাট চেয়ারে বসে ভাল করে 
আমার আপাদমস্তক দেখে নিম্নে প্রশ্ন করল-_ 

_-“আপনার নাম কি 2” 

_-“বলব না।* 

_-“আপান চট্রগ্রাম থেকে এসেছেন 2 

--“ডিত্তর দেব না।” 

_-«আপাঁন অনন্ত সং 2” 

_“বাল নি ষে আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দেব না?» 

অফিসার চুপ করলেন। প্রফল্লর দিকে তাকালেন তিনি। প্রুফ 
আমাকে শুনিয়ে আমার নাম, বাবার নাম, ঠিকানা সব বলল তাঁকে । তারপর 
সশস্ব প্রহরীদের অধীনে সে আমাকে 'নয়ে চলল। 

মাইল তিনেক দূরে একাঁট থানা॥ এটাই বোধ হয় এ এলাকার প্রধান 
পুলিশ স্টেশন। অনেক কনেস্টবল, সাব-ইল্সপেষ্টর, আযাসিস্ট্যান্ট সাব- 
ইন্সপেক্টর ছিল এখানে । দেয়াল ঘেষে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম 'আমি। 
স্বরে আরো অনেক চেয়ার ছিল। কয়েক 'মানট পরে থানা-আঁফসার এলেন। 
বেশ ভারা বাঁলন্ঠ লোক । প্রফুল্ল তাঁর কানে কানে কি বলল। অন্য দিকের 
দেয়াল ঘেষে আর একটি চেয়ারে বসোৌঁছলেন আঁফসারটি সেখান হতে চেশচয়ে 


“আসুন-_ এদিকে আস্মন। আমি ডাকছি-_উঠে আসুন।” 

আমিও সমানভাবেই উত্তর দিলাম-_“প্রয়োজন থাকে আপাঁন আমার কাছে 
আসতে পারেন।” 

আফসার চটে গিয়ে গর্জন করে উঠলেন, “আপনার নাম ক 2” 

--“বলব না।” 

অফিসারটি এবার তেড়ে এলেন আমার দিকে, ধমকে বললেন-__ 

“এখানে আমার প্রশ্নের উত্তর 'ঈদতেই হবে আপনাকে ।» 

আমিও সমান উশ্চু গলায় জবাব 'দিলাম-_“কোনোমতেই দেব না।” 

আফসার নিরাশ হয়ে চুপ করে গেলেন। প্রফল্লু তোতাপাখীর মত 
এক নিঃ*বাসে আমার নাম-ঠিকানা ইত্যাদি সব বলে গেল। থানায় আবার 
সে সব লেখা হ'ল। তারপর সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় চললাম কলকাতার এস, 
বি, আফিসে। 

গাঁড় থেকে নেমে এস, বি, আঁফিসের বারান্দায় সবে পা 'দিয়োছি এমন 
সমগ্র মিঃ কীড্‌ ঘর থেকে লাফ 'দিয়ে বাইরে এলেন- রাগে তরি দু চোখ জবলছে, 
মাঁটতে পা ঠুকে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করলেন। চীৎকার করে বললেন-_ 

“কী নাম তোমার? নাম বলছ না কেন? বলতেই হবে নাম।» 

তাঁর এই আস্ফালনে বিন্দুমাত্র বিচালত না হয়ে মাথা উচ্চ করে আমি 
জবাব দিলাম_ 

“আমিও বলছি কিছুতেই আম তোমাকে আমার নাম বলব না।” 

ক্ুদ্ধ পশুর মত আমার চারাঁদকে লাফাতে লাফাতে কীড্‌ বলতে 
লাগলেন__ 

“কেন? ..কেন 2 ..কেন? ..কেন তুমি তোমার নাম বলবে না 2” 
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, আমিও ছাড়বার পান্ত নই। খাঁচায় আবদ্ধ সিংহের মত গন করে, 
বললাম,__ 

“যাও, তোমার সাব-ইন্সপেক্ঈরকে জিজ্ঞাসা কর গে, সে তার ঝাঁল ভার্ত 
মিথ্যা বলে তোমাকে সন্তুষ্ট করবে। তোমার মেজাজকে আম গ্রাহ্য কার না। 


_-“আচ্ছা, আচ্ছা, আমি দেখাছ।...তুমি কথা শুনবে না? ...যে জায়গান্র 
এসেছ সেখানে তোমাকে কথার জবাব দিতেই হবে...» 

নিরুপায় হয়ে রাগে গর্গর্‌ করতে করতে চলে গেলেন ডেপ্দাট 
কাঁমশনার মিঃ কীঁড্‌। এ ছাড়া আর আত্মসম্মান রক্ষার কোন পথ নেই। 
আমি পড়ে রইলাম একদল উচ্চপদস্থ আই, বি এবং এস, বি আফসারের 
মধ্যে। কয়েকজনকে আম চিনতাম_ব্জাবহারী বর্মণ, ভূপেন চ্যাটাজ 
বনাবহারী, প্রমুখ । এরা হঠাৎ আমার প্রাত অত্যন্ত সদয় ভাব দেখাতে 
লাগলেন। ভদ্র, বিনীতভাবে আমাকে ঘরের ভেতর ডাকলেন, ঢোকা মানত 
একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলেন। আম বসলাম। তাঁরা সব চারপাশে দাঁড়রে 
আমাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। তারপর চলল নানারকম কথাবার্তা, মাঝে 
মাঝে প্রঙ্গনবান। 

ভূপেনবাব্ প্রফল্লর কাছ থেকে একটা ফোন পেলাম আমরা। 
আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।» 

আমি এমন ভাব দোঁখয়ে চুপ করে রইলাম যেন ওদের কথা শুনবার 
কোন আগ্রহই নেই। 

ব্রজবিহারীবাব্_-“আপ্পান তো চেনেন প্রফল্পকে। আপনাদের জেলা 
শহর থেকেই আসছে ও।» 

চুপ করেই রইলাম আমি। এবার কথা বললেন বনাবহারশ-_ 


“দেখুন £যাঁদ কিছু মনে না করেন, আঁম বলব আপনার এরকম 
ব্যবহার করাটা ঠিক যুন্তিসঙ্গত হচ্ছে না। আমরা তো আপনার সঙ্গে 
কোন অভদ্রুতা করাছি না। সাধারণ ভদ্র ব্যবহার নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে 
আশা করতে পারি।” 

এবার মুখ খুললাম আমি, 

«__ আমার বাড়ীতে গেলে নিশ্চয়ই আপনারা! ভদ্র ব্যবহার পাবেন। 
আপনারা আমাকে বন্দী করেছেন। আমার সম্মানহান করেছেন। অকারণ 
দির্যাতনের পর একজন নিরপরাধ নাগাঁরক আপনাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার 
করবে, এরকম আশা করবার পেছনে কোন য্যান্ত নেই” 

আর কথাবার্তা বলতে চাইলেন না তাঁরা। আমার খুব কাছে এসে 
আমার সারা দেহ খ*জে দেখতে লাগলেন কোথাও গুলীর আঘাতের চি 
আছে 'কনা। তারপর আমাকে অনুরোধ করলেন আমার সার্ট এবং কোট 
খুলতে যাতে গায়ে কোনরকম গুুলীর ক্ষতাঁচহু থাকলে দেখা যায়। 
আম বললাম,_ 

নও, আপনারা সন্দেহ করছেন আমাকে £ দেখতে চান আমার গায়ে 
পাাীলশের গৃলশর চিহ আছে কিনা? বেশ, দেখুন! এবার বুঝতে পারবেন 
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যে.আপনারা ভুল করেছেন। একজন নিরীহ লোককে ধরে এনে অনর্থক 
বল্মণা 'দিচ্ছেন।” | ূ 
আমার সার্ট আর কোট খুলে ফেললাম। অনেক জোড়া চোখ আমল 
দেহের ওপর 'তীক্ষণ দৃষ্টি বোলাতে লাগল। ব্লজাবহারীবাব বললেল, 
প“্ব বলবান লোক তো! গায়ে খুব জোর আছে!” | 
আর একজন আমার পেশীগ্লি হাত 'দয়ে দেখতে লাগলেন। ওক্না 
ভেবেছিলেন প্7ীলশের সঙ্গে লড়াইয়ে এতবার গুলী ছেশড়া হয়েছে-_দু- 
একটি চিহও 'কি পাবেন নাঃ কিন্তু দুঃখের বিষয় হতাশ হলেন তাঁরা । 
এরপর কয়েকজন সাধারণ পুলিশ কনেস্টবল এল, প্রত্যেকেরই বেশ 
পালোয়ানের মত চেহারা ॥ তারা এসে আমাকে হাতকড়া লাগিয়ে কোমরে দদ্ষি 
বেধে একটা গাঁড়তে তুলল ॥। আমার আগে এবং পেছনে আর দুটি গাঁড় 
সশস্দ্ পুলিশ | নদীর ধারে বাঁধাঘাট স্টেশনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে 
আমাকে পোর্ট পদীলশ হেডকোয়ার্টারের ডেপুটি কাঁমশনারের কাছে নিয়ে 
যাওয়। হ'ল। 
একটা ঘরে প্রহরীদের মাঝে বসে আছ। এক-একজন করে ইউরোপীয়ান 
বা আংলো-ইশ্ডিয়ান আফসার উণক মেরে দেখে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে টুকরো 


টুকরো পর্ন 
“নাম বলেছ?” “নাম কি আপনার £” “নাম বলছেন না কেন?” 
“কী বলছে এ ?”..ইত্যাদি। 
আঁম মাঝে মাঝে কথার জবাব 'দাচ্ছ, কখনো বা রুক্ষ স্বরে বলাছ,_ 
_“কী চান আপনারা 2” 


“আমাকে উত্যন্ত করছেন কেন ?” 

“্বলাছ আমাকে বিরন্ত করবেন না।” 

এখানেও আম নাম বললাম না। ওরা কি লিখে নিল; কে ওদের নাম- 
ঠিকানা বলল জান না। প্রফুল্ল রায় আমার সঙ্গে আর আসে নি। 

পোর্ট পুলিশের দপ্তর শেষ হয়ে যাবার পর আবার চললাম কলকাতার 
এস, বি, আঁফসের পাশেই আই, বি, আঁফসে। 

এখানে উচ্চপদস্থ আই, বব, এবং এস, বব, আঁফসারেরা আবার 'িন্র 
পথে তাঁদের আক্রমণ সর করলেন। 

গাঁড় থেকে নেমে বারান্দায় উঠতেই বাংলার আই, বি,স, আই, ভি, 
বিভাগের স্পেশাল সুপারিন্টেশ্ডেন্ট, ভূপেনবাবু নিম্নপদস্থ কয়েকজন কর্ম 
চারীকে চীৎকার করে বললেন, 

“যাও, যাও, ঘর ছেড়ে দাও। এক্ষুণি চলে যাও |” 

এ*রা সব একটা ঘরে বসোৌছলেন॥ আদেশ পাওয়া মাত্র ভাল ছেলের 
মত সবাই বোরয়ে গেলেন। এবার ভূপেনবাবু গলায় মধু ঢেলে বললেন 
আমাকে 

«আসুন, ঘরে আসন ?” 

ঘরে যেতেই একটা ভাল দেখে চেয়ার এগিয়ে দলেন। তারপর খুৰ 
হদ্যতার সঙ্গে আমার সাথে নানা কথা বলতে লাগলেন। কথার মাঝে মাঝে 
গীতা উপনিষদ থেকে কয়েকাঁট জায়গা মুখস্থ বলাছলেন। শ্রীশ্রীরাম- 
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কফ এবং বিবেকানন্দের বাণী বলে অনেক কথা চালালেন। তকর্শাম্ম, 
দর্শনশাস্ম নিয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা করলেন। সব কিছুর মূল কথা 
বদি আমার নামটা আম নিজ মুখে বাল। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলেন 
ভদ্দুলোক। আমার একপঃোমিতে বির হযে বাঁকা পথ ছেড়ে এবার সোজা 
পথ ধরলেন, যাতে আমার মন গলে যায়,_ 

“দেখুন, আপনার সবাক আমরা জাঁন। আপনার পাঁরচয় 
সম্বন্ধে বিন্দুমাত সন্দেহ আমাদের নেই। তবু আপনার মুখ থেকে আমরা 
শুনতে চাই। এতে আমরা তৃপ্ত হব_.আর কিছ; নয়। আপা বার বার 
বলছেন যে, আমরা ভুল লোককে ধরেছি। তাহলে আপান কে? আপাঁন 
ঘাঁদ আপনার প্রকৃত পরিচয় বলেন এবং আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পার 
যে তা" ঠিক, তাহলে তক্ষণ আপনাকে ছেড়ে দেব। সে ক্ষেত্রে আমরা আপনার 
কাছে ক্ষমা চাইব। এইভাবে অসুবিধায় ফেলার জন্য ক্ষাতপূরণ দেব। তবে 
আপনার প্রকৃত পাঁরচয় বলতে ক্ষতি কি 2” 

আম উত্তর দিলাম_“আঁম আপনাদের রূঢ় ব্যবহারে আহত হয়েছি, 
অপমানিত বোধ করছি। আমার সম্বন্ধে আমি কিছুই বলব না। আগে 
হোক পর হোক আপনারা জানতে পারবেন যে ভুল লোককে ধরেছেন। 
কোনরকম অপরাধের সঙ্গে আমি জড়িত নই॥ আম ধৈর্য ধরে অপেক্ষা 
করব যতাঁদন না জনসাধারণের চোখে আপনাদের অক্ষমতা ধরা পড়ে। 
এই পর্যন্তি বলতে পারি ষে আমি অনন্ত সিং নই। আম তাকে দেখ 'নি, 
তার কথাও শুনি নি।” 

ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকেছেন বৃদ্ধ আফসার ব্রজবিহারী বর্মণ। হীন 
বোধ হয় রেলওয়ে ডাকাতির পর আমাদের বাড়ীতে 'গিয়োছিলেন। তান 
আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভূপেন বাবুকে বলতে লাগলেন,_ 

_-?ওর বাবা গোলাববাব্‌ সাঁত্যকারের ভদ্রলোক। দ: ভাই-এর 
চেহারায় শতকরা প্রা আঁশ ভাগ মিল- অনন্ত আর নন্দ! দু'জনকে প্রায় 
একই রকম দেখতে দেখছি, ...নাম বলে নি এখনো? ও, তাহলে গোলাব- 
বাবুকে একটা তার করে দিই? তখন কি করে নিজের বাবাকে অস্বীকার 
করবে 2..ঠিক আছে, এক কাজ করা যাক ওর বন্ধু গণেশকে ডেকে পাঠাই । 
সে ওর পাঁরচয় দিতে আপাতত করবে না... 1 

নানাভাবে মিঃ বর্মণ আমার প্রাতরোধ শান্ত ভেঙে দেবার চেম্টা করতে 
লাগলেন। কিন্তু আমার সেই! অনমনীয় মনোভাব_কিছুতেই নাম বলব না। 
মনে ভাবলাম, আমার বাবা, দাদা, গণেশ কিংবা যে কেউ আমাকে চিনিয়ে দিক 
না কেন, আম আমার জেদ ছাড়ব না। বাবাও যাদ আমাকে ছেলে বলে 
পারচয় দেন, তখনো আম বলব, “আমি নিজের পারচয় দেব না। আমি 
অনন্ত সিং নই এই পর্যন্ত বলতে পাঁর।৮ 

বাবা যে আমার গ্রেপ্তারের কথা শুনে আমাকে চিনিয়ে দিতে আসবেন, 
এ ভয় আমার নেই। আদালতে মামলা উঠলেও বাবা আমাকে রক্ষা করতে 
আসবেন না-এই আমার ধারণা । বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে আসবার পর হতে 
বাবা প্রতিজ্ঞা করেছেন আমার মুখ আর দেখবেন না। কাজেই বিচারের সময় 
আমার পক্ষ সমর্থন করবার ব্যবস্থা হবে না এটাই স্বাভাবক। সুতরাং ঠিক 
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করলাম বন্ধু-বাম্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলেই যাঁদ আমাকে আদালতে অনন্ত সিং 
লে সনান্ত করে, আমার বিরুদ্ধে হাজারটা প্রমাণও বাঁদ উপস্থিত হয়, তবুও 
আমি নাটকীয়ভাবে আমার ভূমিকা বজায় রাখব। বলব-_. 

“সবাই তোমরা ভুল করছ। আম অনন্ত সং নই। প্রাকৃত অনন্ত 
সিং একদিন না একদিন আত্মপ্রকাশ করবেই। তখন তোমরা তোমাদের ভূল 
বুঝতে পারবে। এখন আম আমার পাঁরচয় দেব না। যতাঁদন পর্যন্ত অনন্ত 
সং না আসে ততাঁদন আমি অপেক্ষা করব।” 

এটা সত্যই আত্মরক্ষার কোন উপায় কিনা অঅ” আমার জানা ছিল না। 
তব ভাবলাম, আম যাঁদ এইভাবে ক্রমাগত অস্বীকার করে যাই' তবে যারা 
আমাকে চেনে না তাদের মনে একটা সন্দেহ থেকেই যাবে দি এ অনল্ত 
সং না হয়! 

ভূপেনবাব; আর ব্রজবিহারীবাবু হার মেনে চলে গেলেন। হঠাৎ নাটকাঁয় 
ভাবে বনাবহারীবাবুর রগ্গমণ্টে প্রবেশ_ 

“হ্যালো অনন্ত! তুমি কি ভাঁতু, এ্াঁঃট একটা ভেড়ার বাচ্চার মত 
ভয় পেয়ে গেছ ? ভাব দেখি একবার ভূপেন দত্তর কথা_ দানবের মত শাস্ত__ 
দুটো মুসার পিস্তল হাতে "নিয়ে ট্রাম লাইনের ওপর দহ ঘল্টারও বেশশ মল্ল- 
যুদ্ধ করে তবে সে ধরা পড়ে। অনন্ত, এ*র সঙ্গে তুলনায় তুমি তো দেখাছি 
নিতান্ত শিশু! কী লজ্জার কথা! এত ভীরু, এত কাপুরুষ তুমি !” 

“দেখুন মশায়! আপাঁন আমাকে অনল্ত সং ভেবে বার বার ভুল 
করছেন। বিপথে চলেছেন আপনারা, ভগবান আপনাদের সূব্াদ্ধা দন।” 

প্রথম থেকেই ভাবাঁছলাম ওরা আমার সঙ্গে ভাল কাথায় না পেরে 
যন্ত্রণা দিয়ে কথা আদায় করবার চেস্টা করবে। যন্নণার 'বিভীষিকাকে যে 
আমি গ্রাহ্য কার না, তাদের দেওয়া কোনরকম অত্যাচারেই যে কোন ফল হবে 
না তা" ভাল করে বোঝাবার জন্য আগে থেকেই আম বললাম-__ 

“দেখুন মশায়রা! আপনাদের ঠাট্রাবিদ্রুপে আম ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। 
এখন দয়া করে সময় নম্ট না করে আপনাদের যল্ণা দেবার পদ্ধাতগ্াল 
প্রয়োগ করুন” 

আমার কথা শুনে তাঁরা একবার ভ্রুকুঁটি কুটিল দৃ্টিতে তাকালেন। 
তারপর বললেন, 

“অনেক আগেই মারের ব্যবস্থা করা হোত ।” ওঁদের মধ্যে আবার একজন 
বললেন, “কিন্তু সব রুগীর জন্যই এক ওধূষ ব্যবহার কার না। যেমন রুগণীর 
যেমন ব্যারাম, তার তেমন ওষুধ, বুঝলে হে!” 

বনাহারাবাব্ সারাক্ষণ একদক্টে আমার দিকে তাকিয়োছিলেন। এবার 
িদুপ করে বললেন__ 

«“দেখাঁছ, আপনার আর গোপীনাথের মত কয়েকজন আমাদের দেশ 
স্বাধীন করে দিতে পারে ! বাঃ, বেশ, বেশ িল্তু মশাই, গোপশনাথ তো 
আপনার মত ব্যবহার করে নি! সে বন্দী হবার পরেই নিজের নাম বলে- 
ছিল। আপান কি নাম চান নাঃ যশ চান নাঃ খবরের কাগজের প্রথম 
পাতায় বড় বড় অক্ষরে নিজের নাম দেখতে আগ্রহ হয় না ?% 
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আমি. উত্তর দিলাম-_ হী 

আম আপনার জন্য বিশেষ দুঃখিত। আপনার অদ্ভুত বাক্ধ! 

ভগ্গবান দয়া করে আপনাকে আর একটু সুবুদ্ধি দিয়ে ঠিক পথে, 

চালান! আপনারা গোপীনাথের সঙ্গে এই অধমের তুলনা করে 
গোড়াতেই ভুল করেছেন” 

এইভাবে আই, বি, আঁফসে র্ুমাগত একই নাটকের দৃশ্য বারবার আভ- 
নত হতে লাগল, তবে আঙ্গিক 'বাভন্ল। নানা রাঁতিতে, ভাল ভাল কথা 
বলে নতুন ভঙ্গীতে অগ্রসর হয়ে- কখনো আবেগপূর্ণ কখনো তেজপরর্ণ 
ব্যবহারে সকলে মিলে চেস্টা করতে লাগলেন আমার নিজের মুখে নিজের নাম 
শুনতে । সকাল এগারোটা থেকে সন্ধ্যে ছস্টা পল্তি এই একঘেয়েমি চলল । 
আমিও শেষ পর্য্ত আমার জেদ বজায় রাখলাম-__ 

«আম অনন্ত সিং নই। আপনারা একজন নিরপরাধ লোককে 
নির্যাতন করছেন। একদিন আপনারা প্রকৃত অনন্ত 'সংকে খখজে পাবেন।” 

সপ্ধ্যা ছপ্টার সময় লালবাজার লক্‌-আপে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হ'ল 
আমাকে । সেখানে এল চালস ট্রেগার্ট। আমার কাছে এসে ভাল করে লক্ষ্য 
করে দেখল আমাকে । আগে থেকেই শুনেছে ষে কোনমতেই কারো কাছে আমি 
নাম বলি নি; তাই তার “টেগার্ীয় সম্মান” রক্ষার জন্য আমাকে আর নাম 
গজজ্ঞাসা করল না। 
করল। কারণ তাদের খাতায় লিখে রাখতে হবে। আম নাম বললাম না। 
আমাকে শানিয়ে সঙ্গী অফিসারাট আমার নাম-ঠিকানা দিল। আম এমন 
ভাব দেখালাম যেন ওর বন্তব্য-বিষয়ের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। 


দোতলায় একটা বড় ঘরে আমাকে থাকতে দেওয়া হ'ল। একজোড়া 
কম্বলও দিল শোবার জন্য। একজন প্রহরী রইল দরজার সামনে দাঁড়য়ে। 
কর্তব্যরত সাজেন্টাট আমার কাছে এসে বললেন-_“ডনার, ব্রেকফাস্ট ও লাণ্-এ 
দি কি খেতে চান অর্ডার 'দিন।৮ 

আম তো অবাক। বলে ক এ? কথাটা পাঁরস্কার করে নেবার জন্য 
প্রন করলাম_-“কী বলছেন আপাঁন ? মাংস, ডিম, কাটলেট, সুপ,ঃ মাখন, 
জ্যাম,... যা চাইব সব দেবেন নাক আপনারা 2৮ 

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনার যা খুশি খেতে পারেন ।” 

বেশ ভাল মত একটা ডিনারের অর্ডার দিলাম। ব্রেকফাস্ট আর সকালের 
চায়ের জন্যও বলে 'দিলাম। পরে প্রহরীর কাছে শুনলাম এটা ইউরোপীয়ান 
সেল॥ এই ঘরে সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন। গোপীনাথও এই ঘরেই ছিল। 
"এই ঘরে এই কয়েকমাস আগেও গোপী ছিল! আমার সমস্ত দেহে 
ধ্শহরণ জাগল। গোপী, আমার বপ্লবীজীবনের সঙ্গী গোপন এই ঘরে 
ধছল-_এখান থেকেই গেছে সে জেলহাজতে, তারপর ফাঁসিমণ্ে ! আমিও 
অনুসরণ করব তাকে । গোপী- গোপা! চার দেওয়ালের পাশে ঘুরে 
ঘরে আমি জোরে জোরে ডাকতে লাগলাম, “গোপী- গোপণী 1” যেন গোপাীর 
আত্মা রয়ে গেছে 'এই দেওয়ালের মধ্যে, এই ঘরে রয়েছে তার শেষ নিঃশবাসের 
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ছায়া! মনে মনে বললাম--গোপী গোপী! অপেক্ষা কর বন্ধ! - আমিও 
চলোছ তোমার কাছে ?” 

খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম। 
এবার প্রহরীকে নানাভাবে দলে টানবার চেষ্টা করতে লাগলাম। দু্হাজার 
টাকা' দেব বলা হ'ল তাকে বাঁদ সে আমাকে পািয়ে যেতে সাহাধা করে। সে সব 
কথা বিস্তারিত 'লখাঁছ না এখানে। 


দু” রাত কাটল লালবাজার লক-আপা-এ। তৃতীয় দন ভোরে সশস্ঘ 
পুলিশবাহিনী বেন্টিত হয়ে চললাম আমি চট্রগ্রামের পথে। শিয়ালদহ থেকে 
“কলকাতানটট্রগ্রাম মেলে” উঠলাম? সঙ্গে রইল সশস্ত্র রক্ষী সহ একজন 
হাবিলদার ! আর সাধারণ বেশে কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী । 

গোয়লন্দ থেকে চাঁদপনর পর্যন্ত স্টীমারে যেতে হয় পদ্মার ওপর দিয়ে । 
চট্টগ্রাম-মেলে ওঠার পর থেকেই আমার একমান্র চিন্তা হ'ল চব্বিশ ঘণ্টার 
এই সুদঈর্ঘ পথ আতক্রম করার সময় পালাবার জন্য আমাকে কোন না কোন 
সুযোগ নিতেই হবে। রাত প্রায় সাতটা আটটার সময় গোয়ালন্দ থেকে স্টীমারাঁট 
চাঁদপুরের কাছাকাছি গিয়ে পেশছবে। সেই সময়টা বেশ অন্ধকার- চতু্্দকে 
ভালো দেখা যায় না। আমি স্থির করলাম সেই সুযোগে স্টীমারের একেবারে 
পেছন দিকে, নীচের ডেক থেকে নদীতে ঝাঁপ দেবো। স্টীমার চলবে 
সামনের দিকে-আম ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমৃখ গাঁতিতে স্টীমারটি 
মুহূর্তে অনেকখানি এগিয়ে যাবে আর পেছন 'দিকে প্রবাহিত স্টীমারের জল- 
কাটা তীব্র ম্রোত অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে অনেক দূরে ভাসিয়ে 
নেবে। অন্ধকারে নদীর ঢেউয়ের ওঠা নামার মধ্যে সহজেই পহীলশের দৃষ্টির 
বাইরে চলে যাব। মারয়া হয়ে এইরূপ চেস্টা যাঁদ চাঁদপুরের কাছাকাছি করা 
যায় তবেই সুবিধে। তারে উঠে একবার গোপনে আত্মরক্ষার সুযোগ করে 
নিতে পারলে সময় মত ট্রেনে বা পায়ে হে্টে চট্টগ্রাম পেশছতে পারব। 


এইরূপ একটা পরিকল্পনাকে হয়ত হাস্যকর মনে হবে-সনে হবে 
পাগলামি। কিন্তু এইরূপ পাগলামিই আম জীবনের মহামন্ত্র করে নিয়ে- 
ছিলাম। জাবন-প্রভাতে যা নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করোছিলাম তা” আমার জেল- 
জীবনের শেষ 'দন পর্যন্ত পালন করোছ। 


অনেক আগে আমরা তখন সবেমান্ত বিপ্লবী সংগঠনে যোগ 'দিয়োছি-_ 
জুল,দা মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে এসে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন । 
তান জ্যোতষদার নাম করে একাঁদন আমাদের বলোছিলেন যে 'িপ্লবীরা 
অনেকে জেল থেকে মনুক্ত পাবার পর আর সেই পথে থাকে না। প্রায় ক্ষেত্রেই 
দেখা গেছে তারা নাঁক্কুয় হয়ে পড়ে। মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করে তার কারণ 
হিসেবে জ্যোতিষদা বলেছিলেন, যুবক 'বপ্লবীরা নানারকম সক্রিয় বৈস্লাবক 
কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকার পর যখন জেলে বন্দী হয়ঃ তখন তারা আর সক্রিয়" 
ভাঁবে করণীয় কিছু খুজে পায় না। সেই জন্যই জ্যোতিষদার উপদেশ ছিল 
সেইরুপ স্থিতিশীল অবস্থায়ও আমাদের মানাঁসিক ক্রিয়া সাক্রয় রাখতে হবে। 
আমরা যেন জেলে আটক থাকাকালশনও সরকারের বিরুদ্ধে বৈস্লবিক ড়যন্দে 
লিপ্ত থাকি। এইরূপ 'নিরবাঁচ্ছল নিষ্ঠার সঙ্গে যাঁদ বৈস্লাঁবক অভ্যাস 


বন্দীত্ব--বিচার-বনা বিচারে ডোঁ্টানউ ১৯৬ 


সামান্য 'গন্ডীতেও বজায় রাখা যায়, তবে অন্তরের 'বিগ্লবী সত্তার মতযু 
অসম্ভব । 

কি মন নিয়ে জ্যোতিষদার উপদেশগ্যাল জুলুদা আমাদের বলোছিলেন 
সেটি [িনিই জানেন। একসঙ্গে বসে তাঁর কাছ থেকে এই তত্বমূলক 
কথা শোনার পর আমার বন্ধূদের কার মনের কি প্রাতীক্রিয়া হয়োছিল তা তাঁরাই 
বলতে পারেন। আম 'কিন্তু তখন এই সত্যাটকে জীবনের মূলমল্প করে নিষ্ে- 
গিলাম॥ যাঁদ বিপ্লবী মন একবার অবসর গ্রহণ করে তবে ছুটির শেষে সেই 
অলস মন কর্মক্ষেত্র থেকে চিরতরে 'বিদায় নেবে। 

আজ আম যে হাতবৃত্ত লিখতে বসৌঁছ তা আমার তরুণ জীবনের 
ঘটনা, সেই জীবনপ্রভাত--১৯২৪ সালের কথা । 'তখন মন একেবারে তাজা 
সবুজ! তারপর ১৯৩০ সালে চট্রগ্রামের যুব-অভ্যু্থান এবং আমার বল্দীত্ব 
বরণ। ১৯৪৬ সালে ম্বীন্ত পাওয়ার আগে পর্যন্তি আমার বৈগ্লাবক ষড়যল্্- 
মূলক কার্যকলাপের কথা জেল-বন্ধুদের আবাঁদত নয়! মাঝে মাঝে 
ভাব এ কি করে সম্ভব হ'ল? ছোটবেলায় যা শিখোঁছলাম তা ক করে এমন 
ভাবে মজ্জায় মজ্জায় গেঁথে গিয়োছিল? অনেকের হয়ত হাঁসি পাবে। তবে 
ীলখতে গিয়ে আজ আমার হাঁসও পাচ্ছে না লজ্জাও অনুভব করাছ না। 
কারণ জেলে বসে 14215708165, 12ামা)। মুখস্থ করা সত্তেও সেই সব 
তথাকথিত জেল-িস্লবীদের মধ্যে বেশীর ভাগই আজ আর কোন পাস্তা 


নেই। 

কাজেই প্রশ্ন থেকে যায়। এইসব বপ্লববাদের গ্রল্থগ্দল যে পড়েছে সে 
কে? সে কি মনে প্রাণে প্রকৃত বিপ্লবী 2 1580-এর কথায় বলতে হঙ্্র_ 
যে পড়েছে সে কি 99150/8৬200 26 1592৮ না 20975156৮20 2 10696 ? 
_সৈ কি শুধু তোতাপাখীর মত মন্বথস্থই করছে না সেগুলি বাস্তবে কার্যে 
পাঁরণত করারও চিন্তা করছে 2 জ্যোতিষদার বন্তব্যও বোধ হয় এই ছিল ষে 
সারাক্ষণ জেলে বন্দী অবস্থায় বিপ্লবী মনকে তাজা' রাখতে হ'লে কেবল চিন্তা 
ও বই পড়ার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বৈগ্লাঁবক যড়যন্মমূলক কার্যে প্রতাক্ষ- 
ভাবে লিপ্ত থাকা দরকার 

এই মন্ে উদবুদ্ধ হয়ে চাঁদপুর স্টীমার স্টেশনে পেশছবার ছু 
আগে সন্ধ্যার অন্ধকারে নদশতে ঝাঁপ দিয়ে পালাবার চেস্টা করব "স্থির 
করলাম। প্ল্যান কার্ষে 'পাঁরণত করার উদ্দেশ্যে আমি গোয়ালন্দ স্টীমারে 
এসে বসার পর হাবিলদার সাহেবকে বললাম, “দোখয়ে জী, মুঝে খানে- 
ওনেকে লিয়ে কুছ পরওয়া নেহা। মুঝে সরফ্‌ দো ওয়ান্ত আস্নানকে 
লয়ে মেহরবাঁন কর্‌ না। মেরা দোপার আউর সাম কো আস্নানকে বহু 
আদা হ্যায়। অগর এক ওয়ান্ত ভি আম্নান না হয়া তব্‌ তো মেরা শির 
দুকনে লগ্‌তা। আপসে ইয়েহঁ মেরা অর্জ হ্যায় মেহেরবানি করনা 
জঁ............ 1” 

খুব বিনয়ের সঙ্গে হাবিলদার সাহেবকে আমার স্নানের অভ্যাস সম্বন্ধে 
জানালাম এবং বললাম-খাওয়া না হলেও আমার কিছ যায় আসে না 'কিল্তু 
দুপুরে ও সন্ধ্যায় দুবার স্নান না হলেই আমার ভীষণ মাথা ধরে। তাই 
তনি যেন অনুগ্রহ করে সেই ব্যবস্থা করেন। বলা বাহল্য সারা রাস্তায় 
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যতদুর সম্ভব তাদের সঙ্গে আঁম ভাব জমালাম আর প্রাণপণে অভিনয় করে 
যেতে লাগলাম যেন আমার পালাবার কোন ইচ্ছাই থাকতে পারে না। সারা- 
ক্ষণ কেবল ঘুমিয়েই কাটাচ্ছি। পার্থর কোন কিছুর সঙ্গেই আমার যেন 
কোন সম্বন্ধ নেই। নিরীহ নিগৃহীত একজন বন্দী আম-শত আভযোগ 
বুকে নিয়ে অদৃন্টের কাছেই যেন আমার সব নালিশ জানাচ্ছি! 

আমার ওপর সদয় হয়ে হাঁবলদার সাহেব অনেক আগেই আমার 
হাতকড়া খুলে 'দিয়োছলেন। কিন্তু কোমরে বাঁধা দাঁড়টা খোলেনান। দাঁড়ন্র 
অন্য দক্‌টা সব সময়ে একজন না একজন সিপাইর হাতে ধরা ছিল ॥ স্টীমার 
ছাড়ার কিছুক্ষণ পরে আমার অনুরোধে দু'জন নিপাই আমাকে স্নান করাতে 
নীচে পেছনের দিকে নিয়ে গেল! আমার উদ্দেশ্য জায়গাটা ভাল করে দেখে 
নেওয়া তারপর সন্ধ্যার সময় যখন আবার স্নান করতে আসব তখন 'নাদিষ্টি 
স্থানটি থেকে নদীতে ঝাঁপ দেওয়া। আমার প্রাথামক পরিদর্শন কাজ্জ 
ভালভাবে সারা হ'ল। যার ওপর থেকে আমি নদীতে লাঁফয়ে পড়ব ঠিক 
করেছি সোঁট ঠিক একটি লোহার টুলের মত- যাতে ঘাটে জাহাজ ভেড়াবার 
সময় দাঁড় বাঁধা হয়। 

আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসোছ। খাওয়া দাওয়া শেষ হ'ল। 
সপাইদের আমি আমার খাবারের বেশীর ভাগটাই দিয়ে দিলাম। যতদূর 
সম্ভব খুশী রাখবার চেষ্টা করাছ। তারপর আবার ঘুমের ভাণ করে পড়ে 
রইলাম। ঘুম কি আসে? গায়ে যেন জবর এসে গেছে! প্রথম প্রথম স্টেজে 
নামবার সময় বা বন্তৃতা দেওয়ার সময়, অথবা কোন আযাক্শন করবার আগে 
যেমনাঁট হয় আমার অবস্থাও সেইরূপ ! একটা অজানা ভয়, একটা আনিশ্চয়তা ! 
কখনও ভেবেছি পারব তোঃ কখনও মনে হচ্ছে ধরে ফেলবে কখনও 
চিন্তা হচ্ছে ম্লোতের টানে নিমেষে আমাকে কোথায় নিয়ে ফেলবে! কখনও 
ভাবাঁছ-_অন্ধকারে নদরর ঢেউএর আড়ালে থাকা যাবে কিঃ পালিশ কি 
গুলী করবে আবার সঙ্গে সঙ্গে অনবরত জপ করাছি, 4700 11980 120 
2917) 1” | 

সন্ধ্যা হ'ল- আরও কিছু সময় কাটল। স্টীমার চাঁদপুরের কাছা- 
কাছি এসে গেছে। আর তো দোর করা যায় না। হাবিলদারকে আবার 
অনুরোধ জানালাম আমার স্নানের ব্যবস্থা করতে । “লে যাও” বলে 
িপাইদের অর্ডার দিয়ে হাবিলদার কাৎ হয়ে শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। 
দু'জন সিপাই আমাকে নীচে নিয়ে গেল। আমি স্নানের ভাণ করছি আর 
মনে ভাবাছ এক্ষুণি ঝাঁপ দেব_-এমন সময় দু'জন লোক এসে সংলশ্ন 
দুট লোহার উুলের ওপর হাওয়া খেতে বস্ল। এই টুলের ওপর থেকেই 
ঝাঁপ দেব বলে আমি স্থির করেছিলাম_টুলের উপর থেকে লাফ দেওয়া 
না গেলে রোলং-এ বাধা পাব॥ 'িপাইরা আর দেরী করতে রাজী নয়-_তারা 
আমাকে আবার উপরের ডেকে নিয়ে এল। এই যান্লা আমার চেষ্টা নিম্ফল 
হ'ল-_ পদ্মানদী আমাকে বুকে নিতে অস্বীকার করলেন। 

লাকসাম জংশন থেকে স্রেন ছাড়বে দশটা এগারোটার সময় এবং তার পর 
দিন সকালে চট্টগ্রাম পেশছবে। চিন্তা করতে লাগলাম এই সুদীর্ঘ সময়েশ্ 
মধ্যে পালাবার কি কোন সুযোগ পাওয়া যাবে না! 


বন্দ্ব_দিবচার-বনা বিচারে ভোঁটানিউ ৯১৯৭ 


,.. হঙ্দকধারী সপাই পাঁচজন ও হাবিলদার সাহেব আমাকে নিল্ে 
চাঁদপুরে চট্টগ্রামগামী ট্রেনে উঠল। থার্ডক্লাস ছোট একটি কম্পাটমেন্ট, 
আমরা সাতজন ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সৌঁট রিজাভ* হয়ে গেল। লোকজন যেন 
দেখতে না পায় সেইভাবে সেপাইরা আমায় আড়াল করে আছে-_তব্‌ মনে 
হ'ল কানাঘুষা চলছে। আমাকে দেখবার জন্য ভীড় জমতে সুরু করেছে। 
আমার: রক্ষীবাহনী জানালাগ্ীল সব বন্ধ করে দিল_কাওকে কাওকে 
চেচিয়ে বলল, 'ভাগ্‌, ক্যা দেখতা 2, 

ট্রেন ছাড়ল। সপাইরা যেন নিঃ*বাস ফেলে বাঁচল। আমরা সবাই 
এক একাঁট বেণ্ে শুয়ে পড়লাম। আমার হাতকড়া খোলা হয়ান-__কোমরে 
বাঁধা দাঁড়র আর একটা মুখ িসপাইর হাতে ॥ সেই সপাই'টি আমার সিট: 
সংলগ্ন অন্য একাঁট বেণে বসে বা শুয়ে রইল। যখন দেখলাম তা'রা পালা 
অনুরোধ করলাম আমার হাতকড়া খুলে দিতে-_আমও ঘমোব। একটু 
ভেবে সে একটি সিপাইকে আমার হাতকড়া খুলে দিতে অর্ডার দিল__ আম 
তাকে অজন্র ধন্যবাদ জানালাম । 

আমি “ঘুমিয়ে” পড়লাম । কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার নাক ডাকা সুরু 
হ'ল। ক'জন সপাই ও হাবিলদার ঘুমোচ্ছে_একসঙ্গে সবারই নাক ডাকছে, 
ঠিক যেন নাক ডাকার 'ড্রল চলেছে! কিন্তু যে পালা করে জেগে পাহারা 
দচ্ছে_ সে বেশ সেক্কজা হয়ে বসে আছে। আম নাঁড় না চাঁড় না, নাক ডেকে 
ঘুমোচ্ছি আর ভাবাছ কতক্ষণে পাহারারত 'সিপাইটিও ঘুমোবে। প্রথম 
পিসপাইটি বদলশী হল ॥ দ্বিতীয় সিপাইর বদলখর পর তৃতীয়জন পাহারার 
ভার 'নিল। 

প্রায় ভোর হতে চলেছে। আমার পাহারাদারটি বেশ ঘুমিয়ে 
পড়েছে । মনে হল এই বুঝি মায়ের হীঞঙ্গত- মায়ের আশনর্বাদ! নইলে 
সাঁতাকুণ্ডের কাছাকাছি, চট্টগ্রামের পনের ষোল মাইলের মধ্যে এসে সারারান্রি 
শেষে সিপাইটি ঘুমিয়ে পড়ে আমার পালাবার সুযোগ করে দিল কেন? 

আর সময় নম্ট করা যায় না। আঁতি সন্তর্পণে আত কম্টে একট: একট; 
করে কোমরে বাঁধা দাঁড়টা খুললাম। যাদের কোমরে দুর্ভাগ্য বা 
গি্ট এক বিশেষ পদ্ধাতিতে দেওয়া হয়ে থাকে। এই গিট খোলা খুব শন্ত। 
তাই কোমরে বাঁধা দাঁড়র গিশ্টাট খুলতে আমার অনেক সময় লেগে গেল__ 
প্রায় আধঘণ্টারও বেশী । পাহারায় নিযুন্ত সিপাইটিকে একদৃন্টে লক্ষ্য করাহ 
আর মাঝে মাঝে অন্য সকলের ঘুমন্ত অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করছি-_-পাছে 
তারা কেউ জেগে ওঠে। 

দাঁড়র গিট খুলে ফেললাম। খুব আস্তে আস্তে কনুইতে ভর করে 
উঠে আমার দিকের জানালাটা খুলো দিলাম। বুকটা ধকৃধক্‌ করছে--ঘন ঘন 
নিঃ*বাস পড়ছে_আরও একটু উঠলাম-আরো একটু-তারপর প্রায় শেষ 
চেস্টার মুখে-এক্ষীণ জানালার ফাঁকে পা বাড়াব আর কি! এমন সময় 
প্রহর নড়েচড়ে উঠল। আম ভয়ে কাঁটা হয়ে আঁছ। আধা ঘুমের ভাণ 
করে এক আধট; হাত পা নেড়ে এবং শরীরটা ঘষে ঘষে একট; নীচের 'দিকে 
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সরে পূবেরি শোওয়া অবস্থায় ফিরে এলাম। কোমরের দাঁড় খোলা 
যাঁদ তারা দেখতে পায় তরে আর উপায় থাকবে না। ইতিমধ্যে সিপাইরা একে 
একে ঘুম থেকে উঠতে সুরু করেছে। প্রহরী সোজা বসে আছে-_ বুঝলাম 
এই চেষ্টাও ব্যর্থ হ'ল ॥ আভমান ভরে মায়ের চরণে আভিযোগ জানালাম 
“মা তোর যাঁদ ইচ্ছা নাই 'ছিল তবে আমাকে লোভ দেখালি কেন 2% 

এখন সমস্যা সিপাইরা বোঝবার আগেই কোমরের দাঁড়তে কোন- 
মতে গিট দিতে হবে। তাই আমার আরও কতক্ষণ ঘুমের ভাণ করা প্রয়োজন 
হল। সেইভাবেই কোনরকমে গিস্ট দেওয়া শেষ করলাম। চব্বিশ ঘন্টার 
যান্রা শেষে ভোরবেলা চট্রগ্রাম স্টেশনে এসে পেশছলাম। 

স্টেশন থেকে পুলিশ দিয়ে ঘিরে নিয়ে চলল পুলিশ হেডকোয়ার্টার-_ 
কোতয়ালীতে। কোতয়ালীর ভারপ্রাপ্ত অফিসার বেণী দারোগা বলে 
জানে সবাই, অসহযোগ আন্দোলন দমনে কৃতিত্ব দেখিয়ে প্রভুর কাছে সুনাম 
এবং দেশবাসীর কাছে দুর্নাম কিনেছেন। তানি আর আই. বি. অফিসার 
মনোরঞ্জনবাব্‌, একটা ঘরে বসোঁছলেন। হাতকড়া ও কোমরে দাঁড় বাঁধা 
অবস্থায় নিয়ে গেল আমাকে সেখানে । আমাকে বসতে বলে বেণী দারোগা 
প্রশ্ন করল--গত ১৪ই ডিসেম্বর আপনি কোথায় ছিলেন ?” 

_--বিলব না।” 

আর কোন প্রশ্ন না করে বেণীবাবু বললেন, “চলুন আমরা যাই 1” 
আমাকে সঙ্গে করে সকলে চললেন এস-ডি-ও শ্রীমজুমদারের বাংলোয়। 
ইউরোপীয়ান স্টাইলে থাকতেন তানি একটা পাহাড়ের উপরকার বাংলোয়। 
বাংলোর বারান্দায় দাঁড়য়ে আছি, তিন এলেন। আমার দিকে একদৃস্টি 
তাকিয়ে ইংরেজীতে বললেন, “০ 11900091917” “তুমিই অনন্তলাল ?” 

সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীতে উত্তর দিলাম__“কে বলেছে আমি অনন্তলাল £” 

এস-ডি-ও চলে গেলেন। একটা আদেশপন্ত্র লিখে আমাকে জেলহাজতে 
পাঠিয়ে দিলেন। 

এলাম চট্টগ্রাম জেলে। জেলার এবং ডেপুটি জেলার আমার নাম 
জিন্তাসা করলেন, বললাম না। বেণী দারোগা তাঁদের হাতে কাগজপন্নগ্লি 
দিয়ে যেন কানে কানে কি জানালেন। এবার জেলের ভেতরে ঢুকতে হবে। 
এক বিহারী সিপাই-গেটের চার্জে -ঢুকবার সময় নাম ঠিকানা 'জজ্ঞাসা 
করল। বললাম, “বলব না।” সে আমার ওদ্ধত্য দেখে চটে গেল, রং চং-এ 
লুঙর ওপর খাকীঁ সার্ট মুসলমানের বেশ দেখে সে ভেবেছে গুণ্ডা-টটণ্ডা 
হবে। বলে উঠল, “শালা দুকে গা,” অর্থাৎ মারবে । ডেপাট জেলার তাড়া- 
তাঁড় এসে তাকে থামালেন। 

পর পর ছশট সেল £ এক একাট ব্লকে তিনাট করে সেল, মাঝখানে 
দেওয়াল দেওয়া । প্রীত সেলের সামনে একাঁট করে আযান্টি সেল, অর্থাৎ, 
চাঁরাঁদকে উস্চু দেওয়াল দেওয়া জাম, কিন্তু ছাদ নেই। ত্যান্টি সেলের দরজা 
কাঠের দ;' ই ব্যাসের দূশট ফুটো' তার কপাটে। ছয় ফুট চওড়া একটা 
বারান্দা ছয়াট সেলের সামনে দিয়ে গেছে। বারান্দাঁটও উচু দেওয়াল "দিয়ে 
ঘেরা, দুটি রকের মাঝে পার্টশান দেওয়া । পারঁ্টশানেও কাঠের গেট ও তাতে 
দ্যাট অনুরূপ ছিদ্র। 
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। , আমাকে সেলে বন্ধ করে গেল। অন্যান্য সেলের সবাইকে. চত্কার 

করে বলতৈ লাগলাম, “আমি এখানে ।” “অন্য সেলে কারা আছেন?” “্সর্ষ 
সেন আছেন কি ?” “আম্বকাবাবু আছেন কি ?” তারপর কোনো সাড়া না পেয়ে 
“মাভৈ মাভৈ...” গান করলাম। 'আনন্দমঠ' থেকেও কিছু বললাম এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের ইংরেজীতে লেখা 4091, 025 ১০০৪৬ 1” কাবিতাট আবৃতি 
করতে লাগলাম। এই কবিতাটি আমার বিশেষ প্রিয়, মাস্টারদাও জানেন তা"। 
আমার উদ্দেশ্য অন্যান্য সেলে যাঁদ মাস্টারদারা' থাকেন তবে বুঝতে পারবেন 
যে আমি এসেছি এখানে এবং তাঁরাও প্রত্যুত্তর দেবেন। মনে করেছিলাম খরা 
নিশ্চয়ই আছেন এখানে । কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। কর্তব্যরত প্রহরণ 
বার বার এসে আমাকে বলতে লাগল-__ 


“বাবু, কেও চিলহাতে 2 চিলখৃহানেকে য়ে মনা হ্যায়।” 

_কসকা মনা! কিসকা হুকুম 2 হাম্‌ জরুর গানা গায়ে ।” 

এর মধ্যে শুনলাম জেল গেটে একটা বড় ঘণ্টা বাজল। তখন জানতাম 
না তার অর্থ, মাত্র এক ঘন্টা হ'ল জেলে এসৌছ, পরে জানলাম কোন দর্শক' 
এসেছেন। সেলে বসেই শুনাছ কে যেন 'ড্রলের আদেশ দেবার মত একবার 
বলছে, “সরকার সেলাম”, তারপর বলছে, “আ্যাজবর।” বহাঁদিন পর্যন্ত 
“আ্যাজবর” কথাটির অর্থ বুঝ 'নি। পরে জেনোছি ওটার অর্থ “আযাজ বিফোর* 
অর্থাৎ, আগের মত হও। প্রাতাঁট সেলের সামনে আসবার আগে বড় জমা- 
দার আদেশ 1দচ্ছে, “সরকার, সেলাম? অমান প্রহরী সোজা শন্ত হয়ে দাঁঁড়ন়ে 
বুট ঠুকে সেলাম জানাচ্ছে। তারপর পাঁরিদর্শক চলে গেলে “আ্যাজবর”-_ 
অর্থাৎ, আগের মত 'নাশ্চন্তে থাক। 

তন মানিট অন্তর পশচবার এই অপূর্ব আদেশবাণশ শুনলাম। এবার 
আমার সেলের সামনে । জেলার, ডেপুটি জেলার এবং কয়েকজন ওয়ার্ডারকে 
সঙ্গে নিয়ে এস-ডি-ও ঢুকলেন আমার সেলে । আ'ম বসেছিলাম, উঠে দশড়াই 
নি। এস-ি-ও প্রন করলেন ইংরেজীতে ইউরোপীয়ান কায়দায়-_ 

“কোনো আভিযোগ আছে কি?” ইংরেজীতে বললাম, “এইমান্র তো 
এসোৌছ সেলে। এখনো জানতে পাঁর 'ন আঁভযাগ জানাবার মত কছু আছে 
কনা |» 

একটা হাত কোমরে রেখে যেভাবে বসোছলাম সেভাবেই কথা হাচ্ছিল। 
এস-ডি-ও বোরয়ে গেলেন দলবল নিয়ে। আমি ছিলাম তৃতীয় সেলে । 
সেখান থেকে বোরয়ে গুরা গেলেন ষ্ঠ সেলে । তিন চার 'মানট পরে আবার 
ফিরে এসে যখন আমার সেলের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন, তখন চেচিয়ে ডাকলাম-_ 

“এই যে, এক 'মনিট শুনুন! 

এস-ডি-ও এক পা বাড়ালেন তআ্যান্টি সেলের দিকে । এমন সময় জেলার 
কঠোর স্বরে চেশচয়ে বললেন, “দাঁড়য়ে উঠে কথা বলুন।” অনুরূপ স্বরে 
আমি বলে উঠলাম, “কেন? কোন নিয়ম আছে 2৮ 

হ্যাঁ, জেলের এই নিয়ম 1” 

_প্দঃখিত। আমি মানতে পারলাম না......। 

আমার কথা শেষ না হতেই রাগে গর্গর করতে করতে সবাই বোরয়ে 
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গেলেন। তারপর আবার আমি আমার কাজে মন দিলাম । " পাশের দেওয়ালে 
টোকা মেরে অন্চ্চ স্বরে বলতে লাগালাম 

সদা আনিকা জানার লিন বানি 
এখানে ।” 

অন্য পাশের দেওয়ালে গি্লেও ঠিক একইভাবে প্রন করলাম, সাড়া মিলল 
না। 

বেলা এগারোটার সময় একটা লোহার টবে করে জল এল। সেলের 
দরজা খুলে ওয়ার্ডার বলল, “বাবু আম্নান কিজিয়ে।” 

_-“বহদং আচ্ছা” বলে আ্যান্টি সেলের দুই দিকের দরজা বন্ধ করতে 
যাব এমন সময় মাস্টারদা আর অম্বিকাদা এসে হাজির। 

কী আনন্দ! আবার আমরা একন্র হয়োছি! সেই নাগারখানা পাহাড়ে 
পটাসিয়াম সায়ানাইড খেলেন মাস্টারদা আর আম্বকাদা--আম অন্যদের সঙ্গে 
পাঁলয়ে গেলাম পুলিশবেষ্টনী ভেদ করে- তারপর দীর্ঘাদনের অদর্শন, কেউ 
কারো খবর জান না। এতাদন পর আবার দেখা ! যাঁদের চিরাদিনের জন্য 
রারেরনানালা রাযি প্রথম দর্শনেই বললাম 


“কী বলব আপনাদের মাস্টারদা- নীলকন্ঠ 2" 

দু'জনেই হাসলেন। বললেন_ 

“তোর দুষ্টামি আর গেল না।” 

_.. ওয়ার্ডার এখন পাহারা দিচ্ছে বটে, কিন্তু আমাদের নয়; বাইরে থেকে 
কর্তৃপক্ষের কেউ আসছে কিনা সোঁদকে লক্ষ্য রাখছে। 

আমি একেবারে আভভূত হয়ে পড়েছি, মন আর মানাছলনা। অন্ব- 
রোধ করতে লাগলাম-__ 

“বলুন, বলুন. কী হল তারপর আপনাদের ঃ বিষের প্রাতীক্লিয়া কি 
হল? বন্দুকের গুলী লাগল কেমন করে? আপনাদের নিয়ে ওরা কি 
করল ? বিষের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছেন তো ?” 

আমার জিজ্ঞাসা আর বাধা মানছে না। মাস্টারদা বললেন-_ 

“ওসব কথা পরে বলব । সময় বেশি নেই : যাঁদ কেউ এসে' পড়ে ওয়ার্ডার 
বেচারা 'বপদে পড়বে । এখন শোন। জেলে এসে এত হৈ-চৈ করছিস কেন ? 
ওয়ার্ডার আর জেলের আঁফসারদের অসন্তুষ্ট কারস না। ওদের সাথে আমরা 
সদ্ভাব রেখে চাঁল। ওরা পুলিশদের থেকে আলাদা । ওদের কাছ থেকে 
আমরা সাহায্য পাবার আশা রাখি ।» 

অন্বিকাদা বললেন_ “জেলার, ডেপুটি জেলার, চীফ ওয়ার্ভর, ওয়ার্ডার 
-এদের সঙ্গো ভদ্র ব্যবহার করবে। আমরা ওদের সঙ্গে ভদ্ুভাবে, নম্রভাবে 
কথা বাল। ওরাও আমাদের খুব সম্মান করে।” 

ব্যাস, জেল-জীবনের মূল মন্ত্র শেখা হয়ে গেল। এক মুহূর্তে আম 
একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে গেলাম। বিকেল বেলা জেলার এসেছেন ঘুরে ঘুরে 
দেখতে। আমার আ্যান্টি সেলের মধ্যে যেই ঢুকেছেন, আমি বন্ধ সেলের ভেতর 
থেকেই একেবারে দুই হাত জোড় করে ভদ্ুতায় গলে গেলাম 

“নমজ্কার, নমস্কার জেলারবাবু! আসুন জেলারবাব, আনুন ? 
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,. জেলারবাবু তো আকাশ থেকে পড়লেন। এই কি সেই লোক! ভাল 
করে লক্ষ্য করে দেখলেন মানুষ বদল হয়েছে কিনা। তারপর নিঃসন্দেহ 
হয়ে আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে জড়ে 'দিলেন। খুব হেসে হেসে হদ্যতার 
সঙ্গে গল্প করলাম। এই প্রথম নিজ মুখে স্বীকার করলাম যে আমিই অনন্ত 
সং! অস্বীকার করবার আর কোনও পথ ছিল না। কারণ, বেলা একটা নাগাদ 
আমার বাড়ী থেকে এক টিফিন ক্যারিয়ার ভার্ত খাবার আর আমার জন্য জামা- 
কাপড়, বিছানা, ইত্যাঁদ এসে গেল। পিতার কাছ থেকে পানর স্বীকৃতি পেয়েছে, 
আর পাঁরচয় গোপন করবার প্রয়োজন কিঃ আমার কথামত প্রকৃত অনন্ত 
সং বোরয়ে এল ঠিক সময়ে। 

বিচার সুরু হ*ল। মাস্টারদা আর আম্বকাদা অনেকাঁদন আগেই ধরা 
পড়েছেন। ওঁদের প্রথমে এস-ডি-ও'র কোর্টে প্রাথামিক ব্যবস্থার জন্য নিয়ে 
গেল. পরে সেসন কোর্টে মামলা স্থানান্তারত করা হয়। আমাকেও 
এস-ডি-ও*র কোর্টে হাজির হতে হ'ল। প্রথম দিন এস-ড-ও যখন কোটে 
প্রবেশ করলেন, উপাস্থিত উকিল এবং কমচারীরা সকলেই উঠে দাঁড়ালেন-- 
মাত্র একজন লোক উঠে দাঁড়য়ে এস-ডি-ও'কে সম্মান জানাল না-আ'ম 
আসামীর কাঠগড়ায় বসে রইলাম। 

আমার উকিল এস-ীড-ও'কে অনুরোধ করলেন তাঁর কাছে আমাব 
বসবার স্থান করে দিতে । এস-ীড-ও রেগে বললেন-_- 

“আম যখন কোর্টে আসি ও তখন উঠে দাঁড়ায় নি।” 

আমার উাঁকল আমার তরফ থেকে কৈফিয়ৎ "দয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবার 
চেম্টা করতে লাগলেন। বিশ্রামের সময় আমার দু'জন আত্মীয় এবং এ্যাড- 
ভোকেট শ্ীরজনী বিশ্বাস আমার বাবার অনুরোধে আমার কাছে এলেন। 
তাঁরা বললেন, আমার বাবা আমাকে জানাতে বলেছেন যে, আদালতের নিয়ম- 
কানুন মেনে চললে তান খুশি হবেন। তারপর থেকে আমি যথাসম্ভব 
আদালতের রীতি মেনে চলবার চেস্টা করেছি। 

এরপর সেসন কোর্টে মামলা এল। িনাঁট 'বাঁভন্ন কেস তৈরি করা 
হয়েছিল আমাদের 'বিরুদ্ধে। প্রথমাঁট_ নাগারখানা পাহাড়ে লড়াই, দ্বিতীয় 
_সুলুকবাহার হাউসে সশদ্ত আক্রমণের ষড়যন্ত্র, তৃতীয়াট-একা আমার 
শবরুদ্ধে রেলওয়ের অর্থ অপহরণ । 

1ডাস্ট্রক্ট জজ্‌ মিঃ স্টর্ের কোর্টে স্পেশ্যাল জুরীর সাহায্যে আমাদের 
গবচার চলল। আমাদের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য এগয়ে এলেন দেশাপ্রয় 
যতীন্দ্রমোহন, রজনী বশবাস এবং অন্য কয়েকজন জুনিয়র ব্যারস্টার। এ 
ছাড়াও চট্টগ্রামের একজন প্রাসদ্ধ এ্যাডভোকেট কাঁমনী দাস, আমার বাবার 
বন্ধুতাঁন আমার পক্ষে 'ছিলেন। ন' মাস ধরে চলল সেই মামলা। 

এই কয়েক মাস আমরা চুপ করে জেলে বসোছিলাম না। নানা রকম 
ব্যবস্থা চলাছল পালাবার জন্য। "প্রথম কাজ হ'ল, 'আমাদের সেলের চাবি 
তৈরি করা। মাস্টারদা এবং আঁম্বকাদার অনুমাঁত নিয়ে কাজে হাত দলাম। 
সাবান 'দিয়ে চাবির ছাঁচ তুলে পাঠিয়ে দিলাম আমার দাদা নন্দ 'সিংএর কাছে। 
তানি রেলওয়ে ওয়াকশপের একজন মেকাঁনক্‌। এ ছাঁচ থেকে তান চাবি 
তোর করে পাঠিয়ে দলেন। তারপর এক আঁভনব উপায় আঁবজ্কার করলাম 
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সেলের (ভিতরে থেকে দরজার বাইরের তালা খুলবার। আমি 'নাজে একজন 
“ম্যাজিসিয়ান।” সখ করে ম্যাজিক শিখোছলাম। চট্টগ্রামের প্রধান পাবলিক হলে 
টিকিট করে খেলা দেখিয়েছি। আমার ওয়ার্ডারটি আমার ম্যাজিকের খেলা 
দেখেছে হলে। তার ওপর আবার একদিন কৌশলে তার কাছ থেকে চাবি 
সরিয়ে ফেলে তাকে অবাক করে দিলাম। আমার যাদুশান্তর ওপর তার অ;ট 
[বিশ্বাস জল্মাল। এইভাবে তাকে বশ করলাম। 
একটা ম্যাগাঁজন সহ পিস্তল '.৩২ বোরের আর ১০০ রাউন্ড কার্তুজ। 
তিনজন ওয়ার্ডার-একে অন্যের অগোচরে, আমাদের কাজে সাহায্য করত। 
তাদের সঙ্গে মিষ্টি কথা বলে তাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করোছলাম, ঘুবও 
[কিছু দিতে হয়েছিল । চীফ্‌ ওয়ার্ডার এবং ডেপুটি চীফ ওয়ার্ডারকে অন্য 
রকম সাহায্যের জন্য ঘুষ দিলাম । আমাদের সেলের ঝাড়দার ছিল একজন নাম 
করা কয়েদী, তাকেও দলে টানলাম। সে ঘাগী লোক, কেমন করে অস্বশস্্ 
এবং বোমা সেলের মধ্যেই লুকিয়ে রাখা যায় তার কৌশল সে আমাকে বলে 
[দল। সেলের ছাদটা অনেক উদ্চু-প্রায় আঠারো ফুট হবে। মই ছাড়া সে ছাদে 
উঠবার কোন পথ নেই। কয়েদশীট আমাকে এক অপূর্ব কৌশল 'শাখয়ে 
দিল কি করে মই ছাড়াই সেই ছাদ স্পর্শ করে দুটো সেলের মাঝখানে চার 
ইন্ডি চওড়া জায়গাতে জিনিস লুকিয়ে রাখা যায়। আমার অস্বগুলি ওখানেই 
থাকত। 

দেশাপ্রয় যতীন্দ্রমোহন অসাধারণ িপুণতার সঙ্গে আমাদের পক্ষে 
্লামলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন । এর আগে ১৯২৩ সালে “ছ্বতীয় আলিপুর যড়ষল্ত 
মামলায়” সন্তোষদা সহ সাতজন আসামীর বিরুদ্ধে পুলিশ আভিযোগ আনে । 
ষতশন্দ্রমোহনের প্রাতরক্ষা শান্তর কাছে সমস্ত আঁভযোগের প্রাকার ধূলিসাং 
হয়ে ষায়। সাতজনেই সসম্মানে মান্ত পেয়োছলেন। এই আঁভনব সাফল্যের 
পর টট্টগ্রামে আমাদের তিনজনের ক্ষেত্রেও যতীন্দ্রমোহন সেইভাবে মামলা 
পরিচালনা করতে লাগলেন। 

যতশন্দ্রমোহন যখন সাক্ষীদের জেরা করতেন, তখন তা" একটা দেখবার 
মত ব্যাপার হোত'। সাক্ষীদের মনস্তত্ব বুঝে নাটকীয় ভঙ্গীতে তাদের 
অভিভূত করে এমনভাবে প্রন করে যেতেন যে, তারা ধরতেই পারত না কি 
বলছে__কোন পথে চলছে । এইভাবে সাক্ষীদের সাক্ষ্যের সত্যতা সম্বন্ধে 
সন্দেহ উপাঁস্থত করে তিনি অভিযোগের দূর্বলতা দেখাবার চেষ্টা করতেন। 
দু” একটা উদাহরণ 'দিচ্ছি। 

বিষ খাওয়ার পর আঁম্বকাদা আর মাস্টারদা যখন নাগারখানা পাহাড়ে 
পড়োছলেন, তখন দু'জন কনেস্টবল দেখতে পেয়ে, তাঁদের দিকে লক্ষ্য করে 
গ্ুলণী ছোঁড়ে। বন্দুকের ছর্‌রায় তাঁরা আহত হন। কনেস্টবল দুজন ছনুটে 
শ্রিয়ে আহত অবস্থায় ওখানেই তাঁদের বন্দ করে। এইই হ'ল সত্য ঘটনা। 
কিন্তু মামলায় আত্মরক্ষার জন্য এই সত্যাটিকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করতেই হবে। 
হুতীন্দ্রমোহন তাই তাদের জেরা করলেন। তীঁক্ষ জেরায় টিকতে না পেরে 
তারা নিম্নর্প উত্তর 'দিয়েছিল__ 

_«আছা, কী দেখলে তুম 2” 


নন্দশত্ব--বিচার-ীবনা [বিচারে ভোটানিউ - ২০৩ 


দুজন লোক চাদরে ঢাকা অবস্থায় শুয়ে আছে।” 

-তোমরা তখন কি করলে ? বন্দুক তুলে ধরলে ?” 

-শত্যাঁ।ত 

লক্ষ্য ঠিক করলে ? 

হ্যাঁ। 

_গ্গুলী ছত্ড়লে 2” 

-_-ন্হ্যাঁ।” 

-“লোক দুটির গায়ে লাগল গুলী 2” 

হত 

_“রন্ত বোরয়ে চাদর ভেসে গেল 2, 

হ্যাঁ ।” 

_-রা পাহাড় থেকে গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে পড়াছল ?” 
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_তুমি তখন দৌড়ে গেলে 2” 

_হ্যাঁ।» 

তোমরা তাদের সেই চাদর সমেত জাপটে ধরলে ?” 

হ্যাঁ? 4 

নানি জাভা দির 
হ্যাঁ” বলা ছাড়া গাঁতি ছিল না। এই পর্যন্ত জেরা করবার পর যতীশন্দ্ু- 
মোহন আঁভযোগকারী পক্ষকে সেই চাদর আদালতে দেখাতে বললেন। 
সাক্ষীরা সনান্ত করল- এই সেই চাদর। কিন্তু সেই চাদরে গুলীর একাঁটি 
ফুটো অথবা রক্তের চিহ__কিছুই নেই । কনেস্টবল দুজন হতব্াদ্ধ হয়ে গেল। 

সিভিল সার্জন সাক্ষ্য দিলেন অধ্বিকাদার পিঠে এবং মাস্টারদার 
স্থান থেকে ছর্‌্রা বার করেন নি? সাভল সান বললেন যে ছোট ছরুর্রা 
মাংসপেশঈর ভেতরে থাকলেও ক্ষাতি হয় না জেনেই তান বার করেন 
ানি। পরে আবার জেরাতে বলে ফেললেন যে বাঁশের সরু আগার খোঁচাতেও 
ওরকম ক্ষত হতে পারে। একজন সাক্ষী বলেছিল, মাস্টারদার সঙ্গে 
তিনটি কার্তুজ ছিল। কিন্তু সেই তিনটি কার্তুজ আদালতে প্রদর্শন করা 
সম্ভব হল না। 

যে দালালি সুলুকবাহার হাউসের ঘটনায় সাক্ষ্য 'দাঁচ্ছল, সে প্রশ্নবাণে 
জর্জারত হয়ে সকলের কাছে বারবার হাস্যাস্পদ হচ্ছিল। সে বলোছল্গ, 
অম্বিকাদা একাট মাটির কলসী হাতে 'িয়ে লম্বা কোট পরে, চশমা চোখে 
পুকুরের 'দকে যাচ্ছিলেন জল আনতে । কিন্তু সেই কলসাঁটি কোর্টে উর্পাস্থত 
করতে পারে নি। 

যতীন্দ্রমোহন যখন আসামী পক্ষে সওয়াল করতে ওঠেন, তখন সাক্ষণদের 
পরস্পর কথার অসগ্গাঁত এবং মিথ্যা সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেন। সওয়ালের 
প্রথমেই তিনি উঠে মাননীয় জজসাহেবকে সম্বোধন করে বলেন-__ 

“ইওর অনার, আসামীদের বিরুদ্ধে ১৯ এফ (19) ধারা প্রযুক্ত হতে 
পারে না।” 
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ডাস্টিন্ট জজ মিঃ স্টর্ক আর সরকার পক্ষের ব্রিস্টার শ্রী জে, কে, 
ঘোষাল তো একেবারে থ। এ আবার কি কথা? যতশন্দ্রমোহন ভাল করে 
বুঝিয়ে দিলেন আইনের ব্যাখ্যা। ১৯এফ! ধারা প্রয়োগ করা যায় সেই ক্ষেত্রে, 
ঘাঁদ কেউ সরকারের অস্বশস্ক চুরি করে এবং নিজের আয়ত্তে রাখে। কিন্তু 
সেই সঙ্গে সঙ্গে এঁ ধারায় এ কথাও পাঁরজ্কারভাবে বলা আছে যে, এরকম 
ক্ষেত্রে বৃটিশ ইন্ডিয়ার কোন্‌ অংশ থেকে সরকারী অস্ত্শস্ম চার গেছে 
এবং কার হেফাজত থেকে গেছে তাও কর্তৃপক্ষকে কাগজে-কলমে জানাতে 
হবে। অভিযোগে এই প্রাথামক সর্ত পুরণ করা হয় নি। সুতরাং 
আসামীদের বিরুদ্ধে ১৯এফ[ ধারা চলতে পারে না। আইনের ব্যাখ্যা অনুসারে 
তর্খনি এঁ ধারা প্রত্যাহার করা হ'ল। 

সওয়ালের শেষ অংশে তান বললেন_-“অম্বিকা এবং সূর্ধের ক্ষত 
থেকে প্যালেট পাওয়া যায় নি; রন্ত মাখা চাদর দেখা যায় নি; সূর্যের সঙ্গে 
তথাকাঁথত যে 'তিনাট কার্তুজ ছিল সেগুঁলরও হদিস মেলে নি; আম্বকা যে 
কলসণীট বহন করেছিল তাও দেখান হয় ন। এই সব কারণেই সাক্ষ্যের 
সততা সম্বন্ধে যে অত্যন্ত সন্দেহের সাম্ট হয়, এ বিষয়ে ভুল নেই ।......এই 
সাথে আরো মজার বিষয় লক্ষ্য করুন- এই মামলায় পুলিশ বিভাগের 
সুপারিল্টেণ্ডেন্ট থেকে আরম্ভ করে সাধারণ কনেস্টবল পধন্ত, প্রত্যেকেই 
গনজের বাহাদুরি প্রকাশ করতে ব্যস্ত যে সেই এদের বন্দী করেছে।” 

পুলিশ সপারিল্টেন্ডেন্ট মিঃ শ্যালো বললেন, 'তানি আম্বকা এবং 
সূর্ষকে গ্রেপ্তার করেছেন; ডেপুটি সুপাঁরল্টেন্ডেন্ট মিঃ ব্রাউন তারপর 
এগিয়ে এসে এ দুই হতভাগ্য আসামীকে বন্দী করবার বাহাদুর নিলেন; 
এবারে এলেন ইন্সপেক্টর মিঃ সেয়ার, 'তাঁনই বা এই: কাতিত্বের অংশ ছাড়বেন 
কেন? তাঁর মতে, 'তানই সূর্য এবং আম্বকাকে গ্রেপ্তার করেছেন। এখন 
পালা দু'জন কনেস্টবলের। তারা জোর গলায় বলছে তারাই' ওদের দকে গুলা 


আসামীদের বিরুদ্ধে আভযোগগুলির সত্যতা একেবারেই: প্রমাণিত হয় নি। 
সাক্ষ্য এবং 'ববরণী সবই সামঞ্জস্যাবহীন- এগ্দুলকে মিথ্যা বলে সন্দেহ করবার 
যথেস্ট কারণ আছে। আমার মনে হয়, আসামীরা নিজেদের নিরপরাধ বলে 
প্রমাণ করতে পেরেছেন এবং কোন সঙ্গত কারণেই এ'দের ম্নীন্ত না দেওয়া 


জুরীরা আলোচনা করতে ঘরে চলে গেলেন। ফিরে আসার পর 
ফোরম্যান ঘোষণা করলেন, তাঁরা সর্বসম্মাতব্রমে মনে করেন যে আভযোগগাঁল 
সম্বন্ধে যথেষ্ট “সন্দেহের” কারণ আছে এবং এই “সন্দেহের” সফলের 
আধকারী আসামীরা ।” মিঃ স্টর্ক সঙ্গে সঙ্গে দেড় পাতার মত রায় লিখে 
ফেললেন_ 
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. জেলাশাসক মিঃ শ্যাশবি তাঁর আঁফসকক্ষে বসেছিলেন জেলা- 
বিচারকের রায় শুনে তিনি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন।॥ চেয়ারে হেলান 
দিয়ে বসে সিগারেট টানছিলেন, খবর শুনে অবাক হয়ে বললেন-_ 
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ব্যাস হাত থেকে সিগারেট পড়ে গেল। সরকারী উকিল রায় সতীশচন্দ্র 
বাহাদুর নিজে উপস্থিত ছিলেন সেখানে-তাঁর কাছ থেকেইী আমরা শুনোছি। 

একটা মামলায় খালাস পেলেও আরো দুটো মামলা ঝূলছে আমাদের 
মাথায়। যতীন্দ্রমোহন আমাদের আত্মীয়দের বলেছেন, “সৃলঃকবাহার হাউস 
ষড়যন্ত্র মামলা” আমাদের বিরুদ্ধে চলতেই পারে না। 

আদালত থেকে জেলে ফিরে এলাম আবার। ভাবলাম আমাদের মুস্তির 
খবর শুনে জেলকর্মচারীরা সকলেই 'নশ্চয় খুশি হবে। কিন্তু কী আশ্চর্য! 
জেলার, ডেপট জেলার, প্রধান ওয়ার্ডার, কেউ আমাদের সঙ্গে একাঁট কথাও 
বললেন না। অথচ এমাঁনতে গুদের সঙ্গে কত গলপ হয় আমাদের ! জেলের 
আবহাওয়া যেন ভারাক্রান্ত, সর্বত্র একটা থমথমে ভাব। কা ব্যাপার ? হয়েছে 
ক? চফ ওয়ার্ডার যখন জেল-গেট থেকে আমাদের সেলে য়ে যাচ্ছে, তখন 
তাকে গোপনে প্রশন করলাম, “কী ব্যাপার 2” 

খুব নিচু গলায় ফিস ফিস করে বলল সে-“অপসর লোগোকা পতা 
মিলা জেল কা অন্দর বহুংসে গোঁলিগাটঠা আগয়া। বাহারকা খ্াঁপিয়া 
প্যালশ ওঁর পুলিশ সাহব খুদ জেল মে আ গয়া। হামলোগকা সাহব ভি 
সাথ থে। সমূচা জেল সার্চ হুয়া। কৈদী লোগোঁকাঁভ ঝাড়া হুয়া। 
'বাঁঞ্গ” সাবকা গুমাঁত ভি পুরা দেখা গয়া। বাবু বহুত পরেশন মে” 
হ্যায়। আ্যায়সে বা আগর কুছ হো জায় তো সাব্কা নোকাৃঁর জায়গা......৮ | 

আঁম শুনে তখান বললাম_এ সব বাজে কথা । আই-ীব পুলিশই সর 
গোলমালের মূল। সেলে ফিরে এলাম। আজকের পাহারায় নিযুন্ত 
ওয়ার্ডারাট আমাদের দলের। সে সব কথা খুলে বলল। জেলের ভেতরে 
যে গোপনে অস্ব্শস্ত আসছে তা" জানাজান হয়ে গেছে। কি করে প্রকাশ 
পেল এ কথা ? নিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে । কে হতে পারে? 
আমার তখন বয়স অল্প, আভিজ্ঞতা একেবারেই নেই: আম মনে মনে "চিন্তা 
করতে লাগলাম এ তিনজন ওয়াডশরের মধ্যে কে বিশ্বাসঘাতক হতে পারে ? 

একটা মামলায় তো ছাড়া পেলাম। এবার বাকীগুলির 'ক হবেঃ 
আমাদের তিনজনের নামে ষড়যন্ত্র মামলা, আর আমার একার বিরুদ্ধে রেলওয়ে 
ডাকাতির মামলা । 

প্ীলশ তাঁরখের 'পর তাঁরখ ানতে লাগল। মামলা আর সরু হয় 
না। ইতিমধ্যে সন্তোষদা এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা আঁভয্স্ত হয়ৌছলেন সকলেই 
মান্ত পেলেন। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই' সন্তোষদাকে ৩নং রেগু- 
লেশন অনুসারে রাজবন্দী করে রাখল। তখন আমরা ঠিক করলাম এইসব 
অস্রশস্্, হাতবোমা বাইরে পাঠিয়ে দেব। কারণ, আমাদেরও মনে হয়েছিল 
যে এইবারে আমাদের ছেড়ে দেবে । | | 


২০৬ তখ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খস্ড 


সেলে বসে! বসে ভাবতে লাগলাম কোন্‌ িপাইটিকে বিশ্বাস করা বায় ? 
জেল সার্চ করা সরু হয়েছে, এখন মালপব্গ্াীল সরাই কি করে? যে 
সপাহীটর ওপর বোঁশ সন্দেহ হচ্ছিল-_সেই সোঁদন ভিউাঁটতে আছে। মুসল- 
মান সিপাই, ওর কাছ থেকে চাঁব 'নয়েই আম সাবান দিয়ে ছাঁচ তৈরি 
করোছিলাম। তারপর অনেকাঁদন সে অন্য ওয়ার্ডে 'ছিল, সম্প্রীতি এসেছে। 
মাস্টারদা আর আম্বকাদার সাথে পরামর্শ করলাম- তাঁরাও বারণ করলেন, 
বললেন- যখন সন্দেহ হচ্ছে তখন ওকে দিয়ে কাজ নেই। 


দুপুরে খাওয়ার পর শুয়ে ভাবাছ কি কার? হচাৎ একটা পথ খুজে 
পেলাম। মাই তো আছেন আমার সহায়। আমার সব ছুই তো তাঁর 
ইঞ্গিতে হচ্ছে, এই উভয় সঙ্কটে তানই আমাকে পথ বলে দেবেন। একটা 
কাগজে %* চিহ্ন দিয়ে লটারণ করব ঠিক করলাম । মা কালণর কাছে মনে মনে 
প্রার্থনা করে বললাম--“মা, তুমি জান আমার মনের কথা । তোমার নাম নিয়ে 
লটারী করাঁছ-_যাঁদ কাগজাটর ৮ চিহ্ন উপরের দিকে মুখ করে মাটিতে পড়ে 
তবে এই মুসলমান সিপাইকেই পিস্তল-বোমা-কার্তুজ সব 'দিয়ে দেব নিরাপদে 
বাইরে পাঠাতে । আর তার ফলে যাঁদ বিপদ হয় তাহলে বুঝব সে-ও 
তোমার ইচ্ছা” 

মায়ের নাম স্মরণ করে ভাগ্য পরাক্ষা করলাম। “৮ চিহ্ন কাগজট পড়ল 
আমার দিকে তাঁকয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই কোন চিন্তা না করে, সিপাইটিকে ডেকে 
সব বুঝিয়ে দিলাম । সে রাজন হ'ল, আর তক্ষণ অস্ত্রশস্ত্র সব তার পোষাকের 
মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিলাম। ভিউঁটর শেষে সে চলে গেল। যাওয়ার আগেই 
মাস্টারদার কাছে ব্যাপারটা বললাম। বিকেল বেলা, রান্রের খাওয়ার কিছু 
আগে; সেল থেকে আমাদের বার করত হাত-মুখ ধোওয়া ও একট বেড়াবার 
জন্যে। সেই সময় মাস্টারদার সঙ্গে দেখা হতেই জানালাম যে, এ 'সপাইকেই 
সব অস্ত্র দিয়ে দিয়েছি বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মাস্টারদা চটে আগুন, 
“কেন ওকে দিলি? তোর মনে সন্দেহ রয়েছে, তবু ওকে দিলি কেন? 
এখন কি বিপদেই না পড়তে হবে!” 

আমার মুখে বিল্দুমান্র চিন্তার রেশ ছিল না। মাস্টারদার বকুনী 
খেয়েও কোন পাঁরবর্তন হল না। মুখে এক গাল হাসি নিয়ে তখন আম 
ভাগ্য পরীক্ষার কাঁহনী বললাম। শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন মাস্টারদা। 
বললেন, “তোর এই লটারী করার ঝোঁকই একাঁদন তোর বিপদ ঘটাবে। তুই 
জীবন-মরণ নিয়ে লটারী কারস 2 

মা কালণীর প্রাত মাস্টারদারও ভন্তি এবং বিশবাস ছিল, কিন্তু সেটা আমার 
মত অন্ধ-ভন্তি নয়। মাস্টারদার মন যুুক্তিবাদ+, প্রাতিটি কাজ তান হিসেব 
করে, চিন্তা করে করেন__হৃদয়াবেগে ভেসে যেতে তাঁকে কেও কোনাঁদন দেখে 
ন”। তান শুধু জানতেন দেশকে স্বাধীন করতে হবে, দেশের শত্রু নিপাত 
করতে হবে_-তার জন্য স্থির বাদ্ধির প্রয়োজন- প্রয়োজন বাস্তব অবস্থানদযায়ী 
নির্ভুল সুচান্তত পথানদেশি। 

এইভাবে গোপনে বাইরে প্রেমানন্দর কাছে সব অস্ঘ পাঠিয়ে দিলাম। 
প্রেমানন্দ দিল আমার দাদাকে, দাদা নিরাপদ জায়গায় রেখে দেবার ব্যবস্থা 
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করলেন। জেলের ভিতর অদ্য আনবার সময়েও এই ব্যবদ্থাই ছল-_দাদা দিতেন 
প্রেমানন্দকে, প্রেমানন্দ দিত ওয়াণরকে। 

জেলে আর অস্ত রইল না। মাস্টারদা আর আম্বকাদা শীঘ্রই মৃত 
পাবেন মনে হচ্ছে। কারণ, প্ালশ এ মামলার জন্য সাক্ষাপ্রমাণ উপস্থিত 
করতে পারছে না। আমাকে অন্য মামলাটর জন্য থাকতে হবে। রেলওয়ে 
ডাকাতির মামলা পাঁলশ কছূতেই প্রত্যাহার করবে না। এই সব তথ্য 
আমাদের উীকলের কাছ থেকে জানা গেল। 

ইতিমধ্যে চট্রগ্রাম শহরে আরো একটি ঘটনায় চারাঁদকে হৈ চৈ পড়ে গেল। 
সার্ব-ইনস্পেক্ঈর প্রফুল্ল রায়, যে আমাকে বন্দী করেছিল, সে নিহত হ'ল। 
প্রেমানন্দকে তার আততায়ী বলে গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে এল। তাকেও 
একটা সেলে রাখল। আমাদের পরস্পরের মধ্যে কথা বলা বা সংযোগ রাখা 
 শনাষম্ধ ছিল। কিন্তু সে নিষেধ আমরা মানতাম না। উপায়ান্তর না দেখে, 
প্রেমানন্দ জেলে আসবার দ্বিতীয় দিনে, জেলকর্তৃপক্ষ হন্তাং আমাদের 'তন- 
জনকে অন্যত্র সারয়ে দলেন। জেলের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে প্রধান প্রাচীরে 
ঘেরা কম্পাউণ্ড সহ 'সৌগ্রগেশন ওয়ার্ড নামে একটি ওয়ার্ডে তিনজন একন্রে 
রইলাম । প্রেমানন্দকে আগেকার সেলেই রাখা হ'ল। 

আমরা একাঁট আলাদা রান্নাঘরও এই ওয়াডের মধ্যেই পেয়েছিলাম । 
আমাদের নিদেশ মত সাধারণ কয়েদণরা রান্না করে দিত। তখন পর্যন্ত জেলে 
বন্দীদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ প্রথার প্রচলন হয় নি। সেটা হয় ছ' বছর পরে 
১৯৩০ সালে-_ অনশনে যতঈন দাসের মৃত্যুর ফলে। জেল সুপাঁরন্টেপ্ডেন্টের 
আদেশক্রমে কেবলমান্র আমাদের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছিল ছয় বছর 
পূর্বেও । 

সেল থেকে হঠাৎ স্থানান্তরিত করায় চলে আসবার মহরতে প্রেমানন্দের 
সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার ব্যবস্থা করে আসতে পার নি। নতুন ওয়ার্ডে 
এসে আমরা প্রেমানন্দকে চিঠি লেখবার জন্য আমাদের ব্যবহৃত সাংকোতিক 

জেলের এক ঘাগী কয়েদী মেথরের কাজ করত। কোথায় আমি 
গোপনে অস্ত্রগুলি রাখতে পারি সেই আমাকে শিখিয়োছল। তাকে আম 
বিশ্বাস করতাম । “সাইফার” গুলি ছোট্ট এক টুকরো কাগজে লিখে এই 
কয়েদীর মারফত প্রেমানন্দের কাছে পাঠালাম। যারা মেথরের কাজ করত তাদের 
সংখ্যা কম হওয়ার দরুন তাদের দিয়ে জেলের 'বাভল্ন ওয়ার্ড ও সেলের কাজও 
করান হোত। জেলের ওয়ার্ডার নিজে তাদের সঙ্গে করে 'বাভন্ন স্থানে নিয়ে 
যেত- যেন তারা কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বা 'বাঁড় তামাক যোগাড় করতে 
না পারে। আমার বন্ধ এই মেথরাঁট অত্যন্ত ধূর্ত। সে আমাদের কাছে 
জেল ওয়ার্ডারের পাহারায় আসত বটে, কিন্তু তার পক্ষে ওয়াারের চোখে 
ধুলো দিয়ে চিঠি পত্র আনা-নেওয়া একটুও শল্ত ছিল না। এরই মাধ্যমে 
সাইফারে লেখা চিঠির মারফৎ পরস্পরের যোগাযোগ আঁবিচ্ছিন্ন রইল। 

আমাদের এই নতুন ওয়ার্ড প্রধান দেওয়ালের সর্জো লাগানো ছিল 
বলেই পালাবার পক্ষে খুব সুবিধের। মাস্টারদা ও অম্বিকাদা ইতিমধ্যে মৃন্তি 
পাবেন আশা 'ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কেবলই সময় নিচ্ছে। মামলাও সরু করে না, 
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ছাড়ী পাধার কোন লক্ষণও দেখি না। সঈতরাং আবার পালাবার বাবস্থায় 
মনোনিবেশ করলাম । একটা বাঁশ যোগাড় করে আটটা নতুন ধুতি এনে দাঁড় 
বানিয়ে ফেলা হ'্ল। এছাড়া চাই একটা বাঁকানো লোহা, যেটা জেলের প্রাচীরের 
ওপর বসান যাবে। এই বাঁকানো লোহার নিচের দিকে একটা দাঁড় বাঁধার হুক 
থাকা চাই। এইর্‌প ডিজাইনের বাঁকান লোহার ব্যবস্থা গণেশ, আমার দাদা 
ও রঞ্জিং বাইরে থেকে করল। দেওয়াল টপকাবার এইসব বাঁশি, দাঁড়, ও বাঁকান 
লোহার ব্যবস্থা হ'ল বটে, কিন্তু অন্য কোন অস্নশস্ম ছিল না- সব যে পাঠিয়ে 
দিয়েছিলাম ছাড়া পাবার আশায়! এখন পালাবার সময় প্রয়োজন হবে মনে 
করে আবার একটা পিস্তল ও একশটা কার্তুজ আনালাম জেলের মধ্যে। এটা 
এল প্রধান দেওয়ালের নর্দমার সরু ফাঁকাঁট 'দয়ে_নাদর্ট সময়ে একটি 
সপাই 'দয়ে গেল। 

সব আয়োজন সম্পূর্ণ। এখন শুধু একটি কাজ বাঁক-আমাদের 
ওয়ার্ডের পূবাঁদকের দেওয়ালে হুক সমেত বাঁকান লোহাঁটি বাইরে থেকে 
ছখড়ে দেওয়া । 

ইতিমধ্যে জেলের অভ্যন্তরে আর একাঁট নাটকের আঁভনয় চলেছে। 
প্রেমান্দ চিঠি লেখবার সংকেত শখে আমাকে একটা চিঠি 'লিখল-_ 

শপ্রয় ভাই, 

আমাকে “পটাসিয়াম সায়ানাইড' পাঠিয়ে দিতে পার? আঁম আত্মহত্যা 
করতে চাই। আম আর এ প্রাণ রাখতে চাই না, কারণ, তুমি আমাকে সন্দেহ 
কর। দয়া করে বিষ পাঠিয়ে দও।% 

এ আবার কী আশ্চর্য কান্ড! আম কখন ওকে সন্দেহ করলাম ? 
আর সন্দেহ করবই বা কিসের জন্য 2 প্রফলল্প রায় মৃত্যুর পূর্বে শে 
জবানবন্দীতে বলে গেছে যে, প্রেমানন্দই তাকে খুন করেছে। প্রেমানন্দ আজ 
সেলে বসে ফাঁসর প্রতীক্ষা করছে। আমার বন্ধু এই প্রেমানন্দের প্রাত 
আমার মনে ভালবাসা আর সহানুভাঁত ছাড়া কোন বিরুপ ভাব নেই। তবে 
কেন ও এ কথা খল 2 মনে মনে ভীষণ আহত হলাম। সোঁদন অঙ্গ 
বয়সে পৃথিবীর সৌন্দর্ষের দকটাই চোখে পড়ত। সন্দেহ, আব*বাস, 
আমার অজ্ঞানতার বর্ম ভেদ করে অন্তরে প্রবেশ করতে পারে নি। 

মাস্টারদাকে দেখার্লাম চিঠিটা । বার বার ভাল করে পড়ে আঁত 
সংক্ষেপে তান একটা মন্তব্য করলেন__“কী আশ্চর্য” মাস্টারদা চিঠিটার কি 
অর্থ করে কথাটা বললেন বুঝলাম না। প্রশনও কার নি তখন। 

আম প্রেমানন্দকে ীখলাম-- 

“দাদা, 

আঁম অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছি। কোথা থেকে তোমার এ ধারণা হ'ল যে 
আম তোমাকে সন্দেহ কার; দয়া করে এ কথাটা মন থেকে 
ঝেড়ে ফেল ।......ঢাকা পারভ্রমণ সেরে গভর্নর লর্ড 'লটন চট্টগ্রামে আসবেন।, 
তান দাঁজশীলং জেলে সন্তোষদার সঙ্গো দেখা করেছেন। হয়ত 'তাঁন এখানে 
এসে আমাদের সঙ্গেও দেখা করতে পারেন। বাংলার নারীদের সম্বন্ধে অশোভন 
মন্তব্য করে লর্ড লিটন বর্তমানে লোকচক্ষে অত্যন্ত হেয় হয়েছেন। সমস্ত 
জাতীয়তাবাদী কাগজগ্যীল তাঁর মন্তব্যের তঁক্ষ4 সমালোচনা করেছে। 
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চিন জি ত এ আসি চাস রুপ ৪ এস্ছ | ও 


কাজেই এই সময় তাঁকে হত্যা করলে জনগণের ইচ্ছাই পুর্ণ হবে। আমি 
জেলের ভিতর একটা পিস্তল এনোছ। যাঁদ তুম চাও, সেটা পাঠাতে পারি। 
ণকল্তু দোহাই তোমার, দয়া করে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করতে 
চেও না ।........ তোমার ভাই ।” 

মাস্টারদা আর আম্বকাদা চিঠিটা পড়ে খর্খাশ হলেন। চিঠিটা পাঠান 
হ'ল, জবাবও এল-- 

4......অনন্তল।ল, তুমি দেখাছি খুব বোঁশ চালাক হয়ে গেছ। তোমার 
চিঠির ভিতরকার অর্থ আম বুঝতে ৮পরোছ। তুমি আমাকে পরাক্ষা করবার 
জন্য চিঠিটা পাঠিয়েছ। তুমি দেখতে চাও আমাকে এই চিঠি পাঠানর পর 
কতৃপক্ষের ওপ'র তার কি প্রাতিক্রিয়া হয়, আরা জেলে তন্ন তন্ন করে অন্সন্ধান 
চালায় কিনা। মনে কর না আম বোকা । আম জান জেলের ভিতর এখন 
তোমার কাছে কোন পিস্তল নেই। বোশ চালাক হয়ো না অনন্তলাল !...।” 

হ'ল কি প্রেমানন্দের 8 আমাকে এইভাবে চিঠি লেখার অর্থ কি: 
আমার মন যন্ত্রণায় আস্থর হয়ে উঠল। কেন ও আমাকে এমন আঁবশ্বাস 
করছে? যদি উপায় থাকত এখান ছুটে গিয়ে তকে জাঁড়য়ে ধরে বলতাম 
তাকে আম এক 'বন্দও আঁবশ*বাস কার নি। ও কথা কখন মনেও আসে 
নি আমার। 

চিঠিখানা পড়ে মাস্টারদা কিল্তু ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর 
মূখে গভীর চিন্তার ভাব ফুটে উঠল। জের মনেই প্রশন করে যেত 
লাগলেন__ 

“কেন ও এরকম ভবছে 2 আমরা একটা পিস্তল এনে রেখেছি এ কথা 
ওকে লিখলে জেলকর্তৃপক্ষ জেল তল্লাস করে কিনা এটা পরাক্ষা করবার 
জন্যই ওকে চিঠি লিখোছ আমরা, এ কথা কেন ওর মনে আসছে ?......প্রফুল্ল 
কেন দিনের পর দিন্‌ প্রেমানন্দের সঙ্গে দেখা করত ? অতক্ষণ ধরে ওরা কি 
আলোচনা করতঃ একজন আই-ব আঁফসারের কি লাভ হোত অতক্ষণ সময় 
নম্ট করে?” 

মাস্টারদার চিন্তাধারার সঙ্গে আমার যোগ ছিল না। এ সব প্রশ্ন 
করে মাস্টারদা তার কোন্‌ সমাধান পেতে চাইছেন তা" জজ্ঞাসা করবার কথাও 
তখন মনে হয় নি। আম শুধু ভাবছিলাম কি করে ওর মন থেকে আমার 
সম্বন্ধে এই বিজ্রী ধারণা দূর করব! এর পরের চিঠিগ্লতে আম বার বার 
শুধু এ কথাই ওকে বোঝাতে চাইলাম যে, আমার সম্বন্ধে ওর ধারণা সম্পূর্ণ 


ভুল। 

রাম্নাঘরে আমরা আমাদের পিস্তল লুকিয়ে রাখতাম, রোজ সন্ধ্যে 
বেলা 'লক-আপ-এর সময় ঘরে নিয়ে আসতাম। জেলের নিয়ম 'লক-আপ'- 
এর আগে প্রত্যেককে সার্চ করা হবে। কিন্তু সে নিয়ম সব সময় পালন করা 
হোত না। তবু সাবধানতার জন্য ঘরে আসবার সময় আমাদের কাউকে না "দিয়ে 
পস্তলাঁট মাস্টারদাই গজের পোষাকের মধ্যে রাখতেন। কারণ মস্টারদার 
গ্রাম্ভধর্ধ ও ধীর শান্ত ব্যবহারে জেলের কর্মচারীরা সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। 

সোঁদন কুমিল্লা জেল থেকে বদাল হয়ে এসেছে নতুন সনিয়র ওয়ার্ডার । 
লক-আপ'-এর সময় হেড জমাদারকে উপস্থিত থাকতে হবেই। নতুন 
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েপাইটি হেড জমাদারকে কাজ দেখাবার জন্য ক-আপ-এর আগে নিক্সম 
অনুযায়ী আমাদের সার্ট করতে এল। হেড জমাদারকেও আমরা টাকা পরসা 
দিয়ে বশ করোছলাম। টূুকিটাঁক জিনিষ সেও জেলের মধ্যে এনে দিত । 
কিন্তু পিস্তলের কথা সে জানত নাং অতএব অধস্তন কর্মচারপর কর্তব্য 
প্রয়্তায় সে কোন দোষ দেখল না। এঁদকে আমাদের তো বূক শ্বাকয়ে 
গেছে। মাস্টারদার কোমরে গোঁজা কাপড়ের মধ্যে লুকান আছে পিস্তলটি। 
আমাকে প্রথমে সার্চ করে তারপর আম্বকাদাকে করল। এবার যাচ্ছে মাস্টারদার 
দিকে। সর্বনাশ! তিনজনেরই মুখ কাগজের মত সাদা! হঠাৎ কি মনে 
হ'ল, কে আমাকে বাদ্ধি দল জানি না, দুই' হাতে ওয়ার্ডারাঁটকে জাঁড়য়ে ধরে 
আবদারের ভঙ্গীতে বললাম-_ 

“আরে 'সিপাইজী, ক্যা করতে হ্যায়? মাস্টারজী হামলোগ সবকা 
বড়া। উনকো সবকোই পুজা করতে । চাঁলয়ে চাঁলয়ে, হো গয়া-সাস্টার 


এক নিঃবাসে এই সব বলে তাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না 
দিয়েই, “চলুন চলুন, আমরা ঘরে যাই”-_বলে ঘরে চলে এলাম । ওয়ার্ডারাটও 
আর কোন আপাঁত্ত করল না। সার্চ করাটা রুটিন মাফিক কাজ, সব সময় 
হয় না-এ কথা সেও জানে। মাস্টারদার শান্ত নিরীহ চেহারা দেখে আর 
এ নিয়ে কোন পীড়াপাঁড় করবার প্রয়োজন সে অনুভব করল না। হেড 
জমাদারের মুখেও সম্মাতসূচক চিহ্ন 'ছিল-সাস্টারজীর সার্ট না হওয়াই 
ভাল। আজও মনে আছে ঘরে আসার পর মুখে আর কথা সরছে না, কি ষে 
ভয়ানক কাণ্ড ঘটতে চলেছিল আর ক যে হয়ে গেল তা' যেন এখনো 
নিজেরাই উপলাব্ধ করতে পারাছি না। অস্বাভাঁবক ছু দেখলে ওয়ার্ডারের 
সন্দেহ হতে পারে। মাস্টারদা স্বাভাঁবক হবার জন্য গান গাইবার চেষ্টা 
করছেন, আঁম্বকাদা উচ্চস্বরে আমার সঙ্গে আজেবাজে কথা বলছেন। 
আমি দ্রুত পায়চাঁর করছি আর 'বিড়াবড় করে বলাছঃ_-“মা আমাদের রক্ষা 
করেছেন।” 

এই ওয়ার্ড থেকেই আমরা পালাবার ব্যবস্থা করাছলাম। তবে মাস্টারদা 
আর অ্বিকাদার মুক্তি পাবার সম্ভাবনা থাকায় একটু অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। 
এমানতেই হয়ত গুরা মানত পাবেন, অনর্থক ঝুকি নিয়ে লাভ ক? সুতরাং 
কথা হ'ল আম একাই পালাব। এই বিষয়টির 'নম্পান্ত করবার জন্য মা-কালীর 
নামে লটারশ করব প্রস্তাব করলাম। মাস্টারদা বললেন, “আচ্ছাঃ একবার 
করেই দেখা যাক্‌ না কি ফল হয়!” আমি বললাম, “না, তা" হবে না। যাঁদ 
ভাগ্য পরাঁক্ষা করতেই হয় তবে মা যা নির্দেশ দেন তা” মানতেই হবে” 
মাস্টারদা অতটা বেহিসেবী নন, সুতরাং লটারী করা আর হ'ল না। 

হঠাৎ একাঁদন মাস্টারদা আর আঁম্বকাদার মান্তর আদেশ এল। আমাকে 
একা ফেলে যাবার সময় মাস্টারদা বলে গেলেন যে, তাঁরা কয়েক মিনিট পরেই 
[ফিরে আসবেন। কারণ, বৃটিশ সরকারের রীতি অনুযায়শ হয়ত জেল গেটের 
সামনেই তাঁদের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে বন্দী করা হবে। আশ্চর্যের 
1বষয় গুরা আর বন্দী হলেন না। সোজা বাড়ী চলে গেলেন। 

আমার পালাবার ব্যবস্থা প্রায় হয়ে গিয়োছল। পস্তলাটি নিজের 
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্যবহারের জন্য জেলের মধ্যেই আমার হেপাজতে রইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
বাঁকানো লোহার [কটা দেওয়ালের বাইরে থেকে ছুড়ে ফেলবে বলে কথা 
[ছল যাদের, তারা জায়গা ভুল করে ফেলল । গভণর রাত্রে অন্য একটি ওয়ার্ডের 
কম্পাউশ্ডে পায়খানার টিনের ছাদে গিয়ে ঘটাং করে পড়ল সেটা । জেলের 
মধ্যে হৈ চৈ সরু হয়ে গেল। ভয় হল, এখান হয়ত ধরা পড়ে যাব আঁম। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেল কর্তৃপক্ষ আসামী ধরতে পারলেন না॥ যে ওয়ার্ডে 
পড়োছল সেই ওয়ার্ডের বন্দীদের প্রাত সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবক। আম 
বেচে গেলাম। 

রেলওয়ে ডাকাতি মামলা সরু হ'ল। নিম্ন আদালতে আনূজ্ঠানিক- 
ভাবে মামলা উঠবার পর মামল।র গুরুত্ব বিচার করে সেসন কোর্টে সাধারণ 
জুরীদের দ্বারা বিচার হ'ল। এই মামলার ধারা অনুযায়ী স্পেশাল জ্বী 
নিষুস্ত হল না। আমার পক্ষে ব্যাঁরস্টার ছিলেন এস. এল. খাস্তগীর এবং 
এ্যাডভোকেট রজনী বিশ্বাস। 

রেলওয়ে ডাকাতির দন এবং তার আগের দন ঠিক ঘটনাস্থলেই 
আমাদের পূর্ব-প্রাতবেশী-মকলস রহমান আমাকে দেখোছলেন, সে কথা 
আগেই বলোছ। তান এ বিষয় পুলিশের কাছে সাক্ষ্য দিয়োছলেন। মামলা 
চলার সময়ে অভিভ।বকেরা তাঁকে আমার প্রাতি সহানদভাঁতিশশল করে নিলেন। 
অবশ্য পূলিশের কাছে স্টেটমেন্টে তিনি বলোছিলেন যে ঘটনাস্থলে অনন্ত 
সিংকে দেখেছেন! সরকারী পক্ষ জেলের মধ্যে “টেস্ট আইডোন্টিফকেশন” 
করবার জন্য আমার কাছে তাঁকে কখনও আনবার প্রয়োজন মনে করেন নি। 
আভভাবকেরা যখন মকৃ্লস রহমান সাহেবকে আমার পক্ষ সমর্থন করবার জন্য 
রাজী করালেন, তখন আমার ব্যাঁরস্টার তার সুযোগ ীলেন। মামলা চলা- 
কালে কোর্টের রীতি অনুযায়শ সরকারী ডাকল যখন মক্লস রহমান 
সাহেবকে কাঠগড়ায় আমাকে সনান্ত করতে বললেন, তখন তান আমাদের 
শেখান মত, আদালতে বললেন, “না এ অনন্ত সং নয়” অর্থাৎ যাকে তান 
অনন্ত সং বলে জানেন, সে এ নয়। এই অবস্থাতে এর একমাত্র অর্থ হ'ল 
অন্য কোন লোককে তানি সেহীদন ঘটনাস্থলে দেখোছিলেন কাজেই আদালত 
কক্ষের কাঠগড়ায় যে আছে সে অনন্ত সং নয়। পুালশ তো অবাক! জজ 
সাহেব বিভ্রান্ত ! আমার পক্ষের উাকল বুঝিয়ে দলেন যে সাক্ষী অনন্ত সিংকে 
শৈশবে দেখেছেন, সুতরাং ভুল হওয়া স্বাভাঁবক। তা ছাড়া অন্যান্য সাক্ষ্য 
প্রমাণ অত্যন্ত দুর্বল ছিল। প্রত্যক্ষদর্শী একমাত্র হেড ক্লার্ক নিকুঞ্জবাবদ ছাড়া 
আর কেউ ছিল না। তাও জেরায় তান সব ভুল করে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত 
আম আদালতে 'নর্দোষ প্রমাণিত হয়ে মান্ত পেলাম। 

যে সময়ে আমাদের মামলা চলছিল, সেই সময় চট্রগ্রামে তারাচরণ সাধু 
নামে একজন সাধুর আবির্ভাব হয়। 1তনি নাক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন । 
'বাশিষ্ট আভজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা এবং উচ্চপদস্থ আঁফসাররা তাঁর প্রাতি 
আকৃষ্ট হন। আম।'র বাবা, 'দাঁদ, দাদা সকলেই তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস 
করতেন। যখন তাঁকে আমাদের মামলার ভাঁবষ্যং সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হাল, 
তান সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন, “খালাস, খালাস।” সকলে তো অবাক! 
তিন তিনটে মামলার আসামশী--সাধুবাবা বলছেন খালাস"! তারপর যখন 
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তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল করে আমরা তিনজনেই "খালাস' হয়ে গেলাম, তখন 
ট্গ্রামবাসী তাঁর অন্ভূত ক্ষমতায় হতভম্ব হয়ে গেল। তারাচরণ সাধু 
আমাদের পাঁরবারের অনেকের সঙ্গে মাঝে মাঝে রাস্তায় এসে দাঁড়য়ে 
থাকতেন আদালত থেকে আমাদের জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় দেখা করবার 
জন্য। কয়েকবার এই অবস্থায় তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তাঁর দৈব- 
শান্তির প্রভাব দেখে আম চমৎকৃত হয়ে গেলাম। তাঁকে দেবতা জ্ঞানে পুজা 
করতে সর করলাম। জেলে বসেই মনে মনে স্থির করলাম এ"র কাছে 
গোপন অভিলাষ ব্যন্ত করে সাহায্য প্রার্থনা করব। 


আমি ম্যন্তি পাবার পর বাড়ী আসতেই “সাধূজী” এসে আমার সঙ্গে 
দেখা করলেন। সদরঘাট কালাবাড়ীতে পূজার সময় শতশত লোক সাধূকে 
ঘিরে থাকত, সকলের মধ্যে আমার প্রতি সাধ বিশেষ মনোযোগ দিতেন। 
সাধুবাবার এই কৃপা দেখে আমি আঁভভূত' হয়ে পড়তাম। প্রেমানন্দের মামলা 
সম্বন্ধেও সাধুজাঁর ভাবষ্যদ্বাণী ঠিক হয়েছিল। অবশ্য তার আগেই, আমি 
তাঁর একজন প্রধান ভক্ত হয়ে পড়োছি। 

একাঁদন নিরালয় 'বাবাজীর, সঙ্গে দেখা করলাম। আমার মাথায় 
সস্নেহে হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করলেন 'তাঁনি__ 

“ক রে? কি হয়েছেঃ কি চাস্‌ তুই?” 

_-“বহ্হাদন ধরে ভাবাছি আপনাকে একটা কথা জানাব। আপাঁন তো 
সর্বজ্ঞ আমার মনের কথা বুঝতেই 'পারছেন। এখন আমার আভিলাষ পূর্ণ 
হবে কি করে, সে বিষয়ে আপানি নির্দেশ দিন।” 

_পক রে? তুই দি আমাকে পরাক্ষা করতে চাস্‌ 2” 

তাঁর কথায় কুন্ঠিত হয়ে বললাম, _-“না, না, আপানি ওকথা ভাবছেন 
কেন আম অন্য কিছু জানতে চাইছি না। যে বিষয়ে আমি আপনার 
সাহায্য চাইছি শুধু সেই বিষয়াট বলুন ॥ 

-ক বলব তোকে ₹.....তুই.....তুই নিশ্চয় কোথাও যেতে চাস !” 

সাধুজা মনস্তত্ত বুঝবার জন্য অন্ধকারে চিল মারবার চেম্টা করছেন। 
আম সেখানে সাধুজীকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে যাই' নন, আম চাই 
আমার গোপন আঁভলাষ পূর্ণ করবার জন্য তাঁর সাহাষ্য। তাই বললাম-_ 

“আমাদের সশস্ত্র প্রস্তৃতির জন্য অনেক টাকা চাই। আম ডাকাত 
করতে চাই না। আপনার তো অনেক ধনী ভন্ত আছে, তাদের বলুন আমাকে 
মোট দশ হাজার টাকা দিতে । ' কি উদ্দেশ্যে চাই তা কিন্তু বলে দেবেন না। 
শুধু আমাকে ব্যান্তগ্তভাবে সাহায্য করছেন_- এটুকু বলবেন ।” 

সাধূজী ইতস্ততঃ করে বললেন-- 

“টাকা আমি কোথায় পাব? টাকা দেবে কে? এমন লোক কে 
আছে! 2” 

সাধূজীর কাছ থেকে সাহায্য পেলাম না। তার চেয়েও বড় দুঃখ, 
সাধূজী আমার মনের কথাটা বলতে পারলেন নাঃ মনটা দমে গেল। 

আর এক দিনের ঘটনা । সতাদা একাঁদন ছুটে এসেছেন সাধৃজার 
কাছে। আমাকে সেখানে দেখতে পেয়ে খুব খুশি হলেন। সতনদা আমাকে 
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বললেন, “একটা কাজ কর অলম্ত-__তুমি সাধূজীর থেকে একটা খবর জেনে 


দাও ।” ৃ 

সতশ্দা এই সময় কামিনীদাস ও অন্যান্য কয়েকজন বাঁশম্ট ব্যস্ত 
পারচাঁলত হিন্দু মহাসভায় যোগ 'দিয়েছেন। মুসলমান গুণ্ডরা একাঁট 
হিন্দু মেয়েকে চুর করে নিয়ে কোথায় যে আটকে রেখেছে তার কোন সন্ধান 
পাওয়া যাচ্ছিল না। সতাঁদা এসেছিলেন সাধুজী যাঁদ দয়া করে সন্ধানটা 
বলে দেন”_তিন তো ধ্যানে বসলেই সব জানতে পারবেন! পাথরঘাটায় না 
আলকরণে_ কোথায় লযাঁকয়ে রেখেছে মেয়েটাকে? দুর্ভাগ্যবশতঃ সবজ্ঞ 
সাধুজশ যে জায়গার কথা বলে 'র্দলেন, সেখানে মেয়োট কোন সময়েই ছিল না। 

আমার খুব রাগ হল। পরাদন তারাচরণ সাধুর কাছে গিয়ে বললাম-_ 

“দেখুন, আমাকে ক্ষমা করবেন,-আমার মনে হয় নিজের গ্রামে 
যেখানে বসে আপনি সাধনা করতেন, সেখানে ফিরে যাওয়াই আপনার ভাল। 
শহরের হান প্রভাব আপনার সাধনার শান্ত নস্ট করে 'দচ্ছে, মন 'বাঁক্ষপ্ত করে 
তুলছে। নিজের গ্রামে বসে সাধনা করলে পূর্ব শান্ত ফিরে পাবেন।” আশ্চর্যের 
বিষয়, আমার সঙ্গে কথা হওয়ার পর মাব্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সাধুজণী 
হঠাৎ শহর ছেড়ে চলে গেলেন। 

আবার আগের কথায় ফিরে আঁস। আমি মুক্তি পেলাম, কিন্তু 
প্রেমান্দ এখনও বন্দী।  সাব-ইনস্পেন্র প্রফ্্প রায় হত্যার আভিযোগ 
তার বিরুদ্ধে। তাকে বাচাতেই' হবে। ভয় দেখিয়ে, ঘুষ দিয়ে জুরী এবং 
সাক্ষশদের বশে আনতে হ'ল। 

শ্যামাচরণ নামে একজন আই, বি, কনেস্টবল নিম্ন আদালতে তার সাক্ষ্য 
বলোছল যে, প্রেমানন্দ প্রফল্লুকে খবর পাঠিয়েছিল তার সঙ্গে দেখা করতে । 
শ্যামাচরণকে সাবধান করে দেওয়া হ'ল। সেসন কোর্টে বিচারের সময় সে 
সক্ষ্য দিল যে প্রফুল্ল শ্যামাচরণ মারফৎ প্রেমানন্দকে খবর দিয়েছিল দেখা 
করতে, -এবং সেটা হত্যার দিন নয়, আগের 'দিন। 

আর একজন মারাত্মক সাক্ষী, সরকারী উাঁকল রায় সতাশচন্দ্র বাহাদুর । 
প্রফল্লুর মৃত্যুকালে তিনি কাছে 'ছিলেন। তাঁর স্টেটমেস্টে বলা হয়োছিল 
যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রফুল্ল তাঁকে বলেছে-হরিশবাবুর ছেলে প্রেমানন্দ তাকে 
হত্যা করেছে। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর স্টেটমেন্ট যখন লেখা হয়েছে তাতে 
প্রেমানন্দ নামটির বানান রয়েছে 67242 20ঞ বাংলায় উচ্চারণ 
হচ্ছে পপ্রমানন্দ' । রায়বাহাদুর আমাকে চেনেন। সুতরাং, ছদ্মবেশে ভয় 
দেখিয়ে তাঁকে আদেশ দেওয়া হ'ল সেসন কোর্টে তিন যেন বলেন প্রফুল্ল 
শুধু 'প্রমানন্দ' নামটা বলেছে, তার বাবার নাম কিছ বলে নি। 

আমার বাবাকে গোপনে সতাঁশবাব্‌ বললেন-__ 

“গোলাববাব্‌, কী সর্বনাশ ! এক্তোর এগঞগুয়া রিভলভার আর বূকর 
উয়্র। তারা দুইজন হইবো মন লর। আঁরে কইয়ে জে, 'হরিশ দত্তর 
পোয়ার নাম প্রেমানন্দ- সাক্ষীৎ এ কথা ন কওনের লাই। আঁরে ডরাই গেইয়ে। 
কথা ন হুইনলে না কি চন্দ্রশেখররে গুলী কাঁরব......1” (গোলাববাবু, কণ 
সর্বনাশ! এত বড় একটা 'রিভলভার আমার বুকের ওপর! মনে হয় তারা 
দু'জন হবে। আমাকে বলেছে 'হারশ দত্তের ছেলের নাম যে প্রেমানল্৮_ 
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আযাডভোকেট। “চন্দ্রশেখরকে গুলী করা হবে” এ যেন বৃদ্ধের পক্ষে 
অসহনীয়! ওষুধ কাজে লাগগল। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দশাঁড়য়ে তান আমাদের 
কথা অন্দযায়শ প্রেমানন্দকে বাঁচিয়ে সাক্ষ্য দিলেন। 

সরকারী উাঁকিল রায় শশাঙ্ক বাহাদুর সরকার পক্ষ সমর্থন করলেন। 
প্রেমানন্দের পক্ষে দাঁড়ালেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। পুলিশের পক্ষ থেকে 
আভযোগ প্রমাণে যে সব ভ্রু ছিল, দেগন্ীলকে যথাসম্ভব ব্যবহার করে 
যতীন্দ্রমোহন তাঁর মনোগ্রাহী সওয়াল জবাবে হ্যাস্ত 'দয়ে "দিয়ে প্রাতপক্ষের 
সমস্ত প্রমাণ ধৃ্িসাৎ করে দিলেন। তার সারমর্ম এই- 

(১) গুলীবিদ্ধ হবার পর পুরো ছান্রিশ ঘন্টা প্রফল্লর জ্ঞান ছিল। ও 
যাঁদ প্রেমানন্দের নাম বলে থাকে, তবে প্রেমানন্দকে ওর সামনে দাঁড় করিয়ে 
সনান্ত করা হ'ল না কেন? 

(২) সতাঁশবাবূর স্টেটমেন্টে বলা হয়েছে--আততায়ীর নাম প্রমানন্দ। 

(৩) গুলশীবদ্ধ হবার পর প্রফল্ল্ল বলেছে, “প্রেমানন্দ হারশবাবুর 
ছেলে”__এই অংশ সতশবাবু কোর্টে অস্বীকার করেছেন। 


(8) শ্যামাচরণ বলেছে প্রফল্ল্ল প্রেমান্দকে একাদন আগে ডেকে 

মিলির সরোয়ার রিনিতা 
। 

(৫) প্রফল্লে যাঁদ নাম বলেই থাকে তবে তার পরের "দন. সকাল সাতটায় 
পাালশ প্রেমানন্দের বাঁড়তে ৪:25 করতে গেল কেন ? সাত্যই যাঁদ নাম বলে 
থাকত তাহলে পালিশ তক্ষণ তাকে ৪:59 করতে যেত। 

জুরীরা বন্ধ ঘরে আলোচনা করতে গেলেন। পরে শুনেছিলাম 
আলোচনার সময় জুরীদের মধ্যে একজন খাঁব বাদ্ধির সঙ্গে একটা প্রশ্ন 
তুলোছলেন_ 

“একটা পিস্তল সাধারণতঃ ছয় সাত ই লম্বা হয়। প্রফললল নহত 
হয়েছে অটোমেটিক 'পস্তলের গুলীতে। অটোমেটিক পিস্তল যখন, তখন 
সেটা নিশ্চয়ই বার ইণ্চির কম হবে না লম্বায়! প্রফুল্ল একজন আই, 'বি, 
আফসার, সব সময়ে সে সতর্ক থাকে । একজন লোক অত' বড় একটা অস্ম্ 
নজের কাছে রেখেছে_ এটা নিশ্চয়ই তার নজরে পড়ত। সুতরাং মনে হয় 
অন্য কেউ এসে তাকে হত্যা করে পালিয়ে গেছে।” 

বলা বাহুল্য জুরী মহোদয়ের পিস্তল বা অটোমেটিক পিস্তল সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই তাঁর মনে হয়োছল অটোমোটক যখন, তখন 
'শ্পিস্তলাঁট অন্তত বারো ইণ্চি লম্বা হবে। পিস্তল বা অটোমেটিক পিস্তলও 
খুব ছোট হয়। পণচ ই লম্বা ছয় সটের পিস্তল প্রফুল্লকে হত্যা করতে 
ব্যবহৃত হয়েছিল। 

আলোচনার শেষে জুরীদের ফোরম্যান তদের মতামত জানাবেন। 
জীবন না মৃত্যু? ফাঁসির দাঁড় না প্রিয়জনের স্মেহশশীতল সাহচর্য? উৎকশ্ঠিত 


বন্দণত্ব--বচার-ধবনা বিচারে ডেটিনিউ ২৯৫ 


হদয়ের মহরতে গণনা শেষ হল। জঃরীদের সর্বসম্মত 'সিদ্ধাম্ত-_“ট0 
কা.১ 

“0 £91165 ?” পনরাপরাধ 2, 
বৃটিশ কর্তাদের বিস্ময়ের শেষ নেই। এইভাবে একের পর এক 'বিস্লবশ 
মুত্তি পেয়ে যাবেঃ হাইকোর্টে চলে গেল কেস । সেখানেও নিরপরাধ 
প্রমাণিত হল প্রেমানন্দ। তবু হার মানতে চায় না। ১নং বেঙ্গল আঁ্নন্যাল্স 
আযাষ্ট অনুসারে জেলে পাঠান হ'ল প্রেমানন্দকে। 


প্রেমানন্দের মামলা নিয়ে ব্যস্ত আছ একাদকে-অন্য দিকে চলছে 
আমাদের পরবতরশ সক্রিয় প্রোগ্রামের বিষয়ে আলোচনা । আমার মুন্তর পর 
নর্মলদা এলেন দেখা করতে । রেলওয়ে ডাকাতির দন সময় মত এসে 
পেশছতে প্ৰারেন নি বলে বার বার নটি স্বীকার করতে লাগলেন ছেলে- 
মানুষের মত। আমি তাঁকে যতই বোঝাই যে আমরা কিছ: মান্ন অসন্তুষ্ট হই 
নি. কারণ, কাজের কোন ক্ষাত হয় ?ন_-তবুও তাঁর নিজের মনে শান্তি নেই। 
যাই হোক্‌, আমার আন্তারকতাপূর্ণ কথায় শেষ পর্য্ত নির্মলদা আশবস্ত 
হলেন। আমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ক্লমশঃ 'নাঁবড় হয়ে উঠল। 


আমার বন্ধু প্রমোদ চৌধূরী আমাদের দল ছেড়ে চারুবাবুর সঙ্গে 
অনুশীলন পার্টতে যোগ 'দিয়োছিল। আমার ম্মীন্তর এক সপ্তাহের মধ্যেই 
চট্টগ্রামের একাট গ্রামে একজন ধনী ব্যান্তর গৃহে ডাকাতি হয়। সেই 
ডাকাতিতে 'িভলভার ব্যবহৃত হয়েছিল। কাজেই বুঝলাম আমরা যখন 
এই ডাকাতি করি নি, তখন নিশ্চয়ই এটা প্রমোদদের কাজ। প্রায়ই প্রমোদ 
এবং তার দলের অন্যান্যদের সঙ্গে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হোত। 
এই ঘটনার পর একাঁদন নির্মলদা এবং আমি, প্রমোদের সঙ্গে দেখা করে 
একটা গুরত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করলাম। িবষয়াট হ'ল -একই জেলায় 
একই উদ্দেশ্যে কাজ করছি আমরা, কিল্তু পরস্পরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। 
প্রবল শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হলে যতদূর সম্ভব শান্ত সণয় করতে হবে। 
একতাই শান্ত ॥ সুতরাং, আমরা আমাদের নিজের নিজের দলের সদস্যদের 
বোঝাবার চেম্টা করব যাতে চট্টগ্রামের দুটি দল এক হয়ে কাজ করে। পাথর- 
ঘাটায় পুরোণো “কলোজয়েট স্কুলের” দোতলার বারান্দায় এক ছহাটর 1দনে 
প্রায় চার ঘণ্টা ধরে এই মিটিং চলল । বিদায় নেবার সময় তিনজন আবার 
প্রীতজ্ঞা করলাম, দুটি দলকে আমরা মিলিত করবই। 

আমাদের শুভেচ্ছা শেষ পযন্ত সার্থক হ'ল। তার বিস্তাঁরত 'ববরণ 
পাঠকের ধৈর্যুতি ঘটাবে । মোট কথা, দুই দলের নেতারা এক বৈঠকে মিলিত 
হলেন- চারুবাবুও উপাঁস্থত ছলেন। সেই বৈঠকে স্থির হ'ল এবার থেকে 
চট্টগ্রামে সমস্ত বিস্লবীদের নিয়ে মান্র একটি পার্ট গঠিত হবে। 

এই এতিহাসিক মিলন টট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের পরবতী পদক্ষেপে 
সার্থকতার সূচনা করল। কিন্ত দুঃখের বিষয় এই িাটিং-এর পার, এক 
সপ্তাহের মধ্যেই ১৯২৪-এর ১লা অক্্রোবর, ১নং বেঙ্গল আঁনন্যাল্স ত্যান্ 
জারী হ'ল- বেছে বেছে চুয়ান্তর জনকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। মাস্টারদা, চারু 
বাব, প্রমোদ এবং অন্য কয়েকজন গ্রেপ্তার এাঁড়য়ে গোপনে ল্যাঁকয়ে রইলেন। 


২১৬ আঁশ্নগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খন্ড 


অম্বিকাদা এবং আমি বন্দী হলাম। ৩নং রেগুলেশন অনুযায়ণ গণেশ ঘোষও 
বন্দী হ'ল একই দিনে। 

ডোঁটনিউ ও স্টেট "প্রজনার হিসেবে আমাদের দুঁট দলের অনেককে 
জেলে আটক করা সত্ত্বেও যাঁরা বাইরে রইলেন গা ঢাকা "দিয়ে ও যাঁদের 
আঁক্তত্ব পুলিশ জানত না, তশরা এক সঙ্গে একটিদল হিসেবে চট্রগ্রামে 
১৯২৮ সাল পযন্ত কাজ করেছেন। 

১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেস আঁধবেশনের পূর্বেই সবাই জেল থেকে 
ছাড়া পেয়ে ছিলেন। প্রধানতঃ অনুশনলন ও যুগান্তরের নেতৃস্থানীয় দাদারা 
জেল থেকে ঠিক করেই বার হলেন যে, বাংলা দেশে একটি বিপ্লবী দল 
উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দের দ্বারা সংযুন্তভাবে পাঁরচালিত হবে। প্রথম কয়েক 
মাস তাঁরা খুব চেস্টা করে সেই সংযুশ নেতৃত্বে একটি প্রধান বিপ্লবী পার্টি 
বাংলা দেশে গড়ে তুললেন। কয়েকাঁট মাসই মান্ন! তারপর আবার আত্ম- 
কেন্দ্রিক প্রভাব নেতাদের ও দলের অনেককে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এরই 
স্বাভাবক পাঁরণাতি-আবার যে যার গণ্ডতে ফিরে গেলেন। চট্রগ্রামে 
আমরাও এই ধাক্কায় ১৯২৯ সালের প্রথমে, আবার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়লাম। 

১৯২৪ সাল, ১লা অক্টোবর- ভোর রান্র। বাংলার লাট বাহাদুর লড 
লিটন্‌ যে বেঙ্গল আঁডন্যান্স আযান ঘোষণা করেছেন, দৈনিক সংবাদপত্র মারফৎ 
দেশবাসীর তখনও তা” জানবার সুযোগ হয়ানি। সেই! দিনই শেষ রাতে পুলিশ 
অতাঁকতে আমার বাড়ীতে হানা দিল। কেন পুলশের এই অগ্রত্যাঁশত 
শৃভাগমন তা" তখনও আমরা কেউ বুঝতে পারনি প্রথমে মনে হয়েছিল 
ডাকাতি মামলা থেকে নিন্কৃতি পাওয়ার পর, গ্রামে রিভলভার নিয়ে যে 
স্বদেশ ডাকাতি হ'ল এটা তারই জের বোধহয় । মধ্য রাত্রে প্ীলশের হানা-. 
এর আর কি অর্থ হতে পারে ! আমার মাও এরুপ কিছু অনুমান করে নিরে 
খুব উত্তোজত কণ্ঠে চীৎকার করে বলতে লাগলেন--“না না, এ হতে পারে না। 
অনন্তকে বিনা দোষে ধরে নিয়ে যাবে 2 সে তো বাড়ী থেকে দিনে বা রান্রে 
কখনও অন:পাঁস্থত থাকেনি! এ আমি হতে দেব না! সে সব সময় আমার 
চোখে চোখে আছে। কোন ডাকাতিই সে ইতিমধ্যে করতে পারে না! আম 
ধরে নিয়ে যেতে দেব না!” 

মা যে কি ভাবে বন্দী করতে দেবেন না তা আম বুঝতে পাঁরাঁন_- 
তবে তাঁর 'ক্ষপ্ত উত্তোজত আঁভবান্তি সবাইকে সামায়কভাবে 'চান্তত করে 
তুলেছিল। মা তখনও জানতেন না যে আমার কাছে 'ছিল দুটি 'রভলভার, 
একটি হাতবোমা এবং কয়েকাঁট বোমায় আগন্ম ধরাবার জন্য ক্যাপ । বাড়ীর 
চারাদক ঘিরে পুীলশ পাহারা। এই সব বোমা-পিস্তল বাইরে পাঠাবার 
কোন উপায় নেই। এইরূপ সংকটময় অবস্থার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত 
ছিলাম। তাই খুব বেশি ভাবতে হল না। আমার 'িসতুতো বোন শকুন্তলা 
একটা 'রিভলভার আর একটা বোমা শাড়ীর আড়ালে ল্কিয়ে রাখল, মা 
রাখলেন একটি 'িভলভার॥ হোমিওপ্যাথী বাক্সের 'শাশগুঁলর তলায় 
ক্যাপগলিকে লাকয়ে রাখলেন আমার 'দাঁদ ইন্দমতাঁ। 

বাংলাদেশের মেয়েদের সম্পর্কে বৃটিশ পলিশ ১৯২৪ সালে অতখানি 


বন্দত্ব-_িচার-বনা বিচারে, ডেটিনিউ ২১৭ 


সজাগ ছিল না। তা' ছাড়া মাত অজ্প দিন আগে জেল থেকে বেরিয়ে এসে 
আমি আমার 'নজ বাড়ীতে পিস্তল-বোমা রাখব, প্দীলশের সাধারণ আঁভিজ্ঞতা 
দিয়ে তা" তারা বুঝতে পারে 'নি। এটাই আমার বাল্যজশীবনের বোশিষ্ট্য_. 
বোমা-শিস্তল আমার খেলার সাথী। সব সময় দুটো তিনটে পিস্তল 
বালিশের নীচে রেখে আম ঘুমোতাম। কি যে ভাল লাগত! . 

পুলিশ সুপারিল্টেন্ডেন্ট মিঃ ল্যানার্ড নিজে এসেম্ছিলেন। : আমাদের 
বিরদ্ধে আঁভাযোগ প্রমাণ করবার অক্ষমতার পর পাশ সাহেব মিঃ শ্যালো 
বদলব হয়ে গেছেন। আমাদের প্রাতবেশী আযডভোকেট . মজমশী 'বিশবাসকে 
“পুলিশ ডেকে এনেছিল সাক্ষী হিসেবে । তার মারক্ষৎ আমার বাবাকে বলা 
হ'ল যে শুধ বাড়ী সার্চ করেই তারা চলে যাবে; পুলিশ আমাকে ডাকছে-_ 
আমি যেন তাদের সঙ্গে দেখা কার। প্/লশের কথায় বিশ্বাস করে আমি 
বসবার ঘরে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করতেই মিঃ ল্যানার্ড ঘলে উঠলেন__ 

«“১লা অক্টোবর, ১৯২৪ এর ১নং বেঙ্গল আঁভন্যাল্স অনুসারে 
আপনাকে গ্রেপ্তার করছি। 

পুলিশের ফাঁদে পা "দিয়েছি, আর পালাবার উপায় নেই। রাগে 
গজন করে উঠলাম-_ 

“তাহলে আপনি একজন 749: (মিথ্যেবাদী)? সার্চ করতে আসেন 
নি। এসেছেন আমাকে গ্রেপ্তার করতে !” 

[157 কথাটা ইংরেজীতে যে মস্ত বড় একটা গালাগাল তা' আমার 
জানা ছিল না। 

ধমথ্যেবাদী” সম্বোধনে প্ালশ সংপারিপ্টেপ্ডেশ্টের সাদা মুখ মুহূর্তে 
লাল হয়ে উঠল। একবার ঢোঁক গিলে কথাটা হজম করে 'নয়ে বললেন-__ 

“হি, বাড়ীও সার্চ করা হবে।” 

কিন্তু আপাঁন ইচ্ছে করে সত্য গোপন করেছেন। আমাকে ধোঁকা 
দিয়েছেন।” 

এসব কথায় আর তাদের ক এসে যাবে! কোন উত্তর না 'দয়ে পাাঁলশ 
সাহেব বাইরে গেলেন। 'বিনা কারণে. বিনা বিচারে ডেটিনিউ করে রাখবে-- 
জেলে আটক করে রাখবে! “কিন্ত পুলিশের উপর নেশ 'ছিল যেন তারা 
সবার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে। মিষ্টি কথা ও ভদ্র ব্যবহার করার 
সূচনার অন্তরালে মনে হয় আই. বি. প্দীলশের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। পুলিশ 
প্রহরায় আমি বাড়ীর ভেতরে গেলাম। ঘণ্টা দুয়েক পর চা খেয়ে বাবা-মা- 
দাদা-দাদর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার ঘরের মায়া কাটালাম । 

১৯২৪-এর ১লা অক্রোবর যে আর্ডন্যাল্স জারী করা হয় তার কারণ, 
সারা বাংলাদেশে বিপ্লবীদের কারকলাপ র্লমশঃ তীব্রতর হয়ে উঠছিল। 
পুলিশের বিপোর্টে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির উল্লেখ রয়েছে £ 

(১) ১৯২৩ সালের প্রথমে চট্টগ্রামে পড়ইকোরা ডাকাতি। 

(২) মে, ১৯২৩- কোনো ডাকাতি এবং হত্যা । 

(৩) মে, ১৯২৩- উল্টাডিঞ্গ পোস্ট অফিস ডাকাতি । 

(8) অগ্গাস্ট, ১৯২৩- শাঁখারটোলা পোস্ট আফিস ডাকাতি এবং 
হত্যা। 


২১৯৬ আঁগ্নগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


(৯) ডিসেম্বর, ৯৯২৩- টট্গ্রামে রেলওয়ে ভাকাঁতি। 

(১০) ২৪-১২-২৩- চট্টগ্রামে নাগারখানা পাহাড়ে লড়াই সেলুকযাহার 
হাউসের অস্মাগার আবিষ্কারের পর)। 

(১১) ১২-১-২৪- সার চার্লস টেগাট ভ্রমে মিঃ ডে হত্যা। 

(১২) ২৪-৫-২৪- চট্রগ্রামে সাবইনস্পেই্রর প্রফুল্ল রায় হত্যা । 

(১৩) ২৪-৮-২৪- মির্জাপুর স্ট্রটে খদ্দরের দোকানে বোমা নিক্ষেপ 
মালিক প্রকাশচন্দ্র বাণককে হত্যা । 

[বেঙ্গল পুলিশ ইনটেলিজেন্সের সারাংশ থেকে সংগৃহীত ] 

প্রকাশচন্দ্র বণিকের হত্যার মূল কারণ, তার খদ্দরের দোকানের আড়ালে 
গুপ্তচরদের বিগ্লব বিরোধশী কার্যকলাপ। শিশির কুমার নামে একজন লোক 
বৃঁটিশ সরকারের টাকায় “স্বদেশী এজেন্সি” নামে খন্দরের দোকান খুলল! 
এই লোকটি সন্তোষদার বন্ধু বলে পারিচয় দিয়ে অনুকূলদার সঙ্গে টেক্কা দিতে 
গেল। অন্যকূলদার প্রখর দৃষ্টি ও তীক্ষ7 বুদ্ধির কাছে শিশির কুমার 
ধরা পড়ে গেল। পুলিশের সঙ্গে তার ঘাঁনম্ট গোপন সংযোগ-সূত্র অনু- 
কৃলদার নজর এড়ালো না। অনুক্লদা হাঁরদার কাছে খবর পাঠালেন-_ 
বিশ্বাসঘাতক শাশির কুমার ও তার অনূচরদের বাঁচবার আঁধকার নেই-- 
স্বদেশশ এজেন্সি বোমাতে ডীঁড়য়ে দাও ।” 

হরিদার তৈরি বোমা । অব্যর্থ লক্ষ্যে শান্তি চক্রবতশ খদ্দরের দোকানের 
মধ্যে বোমাটি ছঠড়ল। টাইম বোমা- ক'এক সেকেন্ড পরেই ওটার বিস্ফোরণ 
হবার কথা । শিশির কুমার সেই ক'এক সেকেণ্ডের সুযোগ নিয়ে এক লাফে 
বাইরে চলে এল-সে দরজার কাছেই বসেছিল। “কিন্তু তার প্রধান সহচর-_ 
মালিক প্রকাশচন্দ্র বাণককে তাদের দচ্কাতির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ল। 

খদ্দরের দোকান আক্রমণের উল্লেখ করে "পু ীলশ এমন উদ্দেশ্যমুলকভাবে 
িরপোর্টাট সাজিয়েছে যাতে সকলে মনে করে যে 'বগ্লবীরা অহিংসাবাদণ কংগ্রেস 
সেবককে শন্রু মনে করে হত্যা করেছে। তাই পাঠকদের মনে যাতে কোন 
খটকা না থাকে সেই জন্য পুলিশের এই বিভেদ স্াম্টির চক্রান্তকে উদঘাটন 
করা প্রয়োজন মনে করেই উপরোক্ত বিশেষ ঘটনাটির বিবরণ দিলাম 

১৯২৫-২৬ সালে টট্টগ্রামের বিপ্লবীদের এঁক্য আরও সংহত হয়ে উঠল। 
“বেঞ্ল পুলিশ, আযাবস্ট্াক্টট অব ইনটেলিজেল্স-এর গোপন রিপোর্ট 
42 ভলচুম, ১৯২৬”-এ পাওয়া যায়-- 

“অবস্থা ক্মশঃ গুরুতর হইতে থকে এবং গভর্নমেন্ট ১৯২৪-এর 
অক্টোবরে স্পেশ্যাল আঁ্ডন্যান্স (১নং আর্ভন্যান্স) চালু করেন।...ছিয়াত্তরজন 
ধান্তিকে অন্তরীণ করা হয়। অনন্ত সিং, আম্বকা চক্রবর্ণ এবং গণেশ ঘোষ 
১৯২৪ সালে বন্দী হয়।...যুগান্তর এবং অন্শীলন-উভয় পার্টর নেতারা 
পার্ট পুনর্গঠনের জন্য অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ বন্ধ রাখার পক্ষপাতী হন।... 
অপেক্ষাকৃত তরুণ সদস্যেরা যুগান্তর এবং অনুশীলন, উভয় দলেরই স্ব স্ব 
নেতাদের এই নাত অনুমোদন না কাঁরয়া আবিলম্বে সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন 
চালাইবার জন্য “নউ ভায়োলেন্স পার্টি” নামে একটি সংযুত্ত পার্ট গঠন 
করে। পরপৃচ্ঠায় গ্রপগ্লি এই এন. ভি, পি-এর কেন্দ্রীয় বোর্ডের অধানে 
একব্রিত হয়_ 


বন্দীদ্ব--বিচার--বিনা 'বিচারে ভেটিনিউ ২১৯ 


(১) হাওড়ায়, বীরেন ব্যানাজীর অধশনে (যূগাল্তর)। 

(২) হুগলাঁ, হরিনারায়ণ চন্দ্রের অধীনে (ষুগান্তর)। 

(৩) নদীয়া, অনন্তহারি মিত্রের অধীনে (যুগান্তর) 

(8) বাণীসেবক সঙ্ঘ, সুধীর বসুর অধীনে (অনুশীলন)। 

€৫&) শচীন সান্যালের গ্রুপ, বিনয়েন্দ রায়চৌধুরীর অধশীনে অনুশশীলন)। 

(৬) মাদারিপুর, পণ্টানন চক্তবর্তীর অধণনে (যুগান্তর)। 

(৭) চট্টগ্রাম, সূর্য সেনের অধাঁনে (যুগান্তর)। 

(৮) চট্টগ্রাম, চারুবিকাশ দত্তের অধীনে (অনুশশীলন)। 

(৯) ঢাকা, বীরেন্দ্র ভট্টাচার্যের অধীনে (যুগান্তর)। 

(১০) আসাম গ্রুপ, উপেন্দ্র ধরের অধীনে (যুগান্তর)। 

'পা্টর আঁফাঁসিয়াল প্রোগ্রাম পাওয়া গিয়াছে কাঁলকাতায় ৪নং শোভা- 
বাজার স্ট্রীটে_ 
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“ভারতবর্ষে নিম্নীলাঁখত উপায়ে বিপ্লব সংঘাঁটত হইবে__ 

(ক) ব্যান্তগত বিভীষকা সাঁস্ট-আফিসারদের হত্যা, ট্রেন ধৰংস, গৃপ্ত- 
চর এবং গুপ্ত সংবাদদাতাদের হত্যা, সরকারণী অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ আঁধকার, 
ইত্যাদি... । 

(খ) সমবেত সশস্ত্র আক্ুমণ। 

(গ) ক্ষমতা আধকার। 

(ঘ) 'বিশ্লব।” 

আর্ডন্যান্স জার করে পাাীলশের সন্দেহ মত বিপ্লবীদের বন্দী করে 
বৃঁটিশ সরকার চাইল বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করতে । কিন্তু নিউ ভায়ো- 
লেন্স পার্ট এবং অন্যান্য বিগ্লবণ গ্রুপের কমশীরা নিশ্চেম্ট হয়ে বসে রইল 
না। বৃটিশ দমননীতি উপেক্ষা করে তারা অব্যাহত রাখল বিপ্লবী কর্মধারা ৷ 
বেঙ্গল পুলিশের (ইনটেলিজেল্স) গোপন রিপোর্টের সারাংশ থেকে আরও 
বহু ঘটনার কথা জানা যায়__ 

4১৯০৮ সালে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বেনারসে একাঁট অনুশঈলন সামাত 
গঠন করেন_-পরে ইহা 'ষুবক-সামতি' নাম ধারণ করে।......দিল্লী ষড়যন্ত্র 
মামলার আত্মগোপনকারশ আসামী রাসাঁবহারী বসু, বেনারসে আসিয়া শচীন 
সান্যালের গ্রুপের ভার গ্রহণ করেন। পূর্ব ডীল্লাথখত জঙ্গলে এই সমর 
রাসাঁবহারী বসদর সাঁহত যোগদান করেন......। 

“অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই গ্রুপকে বাহির হইতে 'নাক্কিয় মনে 
হইত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইহার সন্ত্রাসবাদী ধারা যে অব্যাহত ছিল তাহার 
প্রকাশ হয় ১-৮-২৫ তাঁরখে, যখন কাকোঁর রেলওয়ে স্টেশনে ৮নং ডাউন 
প্যাসেঞ্জার দ্রেন এই গ্রুপের সদস্যদের দ্বারা লুশ্ঠিত হয়। এই সূত্র ধাঁরয়া 
চুয়াল্লিশজন ব্যান্তুর বিরুদ্ধে 'কাকোর-যড়যন্তর মামলা" সুরু হয়। এই মামলায় 
রাজেন্দ্র লাহিড়ী, রোশন সিং, আসফকুল্লা এবং রামপ্রসাদ 'বসাঁমিলকে চরম 
শাস্তি ও শচীন সান্যালকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। 

«১৯২৫ সালের শেষের 'দিকে_১০-১১-২৫ তাঁরখে দক্ষিণে*বরে 
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সন্পাসবাদশদের একটি বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে অনন্তহারি মিলন, 
বীরেন্দ্রকুমার এবং প্রমোদ চৌধুরী সহ এগারজন তরুণ আভিযুক্ত হইয়া কারা- 
দণ্ড লাভ করে। র 

“২৮-৫-২৬ তাঁরখে আইনীব-র স্পেশাল পদীলশ স:পারিল্টেণ্ডেন্ট 
রায় ভূপেন্দ্রনাথ চ্যাটাজশী বাহাদুর প্রোসডোন্সি জেলের মধ্যে গেলে, এই 
দাণ্ডত ব্যান্তরা তাঁহাকে আক্রমণ কাঁরয়া লোহার ডাণ্ডা দিয়া 'িটাইয়া হত্যা 
করে। অনন্তহরি, বীরেন্দ্র এবং প্রমোদকে চরম দণ্ড দেওয়া হয়। চট্টগ্রামের 
রাখাল দে-র যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। 

“১৯২৭ সালে দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হয়। অন্যান্যদের সঙ্গে 
চট্রগ্রামের সখেন্দু দত্ত দাণ্ডিত হয়। 

“৮-১০-২৬ তারিখে সূর্য সেন বন্দী হয়।” 

চট্টগ্রামে প্রথম যখন আঁডরন্যান্স অনুসারে মাস্টারদাকে বন্দী করতে 
যায় পুলিশ, তখন তিনি প্ীলশ বেষ্টনী হতে পালাতে সমর্থ হন। তারপর 
তান বাভন্ন জেলায় বিপ্লবীদের সত্ে সংযোগ! স্থাপন করেন এবং বাংলার 
বাইরেও বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তিনি যখন ব্যাপক পাঁরকজ্পনা 
নিয়ে এগিয়ে চলেছেন, তিখন পীলশবাহিনী সূর্য সেনকে গ্রেপ্তার করবার 
জন] উঠে পড়ে লেগেছে । 

কলকাতার উপকণ্ঠে, শোভাবাজার ও দাঁক্ষণে*শবরে তখন মাস্টারদাদের 
হেড কোয়ার্টার। দাক্ষিণে*্বরে ছোটখাট একাঁট বেমা তোর করবার কারখানা 
স্থাঁপত হয়েছে । আর শোভবাজারে দলের অনেকে আত্মগোপন করে আছেন । 
শোভাবাজারের মস্ত বড় বাড়বর তিনতলার একটি কামরায় তাঁরা থাকতেন। 
1নজেরাই রান্নাবান্না করতেন। কেউ কলেজে পড়েন, কেউ বা চাকরী করছেন 
অথবা চাকরাঁর খোঁজে আছেন_এই পাঁরচয় দিয়ে সেখানে থাকতেন তাঁরা । 

যখন খুব নিশ্চিন্ত হয়ে বি্লবীরা কাজ করে চলেছেন, তখন তাঁদের 
মধ্যে কেউ না কেউ পুলিশের অনূচর ছিলই। কল্তু কে সে? ছিল একজন। 
ঠিক একই 'দনে পুলিশ শোভাবাজার ও দক্ষিণে*বরের বাড়ী দুটির ওপর হানা 
দেয়। 

পুলিশ খাঁড় গুণতে জানে না। বিশবাসঘ।তকতা ব্যতীত এইরূপ 
ঘটনা আকস্মিকভাবে ঘটে না। আমাদের আঁভজ্ঞতায় আমরা জানি ভেতর 
থেকে বিশ্বাসঘাতকতা না করলে বোমার কারখানা আবিচ্কার, বিশ্লবী দলের 
আস্তানার উদ্ঘাটন, বিপ্লবীদের স্বকীয় পাঁরকল্পনার প্রকাশ কখনই হতে 
পারে না। কিন্তু তব কারো কারো সান্ত্বনা পাবার প্রয়াস দেখোছ বা ভুল 
বুঝিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টাও অনুভব করোছি। তাঁদের ধারণা বা তশদের 
মতে পাঁলশ “হঠাং গন্ধ” পেয়ে গেছে অথবা কাউকে না কাউকে “হঠাৎ রাস্তা 
থেকে” অনুসরণ তরে তাঁর আস্তানা প্রভীতর খোঁজ পেয়ে গেছে। কি অদ্ভুত ! 
[ি চমৎকার! এইরপ পুলিশী ভোজবাঁজর আসল' উৎস কোথায় তা সঠিক 
অনুধাবন করেছিলাম বলেই ১৯৩০ সালে অস্ত্রাগার আক্রমণের পূর্ব মুহূর্ত 
পযন্ত একাঁট মশরজাফরও দলে ঢুকতে সমর্থ হয় 'নি। 

১৯২৬ ও ১৯৩০ সাল এক নয়। এর মধ্যে ব্যবধান অনেকখান। 
১৯২৬ সালে আমরা মান্ন আঁভজ্ঞতা অর্জন করাছি। ১০ই' নভেম্বর, ১৯২৩ 
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সাল-প্লাত পোহায় নি। ভোর হতে তখনও অনেক বাঁক দক্ষিণেষ্ষরেন 
বাড়ী প্ণালশ অতাঁকতে। এসে ঘিরে ফেলল। সেই. সময় শোভাবাজারের 
বাড়ীতে মাস্টারদা, অনন্ত চক্রবর্তী, প্রমোদ ও অন্যান্য আরো কয়েকজন 
ছিলেন। তাঁরা কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেলেন যে, পলিশ হানা 'দিয়েছে। 
চিস্শীফস্‌ আওয়াজ ও বুটের খুব হাল্কা শব্দ তাঁদের কানে এল। ক্রমেই 
বুটের আওয়াজ স্পষ্টতর হ'্ল। মুহূর্তে তাঁরা প্ল্যান ঠিক করে ফেললেন। 
মাস্টারদাকে তাঁদের বাঁচাতেই হবে-যে কোন উপায়েই হোক্‌। 

প্রমোদ, অনন্ত চক্রবর্তী ও আরও কয়েকজন, শরীরের সমস্ত জোর 'দিয়ে 
দরজা চেপে ধরে রইল। জোরে জোরে দরজায় ঘা পড়তে লাগল। পালশ 
বুটের লাথ ও বন্দুকের কু'দো দিয়ে সজোরে দরজা ঠকতে লাগল ও তাদের 
শাসালো_“দরজা খোল, নইলে গুলী করব!” ভেতর থেকে প্রত্যুন্তর এল-_ 
“এত আস্থর কেন বাব 2 আমরা কি কোথাও পালাচ্ছিঃ রাত তো 
এখনও শেষ হয় 'নি-্ঘুম থেকে উঠতে তো সময় দেবে! সাত্যই তো কেউ 
আর পালাচ্ছে না! তবে এত অস্থির হলে চলবে কেন ?......দরজা 
খোলা হ'্ল। বাঁরদর্পে রিভলভার ও বন্দুক হাতে পুঁলশ কর্তরা সেপাই 
নয়ে ঘরে ঢুকে সবাইকে গ্রেপ্তার করল। তারপর পাগলের মত সবাই একে- 
বারে ক্ষেপে গেল-_্কোথায় সূর্য সেন 27৮ 9/10605 05 ৯9052 962? 
“কোথায় সে 2” “কোথায় লুকিয়ে আছে £” ততক্ষণে সূর্য সেন কলকাতার 
রাজপথে । মাস্টারদা- শীর্ণ দেহ, নিরীহ মান্ষাঁট, মালন তাঁর বেশ, চলে- 
ছেন রাজপথ 'দিয়ে। কেই বা সন্দেহ করবে- কেনই বা তাঁকে সন্দেহ করবে 
অকারণ! পীলশ যখন দরজা খোলবার জন্য তন গর্জন করছে ততক্ষণে 
মাস্টারদা বাথরুমের জানলা দিয়ে বোৌরয়ে জলের পাইপ ধরে তিনতলা থেকে 
1নচে নেমে এলেন। তারপর নোংরা নর্দমা আতিক্রম করে খোলা রাস্তায় এসে 
পড়লেন। বিশ্বাসঘাতক বা পালিশ আপ্রাণ চেস্টা করেও সেই যাত্রায় 
মাস্টারদাকে আর বন্দী করতে পারল না। 

পরে একাঁদন “হঠাং” তাঁকে কলকাতার রাস্তায় (৮-১০-২৬ তারিখে) 
পুলিশের হাতে বন্দী হতে হ'ল। কে সেই মীরজাফর যে খবর দিয়েছিল 
মাস্টারদার গাঁতপথের? নিশ্চয়ই সে পরবর্তীকালে একজন মহা-বিপ্লবী 
সেজে কত না প্রশংসা ও ফুলের মালা পেয়েছে! হাতেনাতে ধরা না পড়লে 
কে তাকে পুলিশের গুপ্তচর বলবে 2 দলের সেরা যারা তাদের মধ্যেই কেউ 
আত নিকট বম্ধু সেজে_ আপনজন সেজে, গোপনে শন্লুতা করেছে পুলিশের 
চর হিসেবে। এই গোপন শন্রুদের পূর্বাহ্নে চিনে নিতে €(৯০০৮-০৪০) না 
পারলে ১৯৩০ সালে চট্রগ্রামের যুব-বিদ্রোহ সফল হোত না। 

আমি তো বোকার মত সাহেবের কথা বিশ্বাস করে প্রথম ক্ষেপেই 
বেঙ্গল আর্ডন্যান্সে বন্দী হলাম। চট্রগ্রাম থেকে পুলিশ প্রহরায় আমাকে 
পাঠাল বরধধমান জেলে । বন্দী অবস্থায় বর্ধমান জেলে থাকাকালীন 'স্থর 
করলাম পালাবার ব্যবস্থা করতে হবে। ঠিক সেই সময়েই প্রোসডেল্সী জেলে 
বসে গণেশও সেই একই ব্যবস্থায় ব্যস্ত 'ছিল, যাঁদও কেউ কারো কথা জানতাম 
না। গণেশ লোহাকাটা-করাত যোগাড় করোছিল এবং অন্যান্য সব প্রস্তুতিও 
করে ফেলোছল। আম একটা লম্বা লোহার শিক বাঁকিয়ে “* আকাত করে 
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তাই দিয়ে তালা ভাঙবো ঠিক করোঁছলাম। একটা লোহার খাট ছিল, নতুন 
ধৃতিও জোগাড় হয়েছিল। থাকতাম জেলের এক কোণে একটা পৃথক ওয়ার্ডে, 
জেলের প্রধান দেওয়াল আমার ওয়ার্ডের সামনে দিয়ে ঘুরে গিয়ে জায়গাটাকে 
ঘিরে রেখেছিল। আমার সঙ্গে একজন মাম রাজবন্দী থাকত। রাব্রে কোন 
গার্ড থাকত না-জমাদার ঘুরে ঘুরে এসে দেখে যেত। 

ঠিক করলাম, যান আমার সঙ্গে আছ্ছেন তাঁকে সরাতে হবে, আর 
জনলনদাকে সেই জায়গায় এনে দু'জনে এক সম্গে পালাব। কিন্তু জুলুদাকে 
এখানে আমার সঙ্গে থাকতে দেবে কেন? তিনি থাকেন অন্য জেলে । অনেক 
ভেবে উপায় খুজে পেলাম। সেও এক বিস্তারত ইতিহাস। 

পুলিশের উপর আমার ছোটবেলা থেকেই একটা অদ্ভুত তৃষ্ণা ও ঘৃণার 
ভাব ছিল। সেই জন্য পুলিশ দেখলেই আমার রন্ত গরম হয়ে উঠত। কড়া 
কড়া কথা বলে গায়ের ঝাল মেটাতাম। এমনভাবে ভ্রুকুটি করে তাকাতাম ষেন 
পারলে 'ছ'ড়ে ফোল। 

একদিন বাবা আমাকে বললেন--“তুই পুলিশ দেখলেই ওরকম করিস 
কেনঃ ওদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করলে ক ক্ষাত হয়ঃ ভদ্রুতাতে তো 
আর পয়সা খরচ হয় না! বরং মিন্ট কথা বলে তাদের মন জয় করে দরকার 
মত কাজের সুবিধে করে নিতে পাঁরিস। তা'ছাড়া যে কাজে নেমোছস তাতে 
দৃঢ়তার সঙ্গে যাঁদ ধীরভাব মিশ্রত হয় তাহলে তোর সম্মান বাড়বে । বলা 
না যে তুই তোর বিপ্লবী চারন্রের পাঁরবর্তন কর-, কিন্তু সামান্য ভদ্দুতায় ঘাঁদ 
কিছু কাজ হয়, তবে সেটাকে আপাত্ত কি?” 

বাবার এই উপদেশ আমার ওপর ম্যাঁজকের কাজ করল। ইতিপূর্বে 
মাস্টারদা আর আঁম্বকাদার উপদেশে জেলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার 
করোছ, এবার বাবার উপদেশে পুলিশের সঙ্গেও ভদ্র ব্যবহার সুরু করে 
দলাম। 

বর্ধমান জেলে বসে পালাবার সুযোগ খু'জছি। আই, বি, আঁফসারদের 


ইত্যাদি। ওদের কাছে এমন ভাব দেখালাম যেন হঠাৎ আমার মধ্যে একটা 
পারবর্তন এসেছে-আ'ঁম দলের কথা সব বলে দিতে রাজী আছ। এর 
পূর্বে আমি মনে মনে এক সুন্দর কৃত্রিম গল্প ফাঁদলাম। প্াীলশের কাছে 
বেশ গুছিয়ে স্বীকারোক্তি করলাম। তাদের বললাম দলের আসল লোকদের খবর 
তারা কেউ জানে না। তাঁরা অনামী পাঁচজন। আমরা তাঁদের বড়দা, সেজদা, 
ছোড়দা, লম্বাদা, বাঘাদা, ইত্যাঁদ বলে ডাক, কিন্তু আসল নাম জান না। 
জুলুদা জানেন তাঁদের নাম। এখন জুলুদাকে যদি আমার এখানে এনে রাখা 
হয় তবে গুর কাছ থেকে নামগ্ঁল কৌশলে জেনে নিয়ে বলতে পাঁর। আর, 
আমার সঙ্গে সুরেনবাবুকে যে রাখা হয়েছে তাঁকে যেন এই' জেল থেকে বদল 
করা হয়। আমার কথা মত পুলিশ সেই ব্যবস্থাই করল। সরেনবাবু 
আমাদের দলের সভ্য নন। তিনি মাদারীপুরের পর্ণেদার পার্টর বিশেষ 
কর্মী। আগে থেকে ঘাঁনষ্ট পাঁরচয় না থাকলে-_জেল থেকে পালাবার এরূপ 
যড়যন্নমূলক কার্ষে তান অংশ গ্রহণ করবেন কিনা তা” তাঁকে প্রশ্ন করাও 
ষড়যন্দের প্রাথামক নাতি বিরুদ্ধ । তাই তাঁর অনুপাস্থাত আমার কাম্য ছিল 


বজ্দগন্ব-বিচার-বিনা বিচারে ডেটিনউ ২ই৩ 


এবং. ভ্রেবোঁছলাম আমরা দুজন ছাড়া এ ওয়ার্ডে যাঁদ আর কেউ না থাকে 
তাহলে পালাবার বন্দোবস্ত করা সহজসাধ্য হবে। | 

প0িলশ আমার কথাই অনুমোদন করল। সুরেনবাব অন্য জেলে 
স্থানান্তারত হলেন আর জ:লুদা এলেন বরধধমান জেলে আমার ওয়ার্ডে । 
এসে বললেন যে, আই, বি, আঁফিসারেরা তাঁকে বলেছেন আম ভীবণ বেপরোয়া 
ভাব দোঁখয়ে গুদের উত্যন্ত করে তুলোছ--তাই জুলদ্দাকে তাঁরা পাঠাচ্ছেন 
আমাকে একট? শান্ত রাখতে । আমি খুব হাসলাম। জুলুদাকে আসল 
কারণ খুলে বললাম--ওই পঁচিজন ছদ্মনামের নেতাদের প্রাকৃত পাঁরিচন্ 
জানবার উদ্দেশ্যেই তপকে গুরা আমার কাছে পাঁঠয়েছেন। আমাকে প্রায় পণচশ, 
ফটো দোখয়ে প্লশ প্রশ্ন করেছে যে ওর মধ্যে সেই পাঁচজনের কারো ফটো 
আছে ক না! আম বলেছি না, এরা কেউ নয়। এ নেতাদের পাঁলশ চেনে 
না-গুরাই সব ক করাচ্ছেন। 

এরপর জুলহদাকে মনের কথা খুলে বললাম । জুলুদা রাজী নন একে- 
বারেই। আমার আভমানে আঘাত 'দয়ে তান বললেন-__ 

“ক মনে কর তুমি নিজেকে ? তোমাকে ছাড়া বাইরে বিপ্লবের কাজ 
চলবে না? 'নজের সম্বন্ধে অত উচু ধারণা কর না। চুপ করে জেলে বসে 
থাক। সাধনা অভ্যাস কর......।" 

গণেশও প্রোসডেন্সী জেল থেকে পালাবার কাজে জুলুদ'র সাহায্য 
চৈয়োছল। জুলুদা তাকেও 'ানরস্ত করেছেন। 

পালাবার ব্যবস্থা আর করা গেল না। 'কন্তু পুলিশের সঙ্গে সম্ভাব 
রাখলাম। চিরাঁদন তো আর মিথ্যে দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যায় না। কাজেই 
অন্য নানারকম পথ বার করতে হ'ল। সে সব আরও পরের ঘটনা-পরের জন্যই 
তোলা রইল। মোট কথা আম যেন 'পারীলশের পক্ষেই কাজ করে যাচ্ছি-- 
এই ভাবটা বজায় রাখতে হ'ল। পুলিশের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে 
হয় সে বিষয়ে আভজ্ঞতা হওয়ার ফলে পুলিশের চোখে ধূলো 'দয়ে, তাদের 
নাকের ডগায় বসে আমরা সাত বছর পরে ১৯৩০ সালে সশস্ত আক্রমণের 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে পেরোছলাম। এ সময় জেলের মধ্যে বিস্লব- 
জীবনের এই অধ্যায়ের আভজ্ঞতাগুি যাঁদ না হোত তবে জান না চট্টগ্রামে 
সশস্ত্র আক্রমণ চালাবার পূর্ব মুহূর্ত পযন্তি আমাদের দল মস্ত ও অক্ষত 
থাকতে পারত 'ক না! 

জেলে 'বাঁভন্ন পার্টর সদস্যদের মধ্যে একাঁদকে তরুণদের নিয়ে এবং 
অন্যাদকে আভজ্ঞ নেতাদের 'নয়ে সংযুস্ত দল গঠনের প্রচেম্টা চলতে লাগল। 
জেলে এই মিলনের বীজ রোপণ করা হয়েছিল-জেল থেকে ম্যন্ত পাবার 
পর তা” অঙ্কারত হল। একাঁদকে নবগঠিত সংযুন্ত তরুণ দল-_অন্যাদকে 
বিজ্ঞ নেতাদের সম্মীলত দল-_দুই-ই আত্মপ্রকাশ করল। 

জেলে আমাকে বহুসংখ্যক রাজবন্দীর সঙ্গে একত্রে থাকবার সুযোগ 
দেওয়া হোত না। এতে স্াবধে এই হ'ল যে, এই' সময় আমি নিজনে পড়া- 
শুনা ও বিপ্লবী-জীবন সম্বন্ধে গভশর চিন্তা করবার অবকাশ পেলাম। 

পড়াশুনা" বা গভীর চিন্তা" করবার কথা উল্লেখ করে আমি পাঠক- 
বর্গকে আমার জ্ঞানের সাঁমিত গণ্ড সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে চাই না। 


২২৪ আঁশ্নগর্ভ চট্রগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


প্রথমবার জেলে আমি 'লেখাপড়া করোছি খুবই সামানঃ।  খেটুকু পড়েছি বা 
চিন্তা করোছি, তা" আমার আশু বৈপ্লাবক উদ্দেশ্যকে সফল করবার চেম্টাতেই' 
নিবদ্ধ ছিল। জেলে আসবার আগে 75০৮5126 0020101665৩-র ৪০০০ 
পড়োছ বা চোখ বুলিয়ে দেখোছ। তখন পড়েছিলাম বীরত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি 
জানতে ও অন্তরে বিপ্লব" প্রেরণা জাগাতে, কিন্তু জেলে বসে যখন ০৮715 
০02017016655-র 75০ কোনমতে যোগাড় করে পড়লাম, তখন তা” পড়েছি 
একটি বিশেষ দাাঁম্টিভঙ্গী নিয়ে। স্বদেশপ্রেম ও বিক্রমই' শুধু জানবার বস্তু 
নয়। যাঁদ ব্লবী পারিকল্পনাকে জয়যুক্ত করতে হয়, তবে আমায় জানতে 
হবে বিশ্বাসঘাতকতা, পরাজয় ও বিফলতার ইতিহাস, এবং সেই সব অক্ষমতার 
মূল কারণ কোথায় ? 


আজ পর্য্ত বহু বন্ধু-বান্ধব আত আগ্রহের সঙ্গে আমাকে 
বলেছেন যে, তাঁরা আমাদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে চান কি বিশেষ 
পদ্ধাততে আমরা সংগঠন করেছিলাম যাতে অন্তত প্রথম পর্যায়ে, পূর্ণ 
সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। আঁগ্রফুগের যে অধ্যায়ের সঙ্গে আমি 
যুক্ত ছিলাম তার কথাই লিখে যাব বলে স্থির করেছি। এই পরিপ্রোক্ষতে 
যাঁদ আমি নিষ্ঠার সঙ্গে কেবলমাত্র আমার পাঁরিচিত অংশটুকুই লেখার সিদ্ধান্ত 
নিয়ে থাক তবে আপাতদৃ্টিতে মনে হবে বাঙ্গলার ও ভারতের অতাঁত 
বিপ্লবী কাযকলাপ সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা আমার পক্ষে অহেতুক হস্ত- 
ক্ষেপ। কিন্তু অতাঁত বিপ্লবী কার্যকলাপ আম কি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
দেখোছলাম-সেই সব বিশ্লেষণ করে দেখার পর আমার নিজ চল্তাধারার 
মধ্যে যে আমূল বৈগ্লাবক পাঁরবর্তন এসোছল, সেই মূল প্রতিপাদ্য 'বিষয় 
একেবারে আমার 'নজস্ব। সেইহেতু, যাঁদও সেইসব তথ্য আমার প্রত্যক্ষভাবে 
জানবার কথা নয়, তব প্রাসাঙ্গকভাবে ঘটনাগলর উল্লেখ করতে হয়েছে। 
মূল উদ্দেশ্য ঘটনাগুীলর উল্লেখ বা পুনরাবাত্ত করা নয়। প্রধান বন্তব্য, 
সেই সব ঘটনার মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতার যে 'নিরবাচ্ছিন্ন ইতিহাস রয়েছে 
তার মূল সূত্র উদ্ধার করা। গুপ্তচরদের প্রবেশপথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে 
দুভেদ্য ও শান্তশালী বৈস্লাবক সংগঠন গড়বার শিক্ষা যাঁদ গ্রহণ করতে না 
পার তবে বিপ্লবের সাধু ইচ্ছা স্বগ্নই থাকবে- বাস্তবে পাঁরণত হবে না। 
এই দৃম্টিভগ্গণ 'নয়ে বাঙ্গলার ও ভারতের বিভিন্ন বৈপ্লাবিক প্রচেম্টার শোচনীয় 
পাঁরণাতর মূলে বিশবাসঘাতকদের চক্রান্ত ?িক ভাবে কাজ করেছে এবং ভাঁবষ্যতে 
আমরা কি ভাবে গুস্তচর ও দলের বিভীষণদের হাত থেকে রক্ষা পাব সেই 
বিষয়ে আঁম রীতিমত 29528: (গবেষণা) করোছি। সেই গবেষণার ফল 
১৯৩০ সালে টট্গ্রামে, আমাদের যূব-বিদ্রোহকে সফল করতে সাহায্য করেছে। 
এই এধীতহাঁসিক গবেষণা ও শিক্ষার 108০]. 82:০5:00. (পটভূমি) যাঁদ আমি 
বাদ দিয়ে যাই তবে আমার সীমিত ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণ হবে না বলেই 
খুব সংক্ষেপে, প্রাসাঙ্গক ভাবে এইসব বৈপ্লাবক ঘটনার তথ্য লিখলাম । 


যে অধ্যায়াটির সঙ্গে আমি যুক্ত, সেই অধ্যায়ের রচনা সম্ভব হওয়ার 
মূল কারণ- আমরা কেবল অতীত বিপ্লবী যুগের সফলতা নিয়েই গর্ব 
কররিনি। বিপ্লবাঁ পাঁরকল্পনা সফল করবার জন্য অতঈত নিম্ষলতার মূল 
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কারণগ্ক্দালও বিশ্লেষণ করে বুঝতে চেষ্টা করেছি। বশবাসঘাতকতা ও 
অকৃতক্কার্ব তার চিন্রট বিশেষ করে পরবর্তী কয়েকটি পাতায় পাওয়া যাবে। 
|. বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস, 'বাভল্ন আয়োজন ও প্রস্তুতি, 
অন্তর্দলীয় দ্বন্দ এবং বিশ্বাস্ঘাতকতার ফলে পৃলশের কাছে তা" প্রকাশ হয়ে 
পড়া-এইগ্দালই আমার চিন্তা ও পাঠ্য 'বষয় ছিল। আম এই সময় 
ধারাবাহিকভাবে প্রাতাঁট বিপ্লবী প্রচেম্টা সম্বন্ধে চিন্তা করোছ এবং বিশেষ 
মনোযোগ সহকারে গবেষণা করোছি। 'নম্নে যে সব ঘটনার উল্লেখ করাছ তা 
সরকার-পক্ষীয় ?রপোর্ট থেকে সংগৃহীত । তথ্যাঁদ দু'ভাগে 'লাঁপবদ্ধ করা 
আছে। প্রথম ভাগে কেবল বাঙ্গলা দেশের ঘটনাগ্াঁলর ধারাবাহক বিবরণ; 
দ্বিতীয় ভাগে_ বাঙ্গলার বাইরে, সারা ভারত জডুড়ে প্রায় একই সময়ে যে সমস্ত 
ঘটনা ঘটোছল সংক্ষেপে তারই বর্ণনা । প্রথম ভাগে বাঙ্গলার রিপোর্ট শেষ 
করে আবার ভারতের রিপোর্ট আরম্ভ করা হয়েছে বলে সন ও তাঁরখ গোল- 
মেলে মনে হয়। বাঙ্গখলা ও ভারতের দন্পট 'রিপোর্টই আলাদা এইট;কু লক্ষ্য 
রাখলে কোন ভ্রান্ত ধারণা হবে না। 

তথ্যগ্লি মোটামুটি এইরুপ-- 

(১) ১৯০৭--৮ সালে কংগ্রেসের চরমপল্থীরা পুরোভাগে এসে 
শ্রীঅরাবন্দ ঘোষের নেতৃত্বে সরকার-বিরোধী কর্মপন্থা সমর্থন করলেন। পুলিশ 
সন্াস সৃষ্টির গোপন প্রস্তুতি অনুমান করে পূর্বাহেই সতকর্তা অবলম্বনের 
জন্য শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কৃষ্ণকুমার ত্র, শচীন্দ্প্রসাদ বস, অশ্বিনীকুমার 
দ্ত, পুলিন দাস এবং অন্যান্য কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে ১৯০৮ সালের ৩নং 
রেগুলেশন অনূযায়ী আটক করে রাখে। 

আমার মনে এই প্রশ্নের উদয় হল যে বাইরে যার কোন প্রকাশ দেখা গেল 
না, সেই অন্তঃসাঁললা ফল্গুর মত বিদ্রোহের আয়োজন সম্বন্ধে এত বিস্তারত 
এবং নিভ'রযোগ্য সংবাদ কি করে পুলিশের কাছে পেশছল 2 

(২) ৬-১২-১৯০৭ মোদনীপুর যাবার পথে নারায়ণগড়ে বাংলার 
গভর্নরের স্পেশাল দ্রেন ধংস করবার িম্ষল প্রচেষ্টা হয়। 

(৩) ২৩-১২-১৯০৭ গোয়ালন্দে ঢাকার জেলা-শাসক বি, ?স, আলেনকে 
গুলী করা হয়। 

(8) এর অব্যবাহত পরেই মিঃ 'হিকেন নামে কু্ঠয়ার এক খ্টান 
যাজককে গুল করা হয়। 

(৫) ১১-৪-১৯০৮ চন্দননগরের মেয়রের প্রতিক্রিয়াশীল কাধের 
জন্য তাঁর বাড়ীতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। 

(৬) কলকাতার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ িংসফোর্ড, সুশীল সেন নামে 
একজন ছাত্রকে বেত্রাঘাত করেন। তাঁকে মজঃফরপুরে বদল করা হয়। 
৩০-৪-১৯০৮ তাঁরখে ক্ষদরাম বসু এবং প্রফলল্প চাকী তাঁর গাঁড়তে বোমা 
ছোঁড়ে। দুজন শ্বেতাঙ্গ মাঁহলা কংসফোর্ডের পাঁরবর্তে সেই গাঁড়তে 
যাচ্ছিলেন_তাঁরা নিহত হন। বন্দী হবার আগেই প্রফলল্ল আত্মহত্যা করে__ 
ক্ষাদরামের মৃত্যুদণ্ড হয়। 

(৭) ২-৫&-১৯০৮ মাঁণকতলায় একাঁটি বোমা-কারখানা আঁবচ্কৃত হয়। 
প্রচুর বোমা, রাইফেল ও অন্যান্য অস্মশস্ত এবং গোলা-বারু্দ পাওয়া যায় 
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সেখানে । শ্রীঅরাবন্দ, বারীন ঘোষ এবং অন্যান্য কয়েকজনকে জাঁড়য়ে প্রথম 
আলিপুর বড়যন্্ মামলা শুরু হয়। পরে অরবিন্দ মাীন্ত পেলেন। 

প্লশ কেমন করে এই' বোমা-কারখানার সংবাদ জানতে গেল ? এ 
বিষয়েও গভশর চিন্তা করলাম। 

(৮) ২-৬-১৯০৮'ঢাকায় 'বরা' নামক গ্রামে এক রাজনোতিক ডাকাতিতে 
[বিপ্লবীদের হাতে চারজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। 

(৯) ৩০-১০-১৯০৮ নাঁড়য়াতে অনুরূপ ডাকাতি হয়। পুলিশ 
রপোর্টে দেখা যায় যে, এ দুটোই ঢাকা অনুশীলন পার্টর কাজ। 

(১০) ৬-১০- ১৯০৮ কলকাতায় ওভারটুন হলের সভায় গভর্নর স্যার 
আযানদ্রব ফ্রেজারকে বিস্লবী যুবক যতীশন্দ্র হত্যা করবার চেষ্টা করে। কিন্তু 
সে চেস্টা বার্থ হয়। 

(১১) অক্টোবর, ১৯০৮ জেলের মধ্যে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে 
কানাইলাল ও সত্যেন বসু হত্যা করেন। এ*রা তিনজনেই আলিপুর ষড়যল্ত 
মামলায় আভযুন্ত হয়েছিলেন। 

(১২) ১৯-১১-১৯০৮ প্রফলল্ল চাকীকে বন্দী করতে সাহায্য করোছল 
যে নন্দলাল বস_তাকে' কলকাতায় সার্পেন্টাইন লেনে হত্যা করা হয়। 

(১৩) ২৪-১-১৯১০ হাইকোর্টের কাছে ডেপাঁট পুলিশ সৃপাঁরশ্টে- 
ণ্ডেন্ট সামসুল আলামকে গুলশী করে হত্যা করে বীরেন গুপ্ত; সামসুল 
আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার ভারপ্রাপ্ত আফসার ছল। 

(১৪) জানুয়ারী, ১৯০৯, গভর্নমেন্ট বিপ্লবীদের 'নিম্নালাখত 
সংগঠনগুিকে বেআইনণ ঘোষণা করে__ 

(ক) অনুশীলন সাঁমাতি, ঢাকা। 

(খ) বান্ধব সাঁমাতি, বাঁরশাল। 

€গ) ব্লতী সমিতি, ফারদপুর। 

(ঘ) সাধনা সামাতি, ময়মনাঁসং। 

(ঙ) সূহদ সামীতি, ময়মনাসং। 

এই সামাতগুলি বে-আইনী ঘোঁষত হবার পরেই ফারদপুরের প্রিয়নাথ 
চট্টোপাধ্যায় নিহত হ'ল। 

(১৫) ১০-১২-১৯০৯ পাবলিক প্রোসিকউটর, আশুতোষ বিশ্বাস, 
গুলশর আঘাতে 'নহত হন। তান অরাবন্দ, বারীন ঘোষ, কানাইলাল 
প্রমুখের বিরুদ্ধে মামলা পাঁরচালনা করাঁছলেন। 

(১৬) গভনমেন্ট 'তিনাঁট ষড়যন্ত্র মামলা চালাতে সুরু করল-__ 

(ক) হলযদবাড়ীতে (খ) হাওড়ায় (গ) ঢাকায়। 

১৯১০ সালে সরকার “প্রেস-আইন* চাল করল। এরপর সরকারের 
দমননশীতর বিরূদ্ধে প্রাতশোধ গ্রহণ করতে সায় হয়ে উঠল 'বিপ্লবীরা । 
দেশ-বরোধী কাজের জন্য পর পর কয়েকজন নিহত হ'ল-_ 

(১) শ্রীশ চক্রবর্তী, কলকাতা_ একজন বিশ্বাসঘাতক। 

(২) মোহন দে, রাউথভোগ-ঢাকা-একজন ব*বাসঘাতক। 

(৩) রাজকুমার, ময়মনাঁসং-সাব-ইনস্পেক্টুর। 

(৪) মনোমোহন ঘোষ, বারশাল- ইনস্পেন্টর। 
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€&) সোমারগঞ্জ, ঢাকাতে আরও তিনজন বিশ্বাসঘাতক । 

(৬) সারদাচরণ চক্রবর্তী, নোয়াখালি-দলত্যাগশী 'ব*বাসঘাতক। 
.. এখানে দেখা যাচ্ছে সরকার তিনটি বড়যন্ত্রের মামলা সুরু করল ও “প্রেস- 
আইন” চাল; করল। এর বিরদ্ধে বাঙ্গলার বিপ্লবী সাঁমাতগাঁল 'িশ্বাস- 
ঘাতকদের হত্যা করার জন্য বশেষ প্রোগ্রাম নিল। যেরূপ ব্যাপকভাবে িশবাস- 
ঘাতকদের হত্যা করা হ'ল তাতে ধরে নেওয়া যায় ভাঁবষ্যং িভখষণদের 
প্রাণে ন্রাসের সণ্টার হয়েছিল। তব আমার মনে হ'ল-এই উপায়েই 'ি 
ভাবষ্যং বিশ্বাসহন্তাদের দেশদ্রোহিতা হতে নিবৃত্ত করা যাবে? বিভীষণদের 
মধ্যে কেউ কেউ যেমন প্রাণের ভয়ে এরূপ জঘন্য কাজ থেকে বিরত হবে-_ 
তেমনি আবার আরো অনেকে কি আতীঁরন্ত সতকতা ও তীক্ষম বুদ্ধি 
নিয়ে সাবধানতা ও ধূর্ততার সঙ্গে প্রতারণা করার পদ্ধাত অনুসরণ করবে 
নাঃ এই সব 'চন্তায় আমার মন গভীরভাবে আলোঁড়ত হয়োছল। মনে 
হচ্ছিল ব*্বাসঘাতক ও প্রতারকদের জন্য মত্যুদণ্ডই একমান্র উপয্দস্ত প্রাতি- 
শোধক নয়। দলের সাক্রয় বৈপ্লাবক পাঁরকল্পনার মৃত্যু ঘটাবার পর 'িশ্বাস- 
ঘাতকদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থাই করতে হবে এ 'ীবষয়ে সন্দেহ নেই--িল্তু 
তাতে তাদের "নর্মাল করে সাফল্যের সঙ্গে বৈপ্লাবক কার্য ও সরকারের 
বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ চালাবার প্রয়োজন মটছে কি ? 

অনেক 'বচার 'বশ্লেষণের পর আম এই 'সদ্ধান্তে এলাম যে, কাজ পণ্ড 
হওয়ার পর বি*বাসঘাতকদের প্রাতি চরম শাঁস্ত প্রয়োগ করা ভাবষ্যং 
বিম্বাসঘাতকতা প্রাতরোধের পক্ষে যথেম্ট নয়। 'আমাদের পাঁরকল্পনা আগে 
পণ্ড হোক তারপর 'িশ্বাসঘাতকদের হত্যা করব" বিপ্লবী সঙ্যঘে এই 
প্রোগ্রামের যাঁদ পুনরাবৃত্তি হতে থাকে তাহলে 'কাজ একটা হয় বটে' 'কিল্তু 
বিপ্লবের পথে সাঁত্যকারের জয়যাত্রা কখনও অব্যাহত থাকতে পারে না। 
সেইজন্য যাঁদ “সফলতা অর্জন” আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে সভ্য গ্রহণ করার 
সময়েই কঠোর নীতি অনুসরণ করতে হবে, গৃপ্তচরদের আস্তিত্ব আগে থেকেই 
খজে পেতে হবে; 'বিশবাসঘাতকদের পাঁরচয় পেয়ে তাদের বিপথে পাঁর- 
চাঁলত করে পুলিশের চক্রান্তকে ব্যর্থ করতে হবে_তারপর সর্বশেষে 
অপরাধীর শাঁস্ত মৃত্যুদণ্ড ! 

এখন পর পর ঘটনাগুঁলর বর্ণনা আরম্ভ কাঁর__ 

(১৭) মোদনীপুর বোমা-মামলার সময় পনহরলশের একজন সাক্রয় 
গুপ্তচরকে হত্যা করার চেল্টা হয়, কিন্তু সে কোনমতে রক্ষা পায়। 

(১৮) ২৪-১-১১ ঢাকায় হেড কনেস্টবল মাঁতলাল রায়কে গুলী করে 
হত্যা করা হয়। 

(১৯) ২৯-৯-১৩ কলকাতায় কলেজ-স্কোয়ারে প্রহরারত অবস্থায় 
হৈড কনেস্টবল হারপদ দেব নিহত হয়। 

(২০) ৩০-৯-১৩ ময়মনাঁসংহের ইনস্পেন্টর বাঁঙ্কম চৌধ্দরী গুলীর 
আঘাতে নিহত হয়। 

(২১) বাঁরশাল ষড়যন্ত্র মামলায় বারজন আসামী স্টেটমেন্ট দেয় ও 
স্বীকারোক্তি করে। 

এই শেষোস্ত বিষয়টি আমার বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। কিভাবে 
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এই সমস্ত সম্ভাবিত স্বাকারোন্তির প্রাতকার করা যায়ঃ আগে থেকে কি 
কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়? 

(২২) কলকাতায় রাজাবাজারে একটি বোমা-কারখানা আবিম্কৃত হয়। 
ঢাকার অমৃতলাল হাজরা দণ্ডিত হন। আমার চন্দ্রশেখর কাকা এই মামলার 
একজন আসামী ছিলেন। 

(২৩) ১৯-৬-১৪ পুলিশের গুপ্তচর সত্যেন সেন নিহত হয়। 

(২৪). ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হয়। যুদ্ধের পর গভর্নমেন্ট 
“হোমরুল” দান করবে এই আশায় কংগ্রেস সমস্ত সরকার-ীবরোধী কর্মসূচি 
বন্ধ করে দিল। কিল্তু বপ্লবীরা এই' সুযোগ গ্রহণ করল। 

২৬-৮-১৯১৪ কলকাতায় রডা এণ্ড কোম্পানী নামক আগ্নেয়াস্ত্র 
ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পণ্টাশাট মূসার পিস্তল এবং ৪৬,০০০ রাউন্ড কার্তৃজ 
সারয়ে ফেলা হ'ল। 

(২৫) ২৫-১১-১৪ বসন্ত চ্যাটাজশীকে "দ্বিতীয়বার হত্যা করবার 
চেষ্টার ফলে সুরু হল মুসলমানপাড়া বোমা-মামলা। 

(২৬) ১৯১৪ সালে কলকাতায় শোভাবাজার স্ট্রীটে ইনস্পেইর নৃপেন্দ্ 
ঘোষকে গুলী করে হত্যা করা হয়। 

(২৭) ১৯১৫ সালে নির্দয় হস্তে, বিপ্লব কার্যকলাপ দমন করবার 
জন্য গভর্নমেন্ট ণডফেন্স অব ইশ্ডিয়া ত্যাক্ট' পাশ করে। বিপ্লবীরাও সরকারের 
এই দমননাীতির সঙ্গে প্রাতিদ্বান্তায় রত হয়। নতুন' শান্ত নিয়ে তারা আবার 
সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে । ১২-৫-১৫ তারিখে বার্ড কোম্পানী থেকে 
২০,০০০ টাকা লুণ্ঠিত হয়। শ্সার্ডেনরীচে কোম্পানীর ট্যাক্স থাময়ে 
লুণ্ঠনকারণীরা টাকা নিয়ে সরে পড়ে। 

(২৮) ২২-২-১৫ কলকাতা বেলেঘাটায় একজন চাল ব্যবসায়ীর কাছ 
থেকে টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। 

(২৯) ২৪-২-১৫ কলকাতা পাথুরেঘাটায় নীরদ হালদার নিহত 
হয়। 

(৩০) ২৮-২-১৫ কলকাতায় কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে চিত্তীপ্রয়কে 
বন্দী করতে উদ্যত ইনস্পেক্টর সরেশচন্দ্র মুখাজশি গুলীর আঘাতে নিহত 
হয়। 

(৩১) ২৫-৮-১৫--২৪ পরগনার একজন প্হীলশের দালাল- মুরার- 
মোহন মিত্র নিহত হয়। 

(৩২) ৩-৩-১৫- কুমিল্লা জেলা-স্কুলের হেডমাস্টার শরৎকুমার বসু 
তাঁর গৃস্তচরবৃত্তর জন্য নিহত হন। 

(৩৩) ২১-১০-১৫ কলকাতায় মসাঁজদবাড়ী স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে 
রায় সতঈশচন্দ্র ব্যানাজশি বাহাদুর ও-ব-ই, এস-ীপ-কে হত্যা করবার চেস্টা হয়। 
1তাঁন কোনমতে লিয়ে যান, 'কল্তু তাঁর একজন সঙ্গী হত ও অপরজন 
আহত হয়। : 

(৩৪) ৩০-১১-১৫-_কাঁলকাতার ৭৭১ সার্পেন্টাইন লেনে একজন 
কনেস্টবল নিহত হয়। | 
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(৩৫) ১০-১০-১৫ ময়মনাঁসংহে ডেপুটি সংপারিন্টেগ্ডেল্ট ঘতগল্- 
মোহন ঘোষ নিহত হন। | | 

(৩৬) ১৯-১২-১৫- ধাঁরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নামক একজন পলিশ গৃঙ্ত- 
চর নিহত হয়। 

(৩৭) .১৯১৫ সালে বাংলায় কয়েকজন বিপ্লব নেতার প্রচেষ্টায় 
একটি ইন্দো-জার্মান প্ল্যান করা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন তান মুখাজশী, 
এম, এন, রায়, যাদুগোপাল মুখাজশী, হেরম্বলাল গুস্ত, অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটাজী, 
অবনী .মখাজনী, হরিকুমার চক্রবর্তী এবং যতীনন্দ্রনাথ লাহিড়ী ও অন্যান্য 
কয়েকজন। ্‌ 

জার্মানদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটা ব্যবস্থা করে ইউরোপ থেকে 
ফিরে এলেন যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী । আরও কিছ ব্যবস্থার জন্য এম, এন, রায় 
গেলেন বাটাভিয়াতে। সেখানে তিনি ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন-__মিঃ মার্টন। 
একই উদ্দেশ্যে অবনণ মুখাজশি গেলেন জাপানে । বাটাভিয়াতে মিঃ থিয়োডোর 
হেল্‌ফেরিক্‌ নামে একজন জার্মান আঁফসারের সঙ্গে দেখা করলেন এম, এন, 
রায়। সেই জার্মানটি তাঁকে বললেন যে, ৩০,০০০ রাইফেল এবং প্রাতাঁট 
রাইফেলের জন্য ৪০০ রাউন্ড কাজ নিয়ে 'মেভাঁরক জাহাজ রওনা হয়ে 
গেছে। সেই জাহাজটির করাচীতে পেশছবার কথা । এম, এন, রায় তাঁকে 
অনুরোধ করলেন জাহাজটিকে যেন নির্দেশ দেওয়া হয় বাংলার উপকূলে 
বালাসোরের দিকে যেতে। জার্মান আফসার রাজী হলেন। 

জুন মাসে এম, এন, রায় দেশে এলেন ষতাীন মুখাজীর সঙ্গে সর্বশেষ 
ব্যবস্থা করতে । "স্থির হল সুন্দরবনে রায়মঙ্গল নামক জায়গায় জাহাজ থেকে 
অস্তগ্যাল নামিয়ে নেওয়া হবে। অন্যান্য নেতারা যতাঁন মুখাজশীর সঙ্গে 
পরামর্শ করলেন যে, 'নম্নালাখত 'বাঁভন্ন জায়গাগ্ীলতে জাহাজ থেকে অস্ত্র 
বাল কর। হবে__ 

(১) হাতিয়া পূর্ববঙ্গের জন্য। 

(২) রায়মঙ্গল- পশ্চিমবঙ্গের জন্য। 

(৩) বালাসোর। 

রায়মঙ্গলে জাহাজাট ভিড়বার কথা ১৯১৫ সালের ১লা জুলাই। 
বালাসোরের জঞ্গলে 'চত্তীপ্রয়, মনোরঞ্জন, নীরেন এবং জ্যোতিষ__এই চারজন 
সেনাপাতি সহ বীর সেনাধ্যক্ষ যতীন মুখার্জী পনেরো দিন ধরে অপেক্ষা 
করলেন। কিন্তু 'মেভারক' কোনাঁদনই' বালাসোরের উপকূল স্পর্শ করল না। 

ভারতের বিপ্লবীদের সাহায্য করবার জন্য জার্মান-অস্ন জলপথে 
বালাসোরের জঙ্গলে পেশছল না; কিন্তু বৃটিশ পুলিশ আফসার চার্লস 
টেগার্ট স্থলপথে সেখানে হাজির হলেন তাঁর 'মালটারী এবং পুঁলশবাঁহনী 
িয়ে। মুখোমুখি যুদ্ধ করলেন বীর বিপ্লবী বাঘা যতীন এবং তাঁর যোগ্য 
সহকর্মীরা । যতীন মুখাজশি ও চিত্তাপ্রয় যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। নীরেন এবং 
মনোরঞ্জনকে ফাঁসি দেওয়া হ'ল। জ্যোতিষের হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। 

এত বড় একটা আন্তর্জাতিক প্রচেম্টা কত সহজেই না দমন করা হ'ল! 
এই ঘটনা আমাদের ভবিষ্যৎ বিপ্লবী কর্মসূচ নির্ধারণে 'বশেষ আলোকপাত 
করেছিল। 
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পুলিশের গোপন রিপোর্টে লেখা আছে-- ন 

এম ৮ ৪নপউরপক্িন্িকিরি্গ্হকা 
সালে ভারতবর্ষে গা চক্রাল্ত। 
এই চক্রান্তটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হয়......... 

4 
এই প্রশনাট আমার বিশেষ চিন্তার বিষয় ছিল। আম বুঝোছিলাম 
সূচনাতেই যাঁদ চিন্তা ভুল পথে পারচালিত হয় তবে পসম্ধান্তও ভুলই 
হবে। তাই আরম্ভেই ভুল পথে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ চাঁলয়ে যেতে 
আমি আমার মনকে বিন্দুমারও প্রশ্রয় দই নি। দলের নিম্নস্তরের কারো 
সম্বন্ধে অনুসন্ধানের আগ্রহ আমার একট:ও ছিল না- কারণ তার প্রয়োজন 
আত সামান্যই । এতবড় বৈগ্লাবক যড়যন্ত_যা সমস্ত নেতৃস্থানীয় দলপাঁত- 
দের প্রত্যক্ষ তদারকে ও নির্দেশে পাঁরচালিত হওয়ার কথা, তাদের মধ্যে 
যাঁদ কেউ বা ক'একজন প্রলোভনের বশবত হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা না করে 
তবে এইরূপ শোচনীয় পারণাত হতে পারে না। কানাইলাল, ক্ষা- 
রামের মত যুবকদের 'হাতে যাঁদ এই ভার থাকত তবে হয়ত বিপ্লবীদের এতবড় 
সর্বনাশ হত না। বয়স্ক নেতাদের পক্ষে সংসারের প্রলোভনে আসন্ত হওয়া 
যতখানি সহজ--তরুণ বিপ্লবীদের পক্ষে সংসারের প্রাত ততখানি আসাস্ত 
কখনই সম্ভব নয়। প্রবীণ ও প্রধান নেতাদের সম্বন্ধেই বেশী সজাগ 
থাকা প্রয়োজন, কারণ, তাঁদের হাতেই দলের সর্বস্ব ন্যস্ত-_তাঁরা ইচ্ছে করলেই 
সহজে সমূহ সর্বনাশ ঘটাতে পারেন। কোন একজন লোক কোনকালে 
বপ্লবশ ছিল বলেই সে যে আবহমান কাল বিপ্লবী থাকবেই এই ০0105156101 
মন থেকে বাদ দিতে হবে। কঠোর পরীক্ষা করে, নেতা বেছে নিতে হবে। 
তাঁর দায়ত্বের ওপরেই সংগঠনের অস্তিত্ব সবচেয়ে বেশী নির্ভর করে। তাই 
নামে তিনি যত বড় নেতাই হোন না কেন- তাঁকে বিশ্বাস করে নেতৃত্বপদে বরণ 
করবার আগে কঠিনভাবে পরাক্ষা করতে হবে; এই' ব্যাপারে কোন 
০0170101020195 বা আপোষ চলবে না। 

১৯১৬-১৭ সালে গভর্নমেন্ট বিপ্লবীদের দমন করার জন্য ণডফেল্স 
অব ইশ্ডিয়া আ্যাক্টের' যথেচ্ছ প্রয়োগ সুরু করল। তা সর্তেও আন্দোলনের 
মূল উৎপাটন করতে সক্ষম হ'ল না। পূর্ব-বার্ণত ঘটনার অনুর্প বিপ্লবী 
কার্যকলাপ ঘটেই চলল-_- 

(৩৮) ১৬-১-১৬-কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সামনে সাব-ইন্‌- 
স্পেন্টর মধুসূদন ভট্রাচার্য নিহত হয়। 

(৩৯) ৩০-৬-১৬- ডেপুটি পুলশ সপারন্টেশ্ডে্টি (আই-বি) 
বসন্তকুমার চ্যাটাজশিকে আঁফস থেকে ফিরবার পথে গুলশ করে হত্যা করা হয়। 

একমাত্র বাংলাদেশে ১৯০৬--১৬ সালে, দশ বছরের মধ্যে ২১টি ঘটনা 
ঘটল। ১০১ প্রচেষ্টা পুঁলশ পূর্বাহে খবর পেয়ে প্রাতিরোধ করে- 
পুঁলশের িপোর্টে এই কথা লেখা আছে। আরও লেখা আছে যে এইসব 
কাজের সঙ্গে ১,৩০৮ জন লোক জড়িত ছিল। কিন্তু ৩০ মামলায় মার 
৮৪ জন দাণ্ডত হয়। দশাঁট ষড়যন্ম মামলায় ১৯২ ব্যান্তকে জাঁড়ত করা 
হয়, তাদের মধ্যে ৬৩ জনকে 'বাভন্ব মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ৮২ জন 
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লোককে পক্রামন্যাল ল আ্যামেন্ডমেল্ট' অনুসারে এবং ৫৮ জনকে 'আগর্স- 
তআয্যাক্ট'' এবং এক্সপ্লোসিভ সাবস্টযান্স আতা অনুসারে দণ্ড দেওয়া হুয়। 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়_-পুলিশ দশ বংসরের বিবরণ দিয়ে গর" করে 
বলছে যে তারা পূর্বাহে খবর পেয়ে ১০১টি বিপ্লবী প্রচেষ্টা প্রতিরোধে 
সক্ষম. হয়েছে। বিপ্লবীরা মাত্র ২১ট ঘটনায় সাফল্যের কৃতিত্বের ভাগণী। 
এই ৯০১ট ঘটনায় াব*বাসঘাতকদের আঁস্তত্ব কোথায় 2? তারাই তো বাংলা- 
দেশের সব বিস্লবী সংগঠনে ছড়িয়ে আছে! কাকে সন্দেহ করব 2 কাকে বাদ 
দেব? এই বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করে ভাবী বিপ্লবী সংগঠন তৈরণ 
করা চলে না। এই বাস্তব অবস্থার পাঁরপ্রেক্ষিতে ভাবষ্যতে যে আদর্শ 
টিটি গলার পারা জার রর রানির 

। 

বাংলা এবং ভারতের বিপ্লবী শান্তকে দমন করবার জন্য গভর্নমেন্ট যে 
সব উপায় অবলম্বন করে তা সংক্ষেপে এই-- 

(১) ১৯০৭ সালে সরকার-বিরোধী সভা 'নবারণ আইন (৬নং আইন) 
প্শ করে পান্রকাগ্দীলতে এই সব সভার 1ববরণ প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা 
জারশ হ'ল। 

(২) ১৯০৮-_বস্ফোরক দ্রব্য আইন'। 

(৩) ১৯০৮_4সংবাদপন্রে অপরাধ প্রেরণা দেওয়া আইন'। 

(8) ১৯০৮-_ভারতীয় অপরাধ বাধ সংশোধন আইন" (১৪নং আইন) 
ব্যবস্থা করা হয়। 

(&) ১৯১৯০--ভারতীয় প্রেস আইন" সংবাদপন্রকে আয়ত্তে রাখার 
জন্য। 

(৬) ১৯১১--সরকার-বিরোধী সভা 'নবারণ আইন'। 

(৭) ১৯১৩--ভারতীয় অপরাধ বাধ সংশোধন আইন । 

১৯১২ সালে লর্ড হাঁডর্জের জীবনের উপর আক্রমণের পর এই. আইন 
পাশ করা হয়। এই আইন অনুসারে অপরাধ সংঘাঁটিত না হলেও অপরাধের 
প্রচেম্টাই দণ্ডনীয় বলে গণ্য হবে। 

(৮) ১৯১৫-_ভারতরক্ষা আইন” পাশ হয় স্যার রোজন্যাল্ড ক্র্যাকেব 
চৈম্টায়। এই আইন অনুসারে অপরাধে দণ্ডদান এবং অপরাধ নিবারণ-দুই-ই 
সম্ভব। 

এইসব দমনমূলক আইন জারাঁ করে সরকার তার সর্বশীল্ত প্রয়োগ করে 
রাজদ্রোহীদের সমূলে ীবনাশ করতে চাইল। কিন্তু শত ভ্রুকুঁটিতেও ব্যাহত 
হল না দঢ়-প্রাতজ্ঞ বিশ্লবীদের কর্মধারা। 

(8০) ৯-১-১৭--পুলশ 'গোপনে সংবাদ পেয়ে আসামে গোহাটিতে 
একটি বাড়ণ ঘিরে ফেলে বিপ্লবী নাঁলনী বাগচণকে বন্দশ করবার চেষ্টা করে। 
কিছুক্ষণ ধরে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার হয় দু'পক্ষেই। কয়েকজন আহত ও 
বন্দী হয়। অল্প কয়েকজন সহ নাঁলনী বাগচী পুলিশ বেস্টনী ভেদ করে 
পলায়নে সক্ষম হন। 

(৪১) ১৯১৭--পার্টি পাঁরত্যাগ করায় সিরাজগঞ্জে রেবতী নাগ নিহত 
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হয়। পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, “নীতিদ্রষ্ট হওয়ায় রেবতা তার 
সহকমশদের দ্বারা নিহত হয়।” 

(৪২) আবার গোপনে সংবাদ পেয়ে পলিশ ঢাকায় ফালতাবাজারে 
একটি বাড়ীতে হানা 'দিয়ে নালনী বাগচণ এবং তারিণশ মজুমদারকে বন্দ” 
করতে যায়। এ'রা দু'জন আত্মসমর্পণ করতে রাজশ হন নি রি লড়াই-এ 
"গুরুতর আহত হয়ে মারা যান তারিণী। 

বাংলায় এই বিপ্লবী আন্দোলনের সথ্গে সঙ্গে ভারতের অনান্ও 
অনুরূপ ঘটনা ঘটতে থাকে। বাংলাদেশের বৈপ্লাঁবক ঘটনার বিবরণ আগেই 
ধারাবাহিক ভ'বে দেওয়া হয়েছে। সেগ্লর সঙ্গে ভারতের অন্যান্য 
'ঘটনাবলশ একান্রত না করে এখানে পৃথক ভাবে দেওয়া গেল। কাজেই এখানে 
বাঙ্গলার ১৯১৭ সালের ঘটন'বলণর উল্লেখের পর আবার ১৯০৯ সাল থেকে 
বাঙ্গলার বাইরে, সমগ্র ভারতের ঘটনার বিবরণী থেকে রিপোর্টাট সুরু হল। 

(৪৩) ১-৭-১৯০১- মদনলাল ধিঙ্গরা নামে লণ্ডনে ইন্ডিয়া হাউসের 
'একজন সভ্য এ আঁফসের রাজনোতিক এ, ডি, সি, কর্নেল স্যার উইলিয়াম কাজন 
উইলিলকে হত্যা করে। 

(88) ১৯০৯- আমেদাবাদ সফরের সময় ভারতের ভাইসরয় লর্ড 
মন্টো এবং তাঁর পত্ীর প্রাতি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু বোমাটি না ফাটায় 
তাঁরা বে*চে যান। 

(8৫) ২১-১২-১৯০৯-নাসিকের জেলা-শাসক মিঃ জ্যাকসন তাঁর 
বিদায়সম্বর্ধনা সভায় গ্‌লীর আঘাতে নিহত হন। ভারত থেকে বিদায় 'নিতে 
গিয়ে তিনি জগৎ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন। নাঁসিক-ষড়যন্ত্র মামলা সুরু 
হয়। সাতাশজন দণ্ড লাভ করে, তিনজনের মৃত্যুদন্ড হয়। 

(8৬) 'ডসেম্বর, ১৯১২_ দিল্লীতে লর্ড হাঁডর্জের ওপর বোমা 
শনক্ষেপ করা হয়। 'তনি বে"চে যান, তাঁর আর্দালি মারা যায়। 

(8৭) ১৯১২-লাহোর লরেন্স পার্কে একটি বোমা-বিস্ফোরণে 
একজন পুলিশ গৃগডচর মারা যায়। দিল্লী-ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হয়। বিচার 
শৈষে আমীরচাঁদ, অবোধাবহারী, বালমুকুন্দ এবং বসন্তকুমার বিশ্বাসের 
ফপাঁস হয়। 

(৪৮) চন্দননগরের রাসাবহারী বস; এবং তার সুযোগ্য সহকর্মী, 
মারাঠা যুবক বফগণেশ পিঙ-লে, ভারতীয় সিপাইদের সাহায্যে বিদ্রোহ সৃন্টির 
চেত্টা করেন। বিদ্রোহ শিখ সৈন্যরা আমোরকা থেকে ফিরাছিল 'কোমা- 
গাতামারু” জাহাজে করে। তারা রাসবিহারী বসূর সঙ্গে যোগ 'দল। 'পঙলে 
এবং রাসাঁবহারী বসু পরামর্শ করে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলে যৃুগপং 
আক্রমণের দিন স্থির করলেন ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫। 

পুলিশ রিপোর্টে আছে £ 

এটা স্থর হয় যে, যখন ভারতের সর্বন্র 'সপাহরা বিদ্রোহ আরম্ভ 
কাঁরবে তখন বাংলার সন্নাসবাদীরা ট্রেজারী আক্রমণ কারবে_অর্থ এবং 
রাইফেল একসঙ্গে অপহরণ কাঁরবে। কিন্তু পুলিশ ইহাদের সাঁহত সমানে 
প্রাতিদ্বন্থ্িতা কাঁরল। যড়যন্দের কথা পূর্বাহে উল্ঘাঁটত হইল। মাীরাটে 
বোমার বাক্স-সহ পিঙুলে বন্দী হয়। তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইল।” 


বন্দশত্ব_িচার-_বনাবচারে ডোটিনিউ ২৩৩: 


এই ঘটনাটিও ভারতের 'িপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাদে বিশেষ গুরুত্ব- 
পূর্ণ এবং চিন্তনীয় বিষয়। িস্লবীদের এই সামাগ্রিক প্রচেষ্টার গোপনীয়তা 
রক্ষা না হওয়ার কারণ ষড়যন্ত-কেন্ড্রের প্রধান ব্যন্তদের মধ্যে কারও বিশ্বাস- 
ঘাতকতা। জেলে বসে এইসব বিষয় চিন্তা করে "স্থির করলাম পরবতী 
প্রোগ্রাম যাই নিই না কেন তার সামান্যতম অংশকেও সফল করতে হলে 
সংগঠন থেকে 1ব*বাসভঙ্গের সম্ভাবনা সমূলে উৎপাঁটত করতে হবে৷ 
সংগঠনে পুলিশের গৃপ্তচরের অনুপ্রবেশ যাতে কোনমতেই না হয় সৌদকে 
সতর্ক দৃম্টি রাখতে হবে। 

(৪৯) ১৯০৮ সালে বেনারসে শচীন সান্যাল 'অনুশীলন সামাত 
গঠন করলেন। পরে এর নাম হয় 'যুবক-সমিতি'। ১৯০৮--১৯১৩ পর্য্তি 
এদের কাজ ভালভাবেই চলে। ১১৯১৪ সাল থেকে এরা কলকাতার বিপ্লবীদের 
সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করতে থাকে। ১১১৪ সালে 'দল্লী-ষড়যন্ন 
মামলার আত্মগোপনকারী বিপ্লবী রাসাঁবহারী বস্‌, বেনারসে এসে এই 
দলের পাঁরচালন ভার গ্রহণ করেন। শচীন সান্যাল এবং পিঙ্‌লে পাঞ্জাবে 
গিয়ে পাঞ্জাব গদর পার্টর সঙ্গে যোগ দেয়। শেষ পযন্ত সর্বভারতীয় 
অভ্যুথানের 'াঁরকজ্পনা ব্যর্থ হয়॥। রাসাঁবহারী বস্‌ জাপানে চলে যান। 
শচীন এবং নগেন্দ্র বেনারসেই কাজ করতে থাকে । কোন একটা বযড়যন্ত্ 
মামলায় তারাও দণ্ডিত হয়। নগেন জেলেই মারা যায়। মন্টেগ্‌-চেমসফোর্ড 
ফর্মের সময় রাজবন্দীদের দণ্ডকাল হ্বাস করায় শচীন জেল থেকে ম্যা্ত 
পায়। 

(৫৪০) ১৭-৬-১১- মাদ্রাজে 'তিল্নাভ্যালর জেলা-শাসককে বৈ'টে এবং 
শগকরকৃষ্ণ হত্যা করে। তন্নাভ্যাল ষড়যন্ত্র মামলায় নীলকান্ত ব্রন্মচারী 
এবং অন্য অনেককে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। 

(৫১) ১৯২০ সালে নেপালের বাঙাল বিপ্লবীদের কাছ থেকে 
কুলি সংগ্রহ করা। গোপনে সে এদের সঙ্ঘবদ্ধ করে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে 
উত্তেজত করে এবং নিজে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। গোপন আশ্রয় থেকে 
কয়েকটি রাইফেল সংগ্রহ করে সে আবার জঙ্গলে ফিরে যায়। ১৯২৪ 
সালের মে মাসে শ্রীরাম রাজু প্রলিশ দ্বারা পাঁরবোৌম্টত হয়ে যুদ্ধ করতে 
করতে মারা যায়। 

(৫২) পাঞ্জাবের হরদয়াল সরকারী বাত্ত পেয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য 
অক্সফোর্ডে যান। ফিরে এসে তিনি একটি সঙ্ঘ স্থাপিত করেন। আমণীর- 
চাঁদ এবং দীননাথ তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। পরে রাসাবহারী বসু এই দলের 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সঙ্ঘের সদস্যরাই হার্ডঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপ 
করেন। ১৯০৮ সালে হরদয়াল আবার আমোরকায় চলে যান। ১৯১১৯ 
সালে সানফ্রানীসস্কোতে 'গদর' নামে একটি পাল্রকা প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র 
তাঁর সঙ্গে ছিলেন। হরদয়াল আমেরিকায় অবস্থানকারী শিখদের উত্তেজত 
করেন। ১৬-৩-১৪ তারিখে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। জামিনে 
মুন্ত পাবার পর তিনি চলে যান সুইজারল্যান্ডে। রামচন্দ্র তাঁর কাজ 
চালাতে থাকেন। 


২৩৪. আঁক্নগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খস্ড 


প্র 


এই সময় কানাডা সরকার ভারতীয় শ্রীমকদের কানাডা আগমন নিয়ন্গের 
জন্য আইন পাশ করেন। কানাডার শিখরা প্রবলভাবে এর বিরোধিতা 
করে। তাদের দাবির সমর্থনে ভারতের জনমত সস্টির উদ্দেশ্যে তারা 
কয়েকজন প্রাতানাধ পাঠায় দেশে । হংকং থেকে গুরু 1সং 'কামাগাতামার, 
নামে একটি জাহাজ ভাড়া করে॥। এই জাহাজে ৩৫১ জন শিখ এবং ২১ 
জন মুসলমান কানাডার পথে যাব্লা করে। ২৩-৫-১৪ তারিখে তারা ভাঙ্কুবরে 
পেশছয়। কানাডা আগমন আইন মানতে অস্বীকার করায় তাদের জাহাজ 
থেকে ডাগায় নামতে দেওয়া হ'ল না। পুলিশের সঙ্গে বাধল সংঘর্ষ শেষ 
পযন্তি তারা জাহাজ সমেত ফিরে চলে এল। যখন তারা ভারতের পথে 
আসছে তখন বাধল প্রথম মহাযুদ্ধ। আইন অগ্রাহ্য করে তারা স্থানে স্থানে 
নামবার চেস্টা করতে লাগল, কিন্তু জোর করে কোথাও নামতে পারল না। 
শেষ পযন্ত ফিরে এসে জাহাজ ভিড়ল বজবজে। সেখানে একটি স্পেশাল 
ট্রেন তাদের পাঞ্জাবে ফিরিয়ে 'নিয়ে যেতে প্রস্তুত হয়োছল, কিন্তু তারা দেশে 
ফিরে যেতে অস্বীকার করল। বোঁশর ভাগ শিখের সঙ্গে ছিল গুলভরা 
[রিভলভার। তারা লড়াই সুরু করল বৃটিশ পাঁলশের সঙ্গে । ১৮ জন 
মারা গেল লড়াই-এ। ২৮ জন সঞ্গীসহ গুরুদৎ সং পাঁলয়ে গেলেন। 

এই শিখেরা আমোরকার গদর পার্টি এবং বাংলার বিস্লবীদের সঙ্গে 
সংযোগ স্থাপন করলেন। পিঙ্‌লে এবং রাসাবহারী বস্‌ এদের সঙ্গে 
ছিলেন। এরা অস্ত সংগ্রহ এবং বোমা প্রস্তুত করাছিলেন। ১৬-১০-১৪ 
তাঁরখে চৌকিমারা রেলওয়ে স্টেশনে এপ্রা ছু অস্ত্র পাবেন বলে আশা 
করেছিলেন। পুলিশ রিপোর্টে লেখা আছে, “তারা রেলওয়ে স্টেশন আক্রমণ 
করে লুঠ করে, কিন্তু কোন অস্ত্র পায় নি।” 

২৯-১০-১৪ তারিখে 'জশামার্‌” নামে আর একাঁট জাহাজে আমোরিকা 
থেকে ১৭৩ জন শিখ সৈন্যের আসবার কথা ছিল। পুলিশের গোপন 
1িরপোর্টে জানা যায় ষে গভর্নমেন্ট পূর্বাহরে সংবাদ পেয়ে ১০০ জনকে বন্দী 
করে-_ বাকীরা পালিয়ে যায়। 

(৫৩) ২৭-১১-১৪--পনেরো জন লোক ফিরোজপর দ্রেজাঁর আরুমণ 
করে। সাব-ইনস্পেক্টর এবং পণ্টায়েতের সভ্যরা গ্রামবাসীদের নিয়ে এদের 
আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করে। সাবইনূস্পেক্টর এবং পণ্চায়েত নেতা নিহত 
হয়। এঁদকে দুইজন বিপ্লবীর মৃত্যু এবং সাতজন বন্দী হয়। 

(৫৪) ২১-২-১৫ তাঁরখে একটা সামগ্রিক অভ্যর্থানের জন্য রাস- 
বিহারী বসু ও তাঁর সহকর্মীরা প্রস্তুত হতে থাকেন। কিন্তু পুলিশ 
সময়মত সব খবর পেয়ে রাসাঁবহারী বসুর বাড়ী তল্লাসী করে বোমা ও 
অস্ত্রশস্ত্র সহ সাতজনকে বন্দী করে। রাসবিহারীকে পাওয়া যায় নি। গুপ্ত 
সংবাদের "ভীত্ততে আরও বহ্‌ জায়গা তল্লাসী হয় এবং আরও চারজন বোমা 
ও িভলভার সহ বন্দী হয়। এইসব বোমা বিপ্লবীদের নিজেদের হাতের 
তোর বলে মনে হয়__পুলিশ রিপোর্টে এ-কথার উল্লেখ আছে। 

(৫৫) ২০-২-১৫ ত্াঁরখে লাহোরে একজন হেড কনস্টেবল এবং 
সাব ইন্স্পেইর গুলীর আঘাতে নিহত হয়। লাহোর বড়যন্ম মামলা সুর 
হয়। এই মামলাকে 'তনটি 'বাভল্ল ভাগে 'বিভন্ত করা হয় 


বন্দশত্ব__িচার-_িনাবিচারে ডেটানিউ ২৩৫ 


£ কে) প্রথমাটিতে নেতাদের বিচার হয়। | 

৮০০৭০ বৃিনিনিনসিলার 

€গ) তৃতীয়টিতে অন্য বহুলোক, যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে বড়বলো 
'সাহাধ্য করেছে, তাদের বিচার হয়। 

প্রথমাটতে ৬৯ জন, ম্বিতীয়টিতে ৭৪ জন এবং তৃতায়টিতে ১২ জনের 
বিচার হয়। বিচারের প্রহসন করে বৃটিশ ন্যায়পরায়ণতা নিলপ্জভাবে 
বিস্লবীদের হত্যা করার ব্যবস্থা করল। কোন কিছ ঘটনা না ঘটা সত্বেও 
২৮ জনের ফাঁসি এবং ২৯ জন বাদে আর সকলের কারাদণ্ড হ'ল । 

জেলে বসে আমি রাউলাট কাঁমাটর রিপোর্ট থেকে এই সমস্ত 
'এীতিহাঁসক তথ্য পুজ্খানুপঞ্থভাবে পাঠ করে িস্লবী পাটি সংগঠনের দিক 
এবং পাশ'পাশি পুলিশ সংগঠনের বোৌশষ্ট্য খুব ভাল করে লক্ষ্য করেছিলাম; 
আমার এই গবেষণার ওপর 'ভীঁত্ত করে ভাবষ্যতে পার্টর সংগঠন পাঁরকজ্পনা 
এবং কর্মসূচী কিরকম হবে সে বিষয়ে জেলে বসেই স্পম্ট একাঁট ছক তৈরণ 
করলাম। সংক্ষেপে আমার গবেষণার ধারা জানাচ্ছ_ 

(১) প্রথম এবং প্রধান চিন্তার বিষয় হ'ল বিপ্লবী সংগঠনে গৃপ্তচরদের 
প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে যে সকল আঁভিন্ঞ্র 
বিগ্লবীরা আটক অবস্থায় পুলিশের সঙ্গে পারচিত হয়েছেন, তাঁদের কোন 
পাঁরকল্পনার মধ্যেই ঢুকতে দেওয়া হবে না। কিভাবে কতটা প্রস্ততি চলছে 
আর কোন্‌ তারিখে কিভাবে আক্রমণ হবে. এ বিষয়ে তাঁদের মল্্গাপ্তর ভাগ 
দেওয়া হবে না। কেবলমান্র 'বশেষভাবে পরশীক্ষত হবার পর এদের প্রাত 
পবশ্বাস রাখা চলতে পারে। 

(২) জেল-ফেরত বিপ্লবীদের চাঁরন্র এবং বিশ্বস্ততা 'বচার করতে বা 
খাঁটয়ে জানতে গেলে প্যীলশের গুপ্তচর 'বভাগ ঠিক ক উপায়ে সংবাদ 
সংগ্রহে সমর্থ হয় সেই গুপ্ত কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। 
পদীলশের সংগঠনের মধ্যে প্রবেশ করে এদের গৃপ্ত তথ্য জানার চেস্টা করা 
অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং দায়ত্বপূর্ণ কাজ। সংগঠনকে গুপ্তচর-প্রভাব মুক্ত 
রাখবার জন্য এই দায়িত্ব আম গ্রহণ করলাম, কারণ, অটল আত্মীবশ্বাস না 
থাকলে কোন 'বপ্লবীর পক্ষে: এ ধরনের কাজে রত থাকা সম্ভব নয়। 

(৩) বিপ্লবের পূর্বে বিশেষ বিশেষ আকুমণ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ 
করতে হবে, নাট কর্মসূচী জেনে প্রস্তৃত হতে হবে এবং গৃপ্তবাহনীতে 
অংশ গ্রহণের জন্য বিশ্বাস করে যে সদস্যদের নির্বাচন করা হবে তাদের বয়স 
সাধারণভাবে কুঁড়ির বেশি হওয়া চলবে না। পার্থব বস্তুর আকর্ষণ এবং সুখময় 
সংসারের বন্ধন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বস্তার করতে পারে কোন 
বয়সে? সাধারণতঃ কুঁড়র উপরে। এর চেয়ে কম বয়সী ছেলেদের মনে 
আদর্শবাদ হয় প্রবল-_আদর্শের জন্য তারা যে কোন সুখ-এশবর্য মায়া- 
মমতার বন্ধন অনায়াসে কাটিয়ে আসতে পারে। এ ছাড়া যাদের চোখের 
সামনে রয়েছে উচ্চপদে চাকুরি এবং জাবনে প্রীতজ্ঠালাভের উজ্জল সম্ভাবনা 
_ প্রথম সাঁরর গৃপ্ত বিপ্লবী সৌনকের দল থেকে তাদেরও বাদ দিতে হবে। 

(8) এই কঠোর নির্বাচন ব্যবস্থা কেবলমান্র প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম 
দলের জন্য। এই দলের পাশে জড়ো করতে হবে বহসংখ্যক সহানুভূতিসম্পন্ন 
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সাহাষ্যকারীকে। প্রয়োজনমত তাঁদের সাহায্য নেওয়া হবে, কিন্তু গৃস্তকথা, 
জেনে পুলিশকে জানাবার সুযোগ এদের কাউকে দেওয়া হবে না। . 

(৫) আমাদের কর্মসূচীতে অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাতির ব্যবস্থা রাখা 
হবে না। ধনী-ব্যান্তর বাড়ীতে ডাকাতি করাটা সব সময়ে ফলপ্রসূ হয় না। 
কারণ, কখন কার বাড়াতে কত টাকা থাকে, সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ 
করা সম্ভব হয় না। ব্যাঙ্ক বা সরকারাঁ অর্থ লুঠ করলে প্ীলশ সবশশাস্তি 
প্রয়োগ করে আসামা ধরবার চেস্টা করে। ফলে, হয় সর্বদা আত্মগোপন করে 
থাকা, নয়তো ফড়যন্ত্র মামলা বা ডাকাতি মামলায় আভিযুস্ত হয়ে সেই 
আঁভষোগ থেকে মুস্ত হবার জন্য আপ্রাণ চেভ্টা করা । বিপ্লবের জন্য যে শান্ত 
আমরা সণ্টয় করবার চেষ্টা করাছ, সে শান্তর অপব্যবহার হয় আত্মরক্ষার 
কাজে_ অর্থ সংগ্রহের আসল উদ্দেশ্য হারিয়ে যায়, তখন সব অর্থ যায় উাকল- 
ব্যারিস্টার আর সাক্ষী হাত করবার পেছনে । 

অর্থ-সঙ্কট সমাধানের জন্য আমি স্থির করলাম, প্রত্যেক সদস্য 
নিজের বাড়ী ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করবে। এজন্য 
প্রথম সারতে কয়েকজন বিস্তবান পাঁরবারের ছেলেকে নিতে হবে। তবে 
মধ্যবিন্ত ঘরের ছেলেরাও সাধ্যমত অর্থ এনে দেবে। প্রাতিটি বিপজ্জনক 
কাজ, তা যত সামান্যই হোক্‌ না কেন, আগে থেকে প্ল্যান করে করা হবে ষাতে 
কার্ষকালে ছেলেটি পারবারের লোকদের কাছে হাতে-নাতে ধরা না পড়ে। 

(৬) বিপ্লবী পার্ট, সঙ্ঘ এবং গ্রুপের সদস্যদের দ্বারা ইতিপূর্বে 
বহু ব্যন্তগত হত্যা সাধিত হয়েছে । দেশে সন্মাসবাদী আন্দোলন মাথাচাড়া 
দিয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপীয়ান অফিসাররা সব্দা সতর্ক থেকে 
ভারতীয় প্রহরীবেন্টিত হয়ে চলতেন। সেজন্য অতকিতে তাঁদের খুব কাছে 
[গিয়ে গুলী করে হত্যা করা সম্ভব হ'ত না। যে সব নিভশক বিপ্লবী জীবন 
তুচ্ছ করে ইউরোপীয়ান হত্যা করতে গিয়েছেন তাঁদের প্রচেম্টা অনেক ক্ষেত্রে 
ব্যর্থ হয়েছে। বোশর ভাগ হত্যা সফল হয়েছে আমাদের দেশবাসীর ক্ষেত্রে। 
বহুসংখ্যক দেশীয় পাঁলশ আফসার, পুলিশ কর্মচারী, গুপ্তচর এবং দালাল- 
দের হত্যা করা হয়েছে। এতে ইউরোপাীয়দের কোন ক্ষাতিই হয় 'নি। মীর- 
জাফরের জায়গায় মীরকাশমকে তারা বাঁসয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য 1সাঁম্ধর পথে 
কোন বাধাই আসে ন। আমাদের মত দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন দেশে, যেখানে 
রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর, রায়সাহেব, খানসাহেব আর নাইট-লর্ড উপাধি 
পেলে শিক্ষিত বান্তরাও ইংরেজের একান্ত অনুগত হয়ে পড়েন, সেখানে 
আমাদেরই দেশ থেকে শোষণ করা অর্থে ইচ্ছামত দেশীয় কর্মচারী পোষণ করা 
সুচতুর বৃটিশ সরকারের পক্ষে মোটেই কঠিন হয় নি। আমার মনে হ'ল দারিদ্র 
এবং অর্থ ও খেতাব লোভাতুর দেশবাসীর রন্ত ঝাঁরয়ে ক লাভ আমাদের ? 
বৃটিশ সরকারেরই বা তাতে কী ক্ষাতঃ সুতরাং আমাদের কর্মসূচীতে 
আমরা সর্বদাই ইউরোপীয়ান হত্যার পাঁরকজ্পনা রাখব। যাঁদ কোন দেশীয় 
ধবভাগণয় উপরওয়ালা শ্বেতাঙ্গ আঁফসারকেই আমরা সে জন্য দায়ী করব 
এবং আমাদের দণ্ডাঁবধান হবে নিম্নপদস্থ অশ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর উপর নয় 
- সৈই' শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরই উপর, যে এরকম দেশদ্রোহতার কাজে প্ররোচিত 
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করেছে যে নিম্নপদস্থ দেশীয় লোকদের। বৃটিশ সরকারের ধহজাধারশ 
ইউরোপণয় আঁফসার এবং জেলা ও প্রদেশের আধিক্ণা ইউরোপায়দের হত 
করে প্রাতটি ক্ষেত্রে আমরা জানিয়ে দেব যে অধস্তন কর্মচারীর কাজের দায়িত্ব 
বহন করেই তাঁকে মৃত্যুদণ্ড বরণ করতে হয়েছে। 

ভারতের বিপ্লবী কার্যকলাপের ধারা লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে এলাম 
যে, নিতান্ত বশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণভাবে কখনো আমরা কোন দেশ- 
বাসীর বিরুদ্ধে একাঁট বুলেটও খরচ করব না। কারণ, দেশের শন্রু হত্যা 
ঘখন প্রোগ্রামের অন্তভূক্তি, তখন শ্বেতাঙ্গ হত্যা অপেক্ষা অশ্রেতাঞ্ঞ হত্যা 
স্যাবধাজনক বলে এ দিকেই মন নাব্ট হবে। প্রকৃত অপরাধশরা আঁবরাম 
অপরাধ করে যায় ও কার্যকাল শেষে 'হে।মে' গিয়ে আমাদেরই টাকায় নিশ্চিন্ত 
সুখীঁ-জীবন যাপন করে। 

(৭) কোন বৈপ্লাবক প্রচেষ্টা সার্থক করে তুলতে হলে চাই প্রচুর অস্ত্- 
শস্ত্র, যা' গোপনে একটি-দাট করে সংগ্রহ করা দুরূহ। সেজন্য ইতিপূর্বে 
বিপ্লবী নেতারা একাধিকবার বিদেশীদের সাহায্যে বিদেশ থেকে অস্রশস্ত 
আনবার চেষ্টা করোছলেন। কিন্তু প্রাতিবারই তাঁদের সে প্রচেম্টা ব্যর্থ হয়েছে । 
কাজেই আমরা আর এইভাবে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করব না 'স্থর করলাম। 
কারণ, প্রথমত, এতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন এবং "দ্বিতীয়ত, অর্থ দিয়ে বিশ্বাস 
করে যাকে সব ব্যবস্থা করবার জন্য বিদেশে পাঠানো হয় শেষ পর্যন্ত সব 
সময়ে তার মতি "স্থির থাকে না_ এটা বহুবার দেখা গেছে। টাকা নিয়ে 
বিদেশে গিয়ে বিদেশের আনন্দ উৎসবে গা ঢেলে দিয়ে কেউ কেউ বিদেশিনী 
নিয়ে ঘর বেধেছে_এমন নজনীরও আছে? তৃতীয়ত, সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে 
এত বিরাট একটি আয়োজন সম্পূর্ণ করতে হলে এত ছাড়য়ে. ফেলতে হয় 
সংগঠনকে যে, কোন না কোন পথ দিয়ে পুলিশ সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকে 
এবং শেষপযন্তি সমস্ত পাঁরকল্পনাট আসে পাুীলশের হাতের মুতোয়। 
ফলস্বরূপ, বিচ্ছিন্নভাবে পুলিশের সঙ্গে লড়াই, ফাঁস ও কারাদণ্ডে সমগ্র 
প্রচেষ্টাটর পাঁরসমাপ্তী। চতুর্থ কথা হ'ল, বিদেশের আমদানী অস্ত্রের উপর 
ভর করে সরকারী সৈন্যবাহনীর সঙ্গে লড়াই করবার মত স্থায়ী দৈন্যদল 
পোষণের চেম্টা অর্থহান। 

(৮) একাঁট দেশের সঙ্গে যখন অন্য দেশের যুদ্ধ বাধে তখন দেশের 
যুবকদের দলবদ্ধভাবে অস্ব্শস্ত্র ব্যবহারের িক্ষা দিয়ে নিয়ামত সৈন্যবাহিনী 
তৈরণ করা যায়। কিন্তু বিপ্লবীদের এইভাবে প্রকাশ্যে রাইফেল চালনা শিক্ষা 
দেওয়া সম্ভব নয়_ সৈন্যদল তৈরী করতে হবে আঁত গোপনে । কাজেই আমাদের 
সংগঠনে প্রথমে আমরা কয়েকজন মান্র ?িবপ্লবীকে পিস্তল, 'রিভলভার, বোমা 
প্রভীতির ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র সাঁজজত করে, আত ক্ষদদ্র গুপ্ত সৈন্য- 
দল তৈরী করব। অন্যদের কীল্রম রাইফেল অথবা খুব সতকতার সঙ্গে 
একটি দুটি রাইফেল দিয়েও 'শক্ষা দেওয়া যায়। তারপর স্মসজ্জিত 
ক্ষ্র সৈনযদল নিয়ে অতার্কতে শরুঘাটি আক্রমণ করে অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নেব। 
দেশেই তো ইংরেজ সরকারের অস্বাগার রয়েছে, তা” থেকে এইভাবে অস্ত নিয়ে 
সমস্ত বিপ্লবীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেব। প্রথমেই একাঁট বিরাট সৈন্যবাহনী 
তৈরী করে দুর্গ আক্লমণ করার শান্ত আমরা অজন করতে পারব না, বরং 
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একজন সাধারণ লোক দুর্গের কাছে গিয়ে সহজেই বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ 
করতে পারে। সেই সংবাদের উপর 'ভীস্ত করে আকাস্মক আক্রমণ করলে 
সুফল পাওয়া যাবে। পূর্ববতশ যুগের ইন্দো-জার্মান চক্রান্তের বিবরণ পাঠ 
করে এই পথই সবচেয়ে কার্যকরী হবে বলে মনে করলাম। 

(৯) ইতিপূর্বে সারা ভারতবর্ষে বহ্‌ ব্যান্তগত হত্যার মাধ্যমে সরকার 
ও সরকারা কর্মচারীদের ভশীতি প্রদর্শনের চেষ্টা হয়েছে এই সব আত্ম- 
ত্যাগের নিদর্শন ভারতীয় তরুণদের মনে দেশভন্তির আঁনর্বাণ শিখা জ্বালিয়ে 
রেখেছে । আমরা এবার ব্যাপক অথচ সংগঠিতভাবে আক্রমণ করে দেশের 
বিভিন্ন অংশে সরকারের শাসনক্ষমতাকে পঙ্গু করে দেব। যে সব জায়গায় 
আমরা বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করতে পারব, সেই সেই স্থানে একসঙ্গে 
আক্রমণ চালাব। যাঁদ বিভিন্ন প্রদেশে না পাঁর তবে কয়েকাট জেলায়, যাঁদ 
কয়েকটি জেলায় না পাঁর তবে অন্তত একাঁট জেলায়ও আমরা এই সামাগ্রক 
আক্রমণের উদাহরণ তুলে ধরব যাতে দেশের অন্যান্য অংশে বিপ্লবী যুবকেরা 
সংগঠিত হয়ে বৃটিশ সরকারের শাসনব্যবস্থার উপর আঘাত হানতে পারে। 

১৯২৪-২৬ পযন্ত জেলে বসে গবেষণার পর আমি ভবিষ্যৎ কর্ম- 
সূচী সম্বন্ধে নিজের মনে যে বাস্তব পাঁরকজ্পনা খাড়া করেছিলাম তারই 
সারাংশ বলা হ'ল এতক্ষণ। আঁম যে সময় এ বিষয়ে গভীরভাবে "চিন্তা কর- 
ছিলাম, অন্য তরুণ বিপ্লবীরাও নিশ্চয়ই তখন কোন না কোন নতুন পথ 
আবিচ্কার করবার চেষ্টা করাছলেন; অততের বিপ্লবী প্রচেষ্টার ব্যর্থতার 
কারণ অনুসন্ধান করে উন্নততর কোন ব্যবস্থার কথা সবই 'ভাবাছলেন। 
এদের বিশ্লেষণপদ্ধাত এবং গবেষণার ফল সম্বন্ধে কোন আভাস পাবার 
সুযোগ ঘটে ন। কিন্তু মুক্তি পেয়ে যখন আমার বন্ধু গণেশের সঙ্গে দেখা 
হ'ল, তখন জানলাম সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে গণেশও ঠিক আমার মত একই 
সিদ্ধান্তে পেপছেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তার আঁভমত আমার চাইতে অনেক 
বোঁশ বাস্তব-পল্থী। সে সব কথা পরে আলোচনা করা হবে। 

ভাবষ্যং কর্মপল্থা সম্বন্ধে কে কি ভাবাছলেন জান না তবে একাঁট 
বিষয়ে প্রবীণ এবং নবীন দুই পক্ষই একমত 'ছিলেন যে, বিপ্লবী পার্টিগ্ালকে 
সম্মিলিত করতে হবে। বিশেষত অনুশীলন এবং যুগান্তর- এই দ্যাট বড় 
দলকে ভারতে বিপ্লবের প্রয়োজনে এক্যবদ্ধ হতে হবে_এ বিষয়ে নেতাদের 
'কোন দ্বিমত ছিল না। আজ অবশ্য বলা যায় এইরূপ চিন্তার বিলাস জেলের 
পাঁরবেশে বিপ্লবীদের সামায়ক উদার মনোভাবের পরিচয় মান্ন। বাস্তব 
ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য অনুসারে_পবপ্লবীরা আঁবদ্যাশান্ত 
বা অহঙ্কারের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন ন। আজ অন্তত এ কথাটা 
আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, দেশ বা বিপ্লবের চাইতেও তখন আমরা 
অহং ভাবেরই সেবা করোছি অনেক বোঁশ। 

বাংলার গুপ্তচর ভাগের রিপোর্টে এ বিষয়ে বাংলার বিপ্লবীদের 
সম্বন্ধে লেখা আছে ৪ 

“মযান্তলাভের 'পর যুগান্তর এবং অনুশীলন নেতারা হারকুমার 
চক্রবর্তীকে সভাপাঁত মনোনত করে দশজনের একাট কাউন্সিল গঠন করে, 
তার অধীনে সাম্মীলত হলেন। এ*দের উদ্দেশ্য হল 'কংগ্রেস' অধিকার করা। 


'বন্দশত্ব-_-বিচার- বিনাবিচারে ডোঁটানউ টির রা ২৩৯ 


এই এঁক্য বেশিদিন টিকল না। 'বাঁপন গাঙ্গুলশ' এবং অনিল বায় এতে যোগ 
দিলেন না। ব্যান্তগত ঈর্ষার আঘাতে পাঁরকম্পনাটি ধাঁলসাং হল।” 

কেউ কেউ এই য্স্ত কাউীন্সিলের আহ্বানে বাংলার নব-গঠিত বিপ্লবী 
পাঁটতে যোগ না দিলেও 'বাভন্ন ছোট ছোট দলগুলিকে সঙ্ববদ্ধ করবার 
চেস্টা করে যাঁচ্ছলেন। এই এক্যবদ্ধ পার্ট চট্টগ্রামের গ্রুপকে আমন্ত্রণ 
জানাল। আগেই উল্লেখ করোছ চট্রগ্রামের দু"ট দলের মধ্যে প্রমোদ চৌধুরণ, 
নির্মলদা ও আমার চেষ্টায় ইতিপূবেই এক্য স্থাপিত হয়েছে। সমগ্র বাংলার 
এই এক্যবন্ধ বিপ্লবী পার্টির সঙ্গে যোগ 'দিতে চারুবাব্‌ প্রথম থেকেই সবার 
চাইতে বৌশ ইচ্ছুক 'ছিলেন। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সময় 
চট্টগ্রামের এঁক্যবদ্ধ পার্ট বাংলার অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে মালত হ'ল। তাঁরা 
চট্রগ্রামের এঁক্যবদ্ধ বিপ্লবী দলের নেতা হিসেবে মাস্টারদাকে মনোনশত 
করলেন। চার্বাবুর এটা পছন্দ হ'ল না। তান ছিলেন অনুশীলন দলের 
সমর্থক, সুতরাং কাীন্সলের অনুশীলন পার্টির নেতাদের কাছেও এটা 
ভাল মনে হ'ল না। এই অবস্থায় পার্টগতভাবে পর্দার অন্তরালে রাজনশীতি 
চলতে লাগলো । সুতরাং, তাঁরা চাইলেন সূর্য সেন এবং চারুবিকাশ দর্ত__ 
উভয়েই সমান নেতৃত্বের আঁধকারী হন। কাউীন্সলে যুগান্তর পার্টর 
সভ্য সুরেন ঘোষ, আম্বকাদার সঙ্গে পরামর্শ করে অন্য একট প্রস্তাব দিলেন 
যে, এ ক্ষেত্রে টট্টগ্রামে আর একাটি কাউন্সিল গঠিত হোক তিনজন নেতাকে নিয়ে 
সূর্য সেন, চারু দত্ত এবং আম্বকা চক্রবর্তী । এতেও অনুশীলন নেতারা 
রাজী নন, কারণ, এটা আঁতি সস্পস্ট যে দু'জনের অংখ্যাগুরু অংশ বলে 
কাউন্সিলে যুগান্তরেরই প্রভাবে থাকবে৷ এমনই 'ছিল সে সময়ে 'বাভন্ন দলের 
মধ্যে পরস্পর ঈর্ধা ও ক্ষমতার মোহ। সৃতরাং কোন এক্যই স্থাপিত হ'ল না। 

সাম্মীলত পার্টর প্রধান নেতারা চাইছিলেন কংগ্রেস আধকার করে 
কংগ্রেসের নামে কাজ চালাতে. কিন্তু নবীনতর সভ্যরা চায় বাঁটশ সরকারের 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্লমণ চালাতে । সুতরাং তারা এই যুগ্ম পাট ছেড়ে বোরিয়ে 
এসে নতুন এক সাম্মাঁলত পার্ট গঠন করল, তার নাম-ীনউ ভায়োলেন্স 
পাট । এ বিষয়েও পুলিশের গোপন রিপোর্ট থেকে উদ্বাত 'দাচ্ছ_ 

“যুগান্তর এবং অনুশীলন দলের নেতারা তাঁদের শিষ্যদের সামনে 
অবিলম্বে হিংসাত্মক কার্ধের কোন পাঁরিকল্পনা দিতে পারলেন না। সেজন্য 
অসন্তুম্ট সদস্যরা ণনউ ভায়োলেন্স পার্ট” নামে একাঁট সম্মিলিত পার্ট গঠন 
করে। এই নব-গঠিত পার্টতে 'নচের গ্রন্পগ্ালি যোগ দেয় 

(১) বাঁরশাল-_সুধীর আইচের অধীনে যেলগান্তর)। 

(২) বঁরশাল- জগদীশ চ্যাটাীর অধীনে (অনুশীলন) 

(৩) কালপঘাট তরুণ সঙ্ঘ-_বিনয়েল্দ্র রায়চৌধুরীর অধীনে (অন্ব- 
শশলন)। 

(8) শচাঁন সান্যালের দল। 

(৫) ঢাকা বাণী-সেবক সঙ্ঘ-সূধীর বোসের অধীনে (এ, আর, জি) 

(৬) ঢাকা অনুশীলন- সতীশ পাকড়াশী। 

(৭) ম্যার্শদাবাদ_-তারাপদ গুপ্ত অনুশীলন)। 

(৮) ময়মনাসংহ--প্রতুল ভট্টাচার্য (অনুশীলন)। 
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(৯) রাজসাহী--অনিল বটব্যাল (অনুশীলন)। 

(১০) পাবনা- সুধীর মজুমদার (অনুশশীলন)। 

(১১) যশোর-খুলনা- নির্মল দাস (যুগাল্তর)। 

0১২) মাদারিপুর- পণ্চানন চক্রবতনী যেগাল্তর)। 

(১৩) ফরিদপদর--বিজয় ব্যানাজী (অনুশশীলন)।৮ 

এই সংব্স্ত গ্রুপের পাশাপাশি আবার স্বতল্ভাবে আর একটা দল 
গড়ে উঠল। প্ীলশ রিপোর্ট অনুসারে 

“সত্য গৃস্ত, ভূপেন্দ্র রাঁক্ষতরায় এবং মণীন্দ্র রায়ের পাঁরচালনায় বি, ভি, 
(বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স) গ্রুপ গঠন। 

“আনল রায়ের স্বেচ্ছাচারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শ্্রীসঙ্ঘ 
গ্রুপের যাদ্ধাপ্রয় সদস্যরা, যারা সুভাষবাবূর স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনীতে যোগ্ন 
দিয়েছিল বি, ভি, গ্রুপ গঠন করল (১৯২৯ সালে 'নরঞ্জন সেনগুপ্তের 
সঙ্গে সংযোগ রেখে)। .....এই গ্রুপ ১৯৩০ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন 
সুরু করল। 

“এই সমস্ত গ্রুপ ছাড়া বাংলা দেশে তখন আরো কতকগুলি সাঁমাতি 
উত্ঠোছল, আর গড়ে উঠোছিল সুভাষ বসুর নেতৃত্বে বাংলার 'ইনৃঁডপেন্ডেন্স 

গা । 

“সুভাষ বস বাংলার ইনাঁডপেণ্ডেন্স লীগ গঠন করেন, যার বিশেষত্ব 
হ'ল স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনী গড়ে তোলা। ১৯২৮ সালে কলকাতায় শ্রীমক- 
কনভেন্সন আহবান করা হ'ল। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও যুব-আন্দোলনের 
মধ্য থেকে সন্তোব মিত্র গড়ে তুললেন সোস্যাঁলস্ট পিপ্লস্‌ লীগ'। 

“ছাল এবং যুব-সংগঠনগ্াীলর মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে হংসাত্মক নীতির 
প্রচার হতে লাগল । গাঁঠত হ'ল-_ 

“অনুশীলন দলের এ, বি, এস, এফ, (অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস ফেডারেশন) 
(জে, এম, সেনগুপ্ত)। 

“যুগান্তর দলের বি, পি, এস, এ, (বেঙ্গল প্রাভিন্সিয়াল স্টহ্ডেন্টস্‌ 
আ্যসোসিয়েশন) সেদভাষ বসু)।” 

প্রধান নেতাদের যুগ্মদলে ভাঙন ধরল। সেই ভাঙন ছাঁড়য়ে পড়ল 
সমস্ত সংগঠনে_ কংগ্রেসে, যুব ও ছান্র সংগঠনে । দৃশট পৃথক ছান্র-সংগঠন 
গাঠিত হ'ল- একটি যতপন্দ্রমোহনের উদ্যোগে অনুশীলন দলের ছাত্রদের 'নয়ে, 
অপরটি সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে যুগান্তর দলের। 

আমার সম্বন্ধে বলতে পারি, যাঁদ নেতাদের কথা ধরা হয় তবে এই দুই 
দলের অথবা সংযুত্তদলের নেতাদের প্রভাব থেকে আমি বহুদূরে ছিলাম।' 
তবে প্রকাশ্যভাবে গণ-সংযোগের ক্ষেত্রে আম সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যোগ 
1দতাম। 

আমার তখন নিজস্ব শান্ত তট:কু ছিল তা" চট্টগ্রামে সশস্ত্র আক্রমণের 
প্রাথামক ব্যবস্থা_ গুপ্তচর প্রভাবমুস্ত সংগঠন গড়ে তোলবার কাজে 
পনয়োগ করলাম । আম আমার কথা বলাছ মানে এ নয় যে অন্য নেতারা 
চুপ করে বসোঁছলেন। প্রত্যেকেই 'নজদ্ব চিন্তা ও ধারণা অন্যায় 
প্রকাশ্য অথবা গুপ্ত সংগঠনে কাজ করে চলেছিলেন। 


বন্দীত্ব-_িচার-ীবনাবিচারে ডেটানউ ২৪৯, 
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এ সব তো বন্দীত্ব থেকে মুন্ত হবার পরের সাধারণ ঘটনাবলণ। 
িল্তু বন্দী অবস্থায় কণ বিশেষ চিন্তাধারা অনুসরণ করেছিলাম, অতখাঁন 
সময় ও সুযোগ পেয়ে ভারতের বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে বিশ্লেষণ ও. 
গবেষণার পর কণ বিশেষ 'সম্ধান্তে পেছোছলাম এবং মত্ত হবার পর কোন: 
পথ ও কী সীমাবদ্ধ প্রোগ্রাম গ্রহণ করোছিলাম, সে কথা বলবার পূর্বে জেল- 
জীবনের আরো দ:একাঁটি খুটিনাটি ঘটনা না বললে আমার বন্তব্য অসম্পূর্ণ 
থেকে যাবে। 


বর্ধমান জেল থেকে আমি গেলাম যশোর জেলে। প্রেমানন্দ কিছাাদন 
আগেও সেখানে ছিল। আম গিয়ে আর ওর দেখা পেলাম না। কয়েক দিন 
আগে মান্ত পেয়ে ও চলে গেছে চট্টগ্রামে__সেখানে নিজের বাড়ীতে অন্তরীণ 
হয়ে আছে। যশোর জেলে এসে দেখা হ'ল অন্য তিনজন বন্দীর সঙ্গে 
চারুবাব (দত্ত), পৃথবীশবাবু ও মণীন্দ্রবাবু। 


চট্টগ্রামে দুটো দলের মিলনের পর আমরা বন্দী হই, কিন্তু মাস্টারদা, 
চারুবাব এবং আরো কয়েকজন গোপনে পালিয়ে যান, প্ীলশ এদের ধরতে 
পারে ন্বি। এখানে এসে চার্বাবুর কাছে আমাদের দলের কর্মীদের কার্য- 
কলাপের কথা সব শুনলাম। শুনলাম বন্দী হবার কয়েকাঁদন আগে থেকে 
চারবাব; এবং মাস্টারদা একই অশ্য়ে ছিলেন। সেই কণ্টা দিনে, চারু- 
বাবুর মতে, মাস্টারদার সঙ্গে তাঁর খুব ঘানষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। চার 
বাবু বলেন যে এ কয়টা দিন তাঁর কাছে খুবই মূল্যবান বলে মনে হয়েছে, 
খুবই উৎসাহ বোধ করেছেন তিনি। চারুবাব বললেন যে শচাঁন সান্যালকে 
সভাপাঁত করে তাঁরা একটি সাম্মীলত কাউীন্সল গঠন করোছলেন। কাউন্সিলে 
শছলেন-_ রাজেন লাহড়ী, সূর্য সেন, চারু দত্ত, নগেন সেন, হারনারায়ণ চন্দ, 
অনন্তহার "মন, অনন্ত চক্রবর্তী এবং অনুরূপ! সেন (অনুরুপদা 'কিছদীদন 
পরেই কঠিন রন্তু আমাশয় রোগে আকান্ত হয়ে মারা যান)। এরা খ্খব 
াবরাট একটা পাঁরকজ্পনা 'নয়োছলেন। 

চারুবাবু তাঁর লেখা “চট্টগ্রাম অস্তাগার লঃণ্ঠটনের” ১৮ পৃচ্ঠায় 
[িখেছেন__ 

চট্টগ্রামকে লইয়া বাংলা ও আসামের দশাঁট জেলায় একসঙ্গে ইংরাজের 
অস্বরাগার আক্ুমণ, তাহার শাল্তকেন্দ্রগলিকে করায়ত্ত করা, ইত্যাঁদ অনেক 
চমকপ্রদ কার্যসূচী সম্মুখে রাঁখয়া এই দল কাজ করিয়া যাইতোছিল।” 

গকন্তু আমাদের দেশে সব বিরাট পাঁরকজ্পনার যেভাবে সমাপ্ত ঘটেছে 
এর বেলায়ও তার অন্যথা হ'ল না-_পুীলশের গোয়েন্দাদের হাত থেকে 
কাউন্সিলের আস্তত্ব রক্ষা করা গেল না। শচীন সান্যাল বন্দী হলেন। 
কলকাতায় আসবার পথে বন্দী হলেন যোগেশ চ্যাটাজী। “কাকোর-যড়যল্্ 
মামলা'র গোপন সত্র উদ্‌ঘাঁটত হ'ল পুলশের কাছে। বন্দী হলেন জ:লব্দা 
ও চার্বাব। কিন্তু মাস্টারদাকে বন্দী করা অত সহজ হ'ল না। তান অবাশষ্ট 
কমশদের নিয়ে কাজ চাঁলয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় শেষ আঘাত হানল 
পুলশ দক্ষিণেশ্বরের বোমা কারখানা এবং শোভাবাজারের বিপ্লবীকেন্দ্ 
আঁবচ্কার করে। চিন্তা করে দেখলাম কেবলমান্র বাইরে থেকে লক্ষ্য করে 
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প্যালশের সাধ্য ছিল না সদাসতর্ক বিপ্লবীদের কমকেন্দ্র খুজে পায়-_ 
আভ্যন্তরীণ [ব*্বাসঘাতকতা ছাড়া এসব বিষয় প্রকাশ হতে পারে না। 
: যশোর জেলে বসে গল্পের মত সব শুনছিলাম চারবাবুর কাছে। আর 
হন্তা করে দেখাছিলাম [কিভাবে এই বন্ধূবেশী গুস্তচরদের হাত থেকে দলকে 
রক্ষা করা যায়। এখন আমি আর আগের মত' বোকা বা ভালমানুষ নই। 
গ্রাম জেলের মধ্যে অস্ত্র নেওয়ার কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে আম [সপাইদেরই 
সন্দেহ করোছলাম। ভাবতেও পারি নি যে দলের বিশেষ কমঠ সদস্য 
ববশবাসঘাতকতা করতে পারে! ইতিমধ্যে পুলিশের বন্ধ; সেজে ভাণ করে 
পপাুীলশের গুপ্তচর সংগঠনের মধ্যে আমিও খানিকটা ঢুকতে পেরেছি__পাল্টা 
গোয়েন্দাগ্িরর সুযোগ [মলেছে। তাই আমি জানি, ি উপায়ে পুলিশ 
নিজের গপ্তচরদের 'বাভল্ল বিপ্লবী সংগঠনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, অথবা 
কিভাবে কোন কোন বিপ্লবীকে ভবিষ্যতের আশা দেখিয়ে বশ করে গৃপ্তকথা 
জেনে নেয়। কাজেই চারুবাবুর সব কথা আমি খুব বোকা সেজে শৃনোছিলাম 
আর বিশ্লেষণ করে বুঝতে পেরেছিলাম- শোভাবাজার ও দক্ষিণে*বরের বাড়ীর 
সন্ধান, শচীন সান্যালের নেতৃত্বে দশাঁট জেলার অভ্যুত্থানের সংবাদঃ»মাস্টারদার 
গাঁতিপথের খবর, ইত্যাঁদ পালিশ পূর্বাহ্থে কিভাবে পেল ? ক্ষত ক্ষ ছিদ্রুপথ 
অনুসরণ করে সব ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করাঁছলাম এবং যশোর জেলে বসে 
ভাবাছলাম এবার আম সবই জেনে গোঁছ। এখন অনায়াসে পরীক্ষা ও. যাচাই 
করে দেখতে পারব কে খাঁট আর কার মধ্যে কতখাঁন ভেজাল। কিন্তু হায়, 
জানতাম না কী দারুণ বিস্ময় তখনো আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে! 
মানুষের চারত্র কত বৈচিন্র্ের সমাম্ট! নিজের মনকেই' কি স্পম্ট করে জানতে 
পেরেছে কেউ কোনাঁদন যে পরের মনকে জানবার স্পর্ধা রাখবে 2 সবই 
জেনেছিলাম, জান নি শুধু মানব-চারন্রের অতল গভীরতা-তার অন্তার্নাহত 
অনুদৃঘাঁটিত রহস্য ! 

এখন যে িষয়াট লিখতে যাচ্ছ তা" লেখার আগে আম খুব ভেবোছ 
যে এই সম্বন্ধে আদৌ লেখা উচিত হবে, না ক তা” জীবনে অনুস্ত রেখে দেব ? 
আমার মনে হচ্ছে, যে রূঢ় সত্য নিদারুণ আঁভজ্ঞতার মধ্যে লাভ করেছি তার 
অংশ থেকে ভবিষ্যতের বিপ্লবী ঘুব-সমাজকে বাত করার আধকার আমার 
নেই। আঁশ্নযূগের যে অধ্যায়াট লিখাঁছ তা" সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে যাঁদ 
আমার বিপ্লবী জীবনের ও বিপ্রবী সাংগঠানক দৃন্টিভঙ্গীর আমূল 
পাঁরবর্তনের মূল কারণ বা ঘটনাঁট অনুদৃঘাঁটিত রেখে দই। খুব দৃঢ়তার 
সঙ্গে বলতে পার, যাঁদ জীবনে এই নিদারুণ ঘটনাটি না ঘটত, তবে চট্রগ্রাম 
যুব-বিদ্রোহের গপ্তচর-মাস্তি প্রস্তুতি ও সংগঠন হয়ত কোনমতেই সম্ভব হ'ত 
না। টট্টগ্রামে সফল যুব-বিদ্রোহের চাবিকাঠি রয়েছে অতাঁতের এই' মূল্যবান 
আভিজ্ঞতার মধ্যে । 

যুব-বিদ্রোহের প্রস্তুতি ও সুদৃঢ় সংগঠনের জন্য যে অব্যর্থ চাবিকাঠি 
লাভের সযোগ পেলাম সে কথাটি এখন বাঁল। আমার বন্ধ, আমার সর্বকাজের 
সঙ্গী, আমার একান্ত বি*বাসভাজন প্রেমানন্দ_জেলের মধ্যে যার ব্যবহারে 
আম আন্তাঁরক ক্ষুপ্ন হয়োছলাম, তার সেই অবোধ্য চিঠির ভাষা, মাস্টারদার 
মৃদু স্বগত; মন্তব্য-_সব যেন ধীরে ধারে পাঁরজ্কার হয়ে এল আমার কাছে 
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৯ 
তিনজন ডেপুটি জেলারকে পৃথক পৃথক ডেকে একই প্রশ্ন করলাম। তাঁরাও 
আমার বন্ধ্মদের কথাই সমর্থন করলেন। কিন্তু সব শ্বনেও বিল্দমানত 
অসন্তুষ্ট হইনি সোদন প্রেমানন্দের ওপর, বরং তার প্রাত সমবেদনায় মন 
ভরে গেছে। 

যশোর জেলে আসবার পর প্রেমানন্দের ব্যবহারে অস্বাভাবকতা লক্ষ্য 
করেছেন সবাই। কাঁ যেন ভাবে ও সারাক্ষণ, চিন্তা করে আর পায়চারশ 
করে। সব সময় ভাবে তার জেলের বন্ধ তিনাট তাকে সন্দেহ করছে। কিছু্‌- 
দন পরে হঠাৎ একদিন তাদের ডেকে সে বলল-_ 

“আম কোন কিছুই গোপন করতে চাই না। সব বলে দিচ্ছি। আমিই 
প্রফুল্পকে বলে দিয়েছিলাম কোথায় অনন্তকে পাবে । আমিই ওকে ধাঁরয়ে 
দিয়েছিলাম। আমার পক্ষে ভাল হোক্‌ চাই মন্দ হোক্‌, আমিই বলে 'দিয়ে- 
ছিলাম প্রফুল্কে। কিন্তু আম দেশের এই উপকারটি করেছি যে পাঁলশ 
তার দালালদের আর কখনো বিশ্বাস করবে না। আম প্রফল্লুকে বলে 
অনন্তকে ধাঁরয়ে দিয়োছি, আবার তার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আমিই প্রফুল্লকে 
হত্যা করে ফাঁস যেতে চেয়োছ। কিন্তু এতেও আমার মনে শান্তি নেই। 
ভয় হচ্ছে এখনো আমার বন্ধুরা আমাকে সন্দেহ করে।” 

সব শুনে বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে গেলাম। ধারে ধীরে চোখের ওপন্র 
থেকে একটা পর্দা সরে গেল। এই জন্যই, হ্যাঁ_এই' জন্যই প্রেমানন্দ আমার 
কাছে বিষ চেয়োছল আত্মহত্যা করবে বলে। ভেবোছল আম ওকে সন্দেহ 
করছি। কিন্তু সাঁত্য সাঁত্য আমি তো তাকে ঘুণাক্ষরেও কোনাঁদন সন্দেহ 
করি নি! সন্দেহ করবার মত মনোবৃত্তিই আমার ছিল না তখন। বিশেষতঃ 
সে আমার গ্রেপ্তারের জন্য দায় সাব-ইনস্পেন্রর প্রফুল্ল রায়কে হত্যা করে 
বিচারের প্রতীক্ষা করছে, সুনিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড বরণ করতে হবে তাকে_সন্দেহ 
বা আবি*বাসের কথা এ ক্ষেত্রে আসতেই পারে না! বুঝলাম এই জন্যই আমি 
যখন তাকে 'লিখলাম-_আত্মহত্যা না করে বরং লর্ড লিটনকে হত্যা করবার 
চৈম্টা কর, আমার কাছে 'পস্তল আছে, আম তোমাকে দেব তখন সে এর 
সরল অর্থ না করে মনে করল আম তাকে পরণক্ষা করে দেখাছি; দেখাছি জেলে 
অস্ত্র রাখবার কথা সে প্রকাশ করে দেয় ি না পুলিশের কাছে। এই জন্যই 
মাস্টারদা তার চিঠি পড়ে মনে মনে প্রশ্ন করোছলেন, “কেনঃ কেন সে 
প্রফল্পর সঙ্গে অতক্ষণ ধরে কথা বলত 2 প্রফল্ল কী পেত একজন 'বপ্লবাঁর 
কাছ থেকে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নস্ট করত তার সঙ্গে বন্ধৃত্ব করে 2” 

জীবনে কত বড় একটা আভজ্তা হ'ল! কাল ষে ছিল খাঁটি বিপ্লবধ, 
অকীন্রম বন্ধু-_আজই হয়ত সে হয়ে দাঁড়াবে দলত্যাগণী বিভীষণ! সুতরাং 
আমার নতুন নীতি হ'ল-কোন মানুষকে বিচার করতে হলে প্রথমেই তাকে 
আঁবশ্বাসের চোখে দেখব। তারপর নানা ধরনের পরীক্ষা করে যাচাই 
করে দেখে নেব সে সাঁত্যই সন্দেহের অতাঁত ক না-তারপর তাকে বিশবাস 
করব বা ত্যাগ করব, অথবা আঁবশ্বাসী জেনেও আমাদের কাজের সুবিধার 
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জন্য বি্যাসের ভা করব। কাজেই পুলিশের . সঙ্গে বন্ধের ছল কর 
তাড়াতাঁড় মাস্তি পাবার পর যখন দেখলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আঁম্বকাধা এবং 
নির্মলদাও ম্যান্ত পেয়েছেন, তখন গুদের সঙ্গে! একত্রে কাজ করতে কোন 
দ্বিধা বোধ করি নি। কারণ, প্রথমে তো দের আব*বাসই করব-_তারপর 
আসবে বিশবাসের প্রশ্ন। সেই বিশ্বাস ফিরে না পাওয়া পযন্ত খোলা মন 
নয়ে দের কাছেও যেতে পাঁর নি। কী কঠোর নীত--ক আপোষহশন 
মনোভাব! এককালে 'বস্লবী ছিলাম বলে জেল থেকে ম্ন্ত পাবার পরও 
সেই আগের মতই বিপ্লবী থাকব তারই বা কি স্থিতা আছে? পরণক্ষা 
হওয়া চাই- প্রমাণ পাওয়া চাই। আঁম যেমন অন্যদের পরাক্ষা করোছ তেমান 
আমাকেও পরাক্ষা করে দেখবার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছি তাঁদের । 

প্রেমানন্দ যা করেছে বা যা বলেছে তার জন্য কিন্তু আম তাকে কোন- 
দন দোষ দিই নি বা আবশ্বাসী বলে ঘৃণা কার নি। একদল লোক থাকে 
বিশবাসহীনতা যাদের মজ্জাগত। আজাবন তারা দেশের শনুতা করে, 
বন্ধৃত্বের মুখোস পরে শত্রুর কাজ করে এবং তারজন্য অনুতপ্ত হয় না' কোন- 
দিনই। প্রেমানন্দ তাদের দলে নয়। জান না প্রফল্ল রায় তাকে কি আশা 
দিয়োছল, কোন্‌ ছলনায় ভুলিয়ে দূর্বল মূহূর্তে তাকে দারুণ পাপে লিপ্ত 
করোছিল। কিন্তু এটুকু জানি, কোন মানুষই সর্বাংশে দেবতা নয়। কে আছে 
রন্তমাংসের মান্ষ নিজের বুকে হাত 'দিয়ে বলতে পারে যে, কোনাঁদন কোন 
দুর্বলতাই ক্ষণকের জন্যও তার চারন্রবল হাস করতে পারবে না? অত্যন্ত 
দুর্বল মূহর্তে সে যা করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত ক সে তার জের জীবন 'দয়ে 
করে যায় নিঃ অন্তাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে তার সমস্ত কলঙ্ক কি সোনা 
হয়ে ওঠে নিঃ রাঁচির মানাঁসক 'চাকিংসালয়ে সে তার ল:স্তজ্ঞান 'নয়ে চরম 
পাঁরণাতর জন্য অপেক্ষা করে কি দিন কাটায় নঃ তবে কেন সে বিধাতার 
ক্ষমা পেল নাঃ যখন আঁ্নঘুগের বিশবাসঘাতকের দল এই স্বাধীন ভারতে 
দেশাহতৈষী সেজে ধন-মান-্রাতষ্ঠা নিয়ে সমাজে বাস করছে, তখন মহৎ 
প্রাণের আধকারণ প্রেমানন্দকে কেন আমরা সস্থ শরীরে অক্ষত চেতনায় 
আর ফিরে পেলাম না আমাদের মধ্যেঃ আমার এই লেখা' পড়বার সুযোগ সে 
পায় নি। যাঁদ প্রেমানন্দ একবার আমার লেখাটি পড়তে পারত তবে সে 
বুঝতো যে, তার চরম কলঙ্কের স্বীকীতির পরেও তার একান্ত সুহৃদ অনন্ত 
সং অথবা অন্য কোন সহকর্মী কোনাঁদন তার প্রাত বিরূপ মনোভাব পোষণ 
করে 'নি। সন্দেহ, আবশ্বাসের পাঁরবর্তে তার প্রাতি সমবেদনা-সহানুভূতিই 
ছিল তাদের মনে। মুক্তকন্ঠে দেশবাসীকে জানাতে পার প্রেমানন্দ ছিল সাচ্চা 
শবপ্লবী। দুর্বলতা স্বীকার করবার সৎসাহস ছিল তার, ছিল পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করবার মত মহৎ প্রাণ। জেলে থাকতেই নিজের অপরাধবোধের জন্য 
প্রেমানন্দের মধ্যে মানাসক বিপর্যয়ের লক্ষণ দেখা দেয়। জেল থেকে ছাড়া 
পাবার পর ক্রমে ক্রমে সে ঘোর উন্মাদ হয়ে যায়, অবশেষে তার আত্মীয়েরা 
'তাকে রাঁচর মানাঁসক হাসপাতালে পাঠাতে বাধ্য হন। প্রায় এক বছর আগে 
প্রেমানন্দ রাঁচর হাসপাতালে দেহ ত্যাগ করেছে। বাংলার বিপ্লবী ইতিহাসে 
প্রেমানন্দ নিশ্চয়ই অমর হয়ে থাকবে। 

আগেই িখোছি আম্বকাদা ও নির্মলদা প্রায় আমার সঙ্গে সঙ্গোই 
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জেল থেকে ম্যান্ত পেয়েছিলেন। আমরা তিনজন জেল থেকে মুত্তি পাবার 
পর গ্রামে অন্তরীণ ছিলাম। কিন্তু মাস্টারদা ও গণেশকে গ্রামে অন্তর 
করা হয় নি। তাঁরা দুজন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সোজা চলে এসোঁছলেন? 
আমাদের ম্নান্তি দেওয়ার সময় কতৃপক্ষ এইরূপ তারতম্য কেন করলেন ? 
রাজনোতিক মহলে বন্দীদের মত্ত ব্যাপারে পীলশের এইরুপ পক্ষপাতত্বকে 
নানাজনে নানা উদ্দেশে; বিচার করেন ও নিজ সমর্থনে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা 
বা অপচেস্টায় রতী হন। এ ক্ষেত্রে আমি নিজেই জানতাম_ পুলিশের বন্ধ 
সেজে আমার আভনয় যাঁদ সফল না হোত তবে অত আগে আমার মাত 
পাওয়া কোন কারণেই ঘটে উঠতো না। পুল কেন আমাদের মণীন্ত ব্যাপারে 
এই তারতম্য করল-_তা” আমার আঁতনয় ক্ষমতার কষ্টিপাথরে "যাচাই করে 
বোঝা গিয়েছিল। অনেকে বলে থাকেন এবং যাঁরা সরল প্রকৃতির তাঁরা 
বিশবাসও করেন যে পুলিশ একজনকে অন্যের কাছে হেয় প্রাতপন্ন করার 
জন্য বা পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ও সন্দেহ সৃম্টির উদ্দেশ্যেই রাজনোৌতক 
বন্দীদের মনান্ত ব্যাপারে এইর্‌প ইচ্ছাকৃত ব্যতিক্রম করে থাকে। এত সহজ 
ও সোজা পথে বিচার বিশ্লেষণ করা মারাআঝক ভুল। প্রাতটি বিশেষ ক্ষেত্রে 
কেবলমান্র ম্যান্ত পাওয়ার সময়ের ব্যবধান লক্ষ্য করে কোন ধারণা করা উচিত 
নয়। অনুসন্ধানের সূত্র ধরে এগোতে এইরূপ ব্যাতিক্রম "নিশ্চয়ই সাহায্য 
করে, তবে সমর্থনে বা বিপক্ষে আরও অনেক প্রামাণ্য তথ্য আঁবিচ্কার হবার 
পরই প্রকৃত সত্য প্রকাশ পায়। 

যশোর জেল থেকে আমাকে অন্তরীণ করা হল চাক্বিশ পরগনার 
আমডাঙা গ্রামে। সরকার থানার কাছে দুট ঘর আমার জন্য ব্যবস্থা করল। 
একাঁট শোবার ঘর অপরটি রান্নাঘর । রান্নাঘরাঁটকে ঘর বললে অত্যন্ত করা 
হয়। ৬ ফুট * ৬ ফুট ৮ & ফুট ঘর, সোজা হয়ে দাঁড়ান যায় না। শোবার 
ঘরে একটি খাট, একাঁট টৌবল ও একটি চেয়ার ঘরাঁটিতে দরজা বলে ছু 
নেই, বাঁশের কণ্টির ওপর খড় সাজানো একটি ঝাঁপ দরজার কাজ করে। 

সন্ধ্যে থেকে সকাল পরন্তি আমাকে এই ঘরাঁটতে বন্ধ থাকতে হবে; 
একশ' গজের মধ্যে থানা-দুবার করে সেখানে গিয়ে হাজিরা দেওয়া চাই। 
থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার এবং অন্য কর্মচারীদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললাম। 
এরা আই, বি, পুলিশ নন, কাজেই ভাব জমানো সোজা । নানাভাবে 
ঘুষ দেওয়াও চলে এ+দের, এরা ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে কথা বলাও 1নষেধ। 
এই আফসার ও কর্মচারীরা কিন্তু আমার প্রাত খুব সহানুভূতিশীল 'ছিলেন-__ 
অর্থাৎ সহানুভূতিশীল করে নিয়েছিলাম। বড় মাছ, তাঁরতরকারাঁ, পাঠা 
প্রভৃতির ভেট ম্যাঁজক করতে পারে। গ্রামের মধ্যে থানা, সৃতরাং দারোগা- 
বাবুর অখণ্ড ক্ষমতা। ওপরওয়ালার অজ্ঞাতে তিনি আমাকে অনেক সুবিধে 
করে দিতে পারেন_দিতেনও। থানার দারোগার কাজ চোর-ডাকাত ধরা, 
স্বদেশীদের ধরা নয়। তাই তাঁর সহানুভূতি পাওয়া সহজ হয়োছল এবং আমি 
পসূযোগ করে নিয়েছিলাম অনেক দূর দূর গ্রামে বেড়াবার ও প্রয়োজনে সান্ধা- 
আইন অমান্য করবার। সরকারের বরাদ্দ মাঁসক পণ্চাশ টাকা ভাতা। তার 
ওপর বাড়ী থেকেও িছ ছু টাকা আনাতাম। আমার মা, দাদা ও বোৌঁদ 
একবার এসে কাছেই একটা ডাক-বাংলোয় রইলেন তিন দিন অবশ্য এটা 
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সরকারের অনুমতি নিয়ে। তারপর কয়েক মাস পরে আমার বাবাও এসে কন 
রইলেন। দারোগাবাবুকে উপহার পাঠানো কখনও বন্ধ কার নি।. আমার 
বাবা-মাও তাঁর সঙ্গে ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেন 'নি। 

এক বছর 'ছলাম আমডাঙা গ্রামে। গ্রামের মধ্যে মাইল দুয়েক পর্যন্ত 
বেড়াবার অন্মাতি ছিল। এই গ্রামে বেশিরভাগই দারিদ্র সাধারণ লোকের বাস 
_ক্যাওরা, মুচি, কৈবর্ত এবং কয়েক ঘর মদসলমান। ক্বদেশশ বাবু নামে 
আম এদের মধ্যে অত্যন্ত জনাপ্রয় হয়ে উঠলাম । 

এই দারিদ্র গ্রামবাসীদের সঙ্গে অল্প দিনেই আম একাত্ম হয়ে গেলাম। 
অনুমোঁদত দুই মাইল দূরত্ব ছেড়েও গোপনে বৃহত্তর এলাকা পাঁরক্রমা 
করতাম। প্রথমে সুরু হল যুবকদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা । গ্রামের সাব- 
পোস্ট আফসের পোস্টমাস্টার, মিঃ সারওয়ারের সহায়তায় একাঁট নৈশ-বদ্যা- 
লয় স্থাপিত হ'ল। গ্রামের নিজস্ব কীর্তনদল হ'ল একাঁট। নিয়ামত ভাবে 
এদের অর্থ সাহায্য করতাম। তারপর হ'ল ব্যায়ামকেন্দ্র ও ফুটবল ক্লাব এবং 
শেষ পর্যায়ে গ্রামরক্ষী বাহিনী । এসবই হ'ত সরকারের অগোচরে । দারোগা- 
বাবু না দেখার ভাণ করতেন, আর তাঁর অধীনস্থ তরুণ এ্যাঁসস্ট্যাণ্ট সাব- 
ইনস্পেষ্র--যান গ্রামে জমাদারবাব্‌ বলে পারাচিত-তাঁন নিজেই যোগ দিতেন 
গ্রামের যুবকসঙ্ঘে। তখনকার দিনে জেলাবোর্ডের ডান্তারের মাইনে ছিল মাসে 
প্*মতাল্লশ টাকা। কাজেই আমার মাঁসক পণ্চাশ টাকা ভাতা বেশ বেশি 
বলেই মনে হোত। উপরল্তু বাড়ী থেকে টাকা আসত। কাজেই গ্রামের এই 
সামান্য সংগঠনগীলকে চালাবার জন্য খুব একটা অর্থাভাবের সম্মুখীন হতে 
হয় ন। 

আজ থেকে প্রায় আটান্রশ বা চল্লশ বংসর আগেকার বিবরণ শুনে 
আজকের দিনের তরুণেরা ভাববেন মাসিক মোট ৬০./৭০, টাকার মধ্যে 
নজের খাওয়া পরার সব ব্যবস্থা সেরে তিনি আবার গ্রামের চাষীদের নৈশ- 
বিদ্যালয়, কীর্তন পার্টি, ফুটবল ক্লাব প্রভৃতি চালাতেন, এও কি সম্ভব ? 
বর্তমানের তরুণরা জানেন যে একমণ চালের দামই ৫০. টাকার উপরে । তাই 
এই াববরণ আঁবশ্বাস্য মনে হলে তাঁদের কোন দোষ দেওয়া যায় না। আমার 
তরুণ বন্ধুদের অবগাঁতর জন্য প্রাসঙ্গক ভাবে এখানে বলে রাখ সেই 
সময়ে ৩./৪. টাকায় চালের মণ, দুই পয়সায় ১৯ সের বেগদন, চার আনায় এক 
কুঁড় ডিম, ৪/৫& পয়সায় ১ সের দুধ পাওয়া যেত। জামা, কাপড়, জুতো 
প্রভীতর অনুরূপ নিম্ন মূল্য ছিল। বর্তমানে ডি ভ্যালঃয়েশন যুগের তরুণ 
গ্াঠকবর্গ সেই সময়কার খাদ্যদ্রব্য ও বসবাসের পাঁরাস্থাতি সম্বন্ধে অবহিত 
থাকলে আমার তখনকার 'দনের বিবরণে কোন অসামঞ্জস্য পাবেন না। 

একেবারে সম্পূর্ণ ম্বান্ত পাবার আগে আমাকে নিজের বাড়ীতে কিছ- 
দন অন্তরীণ করে রাখা হ'ল। আমার ওপর আদেশ ছিল সকাল থেকে সন্ধ্যে 
অবাঁধ বাড়ীতে থাকার এবং মিডীনাসপ্যাল এলাকা ছেড়ে কখনো যেতে পারব 
না, সপ্তাহে দুবার কোতোয়ালিতে (সদর থানা) 'নজের উপাস্থাত জানিয়ে আসব 
আর যুবক, ছান্ত্র, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারব না। 

আমার ছাড়া পাওয়ার প্রায় এক বা দেড় বংসর পর মস্টারদা জেল থেকে 
মান্ত পান। জেল ও গ্রামের অন্তরণণ থেকে মাান্ত পেলেও আমাকে 'নজজ 
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বাড়ীতে প্রায় এক বছর নজর-বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিল। যে সব 'বাঁধ- 
নষেধের উল্লেখ পূর্বে করোছি-সে সব উপেক্ষা করে- ফাঁকি 'দয়ে অনেক 
ছু করা যেত। আমার স্বগ্ৃহে নজর-বন্দী হয়ে থাকার সময় মাস্টারদা 
জেল থেকে এক মাসের ছুটি পেলেন, মৃত্যুশয্যায় তাঁর স্বর সঙ্গে দেখা করবার 
জন্য। বৌদি মারা গেলেন। তারপর শ্রাদ্ধ পন্ত গ্রামেই ছিলেন মাস্টারদা। 
মাস্টারদাদের গ্রাম শহর থেকে প্রায় পনেরো কুঁড় মাইল দূরে । শহর থেকে 
সোজা নৌকোয় অথবা নৌকো করে নদ পার হয়ে হাঁটা পথে ওদের গ্রামে 
যাওয়া যায়। ঠিক করলাম একাঁদন মাস্টারদার সঞ্গে দেখা করব। রান্নিবেলা 
খাওয়াদাওয়ার পর লুকিয়ে বাড়ী থেকে বেরুলাম। অর্ধেন্দু দত্ত নামে একজন 
খুব বিশবাসী যুবকের সাহায্যে গ্রামে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। 

কতাঁদন পরে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা! তার ওপর আবার এমন 
'অস্বাভাবিক পাঁরবেশে-_সবেমান্র বৌঁদ মারা গেছেন! কিন্তু তার জন্য আমার 
শবন্দমান্র দ্বধাবোধ নেই। সাংসারক ব্যাপারে এতই শনর্বোধ ছিলাম তখন, 
সংসার সম্বন্ধে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পকের সক্ষম অনৃভূতি সম্বন্ধে এত অনাঁভঙ্ঞ 
শছলাম যে একথা ভাবতেও এখন লজ্জা হয়--প্রথম সাক্ষাতেই আমি মাস্টারদাকে 
আঁভনন্দন জানালাম তাঁর পত্নী-বিয়োগের জন্য 

“বেশ ভাল হয়েছে, খুব ভাল হ'ল। এবার আপাঁন একেবারে স্বাধীন 
হয়ে গেলেন, আর কোন 'িছটান রইল না। বৌদি পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়ে 
আপনার সাবধে করে দিলেন, বেশ হ'ল!” 

আম নিজের আনন্দে নিজেই মশগুল। একে এতাঁদন পরে মাস্টারদার 
দেখা পেয়োছ' কত কম্টে, তারপর আবার একেবারে সব ঝঞ্জাট চুকে 'গয়েছে_খুব 
খাীশ আমি। চট্টগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বহাঁদন পরে জেলে বসে ি 
ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মাস্টারদার সঙ্গে এ সাক্ষাৎ ও আমার আনন্দের আতশয্যে 
তাঁর পত্নী-ীবয়োগে এরূপ মন্তব্যের কথা মনে পড়ে গেল। তখন মানুষের 
মনের কোমল অনুভূতিগ্লি সম্বন্ধে বুঝতে িখোছ, ভাবতে শখোছ-__ 
মানুষ যে শুধু কঠোর কর্তব্যের বেড়াজালে ঘেরা থাকতে পারে না সে জ্ঞান 
হয়েছে। আজও লেখার সময় আমার চোখের সামনে মাস্টারদার সেই মুখ 
স্পন্ট ভেসে ওঠে । মনে পড়ে আমার এঁ নির্বোধের মত আনন্দ প্রকাশের ভঙ্গ 
দেখে মাস্টারদা যেন প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
'নিমেষের জন্য খুব সামান্য একটা কালো ছায়া যেন তাঁর মুখে দেখোঁছলাম ! 
পরক্ষণেই সেটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে আবার স্বাভাঁবকভাবে কথা বলতে 
সর; করোছিলেন 'তাঁন। 

তারপর থেকে যতবারই সোৌঁদনের কথা মনে হয়, আম লজ্জায় মাটির 
সঙ্গে মিশে যাই। তবে একথা ঠিক, মাস্টারদা আমাকে ভুল বোঝেন নি। এই 
নবূপদ্ধতা যে আমার অজ্ঞতা এবং অনাভজ্ঞতার পাঁরচায়ক তা তান বৃঝে- 
শছলেন এবং বুঝোঁছলেন বলেই পরক্ষণেই তুললেন ভবিষ্যতের কথা । দুজনেই 
'আশা করাছি সমস্ত রাজবন্দীদের শীঘ্রই মাান্ত দেওয়া হবে। মাস্টারদা খুশি 
হলেন আমার মনোবল অটুট আছে দেখে, আর আমি জানালাম একেবারে 
অতুন ধরনের পাঁরিকজ্পনা যা মনে মনে আঁচ করে রেখোছি। 'বিস্তারত 
আলোচনার সময় ছিল না। ভোর হবার আগেই বাড়ী ফিরে এলাম। 
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মাস্টারদার স্ত্রী খুব সন্দরী 'ছিলেন। কিন্তু দেশের ডাক যার কানে 
'এসে পেশছেছে অন্য কোন আহ্বান সে শুনতে পায় না। িরাঁদনের অবজ্ঞাত 
অবহোলিত গ্রাম্যবধু আআীয়-স্বজনের গঞ্জনার পান্রী ছিলেন। স্বামীর প্রাত 
কোন বিরূপ মনোভাব ছিল না তাঁর, নিজের ভাগ্যকেই হয়ত ধিক্কার দিয়েছেন 
নিরুপায় হয়ে। শেষ পর্যন্ত দেশের প্রয়োজন মেটাবার পথে সাহায্য করলেন 
তান অকালে পাঁথবী থেকে বিদায় িয়ে। সামান্য যা বন্ধন ছিল বলবা 
সূর্য সেনের তাও ছিন্ন হ'ল। এখন আপনার বলতে রইল শুধু দেশ, রইল 
শুধু দেশ-জননীর শৃঙ্খল মোচনের অটল প্রাতিজ্ঞা । 

সমাজের নিদারুণ সংকীর্ণতা ও সংস্কার কাউকে ক্ষমা করে না। 
মাস্টারদার স্তীও সংস্কার জঙ্জারত সমাজে, বিশেষ করে গ্রাম্য পারবেশে, 
শদনের পর দিন নিগৃহশতা ও লাঞ্ছতা হয়েছেন_ নানা প্রকার বিদ্রুপ ও হাঁন 
কটাক্ষ সহ্য করেছেন। তাঁর অপরাধ_-তিনি অপয়া, স্বামীকে অচিলে বেধে 
রাখতে তিনি অক্ষম! এক এক সময় আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপড়শনীর গঞ্জনা 
ও 'বদ্রুপ সহ্য করতে না পেরে তানি আত্মহত্যা করতেও চেয়েছেন। আমার 
স্্ীকে চিঠি পাঠাতেন। তাঁর স্ত্রীও তাদের মারফৎ "চাঠর জবাব দিতেন। 

রেল কোম্পানীর টাকা লুঠ হওয়ার পর, আমাদের বিচারের সময়, 
মাস্টারদার স্ত্রী আমাদের বাড়ীতে আমার মা বাবার কাছে আসতেন। বিচারের 
জন্য জেল থেকে গাড় করে আমাদের যখন কাছারীতে 'ীনয়ে আসা হ'ত তখন 
মাস্টারদার স্ত্রীকেও আমার মায়ের সঞঙ্জো পথে দাঁড়য়ে থাকতে দেখেছি। 
আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ' ছিল না। মাস্টারদার সঙ্গেও তাঁর স্ত্রীর প্রসঙ্গ 
ণনয়ে কোনাদনই আমার কোন কথা হয় নি। এটা যে ব্যান্তগত বা সামাজিক 
কোন সমস্যা হতে পারে, সে বিষয়ে তখন আমার কোনো জ্ঞানই ছিল না। 

আজ মনে হয় মাস্টারদা তাঁর স্ত্রীর এই সুকঠিন পরাক্ষার কথা জানতেন 
এবং হয়ত তাঁকে সান্বনা দেওয়ার জন্য দেশের মযুন্ত-যুদ্ধে সাংসারিক স্বার্থ- 
ত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে যেতে অনুপ্রাণিত করোছলেন। ইংরেজের শবরুদ্ধে 
সশস্ম বিপ্লবের দায়িত্ব বহন করার সঙ্গে আবার এরূপ “গৃহ-বিগ্লবের” সমস্যার 
উপযুস্ত সমাধানে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়ান বলেই হয়ত মাস্টারদার 
স্ীর অকাল মৃত্যু ঘটেছে। ভারতের বিপ্লবী ইতিহাসে মাস্টারদার স্তীর 
্বার্থত্যাগের সঠিক মূল্য আজও নিধণারত হয় ?ন, ভাঁবষ্যতে হয়ত কোন 
দিন তাঁর এই নশরব আত্মত্যাগের প্রাত প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাবার সুযোগ আমরা 
পাবো। 
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যাঁদও শেষ পর্যন্ত আমরা সকলেই মুক্ত পেলাম কিল্তু আমাদের আরো 
প্রায় এক বছর পরে গণেশ ও মাস্টারদা জেল থেকে নিন্কীতি পেলেন। মস্ত 
পাবার পরেই আমার প্রথম কাজ হ'ল, এতাঁদন কা'রা সংগঠনের প্রধান দাঁয়ত্ব 
নিয়োছল এবং কার কাছে অস্ত্রগীলি আছে, তা খ*জে বার করা। 

অস্ত্গ্দাল যে সদস্যের কাছে রাখা হয়োছল এখনো যাঁদ তার কাছেই 
সেগ্দাল থেকে থাকে তবে নাশ্চিত বুঝতে হবে যে সে প্যীলশের চর নয়, 
তাকে পাঁরপূ্ণভাবে বিশ্বাস করা চলে সেই জদসা হ'ল অর্ধেন্দ:দত্ত- ট্রাম 
সরকার কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে পড়ত। একে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলাম 
িন্তু বার বার সাবধান করে দিলাম যে আমার সম্বন্ধে কোন কথা সে যেন 
দলের "দ্বিতীয় কাউকে না বলে। দলের ভগ্নাংশ যা' পড়ে ছিল তার ভার 
বহন করছিল ওরা পাঁচজন। তারকে*্বর আর রামকৃষ্ণ ছিল এদের মধ্যে। 
তবু আমার নিজস্ব গোপনায়তা রক্ষা করবার নীতি অনুসারে আর কাউকে 
তখাঁন বিশ্বাস কার নি বা বিশ্বাস করা সমীচীন মনে হয় নি। অর্ধেন্দুকে 
বলেছিলাম_আমি যে এখনো সাক্লিয়ভাবে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুস্ত আছি 
এ-কথা সে ছাড়া আর কেউ যেন না জানে; তা না হ'লে আমার উদ্দেশ্য বিফল 
হবে। তাকে আরও সাবধান করে দয়োছলাম যে যাঁদ কেউ জানতে পারে তবে 
বুঝব 'অধেন্দুই তার জন্য দায়ী? । 

এই সাবধানতা অবলম্বনের একান্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ, পাঁলশকে 
আমি বোঝাতে সমর্থ হয়োছলাম যে আম আর বিপ্লবা গৃপ্ত-সামমীততে লিপ্ত 
থাকবার বাসনা রাখি না। এইরুপ অবস্থায় যাঁদ পুলিশ বাভন্ন সূত্রে খবর 
পায় যে আমি আবার সঙ্গোপনে সশস্থ প্রস্তুতি চালাচ্ছি তবে পুলিশের কাছে 
আমার জারিজুীর সব আগেই ফাঁস হয়ে যাবে। মাস্টারদা আর গণেশ ছাড়া 
আ'ম বড়দের মধ্যেও কাউকে বাল নি যে আবার সশস্ত্র আক্মণের প্রস্ততি 
করব বা করাছ। যত দিন, মাস বা বছর পর্যন্ত পারম্কার বুঝি নি যে, যার 
সাথে কথা বলাছ তার সঙ্গে পুলিশের সংযোগ থাকা সম্ভব নয়, সেই সময়টুকু 
আম তাকে বিভ্রান্তির মধ্যে রেখেছি । সব সময় বলোছি--“এই তো সবে মানত 
ছাড়া পেয়ে এলাম, এখনো সব দেখিও নি। মাস্টারদারা সব আসুন, তার পর 
ভাবা যাবে কি করব। তাস্ছাড়া কংগ্রেস কি কর্মপন্থা নেয় তাও দেখা উচিত 
রা ” ইত্যাঁদ। যখন সাধারণভাবে প্রায় সকলের কাছে বিভ্রান্তির ধূম্রজাল 
সৃষ্টি করাছলাম তখন খুব কঠোর পরীক্ষা করে দু তিনজন খুব বিশ্বাস 
ও নির্ভরযোগ্য যুবক নেতা, যারা তখনও জেলে যায় নি বা প্যালশের সঙ্গো 
কোন সাক্ষাং সংস্পর্শে আসে নি, তাদের তোর করে সশস্ত্র প্রস্তুতির কাজ 
সুরু কাঁর। 

অর্ধেন্দুর হেফাজতে রাক্ষত একটা বিভলভার খুব গোপনে আনালাম। 
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জেলে বসে রিভলভারের কার্তুজ তৈরি করবার একটা নতুন' পদ্ধাত আবিচ্কার 
করোছিলাম। সেই পদ্ধাততে কার্তুজ বানাবার চেম্টা করে পরোপুরি সফল 
হ'লাম। অর্ধেন্দুকে এ কথা বলতে সেও খুব খাঁশ। তখন বার বার সে 
আমাকে অনুরোধ করল আম যেন তারকৈশ্বর দক্তিদারের সঙ্গে সরাসাঁর 
যোগাযোগ কাঁর। আমাদের অন:পাস্থাততে তারকই এখন দলের প্রাণকেন্দ্র 
সূতরাং তার মতে আমার তাকে বিশ্বাস করা উীচত। শবপ্লবীকর্মী হসাবে 
তারক অধেন্দুঃর চাইতে অনেক বোশ ক্ষমতা ও গুণের আঁধকারী। বলতে 
গেলে তারকের সঙ্গে অর্ধেন্দুর তুলনাই চলে না। কিন্তু প্রথম অবস্থায় তখন 
আমার প্রয়োজন ছিল এমন একজন লোকের সাহায্য, যে পাীলশের কাছে 
আমার উদ্দেশ্য ফাঁস করে দেবে না বা দলের অন্যদেরও বলবে না। এই হিসেবে 
অধেন্দকে আমি নিভ'রযোগ্য মনে করেছিলাম; কারণ, না হলে অস্ত্রশস্্- 
গল এতাঁদনে পুলিশের হাতে চলে যেত। তাশ্ছাড়া যখন একজনকে মনোনীত 
করোছি এবং বলেছি-আমার গোপন প্রস্তুতি বা সা্কয় মনোভাবের কথা যাঁদ 
অন্য কাউকে আবার গুপ্ত তথ্য জানাবার প্রয়োজন ক ? 

শেষে যখন আরও একট; সাংগঠাঁনক ও টেকাঁনক্যাল কাজের [বস্তাঁতির 
প্রয়োজন উপলাব্ধি কার তখন ঠিক করলাম তারকের সঙ্গে দেখা করে কথা 
বলব। 

এই সময়ে একটা মনে রাখবার মত ঘটনা ঘটে। আম্বিকাদা গ্রাম থেকে 
এলেন। অরধেন্দুর বাড়ীতে তার সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন তান। বল- 
ছলেন-_ 

“তুমি বলতে পার আম কি করে জানলাম যে একটা িভলভার গ্রাম 
থেকে শহরে এসেছে? সেটা এই এই তাঁরখে 'আস্কার খাঁ দীঘ'র পারে 
কোন একজন লোকের কাছে ছিল- আই, 'ব, ইনস্পেক্টর সারদা ভ্রাচার্য এ 
খবর পেয়েছে। প্হীলশ কি করে জানল এ কথা ?” 

অধেন্দ্‌ বা অম্বিকাদা ভাবতে পারেন 'ন যে ইতিমধ্যে আম পুলিশ 
সংগঠনের মধ্যে খানিকটা অন:প্রবেশ করোছি এবং তাদের সংবাদ সংগ্রহের ধারা 
সম্বন্ধে আমার স্পম্ট ধারণা হয়েছে । আম্বকাদার আভযোগ শুনবার সঙ্গে 
সঙ্গেই বুঝে ফেললাম কে পুলশের চর। অর্ধেন্দু নয়-তার কারণ, অধেন্দর 
কাছ থেকে খবর পেলে সব অস্ত্রের কথাই পুলিশ জানতে পারত, শদধ 'আস্কার 
খাঁ দশীঘ'র কথা জানবে কেন? আর দ্বিতীয়তঃ, এতাদন ধরে সব অস্ত 
অর্ধেন্দুর কাছে আছে, কাজেই আমার মতে তার আঁগ্নপরাক্ষা হয়ে গেছে। 
'আস্কার খাঁ দশীঘর কাছে অস্াঁদ রাখবার কোন গৃপ্তস্থান বা সেইরূপ কোন 
বাড়ী আছে কনা তা' তখনও জান না। এই রক্ষণস্থান ও [ীজম্মাদার সম্বন্ধে 
জানত একমাত্র অধেন্দ। তাহলে কে এ কথা বলল? নিশ্চয়ই যার কাছে 
শুরভলভারটি ছিল সে নিজে। আস্কার খাঁ দীঘির কাছে যে “দায়িত্বশীল” 
'শবগ্লবী বন্ধ” আমাদের সাহায্য করার ভাণ করে চলেছে এতাঁদনে তার প্রকৃত 
শরিচয় জানবার জন্য গোপনে চেম্টা করতে লাগলাম । 

প্রায় দুই বছর পর, চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের মার ছয় মাস পূর্বে” এই 
ধবশেষ “্বন্ধুটির” মুখোসআঁটা কার্যকলাপ ধরা পড়ল আমাদের কাছে। দেখা 
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গেল, সে লোক ডি, এস, পির সঙ্গে নিয়ামত যোগাযোগ রাখে। কিন্তু একটা 
কথা, আই, বি, ইনস্পেন্্র সারদা ভট্টাচার্য কি কারণে বা কিসের আশায় 
অম্বকাদার কাছে 'রিভলভারের বৃত্তান্ত প্রকাশ করতে গেল? কেউ জানত 
না আম পালশের এই চালের রহস্য জানি। সুতরাং সে বুঝে আরও 
সাবধানতা অবলম্বন করতে সুরু করলাম। 

বগ্লবী পাকে অতি সযত্ে বন্ধুূবেশী শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করে 
একটি বিপ্লবী প্রোগ্রামের জন্য সর্বাংশে তোর করা সে যুগে, বৃটিশের কড়া 
শাসনে, অত্যন্ত দুরূহ কাজ ছিল। দীর্ঘ সতর্ক পদক্ষেপে যখন এইভাবে 
গোপনে দল গড়ে চলোছিলাম, তখন বাইরে প্রকাশ্য ক্ষেত্রে নানা প্রাতষ্ঠানের 
মধ্যেও আমরা কাজ করে যাচ্ছিলাম; যেমন-_ 

(১) কংগ্রেস প্রীতজ্ঠান_-সৃভাষ বোসের নেতৃত্বে জেলা কংগ্রেস কাঁমাঁটতে 
আমরা সংখ্যাগূরত্ব স্থাপন করবার চেস্টা করাছলাম। 

(২) যুব-সংগঠন। 

(৩) ছান্র-সামাত। 

(৪) শরীর চর্চা কেন্দ্র। 

(৫) মহলা সংগঠন- এই ক্ষেত্রে বা ফ্রণ্টে উপযুক্ত কর্মীদের ওপর 
দায়ত্ব দেওয়া হয়োছল। 


বৃটিশ সরকারের পুঁলশ বিভাগ আমাদের এরূপ! 'বাভন্ন কার্যকলাপ 
সম্বন্ধে শেষ পর্য্তি ি তাৎপর্য আঁবচ্কার করোছল তার সামান্য একটি 
নজীর 'দচ্ছি। “চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লণ্ঠন” নামাকরণ করে বৃটিশ সরকার 
আমাদের বিরুদ্ধে যে মামলা চালিয়েছিল সেই মামলার রায় ইংরেজীতে মদত 
হয়ে বৃহৎ পৃস্তিকাকারে বার হয়। সেই মামলার রায় থেকে কিছ নিচে 
উদ্ধৃত করলাম-_ 
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্রাইবুনালের জজ মিঃ জে, ইউনী সাহেবের দুঃখ রাখার আর জায়গা 
ছিল না এই ভেবে যে, আমরা ছয়জন, আপাতদৃষ্টিতে সরল নরীহ যুবক, 
শবাঁভন্ন জনীপ্রয় সংস্থা ও প্রাতষ্ঠানের মধ্যে খুব প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়ত থেকে 
প্যীলশের নাকের ডগায় গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়োছ। কি 
আর কারি- শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ ! | 

আগে যে এক্যবদ্ধ পার্ট গড়বার প্রচেম্টা চলোছল' সারা বাংলা জুড়ে, 
এই সময়ে তা” একেবারে ব্যর্থতায় পর্যবসাঁত হয়। চট্টগ্রাম জেলা' থেকে আরম্ভ 
করে অন্যান্য সব জেলায় এবং প্রাদেশিক কেন্দ্রে ক গ্‌স্ত বিপ্লবীদল, কি 
প্রকাশ্য সাঁমতি, সর্বত্রই দুটি পৃথক পার আঁস্তত্ব দেখা গেছে। প্রধানতঃ 


অনুশীলন দল প্রকাশ্য সংগঠনে যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে আর 
যুগান্তর দল অনুসরণ করছে সুভাষচন্দ্রকে। আমাদের চট্টগ্রাম গ্রুপের 


যোগাযোগ ছিল যুগান্তর দল এবং সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে। তখন সুভাষ 
গ্রুপই বঙ্গীয় প্রাদোশক কংগ্রেস কামাটি আধকার করেছিল সংখ্যাগুরত্বের 
জোরে। 

১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেস আধবেশন উপলক্ষে আমরা জেল- 
ফেরত প্রায় সকলেই চট্রগ্রাম থেকে এলাম। এখানে বসে শেষবারের মত 
জুলুদার সঙ্গে আমাদের ঘরোয়া বৈঠক বসল । এইবারে পারজ্কার জানা গেল 
যে, জুলহদা বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেন। তান এক দীর্ঘ বন্তৃতা 
দিলেন। মোটামুটি তাঁর মূল বন্তব্য বিষয় ?ছল এইরুপ- 

«.....মাস্টারদা, বুঝতে পারছেন আম কি বলোৌছ?ঃ জেলার কথা 
বলার এইটাই ছিল 'বিশেষ ধরন)। গোপনে দল গড়া এখন একেবারে অসম্ভব । 
কিছুদিনের জন্য আমাদের গুপ্ত সশস্ত্র প্রস্তীতর কথা ভুলে যেতে হবে। 
আপনারা সবাই সারা বাংলার সমবেত পার্টতে (ঁবাভন্ন প্রধান পার্টর সমন্বয়ে 
গঠিত) যোগ দিন। আপনাদের এখন কংগ্রেসে কাজ করতে হবে। আম এখন 
রাজনীতি থেকে একেবারে সরে যাব। যখন পুলিশের মনে ধারণা হবে যে 
আমি আর কোন রকম বিপ্লবী কাজ করব না, তখন হয়ত আবার কাজে 
নামতে পাঁর। সেভাবে কোন কাজে হাত দিলে সফলও হতে পারি......।” 

এর পর থেকে জুলুদার সঙ্গে বৈপ্লাবক করমক্ষেত্রে আর আমাদের 
কোন সম্পর্ক রইল না। 

১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে বাংলাদেশের বিপ্লবী ষুবকেরা সৃভাষ- 
চন্দ্রের নেতৃত্বে ঠিক বৃটিশ সৈন্যবাহনীর মত সসাঁজ্জত বিরাট এক স্বেচ্ছা- 
সেবকবাহনী গঠন করল। তাদের মধ্যে ছিল অশ্বারোহী দল, মোটর 
সাইকেলবাহনী, এ্যাম্বকুলেন্সবাহনণ প্রভীতি। ভারতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে 
এ রকম সংগঠন এই প্রথম। এই রকম প্রকাশ্যভাবে সৈন্যবাহনীর অনুকরণে 
স্বেচ্ছাসেবকবাহনী গঠন প্রত্যক্ষ করে বাংলার তরুণ বিগ্লবীরা উৎসাহে 
উতফলল্ল হয়ে উঠল। 

চট্টগ্রামে ফিরে এসে আমরাও শহরের তরুণ উৎসাহী যুবকদের নিয়ে 
মাসখানেকের মধ্যে একাঁট সাঁ্জত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী তৈরি করে ফেললাম । 


২৫৬ আঁঙ্নগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


১১২৮-এর ডিসেম্বরে কংগ্রেস অধিবেশন সমাপ্ত হল। ১৯২৯ 
২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালন করা হবে সারা ভারতবর্ষে। জেল 
থেকে মৃত্তি পাওয়ার পর এবার আমরা খুর জাঁকজমক করে চট্রগ্রামে স্বাধণনতা 
দিবস পালন করলাম। সাদা পোষাকে ভলান্টিয়ারবাহিনী। জমায়েত হল। 
মিলিটারী ব্যাশ্ডের অনুকরণে ব্যান্ড বাজল, কামানের পরিবর্তে একুশটি 'দেশশ 
বোমা ফাটান হল, বন্দেমাতরম ও ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনির মাঝে জাতশীয় 
কংগ্রেস পতাকা উত্তোলিত হল। চ্বেচ্ছাসেবকবাহিনী পরিচালনা করল 
গণেশ। চট্রগ্রামে এই প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালিত হল। শাসকবর্গের কাছে 
এইরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৈপ্লবিক চেতনার প্রকাশ নিঃসন্দেহে খুবই চিন্তার 
কারণ হয়োছল। আমরা স্থির করোছলাম আমাদের জেহাদ ঘোষণা করতে 
হবে শান্তীপ্রয় এবং আইনসম্মত জড় মনোভাবের বিরদ্ধে। বৃটিশ সরকারের 
বিরদ্ধে এইরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন ও যুবকদের মধ্যে এইভাবে সাড়া জাগান 
সেই যুগে একান্ত প্রয়োজন ছিল। আমার মনে হয় বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 
আমাদের এরুপ বৈপ্লবিক মনোভাবের প্রকাশ বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল 
বিপ্লবী তরুণদের সেই সব শান্তীপ্রয় “স্বদেশ প্রোমকদের” বিরুদ্ধাচরণ করতে, 
যাঁরা চাইছিলেন “70 950600. 10570791791615 0 0959] 80225 
(সব সময় কার্কক্রম আইনের গাঁণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখতে)। 

এই অনুষ্ঠানের পর থেকে চলতে লাগল সভা-সাঁমাতি, ব্যায়াম শিক্ষা, 
সামারক কায়দায় কুচকাওয়াজ; আর গোপনে গৃপ্ত বৈপ্লাবক দলে সংগ্রহ হতে 
লাগল বাছাই করা যুবক। 

ব্যায়ামকেন্দ্ুগ্যীল খুব জোরের সঞ্চে চালাতে লাগলাম এবং সেই সাথে 
শহর ও গ্রামেও আমরা আমাদের ব্যায়ামকেন্দ্রের প্রদর্শনী দেখাতাম। 
প্রথম প্রথম, যখন আমাদের মধ্যে ভাঙন ধরোন, তখন পর্যন্ত অনুশীলন পার্টির 
এবং আমাদের দলানরপেক্ষ টট্টগ্রাম গ্রুপের পরিচালিত ব্যায়ামকেন্দ্রগাল একক্রে 
এরকম বহহ প্রদর্শনী দোঁখয়োছ। এই সব প্রদর্শনী সে যুগের সাধারণ লোক 
এবং উৎসাহী যুবকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হত। শারীরক ক্ষমতার 
নিদর্শন হিসাবে দেখান হত মোটর গাঁড়র গাঁত-রোধ, ভার উত্তোলন, বুকের 
ওপর দয়ে ভারী রোলার চালান, লোহার শিক ও পাত দুমড়ানো, ইত্যাদি । 
লোকনাথ বল, নরেশ, রজত, মনা, বিধ, মাখন এবং আমাদের দলের আরো 
অনেকে অনুশীলন পাঁর্টর বন্ধুদের সঙ্গে মিলে অসংখ্য কসরত দেখিয়েছে। 
তখনও আমরা (যুগান্তর ও অনুশীলন) পৃথক হয়ে বাই 'ন। আমাদের 
আর একাঁট বৈশিষ্ট্য ছিল মুস্টিযুদ্ধ এবং যুষৃৎংসু। 'জিমনাস্টিক চর্চার 
সময় আমরা অবশ্য ব্যালেন্সের খেলার চাইতে বোঁশ নজর 'দতাম শারীরিক 
শান্ত বৃদ্ধির কৌশলশ খেলার দিকে। অনুশীলন পার্টর বন্ধুরা ছোরা, 
এবং লাঠি খেলায় বোশ ওস্তাদ ছিল। তাদের মধ্যে উত্তর ধর, ব্রজেন, ধাঁরেন 
দাশগণপ্ত, রাবন দত্ত, প্রমূখ বোৌশ অগ্রণী ছিল। এইভাবে নানা ধরনের 
অনষ্ঠান দিয়ে আমরা একএকটি প্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতাম। 

যখন খুব জাঁকজমক করে ব্যান্ড বাজিয়ে ও আলোকসঙ্জার মধ্যে 
বৃন্দের আনন্দের জন্য জোকারের হাস্য-কৌতুকের ব্যবস্থাও থাকত। 


মস্ত ও যব [বিদ্রোহের প্রস্ততি পর্ব ৯৪৭, 


“আগেই বলেছি, আমি £901:0 5£811-এ টিকিট করে ম্যাজিক দেখিয়োছি %. 
আমার একটি 111858070, 8০0%. ছিল। অর্থাৎ হাতকড় পায়ে, ভাল কঞ্রে, 
বস্তাতে পুরে বস্তার মুখ বন্ধ অবস্থায় সেই 3119507 03 আমাকে, 
ব্ধ করে রাখলেও নিমেষে দর্শকবৃন্দের সামনে বোরিয়ে আসতাম। 
... এইরূপ শারীরিক ক্রিয়া ও শান্তর প্রদর্শনীর সময় আমাদেরই এক তরুণ 
বন্ধ, নরেশ চট্টোপাধ্যায় এই খেলাটি দেখিয়ে দর্শকবৃন্দকে অবাক করে দত । 
[1791%0, 8০%-এর গুপ্ত তথ্য শেখবার জন্য নরেশ যে কী একান্তভাবে 
সাধনা করেছিল তা আমার আজও মনে আছে! 

মজার কথা হল 11155102; ০%-এর খেলা দেখাত নরেশ আর 
সেই সময় আম একটি ছোট বন্তৃতা দিতাম এ খেলাটি সম্বন্ধে; তবু নাম 
-প্অনল্ত সিংহ তার অদ্ভূত শান্তর জোরে হাত পা বাঁধা, থাঁলতে পোরা, 
বাক্স বন্ধ লোককে মূন্ত করে নিয়ে এল।” 

প্রথম যেবার আমরা খেলা দেখাই তখন এক বিপদে পাঁড়। খেলা 
দেখাবার পর রাত্রে খাওয়া-দাওয়া ও তার পর এক জাঁমদারবাঁড়তে রান্রে থাকার 
ব্যবস্থা ছিল। জমিদারবাঁড়র সবাই শাক্কিত হয়ে উঠল। তাদের মুখে মুখে 
ছাঁড়য়ে পড়ল--“তালা বন্ধ সিন্দুক যেমনাট আছে তেমনই থাকবে, কিন্তু 
1সন্দুক ফাঁকা হয়ে যাবে!” 

বাঁড়র টাকা অপসারণ, পরোইকোরা ডাকাতি, রেলের টাকা লুঠ, নাগার- 
খানার খণ্ডযম্ধ, সবই আমার নামের সঙ্গে জড়ানো আছে। তারপর আবার 
শারীরিক শান্তর প্রদর্শনী-মোটরের গাঁতরোধ করা, রোলার বুকের ওপর 
নেওয়া- সর্বোপরি এই 1119910 2০১1 কে আমাকে সাহস করে নিজের 
বাড়ীতে স্থান দেবে 2 িশেষতঃ ধনী জাঁমদারের ভয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক । 
ক আর করা- খাওয়া-দাওয়ার পরে অধেন্দু আমাকে অন্য বাড়ীতে 'নয়ে 
গেল। 

ব্যায়ামকেন্দ্রগুলি ও প্রকাশ্য মিলনকেন্দ্রগুলি আমাদের পরস্পর মেলা- 
মেশার সুযোগ দিত। তাই অনুশীলন ও আমাদের গ্রুপের যুবকদের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠতা থাকায় একসঙ্গে ব্যায়াম প্রদর্শনী প্রভৃতির আয়োজন করোছ। 
কিন্তু ব্যায়াম কার বা প্রদর্শনীর আয়োজনই কার, আমাদের দুই পক্ষেরই 
অন্তার্নীহত উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবী যুবকদের দলে সংগ্রহ করা। তাই বাছা 
বাছা যুবকদের দলে টানবার ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে বিপক্ষ দলের রেষারোষ 
চলুত। যাঁদ খুব উপ্পযুন্ত কোন যুবক আমাদের নজরে আসত, তবে তাকে 
কে আগে দলে টানবে তার জন্য প্রাতযোগিতা আরম্ভ হত। 

আমার মনে আছে বৃন্দাবন আখড়ায় একটি ুবক আমার দৃম্টি আকর্ষণ 
করেছিল, অত্যন্ত উৎসাহী যুবক। চলাফেরা কথাবার্তা সবই বিশেষ ধরনের 
সনে ছাপ ফেলে। যেমন শরীরচর্চার দিকে তার লক্ষ ছিল তেমানি আবার 
লাঠিখেলা ছোরাখেলাতেও সে বেশ সুদক্ষ । বন্তৃতা দিত ভাল, লিখত ভাল-- 
স্বভাবতই আমার ইচ্ছে ছিল তাকে দলে টানবার। তার নাম ধারেন দাসগপ্ত 
(আজকের 'হন্দৃস্থান স্ট্যান্ডার্ডের বার্তা সম্পাদক ও সাংবাদিক)। তার 
সহপাঠী ও বম্ধুরা হল-রজত, মনোরঞ্জন, সুখেল্দু প্রমুখ । তখনও ঠিক 
জানতাম না' অনশগলনের সঙ্গে তার কতখানি যোগ আছে । আমাদের বন্ধৃদেরও 
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খুব ইচ্ছে ছিল ধাঁরেনকে দলে পাবার ॥ তাই আমি নিজে ধীরেনের ' সঙ্গে 
বেশ মিশোছ এবং জেনেছি, সে অনুশীলনেয় সম্পো ঘাঁনজ্ডভাবে হছড়িত 
ছিল। তবু তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। এই একটি বিশেষ 
উদ্দাহরণ দিলাম। এ ছাড়া প্রত্যেক কেন্দ্রে, পাড়ায়, স্কুল-কলেজে সাধারথ- 
ভাবে এই প্রাতিযোগিতা লেগেই ছিল।। তবে ধাঁরেনের কথা বিশেষ করে 
উল্লেখ করাছি এই কারণে-_-তখন মনে হয়েছিল তাকে দলে আনতে না পারা 
যেন আমারই পরাজয়। 

১৯২৯ সালে, ৯১ই, ১২ই ও ১৩ই মেতে আমাদের উদ্যোগে জেলা 
কংগ্রেস সম্মেলনের আয়োজন হল। সেই সঙ্গে আরও নাট সম্মেলনের 
ব্যবস্থা করা হয়- ছাত্র, যুবক' ও মহিলা সমাতির সম্মেলন। মহা সমারোহে 
আমাদের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে এই সব সম্মেলনের কাজ সম্পন্ন হয়। যেহেতু 
পাইীন। অনুশশীলনদল আমাদের প্রাতিদ্বন্ধী। আমাদের উভয় দলের 
মধ্যে বৈপ্লবিক দৃন্টিভঞ্গীর অনেক তফাৎ ছিল। সেই অনুসারে ও অনুপাতে 
সাংগঠনিক কার্যধারা এবং প্রচারের মধ্যেও মূলগত প্রভেদ ছিল। সক্ষম বিচারের 
মধ্যে না গিয়ে সাধারণভাবে যা প্রকাশ পেয়েছে তাতে বোঝা যায় যে, আমরা 
দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সর্বপ্রথম ও প্রধান স্থান 'দতাম। 

এই সময়ে সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা তখনকার ঘুগের যে আদর্শ 
প্রচার করতে চেয়েছি তা আমাদের বিপক্ষ দল বৃঝতে পারে 'ন এবং শেষ 
পরযন্তি আমাদের একটি প্ল্যাকার্ড তারা 'ছণড়ে ফেলে। এই নিয়ে প্রকাশ্যে 
আমাদের সঙ্গে তাঁদের একট; সঙ্ঘর্ধ হয়। আমাদের মামলার রায় থেকে 
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মামলার রায়ে জজসাহেব বলছেন যে, ছয়জন প্রান্তন ডেটিনিউ-এর 
নেতৃত্বাধীন সংগঠনের আওতায় (2 005 02590015860 ছে চ71010 
01652 519 ৪১০06900185 6০০1. ৪. 19901776702) এই' চারাঁটি কন্‌- 
ফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সূর্য সেন কংগ্রেসের ও গণেশ ঘোষ যুব সাঁমাঁতর 
সম্পাদক ছিলেন ।.........কন্ফারেন্সের পূর্ব মৃহর্তে সারা শহরে 
পরাধীনতার বেদনা...... প্রভাত লেখা পোস্টার এবং বহহ প্রচারপন্ন বালি 
করা হয়। প্রচারপতরে যুবকদের উদাত্ত আহবান জানান হয় এবং কবিগুরু 
প্লবীন্দ্রনাথের কাঁবতা “শিকল দেবীর এ যে পূজাবেদী, চিরকাল 'কি রইবে 
খাড়া.......৮” ব্যবহার করা হয়। তারপর অলঙ্কারপূর্ণ ভাষার আতিশযেয 
প্রচারপত্ে বিবৃত হয়েছে যে, আজ সারা পাঁথবীর যৃবশান্ত সুপ্ত আগ্নেয়াগারর 
মত ফেটে পড়ে আবজনা দূর করবে ও এক ক্বর্ণবৃগ সৃষ্টি করবে। জাত 
যুবশান্ত চীনের ভাগ্য পারবর্তন করেছে, তুকশী জাতির মধ্যে নব-আশার 
সণ্জার করেছে এবং দুর্বল মরণাপন্ন রুশ দেশে নতুন জীবন সৃষ্টি করেছে। 
অবশেষে নৌতিক উপদেশ দিয়ে প্রচারপন্রটি শেষ করা হয়েছে-_'আজ তোমাদের 
এ জল্মভূগি আকুল প্রতশক্ষারত, কতক্ষণে তোমরা নিজেদের অন্তার্নীহত 
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সুষ্ঠ শা দিয়ে আঘাত হানবে। কালবিম্ব না করে দেশসেবকেরা চট্টগ্রাম বর 
সাঁমতিতে যোগ দাও। 

কনফারেজ্স প্যান্ডেলের মধ্যে এই রকম আরো অনেক প্ল্যাকার্ড ছিল। 
ধিশেষ করে একটি প্রাযাকার্ডে ছিল-দেশ আগে, ন্যায় ও ধর্ম অনেক পরো ॥ 
অন্মশীলন দলের একজন সভ্য এর শেষের অংশটুকু ন্যোয় ও ধর্ম অনেক 
পরে) ছিড়ে ফেলে। এর কারণ, প্রথমতঃ, সম্পূর্ণ আমাদের নেতৃত্বে এই কন- 
ফারেন্স চলাটা আমাদের বিরুদ্ধ দল, বিশেষতঃ অনুশশীলন দল, কিছুতেই: 
সহ্য করতে পারছিল না। দ্বিতীয়তঃ, অনুশীলন দলের সঙ্গে আমাদের 
মূলগত পার্থক্য হল, আমরা সব কিছুর, এমন কি ন্যায় ধর্মেরও, উদ্ষ্ে 
দেশের মান্ত সংগ্রামকে স্থান দিতে চেয়োছলাম, কিন্তু তারা সব কিছুর ওপরে 
দেশের মস্ত সংগ্রার্মকে স্থান দেওয়া বিবেকাবিরুদ্ধ বলে মনে করল এবং এর 
প্রতিবাদে সারাদিন, বিশেষ করে সন্ধ্যার পর থেকে কনফারেন্সে ইটপাটকেল 
ফেলতে লাগল। মাঝে মাঝে ছোটখাট সংঘর্যও চলতে থাকল। শেষ 
পর্য্ত আমাদের ধৈর্চ্যাতি ঘটে এবং এইরকম গোলমালের একটা স্থায়ী 
প্রাতকারের জন্য বাধ্য হয়ে কিছু কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। 
আমরা কুঁড়ি পণচশজন এক সঙ্গে লাঠি নিয়ে ওদের আকুমণ করি, রাধিকা- 

বাবু প্রোরাধিকা দত্ত) আহত হন। পালিশ এই রকমই একটা সুযোগ 
৯ এই ঘটনার পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং প্ীলশবাহিনী নিয়ে 
এসে শান্তিরক্ষার নামে প্যান্ডেলের চারাদকে পুলিশ মোতায়েন করল। 
পরাদন পঠীলিশ কনফারেন্সে কোন রকম বাধা সৃষ্টি না করে আমাদের গ্রেপ্তার 
করে এবং ব্যান্তগত জাঁমনে মুক্তি দেয়। [তিন-চার মাস পরে আমাদের 'বচার 
হয়, বিচারে আমার চার মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং 'অন্যদের অর্থ দণ্ড হয়? 

এইভাবে জেলা কংগ্রেসের রাজনৌতক এবং ছান্ত ও হয্বব 
সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটল। সুভাষচন্দ্র তখনও তিনি 'নেতাজ' নামে 
পরিচিত হন 'ন) সেই রাজনোৌতক সম্মেলনে সভাপাতিত্ব করেন। আমাদের 
সামারক কায়দায় শিক্ষিত ও সামারক পোষাকে সুসাজ্জত স্বেচ্ছাসেবক- 
বাঁহনী তাঁকে আঁভবাদন জানায়। "তান দেখে খুশি হন। তারপর দুপুর- 
বেলা মহালক্ষমণ ব্যাষ্কের গোপন কক্ষে 'তাঁন গণেশ, ভ্রিপুরা সেন ও আমার সঙ্গে 
অন্যের সম্পূর্ণ অসাক্ষাতে 'মালত হয়ে ভলান্টিয়ার সংগঠন সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা করেন। যতদূর সম্ভব খোলাখুলি তাঁর সঙ্গে আমরা আলাপ 
করলাম। তাঁকে খুব ভালভাবে বুঝতে 'দয়োছিলাম যে, আমরা মাঁলটারা 
পোষাকে সঈ্জত হয়ে কংগ্রেসের নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ভলাশ্টিয়ার হয়েই 
কংগ্রেসের শোভাবর্ধন করব না! সৃভাষবাবূকে আমাদের মত জানালাম যে, 
না। আমরা মান্ত কৌশল হিসাবে নন-ভায়োলেল্স নীতি সামায়কভাবে মেনে 
চাল এবং এই নন্‌-ভায়োলেন্স নীতির অন্তরালে সশস্ত্র ষুব-বিদ্রোহের জন্য 
প্রস্তুত হতে চাই । বলা বাহহল্য, সুভাষবাব আমাদের দ় মনোভাবের আভাস 
পৈয়ে আমাদের যৃব-বিদ্রোহের পাঁরকজ্পনাকে তাঁর নৌতিক সমর্থন জানান। 
কেবল যে আমাদের কাছে তান অন্যের অগোচরে নোতিক সমর্থন জাঁনয়ে- 
ছিলেন তা নয়, এ ছাড়াও খন কনফারেন্সে ভাষণ দেন তখন 'তাঁন যাঁদও 


মাত ও বব বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্ব | "২৬৯ 


মহাত্বাজীর প্রাত শ্রদ্ধা ও আস্থা জ্ঞাপন করলেন, তব্‌ মহাত্মাশীর নন: 
ভায়োলেন্স নীতির প্রাত আনুগত্য জানাতে পারলেন না। 
আমাদের মামলার রায়ে জজসাহেব সুভাষবাবুর বন্তৃতার মর্ম থেকে 


ঃ 
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'দেশ আগে, ন্যায় ধর্ম অনেক পরে ছিড়ে ফেলা হল) 6৪ 70551057069] 
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যুব সম্মেলনে সভাপাঁতত্ব করেন বিপ্লবী নেতা জ্যোতিষদা (প্রফেসর 
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ)। তিনিও তাঁর ভাষণে যুবসমাজকে আহ্বান জানান সংগাঁঠিত 
হতে। তান প্রশংসা করেন আমাদের সুসঙ্জত চ্বেচ্ছাসেবকবাহনী ও যুব 
সামতির। প্রপ্ড যুব শান্তর ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস জ্ঞাপন করেন। তিনি 
বলেন--ফ্ববকেরাই জাতির মেরুদণ্ড, দেশের আশা-ভরসা, স্বাধীনতাযুদ্ধের 
বীর সৈনিক। 

ছান্র সম্মেলনে প্রখ্যাত নেতা প্রফেসর নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে 
জ্যোত্ষদার অনুকরণে ছাত্র ও যুবসমাজকে স্বাধীনতা সংগ্রামে রব 
ভাবে দায়ত্ব নিতে এঁগয়ে আসতে বলেন। 

এতক্ষণ যে সব তথ্য প্রকাশ করলাম তাতে সহজেই বোঝা যায় ষে, আমরা 
বৃটিশ সরকারের বির্দ্ধে তখনকার দিনে আমাদের সীমিত শান্ত ও জ্ঞানের 
গাঁণ্ডর মধ্যে যুব বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। সুসাঁজ্জত স্বেচ্ছাসেবক- 
বাহিনী গঠন, ব্যায়মকেন্দ্র স্থাপন, যুব সামাতর প্রাতিষ্ঠা, যুব কনফারেন্স, 
সশস্ত্র সংগ্রামের আভিপ্রায়ে যুবকদের মানাঁসক প্রস্তুতির জন্য বিশেষ ধারায় 
শ্লোগান, পোস্টার, প্রচারপন্র, আমাদের বন্তৃতা, গান্ধীজীর নন-ভায়োলেন্স 
নীতি ও বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সৃভাষচন্দ্রের ভায়োলেন্সের ইঙ্গিত 
এবং আমাদের সঙ্গে গোপন বৈঠক ইত্যাঁদ সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে না 
যে, আমরা সশস্্ যুব বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। এই পাঁরপ্রেক্ষিতে 
চট্টগ্রামের এই অধ্যায়াটকে যাঁদ আমরা “চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ” বলে আঁভাহত 
কার তবে আশা কার ভূল হবে না। 

এইবার এল কংগ্রেস নির্বাচনের সময়। আমাদের জেলা থেকে 'ব, পি, 
1স, 'স'র সদস্য নির্বাচন করে পাঠাতে হবে এবং জেলা কংগ্রেস কাঁমাট ও 
কার্যকরাঁ কামাটর সভাদের নির্বাচিত করা হবে। শুধু আমাদের জেলায় নয় 
বাংলার সব জেলায় এবং প্রদেশের কেন্দ্রস্থল কলকাতায় দারুণ উত্তেজনার 
সৃন্টি হল। দুই বিবদমান দল ঝগড়াঝাঁটি এমন কি মারামারও সুরু করে 
দিল নিজ নিজ জেলা কংগ্রেসে ও প্রাদোৌশক কংগ্রেসে স্ব-গোম্ঠীর আঁধকার 
বজায় রাখতে । প্রশন হল কোন্‌ দল নর্বাচনে জয়ী হবে 8১ - যতশন্দ্র 
মোহনের না 'কি সুভাষ বোসের সমর্থকেরা 2 বি, পি, সি, সি'র সভাপাঁতি- 
রূপে কাকে নির্বাচিত করা হবে- যতীন্দ্রমোহন না সুভাষ বোসকে ? 

যতীল্দ্রমোহন নিজে চট্টগ্রামের লোক-_ভারতের নেতা। অসহযোগ 


২৬২ আঁদ্নগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


আন্দোলনে তাঁর অবদান জেলাবাস়া প্রত্যক্ষ করেছে। . তাঁর দলে রয়েছেন 
চট্রগ্রামের লব্ধপ্রৃতিষ্ঠ নাগরিক মাঁহম দাস, মহালক্ষনী ব্যাঞ্কের পিপুরাবাব, 
লোন কোম্পানীর সতীশ নাগ, আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যা্কের নালনশী দাস, 
্রান্তন বিপ্লবী ও কমার্শিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ চন্দ্রশেখরবাব, স্থানীয় পান্রকা 
পাণ্ুজন্'র পরিচালকেরা এবং সর্বোপরি চট্রগ্রামের অনুশীলন পার্টির সমবেত 
শান্ত। এদের বিরুদ্ধে সভাষ বোসের সমর্থনে আমরা ছয়জন- লোকনাথ, 
গণেশ, আম্বকাদা, মাস্টারদা, নির্মলদা, আম এবং আমাদের সম্বন্ধ শীস্ত। 

এই দুই অসম শান্তর প্রাতযোগিতা সুরু হ'ল। আমরা িছুতেই' হার 
মানব না। সমস্ত বৃদ্ধি ও শান্ত প্রয়োগ করে প্রাতপক্ষকে পরাজত 
করব_ এই ছিল আমাদের পণ। কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত 
হবে কার্ধানর্বাহক সমাতি। সুতরাং প্রাতবার 'নর্বাচনের পূর্বে সদস্য-সংগ্রহ 
আভযান সুরু হয়। আমরা চট্রগ্রাম মিউীনাসপ্যালাঁটর কুলিদের মধ্যে, বার্মা 
শেল কোম্পানীর শ্রমিকদের মধ্যে কাজ সুরু করলাম--তাদের কংগ্রেস-সভ্য 
করলাম। ছাত্রদের মধ্যেও আঁভযান চালালাম । 'দবারান্র ঘুরে ঘুরে আমাদের 
সমর্থকদের কংগ্রেস সদস্য করতে লাগলাম । 

আমাদের এই এঁকান্তিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল না। নির্বাচনে জয় হল 
আমাদের। আমাদের সফলতার সম্ভাবনায় গবপক্ষ দল ক্ষিপ্ত হয়ে টাউন হল 
প্রাঙ্গণে আমাদের নির্বাচনীসভা পণ্ড করে দিতে এল। তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
করে আরও এক ঘণ্টা ধরে আমাদের সভার কাজ চলল । কিন্তু এই সম্ঘর্ষের 
ফলে আমাদের অনেকে আহত হলেন। একটা চেয়ার ছুড়ে মারায় মাস্টারদা 
আহত হলেন: সুখেন্দুকে ছোরা মারা হয়েছে শুনে একা ছুটে, যাচ্ছিলেন 
নির্মলদা-তানও আহত হলেন। কংগ্রেস আঁফসে বিজয়ী স্বেচ্ছাসেবকেরা 
ধমালত হল। তাদের সাহস এবং দৃঢ়তাকে আভনন্দন জানাতে এাঁগয়ে 
এলেন মাস্টারদা-_তাঁর মাথা দিয়ে তখনো রন্ত ঝরছে! 

ছোট্র কংগ্রেস ভবন সংলগ্ন মাঠে সে এক ভয়াবহ দৃশ্য! আমাদের 
অর্ধসহত্্র বিক্ষুষ্থ অধীর আস্থির ক্রোধান্কিত সুসাঁজ্জত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী 
মাস্টারদার সামান্য রন্তের বদলেও প্রাতশোধ নিতে দপ্রাতজ্ঞ। ঘন ঘন 
তাদের মধ্যে থেকে রব উঠছে, প্প্রাতশোধ চাই” প্প্রীতশোধ চাই”। ীবরদ্ধ 
দলের সমস্ত প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে টাউন হলে এক ঘন্টারও ওপর 
আমাদের পূর্ণ আধকার ছিল এবং কংগ্রেস মনোনয়ন সভা শেষ করবার পরেই 
আমাদের ভলান্টয়ার বাহনীর এই সমাবেশ। প্রত্যেকের হাতে লাঠি, বাখারা, 
চেয়ারের পায়া, রোলংয়ের খশাট-যার পক্ষে এইর্প কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করা 
সম্ভব হয় 'ন, তার হাতেও আছে থান ইট! 

মাস্টারা ষখন তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং তাঁর ক্ষতস্থান 
থেকে রন্ত ঝরার চিহ দেখতে পেল সবাই, তখন তারা আরও অশান্ত ও চণ্ল 
হয়ে উঠল। আমাদের সকলেরই মনে হ'ল এই বুঝি অবস্থা আমাদের আয়তের 
বাইরে চলে যায়। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের পারবর্তে 
কংগ্রেসের পারস্পাঁরক দ্বন্ৰের মধোই আজ বুঝি আমাদের শীল্ত নিঃশেষ হয়। 
ক ভয়াবহ ব্যাপার ! কা সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা ! 

উত্তাল সংক্ষুত্খ তরঙ্গরাঁশ যেন এক মূহূর্তে ীনশ্চল, শান্ত, স্থির হয়ে 
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গেল বখন মাস্টারদা সবাইকে ধাঁর, শান্ত ও দৃঢ়কণ্ঠে সম্বোধন করে বললেন, 
টি কংগ্রেসের মনোনয়ন সংগ্রামে জয়ী হওয়া আমাদের একমার লক্ষ্য নয়। 
রা দার এই 
সামান্য দ্বন্থকে সামান্যভাবেই দেখতে হবে_ উপেক্ষা করতে হবে। বিস্লবী 
ান্তর প্রভাব আশা কার আমাদের লক্ষম্রষ্ট-বিচ্যুতি থেকে বিরত করবে। 
আমার অনুরোধ আপনারা সবাই খুব শাল্তভাবে এক্ষুণি রাড়ী ফিরে যান...৮? 1 


নরেশ রায় আদেশ দিল-__“সবাই যার যা হাতিয়ার আছে সব ফেলে দাও। 
লাঠিগুলি এখানে জমা দাও।” সকলেই আদেশ অনুযায়ী কাজ করল। তার 
পর ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যার বাড়ী রওনা হল। 
তারা ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় কে যেন পেছন থেকে ছার দিয়ে 
সুখেন্দুর 'পঠে আঘাত করে। সখেন্দুর মেরুদণ্ড ভেদ করে মেরুরজ্জু 
দু'ভাগ' হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তার পা দপাট অবশ হয়ে পড়ে। গভনমেন্ট 
জেনারেল হাসপাতালে 'নয়ে যাওয়া হল তাকে । 'সাঁভল সাজেন পরণক্ষা 
করে বললেন ওকে বাঁচানো যাবে না। মৃত্যুকালশন জবানবন্দীতে সুখেল্দু 
আক্রমণকারপদের দশজনের নাম করে। সেই' দশজনকে 'বচারের জন্য সেসন 
কোর্টে পাঠান হয়। আমাদের শেষ পর্য্তি সময় দিয়ে কোর্টে ডেকেছে সাক্ষী 
দিতে, কিল্তু আমরা যাই নি। তখন ওটাকে বাজে কাজ বলে মনে হয়েছে। 
সাক্ষী দেওয়ার সময় বা ইচ্ছে কোনটাই আমাদের ছিল না। 


চট্টগ্রাম সশস্ত অভ্যুত্থানের পর তারা সবাই খালাস হল-_কারণ, আমরা 
কেউ সাক্ষী দিই ি। এই কংগ্রেস ইলেকসন্‌ ও পৃবৌন্ত ঘটনা আমাদের 
সশস্ত্র আক্রমণের মার ছয়-সাত মাস আগে ঘটোছিল। তাই আমাদের আরো 
বেশি মনে হয়োছিল যে মামলা, মোকদ্দমা, অন্তদ্বন্ঘব সব বাজে কাজ। 


চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের দশম শ্রেণীর কৃতী ছান্র ছিল সুখেন্দু। 
সরল, সপ্রাতিভ চেহারা, ধশরে ধারে কথা বলত, মনের ভাব তার মনেই চাপা 
থাকত, বাইরের আড়ম্বর 1ছল না কিছুই । তার উজ্জবল চোখ দুটি ছিল সরলতার 
প্রতীক কিন্তু তার সচ্গে মিশ্রত ছিল বিপ্রবী দৃূঢতা। আমি খুব পছন্দ 
করতাম সুখেন্দুকে। আমাদের দলের একজন সম্ভাব্য কৃতশ বিপ্লবী ছিল সে। 


1বস্লবের খাতায় রস্তাক্ষরে একবার যার নাম লেখা হয়েছে দেশের জন্য 
তার রন্তপাতে শোক করার কথা নয়। কল্তু সুখেন্দুর মৃত্যু হল কোন্‌ 
পরমার্থ লাভের পথ পাঁরজ্কার করতে £? সুখেন্দু তার প্রাণ 'দয়ে আমাদের 
বুঝিয়ে গেল যে, আত্ম-কলহে শন্তিক্ষয় করে আমরা সর্বনাশের পথে এগিয়ে 
চলোছ। যে প্রাণ উৎসর্গ করা হয়ৌছল শন্রানধনে, সে প্রাণের এমন অযথা 
অপচয়! -এ রোধ করতেই হবে। সখেন্দুর মৃত্যু আমাদের বিপ্লবী দলের 
গাঁতপথের মোড় ঘুঁরয়ে দিল। কংগ্রেস আঁধকার করে কি হবে? কংগ্রেসের 
মাধ্যমে কতটুকু শান্ত অন করব আমরা 2 আর, কংগ্রেস আঁধকার করতে গিয়ে 
ঘাঁদ সুখেন্দুর মত অমূল্য রত্ন হারাতে হয় তবে সে তো একটা 'বিরাট পরাজয় ! 
তাই আলোচনার পর স্থির হ'ল এখন থেকে আর কংগ্রেস আঁধকার করার জন্য 
দশের লোকের সঙ্গে বা বিরুদ্ধ পার্টর সঙ্গে লড়াই-এর প্রোগ্রাম নয়; এবার 
সর্বশীল্ত প্রয়োগ করা হবে বিদেশী শন্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে গভর্নমেন্ট 
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আধকার, বা-তাকে বপয'্ত করার উদ্দেশ্যে। মাল্টারদা 'িক্ষুহ্ধ ভলান্টিয়ার 
বাহিনীকে সেই ইঞ্গিতই দিয়েছিলেন। ওাঁদকে সৃথেন্দ্‌ হাঁরিকাহত হয়ে 
ট্টগ্রামে জেনারেল হাসপাতালে অল্তিমশয্যায়। [সিভিল 'সার্জেন বলেছেন, 
তার বাঁচার কোন আশা নেই। তবু আমরা শেষ চেষ্টা করে দেখব বলে 
সুখেন্দুকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলাম। 

যোঁদন সুখেন্দুকে কলকাতায় আনা ঠিক হয় তার আগের দিন জেনারেল 
হাসপাতালে মাস্টারদার সঞ্গো নির্জনে বসে একটা গুরুতর বিষয়ে আলোচনা 
হল। বললাম-_ 

“মাস্টারদা আসুন, আজ এখানে বসে আমরা ঠিক কার যে, কংগ্রেসের 
নেতৃত্ব পাবার জন্য আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে আর শাস্তক্ষয় করব না। 
এতাঁদন জনসাধারণের মধ্যে কাজ করোছি_ কংগ্রেস, যৃব-সঙ্ঘ, ছায়-প্রীতষ্ঠান, 
ড়া ও শল্তিসজ্ঘ, ভলান্টিয়ার বাহিনী প্রভৃতি গড়ে তুলোঁছ। এটা সাত্য 
এবং প্রমাণতও হয়েছে যে, আমাদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠা দিয়ে জনসাধারণকে 
আমাদের প্রাতি আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছি। আমাদের বিস্লবী সংগঠনের 
বাহঃপ্রকাশের মাধ্যমে আমরা যে যথেষ্ট সুনাম ও জনীপ্রয়তার আঁধকারা, সে 
কথা আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কংগ্রেস নির্বাচনে শান্ত- 
পরীক্ষায় জয় হয়েছি, চট্টগ্রামের ষুব-সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও 'বশবাস অর্জন 
করোছ। আজ সূখেন্দুর মততযুশষ্যায় বসে আমরা পথ পাঁরবর্তনের "সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করব। এই মুহূর্ত থেকে আমরা সশস্ম প্রস্তুতি সুরু করে দেব। আর 
গৃহয্ম্ধ করে সুখেন্দুর মত বন্ধু হারাতে রাজী নই; এবার থেকে সবশান্ত 
ব্যায়ত হোক সরকারের 'বরুদ্ধে। আমাকে অনুমাঁত দন “স্মাগ্লার'দের কাছ 
থেকে অন্ন ইকনতে চলে যাই।” 

মাস্টারদার অনূমতি পেলাম। হাসপাতাল থেকে সোজা চলে গেলাম 
সরোজ গুহের কাছে। অবিলম্বে টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। সরোজ গুহ 
খুব যে ধনীঘরের ছেলে তা নয়। কিন্তু আমার বন্তব্য ছিল-_ 

প্রেত্যেক কমরেড 'নজ নিজ বাড়ী থেকে নগদ টাকা অথবা জিনিস দিয়ে 
দলকে সাহায্য করবে। টাকাই হোক আর জিনিসই হোক, তার মূল্য একশ 
টাকার কম হলে চলবে না, আবার দশ টাকার বেশি হবারও দরকার নেই। 
একমান্্র সর্ত যে সে হাতেনাতে ধরা পড়বে না।» 

মাখন, হরিপদ বা শ্রীপাঁতদের মত ধনী ও অবস্থাপল্ন ঘরের ছেলেদের' 
বাড়ী থেকেই বোঁশ টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। সেজন্য ভেবে-চিল্তে প্ল্যান করা 
সময়সাপেক্ষ। কিন্তু আম আজ কালের মধ্যেই অস্ত্র কিনতে কলকাতায় যেতে 
চাই। 

সূখেন্দকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নেওয়া হচ্ছে। নির্মলদা, 
আঁম্বকাদা, গণেশ ও আরো অন্যান্য বন্ধুরা সুখেন্দুর সঙ্গে যাচ্ছে। স্বয়ং, 
সুভাষবাব্‌ সুখেন্দুকে কলকাতায় আনা ও তার 'চাঁকৎসা ব্যবস্থার তত্বাবধান 
করছিলেন। পাাীলশ সুখেন্দুকে নিয়ে আমাদের এই ব্যস্ততার কথা আদ্যো- 
পান্ত খুব ভালভাবেই জানত। কাজেই আমাদের কলকাতায় আগমনের মূল 
উদ্দেশ্য যে অস্ম কেনা তা' উপাঁস্থত পীলশের কাছে নিশ্চয়ই গোপন রাখা 
যাবে যাঁদ দলের িভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা না করে। এই সুযোগ কাজে: 
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স্বাগালাম। দু-এক দিনের মধ্যেই আমার কলকাতায় যেতে হবে সৃখেদ্দুকে 
উপলক্ষ করে। কিন্তু টাকা ছাড়া গেলে কোন কাজই হবে না। "বিনা টাকায় 
₹তো আর 'রভলভার পিস্তল স্মাগূলাররা আমাদের দেবে না! এই কারণেই 
খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কিছু অর্থ সংগ্রহের জন্য তেমন দু-একজনকে 
বেছে নিতে হবে যাদের কাছ থেকে সহজে সামীয়ক প্রয়োজন অনুপাতে অর্থ 
সংগ্রহ করতে পার। এই' উদ্দেশ্যে প্রথমেই মনে পড়ল সরোজ গুহের কথা। 

সপরোজ গুহের বাড়ীতে একটি 'ববাহ উৎসব আসন্ন। সেই দিনই 
দুস্বপ্টার মধ্যে তার বাড়ীর সকলে নৌকো করে দেশের বাড়ীতে যাবে, সেখানেই 
বয়ে হবে। এই সুযোগে কাজ সারা চাই। একটা থলেতে প্রায় পণ্টাশ রকম 
্রী্ক ও তালার চাবি এনে দিলাম সরোজকে; আর দিলাম কয়েকাঁট ছোট-খাট 
যন্মপাঁত- ফাইল, স্কু-ড্রাইভার ইত্যাদি। কিভাবে কাজটি সুসম্পন্ন করা যাবে 
তা” নিয়ে খখটনাটি আলোচনা করলাম। কা কী বিপদের সম্ভাবনা, বিপদে 
পড়লে ক করতে হবে_সে সবও বাঁঝয়ে দিলাম। সরোজ ছিল অত্যন্ত 
তীক্ষববৃদ্ধিসম্পন্ন ছেলে। তার সব কথা বুঝে নিতে খুব দোর হল না। তা' 
ছাড়া অর্থ সংগ্রহের বহু ৫0109038081 (ষড়যল্মূলক) প্ল্যান আমাদের 
প্রথম শ্রেণীর সভ্যদের মধ্যে সব সময়েই আলোচনা হত। 

ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হল। কিন্তু সবটাই করতে হল খুব তাড়াতাঁড়। 
মান্র দূপদন সময় দেওয়া হয়েছিল সরোজকে। নাট সময়ের আগেই সরোজ 
অনেকগুলি গয়না নিয়ে এল। তাকে বলোছলাম দশ টাকার মত গয়না 
আনতে, কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে সে যা নিয়ে এল তা" 'বাক্র করে প্রায় 
হাজার টাকা পাওয়া গেল। 

কলকাতায় এলাম টাকা 'নয়ে। পরাঁদন ভোরে চলে গেলাম অনুকূলদার 
কাছে, বললাম__ 

_“অনুকূলদা, ভঁষণ দরকার-_অস্ত্র চাই।» 

_পিঠিক আছে। আমার কাছে একটা আছে দিচ্ছি, কিন্তু টাকা এনেছ ?” 

_-“এনোছি।” 

উপযুস্ত দাম 'দয়ে পেলাম বেলাজয়ামে তোর সাত-শটের 'রভলভার 
'একটা। এই প্রথম আম নিজের হাতে টাকা দিয়ে একটা িভলভার 'িনলাম। 
[িভলভারটা নিয়েই সোজা চলে গেলাম বেলগাছিয়া মোঁডক্যাল কলেজের 
কেবিনে, যেখানে আমাদের প্রিয় বন্ধু সুখেন্দু বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা 
করছে। 

আমি কলকাতায় আসার একদন আগে সুখেন্দুকে স্ট্রেচারে করে 
কলকাতায় আনা হয়েছে। যতাঁদন সে হাসপাতালে ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
বস রোজ দু'বেলা তাকে দেখে যেতেন। 

হাসপাতালে কোবনে নির্মলদা বসেছিলেন। সখেন্দুর হাতে 'দলাম 
'রিভলভারটা। বিপ্লবী সুখেন্দ ইংরেজ গভরন্নমেশ্টের বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
ভূমিকা গ্রহণ করতে চেয়োছিল; চেয়োছল একাট 'রভলভার যা 'দয়ে সে দেশের 
শ্লুর সঙ্গে লড়াই করতে পারবে । তার স্ব্নাতুর চোখ দুটির সামনে থেকে 
পৃথিবীর আলো ধাঁরে ধীরে নিভে যাচ্ছে। আর সে পারবে না উদ্চে দাঁড়াতে, 
পারবে না বন্ধুদের পাশে দাঁড়য়ে একত্রে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে। 


৯৬৬ আঁ্নগর্ভ চট্রগ্রাম : প্রথম খন্ড 


পা দুপট অবশ সৃখেন্দুর, িল্তু হাতে কোনো কণ্ট নেই। : দ: হাত দিয়ে 
জাঁড়য়ে ধরল [রভলভারটা__সারা গায়ে হাত বলয়ে বুলিয়ে দেখল? তরু 
বপ্লবীর আজন্মের আশা- একাটি 'রিভলভার হাতে পাওয়া ! সেই দরিভলভার 
হাতে পেয়েছে সুখেন্দু! ক করে গুলগ ছংড়তে হয়, কি করে টোটার ঘর 
খালি করে আবার ভরতে হয়-সব দেখিয়ে দিলাম সুখেন্দুকে। তার পর 
বললাম-__ 

“সুখেন্দু, প্রিয় ভাইাঁটি আমার! এই আমাদের কেনা প্রথম রিভলভার-_ 
তোমাকে দেখাতে এনেছি । এরকম আরো অনেক কিনব আমরা । তারপর, 
সকলে মিলে একত্রে আবুমণ করব ফিরিঙ্গী সরকারের ঘাঁটিগুল। সুখেন্দু, 
পাতে ক্ষমতা দখলের জন্য নির্বোধের মত দেশের লোকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা 
করে আর আমরা তোমার মত সাথীকে হারাতে রাজী নই। এই নির্মলদা 
বসে আছেন, আম আছি-আমরা তোমার বিপ্লবী বন্ধুদের তরফ থেকে তোমার 
পর িকিনি দরদ লিরিনানি রা টানি কার 
টু 17? 

উৎসাহে জ্বলতে লাগল সুখেন্দুর চোখ দুটি, বলল-_ 

“আমার কোন দুঃখ নেই দাদা! আর কোন দুঃখ নেই! আম এই 
আনন্দ নিয়ে যেতে পারব যে, বৃটিশের বিরুদ্ধে সশস্ম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত 
হচ্ছে যে দল, তারই সদস্য হবার সৌভাগ্য আমার হয়োছিল। আমি সর্বদা 
তোমাদের সঙ্গে থাকব দাদা, আমার আত্মা তোমাদের কাছে পড়ে থাকবে। 
তোমাদের সবাইকে আমার বিপ্লবী আঁভনন্দন জানাচ্ছি।” 

কয়েকাঁদন পরেই সুখেন্দু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। সুখেন্দুর মৃত 
দেহ নিজের কাঁধে বহন করে খাঁল পায়ে সারা পথ হেটে শ্মশানে গেলেন 
আমাদের 'প্রয় নেতা সুভাষচন্দ্র। 

কংগ্রেসের অন্তদ্বন্দিই যে আমাদের বিপ্লবী প্রস্ততি থেকে বিচ্যুত করেছিল 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের 
প্রস্তুতর পথে আমাদের আরও কয়েকবার এইর্‌প মারাত্মক বিচ্যুতির সম্মুখীন 
হতে হয়েছে। সাধারণ সদস্য ও সাধারণ ভলান্টয়ারা যেমন আশু 
প্রাতদ্বান্দ্রতার প্রেরণায় মূল পারিকল্পনা বা উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করতে প্রভা- 
বান্বিত হয় তেমনি দেখোছি যাদের ওপর সংগঠনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তারাও 
মাঝে মাঝে ভাবপ্রবণতার জন্য মূল উদ্দেশ্য থেকে সামায়কভাবে পথন্র্ট 
হয়েছে। 

আমার মনে হয় এইর্‌প বিচ্যুতির মূল কারণ--তখনও আমাদের পাঁর- 
কল্পনা কেবল মান্র কাগজে-কলমেই নিবন্ধ ছিল। বাস্তবে সশস্ত্র আক্রমণের 
পাঁরকজ্পনা কার্যকরী করা সম্ভব কি না সে সম্বন্ধে মনে "দ্বধা ছিল বলেই 
'সামায়কভাবে হলেও, আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি। সক্রিয়ভাবে অস্ব্শস্ত সংগ্রহ, 
সামারক শিক্ষা ও আরুমণের বহুমুখী পাঁরকজ্পনার কাজ বাস্তবে আরম্ভ 
হয় নি তখনও । তাই চিন্তা ও বাস্তবতার দূরত্ব অনেক বোঁশ ছিল বলেই 
হয়ত এইসব ন্লুট-বিচ্যাতি আমাদের মত নেতৃস্থানীয়দের মধ্যেও দেখা 
শদয়েছিল। 

পরের ঘটনা সাক্ষ্য দেবে, প্রধান সংগঠকেরা, যারা সশস্ম আক্রমণের 
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প্রস্তভীতি চালিয়ে বাঁচ্ছল, অর্থাৎ আমরাও, সামায়কভাবে ভাবপ্রবণতার বেন 
কোথায় ভেলে যাচ্ছিলাম, 

১৯২৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর এক বিরাট জনসভা আহবান করলাম 
আমরা । লাহোর সেল্ট্াল জেলে সরকারী আইনের প্রাতিবাদে ও দণ্ডিত 
কয়েদীদের উচ্চশ্রেণশর সুখ-স্যাবধা, আইন ও বিধান অনুযায়ী প্রণয়ন করার 
দাবিতে, দীর্ঘীদন অনশনের পর প্রাণ দিয়েছেন যতাঁন দাস। এই মৃত্যুর 
জন্য দায়ী সরকারী নশীতর প্রতিবাদেই এই' সভার আয়োজন। 

যতাঁন দাস আমাদের সকলের বন্ধু তো বটেই, তা” ছাড়া গণেশের 
একজন বিশিষ্ট ঘানিষ্ঠতম বন্ধু তিনি। যতন দাসের নিষ্ঠুর হত্যার প্রাতশোধ 
নেবার জন্য একটা পাল্টা হতআাকান্ডের কথা আলোচনা করলাম। কিন্তু 
আমাদের দল তখন একটি 'নার্দন্ট পাঁরকল্পনা সামনে রেখে চলেছে । এখন 
একটা ব্যান্তগত হত্যা জনসাধারণের অক্ষম আক্কোশকে রূপদান করতে পারে. 
দেশবাসীর প্রশংসাও অজর্ন করতে পারে প্রচুরা। কিন্তু তার ফলে হয়ত 
টট্রুগ্নামে আমাদের অভ্যুত্থানের পাঁরকজ্পনাটি ব্যর্থ হয়ে যাবে। 

তবু আমরা ভাবপ্রবণতায় মেতে গেলাম। আমাদের বিচারের রায় থেকে 
উদ্ধৃত করাছ__ 
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ভা০প্রণত ০৫ 10003075095 8030. 10005587505 এ৪0 109555 29 এগ 
(হোতা 25 00800990৮০0 026 05910501091 30552020576” (৮, ভা5, 
194 150 230 270). নু'্০ 01,060£510775 0: 48৮ 095 20 0111102 
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জজ সাহেব তাঁর রায়ে বলেছেন_২৯শে সেপ্টেম্বর বতীন দাসের 
জেলে অনশনে মৃত্যু উপলক্ষে এক মিছিল বার করা হয়। মামলা সাজাবার 
জন্য তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, যতীন দাস চট্টগ্রামের কক্সবাজার উপ- 
বভাগের চকরায়া থানায় ১৯২৮ সালে অন্তরীণ ছিলেন। এই প্রসেশন সম্বন্ধে 
বর্ণনা দিতে গিয়ে তান বলেন যে, আমাদের নেতৃত্বে প্রায় ১৫০০ লোক, 
বোশির ভাগই "হিন্দু ছান্র, এই ছিলে অংশ গ্রহণ করোছল। জজসাহেব 
আরও উল্লেখ করেন যে, মিছিলে 'বাভিল্ন ধরনের পোস্টার ব্যবহৃত হয়েছিল। 
সেগুলির কোন কোনটাতে লেখা 'ছিল-- 


“বার যতীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে ।” 


“দু পায়ে দলে গেল মরণ শঙকারে, 
সবারে ডেকে গেল 'শিকল ঝঙ্কারে।” 


সঙ্গে সঙ্গে মালিতকন্ঠে ধান উঠল--“বন্দেমাতরম৮, “বপ্লব দীর্ঘ" 
জশবীী হোক”, “সাম্রাজ্যবাদ ধবংস হোক”, পবপ্রব জেগে উঠুক ।” তারপর 
গমাছল নিয়ে চট্ুগ্রামের জে, এম, সেন হলের মাঠে আমরা উপাঁষ্থত হই ও 
সভা কার। সেই সভার বিষয়বস্তু তিনি সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর নির্ভর করে তাঁর 
সাবধে মত রায়ে িখোছলেন- আমাদের তিনজনের (লোকনাথ, আমার ও 
গণেশের) বন্তৃতা সম্বন্ধে। আমাদের উদ্দেশ্য সম্বম্ধে তিন আঁভম়ত প্রকাশ 
করলেন যে, আমরা যতাঁন দাসের মৃত্যুর সুযোগ গ্রহণ করেছি'।তরুণদের মনকে 
পবপ্লবের প্রাত আকৃষ্ট করবার জন্য। জজসাহেব কোন এক সাক্ষ্য উল্লেখ করে 
পলখলেন- লোকনাথ বল ছাব্র যুবকদের সম্বোধন করে বলেছে যে, তান 
দাসের মৃত্ত্যু প্রত্যেকের অন্তরে বিপ্লবের আগুন প্রজবালত' করেছে এবং আমাদের 
বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রাম চালাতে হবে। আমার বন্তুতার 
উল্লেখ করে লিখলেন-আমি বলেছি, আমাদের শিরায় শিরায় রন্ত টগবগ 

করে ফুটছে-_নিষ্তুর বৃটিশ সরকার যতান দাসকে হত্যা করেছে। তারপার 
িঃ জে ইউন, গণেশের বন্তুতার উল্লেখ করে লখলেন- গণেশের বিশেষ 
অবদান হল, সে যুবকদের আহবান জানিয়ে বলেছে, যতশন দাসের মৃত্যু 
বৃথা যাবে না--তার অমর মৃত্যু যুবকদের মধ্য থেকে শত-সহম্ বতাঁন দাস 
সৃষ্টি করে অত্যাচারী বৃটিশ সরকারের অন্তরে গিবভশীষকা সৃষ্টি করবে। 

ছিল ও বন্তুতার বিষয় এইভাবে মামলার রায়ে 'লাপিবদ্ধ করেই 
জজসাহেব ক্ষান্ত হন নি, তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, কংগ্রেস আঁফিসে 
(অর্থাৎ যেখানে মাস্টারদা থাকতেন এবং আমরা সব সময় যেতাম) সৃজষ 


ম্প্ত ও যুব বিদ্রোহের প্রদ্তাত পর্ব ২৬৯. 


বোসের মিলিটারী পোষাকের অনুকরণে, ইউানফরমে সাঁজ্জত ষতান দাসের, 
ফটো রাখা ছিল, সেই ফটোর নিচে একটি ইংরেজশী কাঁবতার দুটি লাইন লেখা 
ছিল; যার অর্থ বাংলায় এইরূপ-_-স্বাধীনতার সোনকের জবনই আমার 
জশবন; সোমকের প্রাণদানই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করবে। 
বন্তব্য জানা যায় এবং ঘটনার দালল 1হসাবে তা” আম ব্যবহার কার; "কিন্তু 
সরকার পক্ষ তাদের সুবিধেমত অনেক কথা বাদ দেয় এবং অনেক কথাকে 
বকৃত করে। আজ এই বিষয়ে লিখতে গিয়ে আর একাঁট বিশেষ কথা আমার 
মনে পড়ে গেল। চট্টগ্রামে সেই যুগের যুবকদের সামনে একটি প্রোগ্রাম 
রাখা একান্ত প্রয়োজন বলে আমাদের মনে হয়োছিল, তাই সেই' সভায় আম 
বলোছলাম-_আজ আমাদের নিতে হবে খুব সধাক্ষপ্ত এবং খুব স্পন্ট প্রোগ্রাম । 
আমাদের প্রোগ্রাম হল- 07259101296020) 499৪0৮ 2200 1065800) 
(সংগঠন, বিক্রম ও মৃত্যুপণ)। 

এইরূপ বিশেষ উপলক্ষে তরুণদের উত্তেজত করা বিশেষ প্রয়োজন 
ছিল। এতে 'বচ্যাতির কথা আসে না। পাীলশের চোখের অন্তরালে ও 
অন্যান্য পার্ট বা জনসাধারণের দৃষ্টির অগোচরে এই প্রকাশ্য সভার পরেই 
আমরা গোপনে মিলিত হলাম। সেই সভায় আমরা স্থির কার যে, কিছ 
দিনের মধ্যেই আমাদের প্রতিশোধ নিতে হবে। স্থির হয় জেলাশাসক অথবা: 
চট্টগ্রাম পুলিশের প্রধান কর্তাকে হত্যা করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে লোক চলে 
গেল গ্রামে পিস্তল নিয়ে আসতে । অনুসন্ধান, প্ল্যান ও আক্রমণের ভার 
পড়ল আমার ও গণেশের ওপর । 

সাত্য আজ ভাবতেও শিউরে উঠাছি। যাঁদ অসময়ে আমাদের সশস্ত্র 
আরুমণের প্রস্তুতির গ্রোপ্রাম স্থাঁগত রেখে প্রাতিশোধের জন্য জেলা-প্রধান 
কাউকে হত্যা করা হত, তবে সরকারী প্রণত-আব্মণ সামলে য়ে কি আমরা 
চট্রগ্রামে সশস্ত্র অভ্যত্থানাটকে সাফল্যমন্ডিত করতে পারতাম ? 

সেই বিতর্ক আজ আর তুলব না। তাতে লাভ নেই। কে কি বলোছল 
বা কি ভাবে শেষ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে সুব্ান্ধর সণ্তার হয়ে সেই 
অসময়োচিত প্ল্যানটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল তার বিশদ ব্যাখ্যার আজ আর 
প্রয়োজন নেই। তবে এইটি সুখের বিষয় যে, আমরাই' শেষ পর্যন্ত এই প্ল্যান 
বাঁতল কার মূল উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে । 

তারপর থেকে আমরা সশস্ঘ আক্রমণের পাঁরকল্পনাটিকে বাস্তব রূপ 
দেওয়ার আয়োজন সূরু করলাম। এর আগের এক বছর আমাদের খুব সাবধানে 
ধীরে ধীরে এগোতে হয়েছে গুপ্তদল গঠনের কাজ সম্পূর্ণ করতে । কংগ্রেস 
এবং অন্যান্য সংগঠন ছিল আমাদের বাইরের কাজের ক্ষেন্র_ ভেতরে ভেতরে 
চলেছিল সশস্ত্র প্রস্তুতির এক অন্তঃসলিলা স্তোত। 

আগেই বলোছ, আমাদের অনুপাঁস্থাতিতে পাঁচজন কর্মী দলের ভার 
গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে মানত একজনের সঙ্গে প্রথম আম বিশ্বাসের 
সম্পর্ক স্থাপন করলাম- সে অধেন্দি। তার কিছুদিন পর তারকেশবরকেও 
ধিশবাস করে সশস্ত্র প্রস্তুতির প্রাথথামক কাজে নিলাম। পূর্ববর্তীদের মধ্যে 
মান্ত্র মাঞ্টারদা আর গণেশের কাছে আম কিছ গোপন কার 'ন। কারণ, 
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আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল পদীলশের সংশ্রব কোনমতেই তাঁদের ওপর প্রভাব 
বিস্তার করে নি। 

এবার নির্মলদা আর আম্বকাদার প্রকৃত ভূমিকা জানতে হবে। চট্রগ্রামের 
রেলওয়ে ডাকাতি, নাগারখানা লড়াই, প্রফুল্ল রায় হত্যা, ইত্যাঁদ হংসাত্মক 
কাজগ্ীলই সরকার পক্ষ থেকে ১৯২৪ সালে ১নং বেঙ্গল আঁভন্যান্স জারির, 
অন্যতম কারণ। সেই আর্ডন্যান্স অনুসারে আমি, গণেশ, মাস্টারদা, নির্মলদা, 
আম্বকাদা সকলেই বন্দ” হয়েছিলাম।' অথচ আমি, র্মলদা আর আঁম্বকাদা 
_এই তিনজন প্রায় একসচ্গে ম্যান্ত পেলাম। কিল্তু গণেশ আর মাস্টারদা ছাড়া 
পেলেন আরও প্রায় এক বা দেড় বছর পরে। এর কারণ কি? আমি কি 
করে তাড়াতাড়ি মুন্ত পেয়েছি তা তো আমি জানি। নিজের মনে আম 
জানি যে পনীলশের কাজে কোনাঁদন সাহায্য করব না, তবু সফলতার সঙ্গে 
তদের আম ধোঁকা দিতে পেরেছি। কিন্তু অম্বিকাদা আর নির্মলদার 
মনের কথা আমি জানব কি করে? তুরাও কি পুলিশের 
সঙ্গে ব্যবহারে আমার মত মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, না কি সাত্যসত্যিই 
প্ীলশকে সাহায্য করে দলের কাজ পণ্ড করবেন? কি করে আমি 
শেষ পর্যন্ত এদের চারন্র সম্বন্ধে সন্দেহমনস্ত হলাম, এদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করতে পারলাম-সে এক বিরাট ঘটনাবহুল কাহনী। তার খুপটনাট 
পাঠকের ধৈয্যাতি ঘটাবে । মোট কথা, শেষ পর্্ত আবার আমরা পার- 
স্পারক বিশ্বস্ততা ফিরে পেলাম। আমার লেখার মধ্যে খুব দৃম্টিকটুভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে যে বড়দের মধ্যে মাম্টারদা ও গণেশ ছাড়া আমার কাছে আর 
কেউ সন্দেহের উদ্ধের্ব দিলেন না। আঁম স্বতওঃপ্রবৃত্ত হয়েই বৈপ্লাবক 
বড়যল্লমূলক সংগঠনের কাজে সরকার বিরোধী 7:065111890০5-এর (গপ্টি 
সংবাদ সংগ্রহের) ভার নিজের উপর নিয়োছলাম। সেইজন্য এই 'বিশেষ 
াবভাগের দায়ত্ব আমার উপরেই প্রত্যক্ষভাবে ন্যস্ত ছিল। এতে আমিই 
প্রত্যক্ষভাবে জাঁড়ত ছিলাম। বৈপ্লাবক ষড়যন্ত্র এই বিশিষ্ট অংশের বর্ণনা 
দিতে গিয়ে আমার একার কথাই বিশেষভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। তবে একটা 
কথা বলার আছে যে, আম সবার সম্বন্ধেই সন্ধান করে বৌঁড়য়েছি, কিন্তু আমি 
তাদের সবার কাছে সব প্রশ্নের উদ্ধের্ ছিলাম-_এ ওদ্ধত্য আমার নেই। কোন 
ধিপ্লবীই কোনাঁদন নিজ দলের মধ্যে 17265111857,০5-এর কাজ সফলতার 
সঙ্গে চালাতে পারবে না যাঁদ সে দলের সবার কাছে নিজের সততা ও বৈপ্লাবক 
চরিত্রের পাবিশ্রতা সম্বন্ধে প্রমাণ না দেয়। যখনই আমি আমার বম্ধুূদের যাচাই 
করার নৌতিক আঁধকার নিলাম তখনই তাদেরও আমাকে পরখ করার নৈতিক 
অধিকারের স্বীকীতি দিয়োছ। আমাদের সংগঠনে আঁম এটাকে 
120009] 19161)08 555691 (পরস্পরের প্রাত নজর রাখার নীতি) বলে 
আখ্যা 'দিয়োছলাম। 15562 ০৫ 06 09900170615 2 035 59051 
_ খাওয়ার পরই প্যাঁডং-এর স্বাদ বোঝা যায়।' আমাদের সংগঠনের শেষ 
পারণাঁতই প্রমাণ 'দচ্ছে ষে আমার এই সজাগ দৃষ্টিকে বড় ছোট-কোন বন্ধুই 
অন্যায় মনে করেন নি। কারণ, আমাকে পরখ করে নেবার জন্য নিজেকেও 
তাদের কাছে পুরো সমর্পণ করোছলাম। 

মান্ত পাবার পর অন্য কোন মূক্তিপ্রাপ্ত বিপ্লবীর কাছে আম মনের 


মৃন্তি ও যুব বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্ব ২৭৯ 


কথা খাজে বলতাম না.।।, প্রথম ছয় মাস নশীত্রগতভাবেই কাউকে বিপ্লবী 
দলে আনবার চেস্টা কার নি। 

যুবকদের মধ্যে বিপ্লবী হবার উপযাস্ত লোক বেছে নেওয়া একটি 
দুরুহ কাজ। নিভশীক দৃঢ়চিন্ত সবল কমশি চাই। তা" ছাড়া তাকে পরাক্ষা 
করে দেখে নিতে হবে পুলিশকে দলের গোপন তথ্য জানাবার মত তার মধ্যে 
কোন লক্ষণ আছে কি না এবং পুলিশের নির্যাতন সহ্য করে মুখ বুজে সে 
থাকতে পারবে কি না! এইরূপ একটা বাস্তব দৃস্টভষ্গী নিয়ে এগিয়ে গেলে 
আমরা দেখোছি রিক্রুট সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। 

এই দাম্টভগ্গীর পারিপ্রোক্ষিতে আমাদের সদস্য সংগ্রহের প্রধান নীতি 
ছল এইরকম-__ 


€৯) প্রথমে নতুন যুবকদের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠতা স্থাপন করা হবে। খুব 
ভাল করে লক্ষ্য করা হবে তাকে। 

(২) সাধারণভাবে বিপ্লবী-চেতনা এবং ধারণা দেওয়া হবে। এতে তাদের 
মনে ক প্রীতীক্রয়া দেখা দেয় তা” লক্ষ্য করে ধাপে ধাপে তাদের মন তোর 
করে দেওয়া হবে। 

(৩) তৃতীয় স্তরে তাকে বলা হবে যে, সে বিপ্লবীদের গুপ্তদলের সদস্য 
হয়েছে। কি ধরনের কাজ করতে হবে, তার একটা বাস্তব ধারণা এবং 
নানারকমভাবে অন্যান্য কার্যকরী শিক্ষা দেওয়া হবে। কিন্তু তখনো তাকে 
আগ্নেয়াস্ বা বোমা দেখান হবে না। 

(8) এই' তিনটি স্তর সফলতার সঙ্গে পার হয়ে এলে তখন সাঁত্য 
সাঁত্য তাকে গুপ্ত বিপ্লবীদলভুত্ত করা হবে এবং সশস্ত অভ্যুর্থানের আগে তার 
ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হবে। 


নতুন করে সশস্ত্র বিপ্রবীদল গঠন করে চললাম। পুলিশ সদাসর্বদা আমাদের 
অনুসরণ করত, তা সর্তেও কিছ জানতে পারল না। সফলতার সঙ্গে ঘটনা 
ঘটে যাওয়ার পর আজ বলা খুব সহজ যে, পুলিশ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল 
না আর আমরা জয়ী হলাম। কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজে হয় নি, এর পেছনে 
ছিল আমাদের আভজ্ঞতা ও সতর্কতা, যা আমরা অর্জন করেছিলাম অতাঁতেনর 
শবশ্বাসঘাতকতার ঘটনাগর্সল' বিশ্লেষণ ও গবেষণা করে। 

প্রস্তৃতির এই বিশেষ অধ্যায়টি যাঁদ হৃদয়ঙ্গম করা না যায়, তবে যুব- 
শবদ্রোহের মূল বষয়াট অনূস্ত থেকে যাবে। তাই এখন সামান্য একটু আভাস 
দিতে চাই__আমাদের নিজেদের কথায় নয়, সরকারী পক্ষের ভাষ্য ?দয়ে-_ 
কতখানি প্রখর ও কি পরিমাণ ব্যাপক পুলিশী তৎপরতা আমাদের বিরুদ্ধে 
বৈড়ে চলৌছল। আমাদের মামলার ইংরাজীতে মাদ্রুত রায়ের ১২, ১৩ ও 
১৪ পৃহ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করাঁছ-_ 
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৯০২ ... আঁগ্পগর্ভ চট্রগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


্রাইবুন্যালের জজদের বন্তব্য যে তাঁরা আমাদের বিরদ্ধে পুলিশের 
বাবস্থা কিরূপ ছিল, তা" নিয়ে আলোচনা করবেন & তাই লিখে চললেন 
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_(জজসাহেবরা সাক্ষীদের উীন্তুতে পাচ্ছেন ষে ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বরে 
প্ীলশের ডি-আই-ব বিভাগের ভার ন্যস্ত ছিল একজন ইন্সপেক্টর, চারজন 
সাব-ইল্সপেক্র ও ছয়জন সহকারী সাব-ইনস্পেক্তারের ওপর। এদের কাজ 
ছিল আমাদের গাঁতাবাঁধ লক্ষ্য করা। কিন্তু তাঁরা বলছেন এতেও তাঁরা সন্তুষ্ট 
ছিলেন না। কারণ, এই ব্যবস্থাতেও সারাক্ষণ নিয়ামতভাবে আমাদের ওপর 
দৃ্টি রাখতে তাঁরা সক্ষম হন 'নি। 

ইন্সপেক্টর মহাশয়ের বিবৃতিতে পাচ্ছি যে, আমরা ছয়জন ম্ান্ত 
পাবার পর থেকেই গুপ্ত বিপ্লবীদল গঠন করতে সূর্দ করলাম ও নানা প্রকার 
ধাঁড়বাজ কৌশলে সদস্য সংগ্রহ করাছলাম। তারপর একজন সাব-ইন্সপেক্রর 
বললেন তাঁর 'অন্মান আমাদের নতুন ভায়োলেল্স পার্ট ১৯২৯-এর 
ফেরার থেকে গঠিত হচ্ছিল। আবার অন্য একজন সাব-ইন্সপেক্টর বলছেন 
যে, আমরা ছয়জন প্রধান সংগঠক হিসাবে দল গড়তে আরম্ভ কার ১৯২৯ 
সালের মে কনফারেন্সের পর থেকে)। 

এই সব রিপোর্ট ও উীন্তর মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে যে, পলিশ আমাদের 
দলের মধ্যে কাউকে তাদের চর হিসাবে সংগ্রহ করতে পারেন৷ দলের মধ্যে 
ঘাঁদ কাউকে পুলিশের গুপ্তচর হিসাবে তারা যোগাড় করতে না পারে, কেবল 
বাইরে থেকে অনুসন্ধান করলে ও দৃষ্টি রাখলে, তাদের “অনুমানের” ওপর 
চলতে হয়_সাঁঠক খবরের মাধ্যমে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কোন সায় ব্যবস্থা 


অবলম্বন করতে তারা অপরাগ হয়। 
জেলার ইন্টেলিজেল্স ব্রাণ্থ যখন মাথা খখুড়ে মরছে আমাদের খোঁজ- 


ম্যান্ত ও যুব "বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্ব হি 
আগ্নগর্ভ : প্রথম ১৮ [0] 


খবরের 'জন্য তখন কলকাতার সেন্ট্রাল ইন্টোলজেন্স তো আর বসে থাকতে 
পারে না! তাদের কাছ থেকে এই ধরনের ফতোয়া এল_ 
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-€আমাদের ওপর বিশেষ পাহারা বসাতে হবে বলে কলকাতার কেন্দ্রীয় 
আঁফিস থেকে 'নর্দেশ এল। জেলা কর্তৃপক্ষ নরেশ মত চাব্বশ জন নতুন 
পুলিশ পাহারাওয়ালা নিষুন্ত করল আমাদের ছয়জনকে চব্বিশ ঘন্টা ধরে 
অনুসরণ করবার জন্য। আমাদের প্রত্যেকের পেছনে চারজন করে পাহারা- 
ওয়ালা 'িযুস্ত হ'ল। দিনের বেলা তারা এককভাবে অনুসরণ করত কিন্তু 
রান্র বেলা দু'জন মিলে আমাদের প্রত্যেকের গাঁতাবাঁধ লক্ষ্য করত)। 

এইভাবে চাঁব্বশ ঘন্টা জোঁকের মত লেগে থেকে আমাদের ওপর প্রখর 
দৃ্টি রেখেও তারা সন্তুষ্ট হতে পারল না। তাই আবার আরও উন্নত 
ধরনের পাহারার ব্যবস্থা করল-_ 
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এই নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী দু'জন করে কনস্টেবল প্রত্যেক ছয়জনকে 
অনুসরণ করবে। অর্থাৎ চব্বিশ জনের মধ্যে বারজন নিষুস্ত থাকবে অনু- 
সরণ করবার কাজে আর বাকী বারজনকে নির্দেশ দেওয়া হল শহরের 
বাভন্ন প্রয়োজনীয় স্থানে আমাদের ওপর লক্ষ্য রাখতে । এই সময় 
স্বয়ং পুলিশ সপাঁরন্‌টেশ্ডেন্ট আসরে নামলেন। তিনি সার্কুলার পাঠালেন 
ইন্সপেক্টর ও থানা অফিসারদের প্রাত যেন তাঁদের খাকী পোষাক পরা 
সেপাইদের নিয়ে তাঁরা 'ডি-আই-ব-কে সাহায্য করেন। এই সার্কুলারের 
সঙ্গে একুশজন প্রান্তন রাজবন্দী ও আরও সন্দেহভাজন তিপান্নজনের নাম 
ধাম গ:প্ত স্থান বা ডেরা প্রভৃতির বিবরণ প্রাঠানো হয়। বাঃ কি চমতকার! 
ি-আই-বি যখন আর পেরে উঠছে না, খাকী পোষাকধারী পদাীলশও লেগে 
গেল আমাদের গপ্ত তথ্যের সন্ধান পাওয়ার জন্য। কেন্দ্রীয় ইন্টেলিজেন্স 
ব্রা আর স্থির থাকতে পারল না। ছুটে এলেন খোদ ডি-আই-জি সাহেব। 
মামলার একই রায় থেকে উদ্ধৃত করছি__ 
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আৃদ্ভি ও যুব বিদ্রোহের প্রস্ততি পর্ব ২৭ 
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আই, ব-র ডি, আই, জি, মিঃ কোলসন সাহেবের আগমন হ'ল চট্রগ্রামে 
এবং তাঁর উপদেশ মত চট্টগ্রামের পালিশ সাহেব স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে ভার 'নলেন 
আমাদের বিপ্লব প্রচেন্টাকে প্রতিহত করবার। জনসন সাহেব প্রত্যক্ষভাবে 
ভারপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাহারার পদ্ধাত জোরদার করলেন। আরও বাইশ- 
জন সাদা পোষাকের পুঁলশ নিযুন্ত হ'ল আমাদের গাঁতাবাঁধ লক্ষ্য করতে। 
তাগ্ছাড়া 'দিবারান্র পাহারা বসাবার জন্য সারা শহরে একান্রশাট 'নাঁদর্ট 
স্থান বাছাই করা হ'ল। এ ছাড়াও ১৮ই এীপ্রল, আমরা যোদন যুগপৎ 
আক্লমণ কার সেই 'দিন, ছয়াঁট স্থানে বিশেষ করে পাহারার ব্যবস্থা 'ছিল। 
শহরের মানাঁচত্রে এইসব বিশেষ স্থান নীল পেন্সিল দিয়ে গোলাকারে চনত 
করে ট্রাইবুন্যালের কাছে সরকারী পক্ষ উপাঁস্থত করে। সশস্ত্র অভ্যতথান 
এীপ্রল মাসে হয়। সেই মাসের প্রথম থেকে সহকারী পুলিশ সুপাঁরনটেন্ডেল্ট 
মিঃ লুইসকে ভার দেওয়া হ'ল এই নতুন ব্যবস্থার ওপর তদারক করবার 
জন্য।......পাছে পাহারায় নিযুক্ত রক্ষীরা ফাঁক দেয় সেইজন্য 4. ৯ 15 
ড/7860119]5দের নিকট হতে প্রাতাঁদনের 'লাঁখত রিপোর্ট তলব করা হ'ল। 
মার্চ মাসের শেষের দিকে ৮/৪%০157 00799101995-দেরও দৈনিক 'লাঁখিত 
ণরপোর্ দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হ'ল। এর ওপরেও ব্যবস্থা হ'ল ষে ভি, 
আই, বি, ইনৃস্পেন্র বা 90-1259900:5-রা ঘুরে ঘুরে প্রহরার কাজ তদারক 
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করবে ও স্বাধানভাবে খোঁজি+খবর নেবে। আমাদের অভ্যুত্থানের ফোল দিন 
পূর্বে অর্থাৎ এপ্রলের দু" তারিখে, মিঃ জনসন সাহেব বিশদ উপদেশ 
সম্বলিত আবার সদ্য একটি সার্কুলার দিলেন প্মালশের গুপ্ত বিভাগ ও 
কোতোয়ালির ভারপ্রাপ্ত সাব-ইন্সপেন্টরকে, প্রহরায় নতুন পদ্ধাত সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল করার জন্য। এই ব্যাপক উপদেশাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ 
ছিল যে সন্দেহভাজন লোকদের গাঁতাবাঁধ তাদের নখদর্পণে রাখতে হবে, কারণ, 
তারা ষে কোন সময়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সন্তাসবাদী আক্রমণ চালাতে পারে। এই- 
জন্যে সার্কুলারে উল্লেখ ছিল যে নতুন পদ্ধাততে নজর রেখে অভিজ্ঞতা অর্জন 
করতে হবে এবং সেইভাবে- যেমনাট আমাদের গাঁতাবাধ বৃদ্ধি পাবে, তেমনি- 
ভাবে, প্ীলশের নিদে'শও পাঁরবার্তিত হবে। জনসন সাহেব বিশেষ জোর 
দিয়ে নিদেশ দেন যে, আঁফসারদের 'দিবারানি প্রহরীদের (ড/৪60757) কাজ 
তদারক করতে হবে; প্রহরীরা যতদূর সম্ভব সাধারণ ও নিরীহ বেশে নির্ধারিত 
স্থানে অবস্থান করবে; তারা দৃম্টি রাখবে ও নোট করবে কে কোন্‌ দিক 
থেকে এল তারপর আবার কোন্‌ দিকে গেল এবং কে কোন 'নার্দস্ট ব্যান্তর 
সঙ্গে মিলল; ২৪৬৬৬ নম্বরের বেবী অস্টিন মোটরাঁটর গাঁতাঁবাঁধ সব সময় 
রিপোর্ট করা চাই এবং অন্যান্য গাঁড়র নম্বরও সংগ্রহ করতে হবে যাঁদ এ 
নাঁদন্ট ব্যান্তরা অ' ব্যবহার করে; নাঁদন্ট ব্যান্তদের সঙ্গে যা'রা মেলামেশা 
করে তাদের নাম ধাম জানতে হবে; এই সব কাজের শেষে প্রত্যেকে কক 
লক্ষ্য করল তার একাঁট ছোট নোট রাখবে । এই সার্কুলারের সঙ্গে উনান্রশ- 
জনের একাঁট তাঁলকাও পাঠালো এবং তাতে উল্লেখ ছিল যে এরাই বোঁশ সাক্রিয় 
এবং সন্দেহভাজন ব্যান্ত। 

অবশেষে পুলিশের সাক্ষ্যাঁদ ও রিপোর্ট বেশ ভালভাবে বিশ্লেষণ করে 
নি ররর ডি নানা হার সেট হ'ল 
$ এ সেটির 

__41]019 7651560. 79601) 5552107 ৮793 101105/60 100] 2910. 
2১011) 55061096 0286 গো 1805 এটাতে] 00 1805 এটাতে! 0০ ৪6০ 
783 1521৮ 8 229 0৫ 008 ?%50. 00963 1056571661) 6-30 7.0. 90 
10 7.1. 7715 10019096010. 01 006 24710098601 00092200105 
95 770908 17) 01067 0096 008 93909051016 চাও ৪৮ 
059 ৮৮900, 17971506910 15018 2100. 0009 101150. 1760 5. 56969 
0 1977019ন0. 95017715 100121)0 05 61061] 10020290655 00৮65 
50006 01921" 1010175 95 6০ 03617 10621061005 2100: 1019109.7 

পাঁরবার্তত সতর্ক দৃষ্টি রাখবার ব্যবস্থা বহাল করা হয়েছিল এাপ্রলের 
২৩ তাঁরখ পর্যন্ত। কিন্তু আবার আত চালাক করতে গিয়ে তাদের 
ণনজেদের গলায় দড়ি পড়ল। খুব মাথা খাটিয়ে পুলশসাহেব ১৩ তারিখ 
থেকে এীপ্রলের ১৮ তারিখ পর্যন্ত সন্ধ্যে ৬-৩০ 'মনিট থেকে রাত ১০টা 
পযন্ত নিধ্াারত জায়গাগ্ীল হতে পাহারা তুলে নিল। তারা ভেবোছল 
পাহারা ব্যবস্থার এই শথলতা আমাদের উদাসীন হতে প্ররোচনা দেবে এবং 
আমাদের অবহেলার সুযোগ নিয়ে তারা আমাদের উদ্দেশ্য ও প্ল্যান সম্বন্ধে 
একটা সঠিক ধারণা করতে পারবে। শেষ পর্দ্তি এইরূপ ভাবা ছাড়া 


মাস্তি ও যূব বিদ্রোহের প্রদ্তুতি পর্ব ২৭৭ 


পুলিশের আর উপায় কি ছিল? কোন জায়গা থেকে কোন সঠিক খবর 
পাচ্ছে না, অথচ বুঝতে পারছিল যে আমাদের গতিবিধি অত্যন্ত সন্দেহজনক 
ও ভয়াবহ। তাই তাদের ৮৮৪01 51505এর শির্িলতার ভান করে 
আমাদের অবহেলার সুযোগ নেওয়ার শেষ চেস্টা করেছিল। সেই সময় 
আমরা যে আমাদের বিপ্লবী নিষ্ঠা ও দায়িত্ব ভুলে অসতর্ক হই 'িন তার জন্য 
এই সুদশর্ঘ দিন পরেও মনে আনন্দ পাচ্ছি। গর্বের কথা নিজমুখে না 
বলে জাজমেন্ট কাপ থেকে উধৃত করি। ১৫৭ পৃভ্ঠায় লেখা আছে - 
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জজসাহেব তাঁর রায়েতে বলছেন যে, সব পুীলশকর্মচারীর কাজ ছল 
প্রখর দৃষ্টি রাখা ও পালিশ সাহেবের কাছে সব তথ্য রিপোর্ট করা। জনসন 
সাহেব খুব পরিজ্কারভাবে বলেছেন যে, তান সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন__ 
সুযোগ পেলেই ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেপ্তার করতেন। সে সুযোগ 'কি 'তান 
পান নঃ দুপক্ষেই দাবার চাল দিয়ে চলেছিলাম। ছল-চাতুরী, নীতি- 
কৌশল, মিথ্যা ভান, 'বভ্রান্তি, বে-আইনী সবরকম পদ্ধাঁত প্রয়োগ করতে 
আমরা কুণ্ঠা বোধ কার নি। জজসাহেব তাঁর সুচিন্তিত রায়ে বলেছেন-_ 
কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ সজাগ ছিল যে, তাদের একাঁট ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন 
হওয়ার আশঙ্কা আছে এবং সেই হেতু ব্যাপক অতন্দ্র পাহারার ব্যবস্থাও তারা 
করোছল। তবু যে কর্তৃপক্ষের সমস্ত সতক্তা ও চেস্টা ব্যর্থ করে দিয়ে 
সার্থকতার সঙ্গে এই ভয়াবহ কাণ্ডাঁট (চট্রগ্রাম বিদ্রোহ) ঘটে গেল তার জন্য 
পুীলশের অবহেলাকে দায়ী করা যায় না এবং জজসাহেবের মতে এ সব 
দুর্ঘটনা সফলতার সঙ্গে ঘটেছে শুধূমান্র ষড়যন্তকারীরা অসাধারণ ধূর্ত ও 
সুচতুর ছিল বলেই। 

চট্টগ্রাম যুব অভ্যুঙ্থানের কার্যকরা প্র্যানাট বুঝতে গেলে পাীলশের 
ব্যাপক তৎপরতার অধ্যায়াট জানা একান্ত প্রয়োজন। সেইজন্যে বৃটিশের 
পুলিশী চক্রান্ত সম্বন্ধে একটি বাস্তব ধারণা হওয়ার উদ্দেশ্যে আমার উপরের 
তথ্যগূলি প্রকাশ করা। উপরের তথ্য থেকে দুশট মূল সিদ্ধান্তে পেশছনো 
যায়। 


পুীলশের এত আয়োজন-_-প্রত্যেকের পেছনে চারজন করে প্ালশের 
চর 'িযুন্ত করল; 'দিবারান্ি চাত্রশ ঘণ্টা আমাদের অনুসরণ করবার জন্য 
ব্যবস্থা করল; তাশ্ছাড়া সারা শহরে আমাদের নীর্দম্ট গন্তব্য স্থানগুলিতে 


২৭৮ আগ্রগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


চব্বিশ ঘন্টা লক্ষ্য রাখবার জন্য পলিশ মোতায়েন হণ্ল; নিরীহদাবে 
ও সাধারণ বেশে পুলিশের লোক আমাদের গাঁতাবাঁধ উল্বাটনের জন্য 
কাজ করে গেল; আমাদের নিজের ও পাঁরাচিত মোটর গাড়ির ওপর সজাগ 
দৃষ্টি রাখল সারাক্ষণ, পহলিশের ওয়াচারদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল: 
খাকী পোষাকের পদলিশকেও ডাকা হল আই, বি, বিভাগকে সাহায্য করতে; 
ডি, আই, জি, সাহেব কলকাতা থেকে ছুটে এলেন; জেলা-পুলশ সাহেব 
স্বয়ং গুপ্তাবভাগের ব্যাপক পাঁরচালনার ভার নিজ হাতে নিলেন; চালাক 
করে ফাঁদ পাতলেন কিছাাঁদিন তাঁদের পাহারার ব্যবস্থা শাথল বা স্থাগত 
রেখে; আমাদের পেছনে প্ীলশের অনূচর আর নেই জেনে গরাঁফলাঁতি করলে 
আমাদের ধরবার মতলব আঁটলেন; ছয়'ট' স্থানে ৯৮ই এাপ্রল, আক্রমণের 'দন, 
বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করলেন, ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ-_সব ব্যর্থ করে আমরা সফল 
আঘাত হানতে পারলাম কি করে 2 , এত ব্যাপক প্রহরার ব্যবস্থা করেও কেন 
পুীলশ আমাদের একজনকেও (সকলের নাম ধাম জানা সত্তেও) গ্রেপ্তার করতে 
বা আমাদের প্ল্যান বানচাল করতে পারল না। পাঁরজ্কার বোঝা যায় তার 
একমান্র কারণ, আমাদের গুপ্ত সমিতির ভিতর কোন বিশ্বাসঘাতকই স্থান 
করে নেওয়ার সুযোগ পায় নি এবং সেই কারণে, দলের মধ্যে পুলিশের চর 
যোগাড় হয় নি বলেই, তাদের অতখান ব্যাপক অনুসন্ধান ও লক্ষ্য রাখবার 
ব্যবস্থা করতে হয়োছিল। এত কিছু করা সত্তেও তারা ঘুণাক্ষরেও 
আমাদের প্ল্যান সম্বন্ধে আগে থেকে কিছুই জানতে পারে নি। এর দ্বারা 
অকাট্যভাবে এই প্রমাণ হয় যে, দলের মধ্যে বি*বাসঘাতক না থাকলে পুলিশ 
বাইরে থেকে যত ব্যাপক ও প্রখর অনুসন্ধান ব্যবস্থাই করুক না কেন, তবু 
কোনাদন বিপ্লবী ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটন ও অস্বশস্ল আবিচ্কারে সমর্থ হয় 
না। এই বাস্তব বিশ্লেষণের পারপ্রোক্ষতে আজ আম দ্‌ডঢ্ুভাবে এই কথাই 
ঘোষণা করতে চাই যে, আজ পযন্ত, যত ষড়যন্ত্র, বিপ্লবী পাঁরকল্পনা, 
বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র বা তাদের গোপন আস্তানা উদ্‌্ঘাঁটিত হয়েছে, সেই সব- 
গুঁলই হয়েছে দলের ভেতরের বিশবাসঘাতকদের দ্বারা । 

আমাদের মামলা চলেছে দ” বছর ধরে। কত সাক্ষ্য-প্রমাণ, কত 
গরপোর্ট! তার মাঝখান থেকে আম মান্র তিনটি পৃজ্ঞার বিবরণ উল্লেখ 
করেছি। প্রায় দু" বছরের ঘটনা তন পৃঙ্ঠায় বলা হয়ে গেল, পড়তে দু-তিন 
ানিটের বোশ লাগল না। দু বছর ধরে পুলিশ নানাভাবে আপ্রাণ চেষ্টা 
করেছে আমাদের সম্বন্ধে সঠিক খবর জোগাড় করতে । দহ বছর ধরে তারা 
জোঁকের মতো লেগেছিল আমাদের পেছনে । তার মধ্যে আমরা ষড়যন্ত্র 
করোছ, িভলভার, পিস্তল, বোমা, গুলপ-বারব্দ প্রভৃতি সংগ্রহ করোছ' গোপনে 
জোর দিয়ে বলাছ পুঁলশ গুণতে জানে না_ মনস্তত্বও জানে না, তাদের 
এশ্বরিক শান্ত বা ভৌতিক ক্ষমতাও নেই': তাদের ক্ষমতা হচ্ছে আমাদের 
দৃর্বলতা- আমাদের মধ্যে বিশবাসঘাতকদের আঁস্তত্ব! 

'নার্দস্ট প্ল্যানের 'ভীত্তিতে চট্টগ্রামের নিভশিক যুবকদের সম্ঘবদ্ধ 
সশস্ আরুমণের ইতিহাসের সূচনাটি জানবার ইচ্ছে আছে অনেকের। আঁম 
অনেকের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি--তাঁরা জানতে চান অস্ত্রাগার আকুমণ, 


মযান্ত ও যুব "বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্ব ২৭৯ 


দখল ও সাময়িক বিপ্লবী সরকার গঠনের প্ল্যানটি সব্প্রথম 'কিভাবে বা কার 
মাথা থেকে এল? সেই তথ্যটি এখন প্রকাশ করব। 

খুব মজার কথা- মাঝে মাঝে খুব হাঁসি পায় যখন ভাবি যে কতজন, 
এমন কি তথাকথিত বিপ্লবী দাদারা -_যাঁদের মধ্যে দু-একজন মল্মশও হয়ে- 
ছিলেন এক সময়, আমার কাছেও বলতে অপ্রাতভ হন না যে, এই প্ল্যানীট 
তাঁরাই মাস্টারদাকে দিয়েছিলেন। একাঁদন তাঁদেরই একজন বেশ বড় গলায় 
আমাকে বললেন--“......সূর্যকে (অর্থাৎ মাস্টারদাকে)ট সব প্ল্যান ঠিক 
করে দিলনম......৮” ইত্যাদ। আত্মপ্রসাদ লাভের সুযোগ থেকে এতাঁদন 
তাঁদের বণ্চিত করতে চাই নি। আজও প্রয়োজন ছিল না।। কিন্তু যখন 
ইীতিহাসাঁটি লিখতে হচ্ছে তখন প্ল্যানের সূচনা সম্বন্ধে না বলে উপায় কি ঃ 

অনেকের ধারণা এবং আমাকে বলেওছেন তাঁরা যে, তাঁদের দূঢ় বিশ্বাস 
চট্টগ্রামে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আর্ুমণের প্ল্যানীট আমার দ্বারা তোর । 
এইরুপ প্রশংসা পাওয়া মন্দ নয়_তবে মিথ্যা প্রশংসা পাওয়ার জন্য সত্যের 
অপলাপ করতে হবে। তাতে 'মথ্যা প্রশংসা হয়ত পাওয়া যাবে কিন্তু ইীতি- 
হাস আবকৃত থাকবে না। আমাদের মধ্যে যার যা সঠিক ভূমিকা তা যাঁদ 
আম বলতে পাঁর তবেই আমার কর্তব্য করা হবে। রী 

সরকারী ঘাঁটগর্সল দখল করে চট্টগ্রামে বিপ্লবী সরকার স্থাপন করবার 
সাক্রয় বাস্তব প্ল্যান প্রথম গ্রহণ করা হয় এবং তারপর সাংগঠাঁনক কাজ আরম্ভ 
হয়, তা' ঠিক নয়। আমাদের অভ্যুঙ্থানের মাত্র সাত-আট মাস পূর্বে 
আমরা এইরূপ সাক্কয় ও বাস্তব প্ল্যানটি কার্যকরী করবার জন্য গ্রহণ কারি। 
জেল থেকে বোরয়ে এই প্ল্যান গ্রহণ করবার আগে পযন্তি যে দীর্ঘ সময় 
আতবাছহিত হয়েছে, সেই সময় আমরা সঠিক একা প্র্যান ও প্রোগ্রাম অন্যায়ী 
না চলে নিজ নিজ ধারণা নিয়ে চলেছি, বিপ্লবী দলে সদস্য সংগ্রহ করোছ, 
বাঁভন্ন প্রাতষ্ঠান ও কংগ্রেসের মধ্যে থেকে গুপ্ত সংগঠন এবং প্রকাশ্যে 
ভলান্টিয়ার দল প্রভাতি গড়ে তুলোছ নজ 'ানজ ক্ষমতানযায়ন। 

যখন আমাদের সমন্টিগত ক্ষমতা সম্বন্ধে বুঝতে পারলাম যে আমরা 
সঙ্ঘবদ্ধভাবে অন্তত একটা জেলাতে আকুমণ চাঁলয়ে সফল হতে পার, তখন 
সেই স্তরে প্রয়োজন হয়ে পড়ল আমাদের সংগঠনের সাঠক বাস্তব পাঁরকজ্পনা 
গ্রহণ করা। সেই সময় আমাদের কেন্দ্রীয় বিপ্লবী কাউন্সিলের একাঁট সভায় 
স্থির হ'ল আমাদের এই গ্রুপাঁটকে আমরা মনে করব ভবিষ্যতের ইশ্ডিয়ান 
রিপারকান আর্মর চট্টগ্রাম শাখা । সভায় উপাস্থত ছিলাম আমরা পাঁচজন 
- মাস্টারদা, আঁম্বকাদা, নির্মলদা, গণেশ এবং আম। কাউন্সিলের এই 
মাটং-এ সর্বসম্মতিক্রমে ইঁ্ডিয়ান 'রিপারিকান আর্মর চট্টগ্রাম শাখার 
প্রেসডেণ্ট পদে নির্বাচিত হলেন মাস্টারদা- সূর্য সেন। 

এরপর সাধারণভাবে পরবতী প্রোগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। এ 
সময়েও আমাদের সামনে পাঁরকজ্পনার কোন সাক ও বাস্তব রূপ ছিল না। 
আমাদের কাউন্সিলের সভায় আলোচনা হয়েছে সাধারণভাবে, কন্তু সঠিক 
প্ল্যান ও প্রোগ্রাম নির্ধারত হয় নি। বুঝতে পারছিলাম, আমাদের অভাব 
কোথায় ? যাঁদ “কংক্রিট” বিপ্লবী পাঁরকল্পনা সামনে না থাকে তবে আমাদের 
“বপ্রবী চিন্তার” শেষ আর কোন দিনই হবে না। এই প্রশ্নটি গণেশ 
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ও আমাকে অধীর করে তুলল। একাঁদন আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করবার, 
জন্য দুজনে সময় স্ধির করলাম। 

সকালবেলা গণেশের বাড়ীতে বসে প্রায় পাঁচ ঘন্টা আলোচনা হ'ল। 
দুজনেই আমরা জেলে বসে প্রায় একই ধারায় চিন্তা করোছ। অতীতের 
বিপ্লবী প্রচেষ্টাগ্ীলর পাঁরণাঁত পর্যবেক্ষণ করে আমাদের এই শিক্ষা হয়েছে 
যে, পাঁরপাশ্রবিক অবস্থা পর্যালোচনা করে আমাদের শান্তর সীমা আঁতিরুম না 
করে কর্মসূচন প্রণয়ন করতে হবে। আঁতারন্ত আশা করতে গেলে শেষ পর্যন্ত 
সবটা কাগজে-কলমেই আবদ্ধ থাকবে । আমরা দুজনে কয়েকাঁট মূল বিষয় 
সম্বন্ধে একমত হ'লাম : যথা 

(১) আর ডাকাত নয়। 

(২) নাজ নিজ বাড়ী থেকে অর্থ সংগ্রহ করা। 

(৩) বিদেশ থেকে একসাথে বহু অস্ত আমদানীর ব্যবস্থা নয়। 

(8) সরকারা অস্ত্রাগারেই একসঙ্গে বহু? অস্ত্র পাওয়া যায়। অতাঁক্ত 
আক্রমণে এগুলি আঁধকার করে দলের সদস্যদের মধ্যে বাল করা। 

(৫) 'নাদর্ট সংখ্যক সভাকে গোপনে একটি বা দুটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং 
অন্যান্যদের নকল অস্ত দিয়ে স্তরে স্তরে শিক্ষা দেওয়া হবে। 

(৬) অলপ: কয়েকটি অস্ত্র গোপনে সংগ্রহ করতে হবে যার সাহায্যে 
অস্ত্রাগার আক্লমণ করব। তাস্ছাড়া শেষ সময়ে যার যার বাড়ীতে বন্দুক আছে 
সেগুলি আনা হবে। 

(৭) অস্ত্রাগার আধিকারের জন্য যতটা দরকার বিস্ফোরক এবং বোমা 
তোর করা হবে। 

(৮) গোপনে দল গঠন এবং অতাঁক্তি আকরুমণের ওপরেই আমাদের 
কার্যকারিতা 'নরভর করবে। 

(৯) ভারতীয় অফিসার হত্যা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকব। 

(১০) ইউরোপটয়ানদের দলে দলে হত্যা করা হবে যাতে তারা ভারতীয়- 
দের প্রত্যক্ষ প্রাতীহংসার গুরুত্ব উপলাব্ধ করে। 

(১১) ব্যান্তগত হত্যার পাঁরবর্তে সুসংগাষ্ঠতভাবে আক্রমণ বা অভ্যুগ্থানের 
আয়োজন করতে হবে। আমাদের এই উদাহরণ দেখে ভারতের সবর 'বপ্লবীরা 
সংগঠিত হয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বৃটিশ ঘাঁটির ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাবে। 

এরপর হ'ল শেষ কথাটা। অর্থাং, ঠিক কোথায় কিভাবে আমরা কাজ 
করব। এ 'বষয়ে আমরা চিন্তা করে যে পরিকজ্পনাঁট দাঁড় কারয়োছলাম 
সেটা এই রকম-_ 

(১) চট্টগ্রামের অস্ত্রাগারগীল অতাকিতি আক্রমণে আঁধকার করা হবে। 

(২) [বিশেষ বিশেষ জায়গা এবং রেল লাইনের কোন কোন স্থানে 
গিনেভরা বারুদ (অর্থাৎ [বিকল্প ল্যাণ্ড মাইন) এবং [ডনামাইট রেখে দেব 
প্রয়োজন মত ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে। 

(৩) অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্রশস্ত নিয়ে বিপ্লবী দল সহ আমরা চলে যাব 
পাহাড়ে জঙ্গলে । সেখানে তাদের আরো ভাল করে শিক্ষা দিয়ে গোরলাবাঁহনা 
তোর করব। তারপর শিবাজীর মত হঠাৎ হঠাৎ শহরে ঢুকে শল্ুঘাঁটি আক্ষমণ 
করে শত্রুদের বিপর্যস্ত করে দেব। 


মৃক্তি ও বব "বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্ ২৮৯ 


(8) দরকার মত এঁ 'ডিনামাইটে আগুন ধরিয়ে শরুঘাঁট এবং শরু- 
সৈন্যবাহী রেল গাঁড় ধবংস করব। ূ 

(৫) এইভাবে চট্টগ্রাম জেলাব্যাপী গোঁরলাযুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি 
করে শেষ পর্যন্ত পরাক্রান্ত শন্রুবাহনীর সঙ্গে লড়াই করতে করতে প্রাণ 
দেব। 

আমার পাঁরকল্পনাঁট মন 'দয়ে শুনল গণেশ। তারপর তার নিজস্ব 
পাঁরকজ্পনা আমাকে বলল-_ 

(৯) অতাঁক্তে অস্ত্রাগার আধিকার করা। 

(২) অস্ত্শস্ত নিয়ে সাঁজ্জত হওয়া । 

(৩) রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা 'ছন্ন করা। 

(৪) আভ্যন্তরীণ টোৌলফোন যোগাযোগ বন্ধ করা। 

(৫) টেলিগ্রাফের তার কাটা । 

(৬) বন্দুকের দোকান আঁধকার। 

(৭) দলে দলে ইউরোপায়ানদের হত্যা করা। 

(৮) অস্থায়ী 'বপ্লবী সরকার গঠন করা। 

(৯) তারপর শহর আঁধকার করে নিয়ে ওখানে থেকেই যুদ্ধ করে মৃত্যু- 
বরণ করা। 

বাঃ কী চমৎকার প্রস্তাব! শেষ কথাঁট আমাকে একেবারে আভভূত 
করে দিল, “পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বোঁড়য়ে আর কাউকে দলত্যাগ করে বিশবাস- 
ঘাতকতার সুযোগ দেব না। একত্রে থাকব সকলে । মুখোম্ণীথ যুদ্ধ করব। 
কোন গোপনতা থাকবে না, বন্দী হবার ভয় থাকবে না। সম্মুখ যাদ্ধ করে 
একসঙ্গে মৃত্যুবরণ করব। একসাথে এসেছি একসাথে যাব।” আমি 
সঙ্গে সঙ্গে লাঁফয়ে উঠে গণেশের হাত জাঁড়য়ে ধরলাম। সমস্ত প্রোগ্রামই 
খুব ভাল হয়েছে, অনেক বোঁশ বাস্তবপন্থী হয়েছে। আমি সর্বান্তঃকরণে 
সমর্থন করোছ ওর প্রস্তাব। 

চট্টগ্রামের সশস্ত আক্মণ ও জেলার ক্ষমতা দখল-_ এই সামাগ্রক 
প্ল্যানাটর প্রধান ও প্রথম সৃম্টকারক হ'ল গণেশ ঘোষ। সামরিক শিক্ষার 
জ্ঞান, আইরিশ বিপ্লবী সংগঠন এবং ম্যাৎীসনী ও গ্যারিবাল্ডর বিপ্লবী ইতিহাস 
বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তার পড়া ছিল। পড়ার সুযোগ সে পেয়েছিল 
জেলে। অনেক প্রধান ও নেতৃস্থানীয় দাদাদের সঙ্গে থাকার সময় জেলে 
গণেশ পড়াশুনার যে সুযোগ পায়, সেই সুযোগ আমার হয় ন। তবে খুব 
আনন্দের কথা এই যে, এ সব বড় বড় এবং আঁভজ্ঞ দাদাদের সঙ্গে একসঙ্গে 
'থেকেও কংগ্রেসের আঁহংস ভাবধারায় গা ভাঁসয়ে না দিয়ে, সেই যুগোপযোগী 
বৈপ্লাবক সত্তা বজায় রেখে গণেশ মান্ত পেয়ে এল কমক্ষেত্রে। বৈপ্লাবক 
বোশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরোছিল বলেই গণেশের পক্ষে সেই ষুগে এরূপ একটি 
বাস্তব পাঁরকল্পনা দেওয়া সম্ভব হয়োছিল। 

দুজনে মিলে এই প্ল্যানাট খাড়া করে ঠিক করলাম এবার 
'মাস্টারদাকে বলব। পরাদন গণেশের বাড়ীতেই মালত হ'লাম তিনজনে । 
সব কথা খুলে বললাম মাস্টারদাকে। অতাঁতের বিপ্লবী প্রচেম্টা সম্বন্ধে কোন্‌ 
ধারায় চিন্তা করোছি, কেন আমরা মান্র স্বজ্পপাঁরসর এলাকার মধ্যে এই সশস্ব্র 
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অভ্যুত্থান সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছি, আমাদের শাস্তর পারধি কতটা এবং সেই 
শান্ত ও পাঁরিপার্বিক অবস্থা অনুযায়ী কণ বাস্তব পাঁরকজ্পনা আমরা গ্রহণ 
করতে চাই, তা" বিস্তারিতভাবে খুলে! বলে মাস্টারদার অনুমোদন চাইলাম। 

মাস্টারদা শান্ত ধীরভাবে আমাদের প্রতিটি কথা শুনলেন। মাঝে মাঝে 
প্রশ্ন করে খটনাট বিষয়ে সন্দেহভঞ্জন করলেন। পারকজ্পনার সামাগ্নিক 
রূপ তাঁর চোখে ধরা দিল। তাঁর চোখ দুটি জলে উঠল, মুখে উত্তেজনার 
চিহ দেখা গেল। পর মুহূর্তেই আবার সব স্থির-_সমুদ্রের অতলে তাঁলয়ে 
গেল তাঁর মন। 

দু” মিনিট কারো মুখে কোন কথা নেই। ঘরের মধ্যে একটা 'নর্বাক 
প্রতীক্ষা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সহসা উৎসাহে উত্তেজনায় চণ্চল হয়ে উঠলেন 
মাস্টারদা। মাস্টারদাকে উৎসাহে অধীর হতে' সেই প্রথম দেখলাম, আর সেই 
শেষ দেখা । মাস্টারদার মনের আগুন কোনদিন বাইরে প্রকাশ পেত না, 
অসাধারণ সংযমবোধ 'ছিল তাঁর চারন্রে। 

উঠে দাঁড়য়েছেন মাস্টারদা। চোখ দুটি তাঁর উৎসাহে জলে উঠেছে, 
অন্ধকারের মধ্যে আলোর সন্ধান পেয়েছেন যেন। আমাদের 'দকে চণ্গল 
দুষ্ট নিক্ষেপ করে বললেন-__ 

«এটাই কি কার্যকরী করতে পারব আমরা? তোরা ক মনে করিস 
এটা করা সম্ভব হবে 2 অন্তত একটা জেলায়ও আমরা কি এরকম অস্থায়ী 
বিপ্লবী সরকার কায়েম করতে পারব? ভারতবর্ষের একটা জায়গায়ও যদি 
অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গড়ে তুলতে পাঁর, তাই করব। তোদের ওপর আমার 
বিশ্বাস আছে, নিশ্চয়ই পারব আমরা । ঠিক আছে, তাই হোক্‌। এটাই 
হোক আমাদের প্রাথথামক ক্ষুদ্রতম প্রোগ্রাম__একটা জেলায়ও অন্তত অস্থায়ী 
বিপ্লবী গভর্ণমেন্ট তৈরি করা। আমার খুব মত আছে। শুধু কাগজে- 
কলমে 'লিখে সারা ভারতবর্যব্যাপণী বা প্রদেশব্যাপী একটা অভ্যুথানের প্রোগ্রাম 
নিয়ে কি হবে_ যাঁদ তা" কাজে না করতে পার ?ঃ অনেকবার দেখেছি আমরা, 
অনেকবার চেম্টা করেছি_হণল না। প্রত্যেবারই ভেতর থেকে খবর গেছে 
পুলিশের কাছে-কাজে পাঁরণত হবার আগেই অজ্কুরে বিনাশ হয়েছে সব 
পাঁরকল্পনা। আর বড় বড় কথা বলে কাজ নেই। ঠিক বলেছিস তোরা-- 
যেটুকু সাধা আমাদের, তাই নিয়ে কাজ করব যাতে জয়শ হতে পার, সফল 
হতে পার! বড় বড় প্রোগ্রাম নিয়ে বার বার ব্যর্থ হলে শুধু মন ভেঙে পড়বে, 
কোন কাজ হবে না। এবার আমাদের সব বুদ্ধি, সব শান্ত, সব চেষ্টা একান্ত 
করে এইটুক প্রোগ্রাম কার্যকরী করব। শুধু দৃঢ় সংকল্প থাকলেই কাজ 
হয় না যাঁদ না বুদ্ধির জোরে পৃলশকে বোকা বানাতে পাঁর। একই 
ধারায় চিন্তা করব, একসাথে কাজ করব, সকলে এক হয়ে অকপটে একটি 
প্রোগ্রাম অনুসরণ করব_কেন সফল হব নাঃ নিজের ওপর 'বি*বাস আছে 
আমার, তোদের ওপরেও আস্থা আছে। আমাদের সমবেত শান্তকে কেউ 
প্রতিরোধ করতে পারবে না। সফল হবই আমরা টানার 1” 

১৫ই অক্টোবর ১৯২৯ সাল। পরস্পর হাতে হাত 'দয়ে শপথ করলাম 
আমরা-_এই হবে আমাদের ভাঁবষ্যতের প্রোগ্রাম। আর সমস্ত চিন্তা ত্যাগ 
করে এই একাঁটি কাজকে সফল করে তুলতে সর্বশান্ত নিয়োগ করব। আর 
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তারপর, --009 0: 09, নয়, 400 92৫ 915. অর্থাৎ করেঙো ইয়ে মরেশো” 
নয়, 'করেঙ্গে ওর মরেজ্ছো। 

যে সময় আমরা এই প্রোগ্রামাট নিলাম, তখন আমাদের শান্ত কতখানি, 
বাকি রকম? পুরোনো ভাণ্ডারের কয়েকাট পিস্তল-রিভলভার, বোমার জন্য 
সতেরো লোহার খোল এবং কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর কর্মী । এই কর্মীদের 
শিক্ষা দিয়ে তোর করে নিতে পারব। "কন্তু অস্ত্রশস্ত ও বিস্ফোরক দ্রব্য তো 
আরও চাই। তার জন্য টাকা প্রাব কোথায় ঃ ডাকাতি করা চলবে না তা, 
আগেই ঠিক করা ছিল। সুতরাং কয়েকাট ধনী পাঁরবার থেকে কয়েকজন 
যুবককে অনেক আগে থেকেই দলে ননয়োছলাম। তখনও তাদের টাকার 
কথা বাল নি। আমাদের প্রকাশ্য সংগঠনগুলি সাহায্য করল এ কাজে । দলে 
যোগ দিল- মাখন ঘোষাল, শ্ত্রীপাতি চৌধুরী এবং হাঁরপদ মহাজন- চট্টগ্রামের 
তিনটি 'বাশল্ট ধনী পাঁরবারের ছেলে এরা । 

এদের তিনজনের নাম করলাম বলে এরাই যে শুধু টাকা এনে দেবে 
তা' নয়। প্রত্যেকে তার সাধ্যমত টাকা বাড়ী থেকে এনে দেবে, এই ছিল 
উদ্দেশ্য । সেজন্য নতুন সদস্যদের পৃথকভাবে শিক্ষা দেওয়া হ'ত এবং অল্প 
বা বোৌশ টাকার ব্যবস্থা করতে হলে রাতমত চিন্তা করে প্ল্যান করা হস্ত। 
একটা সামান্য ব্ুটিও যেন না থাকে এই' ছিল উদ্দেশ্য। বাড়ী থেকে বোশি 
টাকা আনবার ব্যবস্থা যখন করেছি তখন তা নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করে 
তারপর হাত 'দয়েছি। 

সশস্ত্র অভ্যুঙ্থানের প্রোগ্রাম হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে আমরা 
একেবারে অস্ত্রশস্ত যোগাড় করতে সুরু করলাম তা? নয়। আরও কয়েক মাস 
প্রকাশ্য সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থেকে গপ্তদলে সদস্য সংগ্রহ করব এবং 
প্ালশের দাঁষ্ট অন্য পথে চালনা করব, এই ছিল আমাদের ইচ্ছা । 

আমাদের অস্ত্র কেনার কাজ সুরু হ'ল । কিন্তু অস্ত্র পাওয়া তখন খুব 
কঠিন। বিস্লবী নেতারা বন্দী হওয়ায় স্মাগ্লারদের অস্ত্র সরবরাহের 
ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়োছল। এখন আর তারা সেটা পুনরুজ্জীবিত করতে চায় 
না, কারণ আঁফিং কোকেনের ব্যবসায়ে লাভ অনেক বেশি। অনুকৃলদা নিজে 
চেষ্টা করলেন, আমাকেও কয়েকজনের সঙ্গে পাঁরচয় কাঁরয়ে দিলেন। ওদের 
মনোভাব বুঝে আম আগাম টাকা দিলাম এবং অস্ব্রের জন্য এমন মূল্য দিতে 
চাইলাম যা তাদের আঁফং কোকেনের ব্যবসায়ের চেয়ে বোৌশ লাভ দেবে। 
আমার বন্তব্য হ'ল, অস্ত আমাদের চাই। আমরা দেশের মধ্যে থেকে টাকা 
জোগাড় করতে পার, বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী কর.তোমরা। তোমাদের 
বাতে ক্ষাত না হয়, সোঁদকে আমরা লক্ষ্য রাখব।' অস্ত্রের 'কালোবাজার' চড়ে 
গেল।আবার পেলাম পিস্তল, 'িভলভার। 

আমি রিভলভার ও পস্তল কেনবার জন্য একেবারে পাগল হয়ে উঠলাম। 
প্রত্যেকাদন আমার কাজ হ'ল অনুকূলদার সঙ্জো ঘণ্টার পর ঘন্টা আতবাহত 
করা। বেড়াতে যাচ্ছি, এক সঙ্গে' খাচ্ছি, মাঝে মাঝে মাঠে বা বাড়ীতে "গয়ে 
বসাছ। জানতাম মাথা খখ্ড়লেও যখন 'তখন বিনা-লাইসেন্সে আশ্নয়াস্ত 
কেনা যায় না। কন্তু আমার মন কিছুতেই মানত না। কয়েকাদন আঁত- 
বাহিত হলেই অনুকূলদাকে বলতাম--“দাদা, কোনমতে বোশ টাকা 'দিলেও 
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[কি রিভলভার পাওয়া যায় নাঃ” আবার হয়ত কণদন পরে বলতাম --“দাদা, 
চলুন না চেস্টা করে দেশি?” চেম্টাতে যেন টিলেমি না আসে সেই জন্য 
অনুকৃলদাকে আকুল আবেগে বলেছি-_“দাদা, রাগ করবেন না, আমি সব 
সময় আপনাকে পাঁড়াপাঁড় করছি। যে কোন উপায়ে হোক: আপনাকে 
যত শীঘ্র সম্ভব পিস্তল যোগাড় করতেই হবে। যেখান থেকে পারি বা যেভাবে 
পারি টাকা যোগাড় হবেই। টাকার জন্য ভাববেন না। আমাদের অস্ত 'দিন। 
সকাল থেকে সন্ধ্যে তারপর রান্রেও আপাঁন ট্যাক্সি করে সব কপট পরাচিত 
স্মাগ্লারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন, তাদের লোভ দেখান এবং খুব জোর 
দিয়ে বলুন যত শগঘ্র দিতে পারবে তত বোঁশ দাম দেব টা 
 অনুকূলদা আমার তরুণ মনের অধৈর্য ও আকুলতা দেখে হাসতেন-__ 
কখনও রাগ করেন নি। 'মান্ট করে বলেছেন_-“এরকম গরজ দেখালে স্মাগ্‌- 
লাররা একেবারে পেয়ে বসবে। তারপর তাদের 'ক্ষদে মেটানো দায় হবে। 
তাই অত তাড়াহুড়ো করাটা ঠিক উচিত হবে না......।৮ কিল্তু তবুও ফি 
অনুকূলদা আমার আস্থরতা ও দুরন্তপনার কাছে টিকে থাকতে পারলেন £ 
তিনি ইচ্ছায় হোক্‌ বা অনিচ্ছায় হোক্‌ তরুণের উদ্দামতার কাছে হার মানলেন। 
ডাঃ বিধান রায়ের বাড়ীর কাছে নাবক বাঁস্ততে এক বৃদ্ধ মুসলমান 
ফাঁকর সাহেব থাকতেন। অনুকৃলদা আমাকে তাঁর কাছে 'নয়ে গেলেন। 
অনুকূলদা তাঁকে প্রণাম করলেন। আমিও তক্ষাণ ফাঁকর সাহেবের পা ছংয়ে 
প্রণাম করলাম। আগে থেকেই কথা হয়েছিল, অনুকৃলদা টাকা 'দিলেন। 
ফকির সাহেব তাঁর পাশের একটি হ্াঁড়র মধ্যে থেকে দুটো রিভলভার বার 
করে 'দিলেন। প্রণাম করে চলে' এলাম । আসবার সময় ফাঁকর সাহেব বললেন 
_-সময় মত খবর দেবেন।' 
একজন আযাংলো ইশ্ডিয়ান সাহেব_এখন তাঁর নাম বললে ক্ষাত কি ? 
তখনই তাঁর বেশ বয়স হয়োৌছল-_তাঁর নাম 'মিঃ িটার। তান ব্যবসা 
করতেন, একটা রাইস মিলও আছে । খুব সুন্দর সাজান বাড়ী তাঁর। সেখানে 
অনুকূলদা আমাকে কয়েকবার নিয়ে গেছেন। অনুকূলদার উপাস্থাততে 
সাধারণতঃ আম কথা বলতাম না। হান কয়েকটা অস্ন দিয়েছেন; তাশ্ছাড়া 
মঃ পিটারই 'বাভল্ন “বোরের' অরথণৎ ব্যাসের) রিভলভার ও শ্পিস্তলের কাতুজি 
সরবরাহ করতেন। স্মাগ্লাররা পস্তল ও 'রিভলভারের সঙ্গে &০।১০০ 
কার্তুজ এককালীন 'দিত- এছাড়া তারা কার্তুজ বা করত না। মিঃ গপটারের 
বহু সাহেব বন্ধ ছিল। তাদের 170275590. পিস্তল রিভলভারের কার্তৃজ মিঃ 
'পিটারই যোগাড় করে আনতেন। প্রথম কেনা 891805720 209159 রিভল- 
ভারের -৩২০ বোরের কার্তৃজ ছিল না। আম অন্কৃলদাকে খুব পণড়াপীড় 
করলাম সাহেবকে বলতে যেন এই বোরের কার্তৃজ অন্তত ২টি হলেও 
উপযুক্ত দামের 'বানিময়ে আমাদের 'দেয়॥ অনুকুলদা সাহেবকে সেই 
কথা বলেন নি। যখন সাহেবের ওখান থেকে বোরয়ে এলাম, তখন কেন 
কার্তৃজ চাইলেন না অনুকূলদাকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন যে, যখন 
110898 অনুযায়ী বৎসরের শেষে তারা কার্তুজ কেনে তখনই মাত্র কার্তৃজ 
পাওয়া যায়। আম এই হ্যান্ত মনে মনে মানলাম না। ন্যায় কার বা অন্যায় কাঁর, 
আম অনুক্লদার মত না নিয়ে তার পরাদনই সন্ধ্যায় একা সাইকেলে করে 


মুক্ত ও যুব বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্ব ২৮৫ 


সাহেবের সঙ্গে দেখা করি । সাহেবকে আমার খুব গ্ররজ দেখিয়ে বললাম-_“দেখ 
মিস্টার, আমার "৩২০ বোরের কিছু 'রিভলভারের কাতু্জ না হলেই নয়। 
1রভলভারাটি পড়ে আছে-একটি কার্তুজও নেই। তুমি যেখান থেকে পার 
এনে দাও। যা দাম চাও তাই দেব।»” তারপর সাহেবের উত্তরের অপেক্ষায় 
না থেকে বললাম--“অল্তত ২৫ কার্তজ দাও! আম প্রত্যেকটি কার্তুজের 
জন্য দূ" টাকা করে দেব। তা" ছাড়া তুমি গাঁড় বা ট্যাঁক্সতে যাও, সারাদিন 
ঘোরো_ আমি তোমার গাঁড় ভাড়া ঘাবদ পপচশ টাকা এখান 'দীচ্ছ।৮ এ- 
কথা বলেই তক্ষ্যাণ পপচশ টাকা দিলাম। আরও বললাম যে, কার্তৃজ পেলে 
তাকে আরো খুঁশ করব। মিঃ পিটার সহাস্য বদনে বললেন_-“৮/511 
92৮৭১ 995 5692 6০-0002005/ 10169560000, 783 0019 (1006 
0015956 ৪1৬8 5০0. ০90010:895." (দেখ বাবু, আগামী পরশু এই সময় 
এস, তোমাকে আমি নিশ্চয়ই কার্তৃজ দেব)। বলা বাহ-ল্য, কার্তুজ ঠিকই 
পেলাম। অনুকূলদাকে বললাম। তান রাগ করেন ন। এই সাহেবকে 
খুব ভাল মদ কিনে উপহার দলাম- অবশ্য টাকার বদলে নয়। আগেও 
কয়েকবার অনুকূলদার সঙ্গে গিয়ে তাঁকে মদ প্রেজেন্ট করেছি। 

আর একজন ফ্রেণ্ সাহেব। তাঁর নাম আমি ভূলে গোঁছ। তাঁর নতুন 
স্টডিবেকার' গাঁড়, বড় বাড়ী-চারাদক দেওয়াল 'দয়ে ঘেরা। মস্ত বড় 
সাজান ড্রইং রূম। চার-পাঁচ বার এই সাহেবের কাছে গিয়োছ অনুকূলদার 
সঙ্গছো। সাহেবের আর কি গক কারবার ছিল তা” আমার জানা নেই। তবে 
তাঁর ভাবগাঁতক দেখে এবং দু-একটা কথা যা কানে এসোছল তাতে আমার 
মনে হয় তান রেস্‌ ও জুয়া খেলতেন। তাঁর মেমসাহেবকেও দেখোঁছ। মনে 
হয়োছল সাহেবের এইসব গুণ সম্বন্ধে তানি ওয়াকিবহাল নন। তবে এক- 
দন ভুল ভাঙলো । 'িকেলবেলা আমি আর অন্দকূলদা তাঁর ওখানে গেলাম । 
খবর পেয়ে তান আমাদের তাঁর 5৪. £১০০০০-এ ডাকলেন। গিয়ে দেখি 
তানি একেবারে শধ্যাশায়ী- বাতে ভূগ্রছেন। অনুকূলদা ও আমি আমাদের 
স্বাভাঁবক উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলাম। সাহেব সব কথা ভাল করে শুনলেনও 
না। অনুকূলদাকে আকস্মিকভাবে পেয়ে তান খুব খুঁশ হলেন এবং যেন 
নিঃশবাস ফেলে বাঁচলেন। 'তাঁন জানালেন দুটো খুব ভাল শ্পিস্তল, ৪৯৮5 
[59889221)9 ও প্রত্যেকটার সচ্গে প্রায় দু'শো করে কার্তুজ আছে। তাঁর 
কাছেই আছে--কি করে পাচার করবেন তাই 'নিয়ে 'চন্তা করছিলেন। আমরা 
এসে পড়াতে তান তাঁর মানাসক দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচলেন। এই বলে, তাঁর 
স্তীকে ডাকলেন এবং লোহার আলমারীর চাঁব চেয়ে নিলেন। আলমারী 
তাঁর বিছানার সঙ্গে লাগান ছিল। ঝক্‌ঝকে নয় শট্‌-ওয়ালা দা 1পস্তল, 
ম্যাগাঁজন ও কার্তজ বার করে দিলেন। অনুকূলদা বললেন, সঙ্গে টাকা 
আনেন নি। সাহেব তাতে একটুও ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তিনি বললেন_ 
ণনয়ে যাও, পরে এক সময় টাকা দলেই হবে।' আমাদের তক্ষীণ চলে যেতে 
বললেন। পেছনের একাঁট ছোট্ট দরজা 'দয়ে আমরা বৌরয়ে এলাম। আমি 
যে খুব সাঁদ্দগ্ধ ও চিন্তিত ছিলাম না, তা" নয়। তখন খবরের কাগজে প্রায়ই 
পাঁড় গিভলভার সমেত স্মাগ্লার বা কোন লোক ধরা পড়েছে॥ সাহেব যে 
ধিস্তল দিয়েই আমাদের বোরিয়ে যেতে বললেন এবং তাঁর যে সমস্ত ভাবগাঁতক 
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লক্ষ্য করোছলাম, তাতে সন্দেহের উদ্রেক হয় না বটে, তবু দুশ্চিন্তা না করে 
পারি নি। অনূকূলদা নিজে একটা পিস্তল কোমরে গুজে নিয়েছিলেন 
কেউ আমাদের ধরে নি-অনুসরণও করে নি। ভেবে ভাল লাগে যে কত- 
দিনের পারাচত এই সব লোক_অন্কূলদাকে কত বিশ্বাস করে এবং 
অনুকূলদাও তাদের ওপর কতখানি নিভ'র করেন! আমার সেই আগেকার 
ধারণা আরও বদ্ধমূল হ'ল-দলের লোক ধারয়ে না দলে পুঁলশ কখনও 
ধরতে পারে না। 

আর একজন জাহাজী মুসলমান বন্ধ নাম তার ইয়াকুফ্‌। খুব চতুর ও 
স্মার্ট। চলনে বলনে পোষাকে খুব কেতা দুরস্ত। ইনিই আমাদের 
সবচেয়ে বোশ অস্ত দিয়েছেন! এক একবার এক একভাবে 9513%05 
দিয়েছেন। একবার ঠিক সময়ে একটা খুব বড় প্রাইভেট গাঁড় এসে নিরধারিত 
স্থানে থামল। আমি ও অনুকূলদা পাঁচ মান আগে থেকে দাঁড়য়েছিলাম। 
গাঁড়ীট থামার সঙ্গে সঙ্গে ইয়াকুফ ও আরেকজন খুব জাদরেল চেহারার 
লোক গাঁড় থেকে নেমে গেলেন। হীাঁঙ্গিতে দোখয়ে গেলেন পেছনের 9৪৪৮এর 
পা রাখবার জায়গায় একটা পোঁটলা আছে। তাঁরাও চলে গেলেন আর 
অনুকূলদা পোৌঁটলাটা সাঁরয়ে নিলেন। গাঁড় পূর্ণ বেগে মোড় ঘুরে উধাও । 

১৯৩০ সাল। আবৃদুল রজ্জক খাঁ-র বয়সই বা কি ছিল! তান কম্যুনিস্ট 
ছিলেন কিনা বা সাম্যবাদ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান কতখানি ছিল তা জানতাম 
না। আর আঁম তখন কম্যনিজমের 'ক'ও বুঝি না নামও শুনি নি। 
সেই সময় আমাদের এক বন্ধুর সঙ্গে খাঁ সাহেবের খুব ঘাঁনম্ঠতা ছিল। খাঁ 
সাহেবের সঙ্গে জাহাজীদের খুব পাঁরচয় ও জানা-শোনা। তিনি তাদের 
কাছ থেকে উপযুস্ত মূল্যে পিস্তল কনে আমাদের 'দয়েছেন। তান আমাকে 
চারটে পিস্তল 'দিয়োছলেন। প্রথম দুটি তাঁর কাছ থেকে নিয়ে এসে বাড়ীতেই 
রেখোছিল আমাদের বন্ধু শশাঙ্ক চৌধুরী । আম আসামান্র যখন জানলাম 
যে, বাড়ীতেই পিস্তল আছে, তখনই' তা" সাঁরয়ে ফেলা সমীচীন মনে করলাম । 
দি জানি, যাঁদ কোন প্ীলশের ফাঁদ পাতা থাকে? তাই কখনও সোজা পথ 
নিতে নেই। আম বেশ সুন্দর করে কাগজে মুড়ে দু'টো পিস্তল আছে 
বলে মনে হয়, এই রকম একাঁট প্যাকেট বানালাম। তা" নিয়ে সন্তর্পণে 
চোরের মত যাওয়ার ভাণ করে বের হলাম। বেশ কিছুদূর হেটে গেলাম। 
কেউ আর জাপটে ধরল না। নিশ্চিত হলাম, পুলিশের ফাঁদ নেই। সঙ্চে 
সঙ্গে সেই বাড়ীতে আবার ফিরে গেলাম এবং পিস্তল দুটি সঙ্গে নিয়ে 
সাইকেলে চড়ে যথাস্থানে গোপনে রেখে এলাম। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের 
বন্ধু আবার দুটি িস্তল' খাঁ সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে এল। বন্ধুটি তার 
একাঁট পারাঁচিত কাবরাজের দোকানে 1পস্তল দুটি রেখে দেয় এবং আমাকে 
সময় স্থির করে দিল যে, ঠিক রাত আটটায় তা” নিয়ে আসতে হবে। আমি 
এই প্রস্তাব শুনলাম বিকেলে। আমার সন্দেহে' ভরা মন_কি করব? আঁম 
বন্ধুটিকে বললাম_+চল এক্ষ2ণ নিয়ে আঁস।” বন্ধু তখান আনতে 
ঘাওয়ার অনেক অস্বধে আছে বলল এবং আরও জানাল যে যাঁদ অসময়ে 
আমরা সেখানে যাই তবে এইরূপ স্ন্দর একটি 0456005 অকেজো হয়ে 
যাবে। আম মনে মনে থর করলাম, নিরধারত সময়ে কোনমতেই যাব না। 
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নাছোড়বান্দা হয়ে তক্ষুীণ গিয়ে পিস্তল দুটি নিয়ে উধাও হ'লাম।' এই 
সাবধানতা আমি পদে পদে অবলম্বন করোছ, ষড়যল্্মূলক কাজের নীতি 
1হসেবে। 

এইভাবে পাগলের মত অন্হ িনোঁছ, টাকার পাঁরমানের দিকে ুক্ষেগ 
না করে। একবার এমন একটি অবস্থার সম্মুখীন হলাম যে তক্ষুণ এক 
হাজার টাকার প্রয়োজন, নইলে প্মাগ্লার আমাদের রয়ক্ষমতার ওপর আস্থা 
হারাবে। অনুকূলদা বললেন “আমি কাব্লিওয়ালার কাছ থেকে টাকা 
ধার নতে পার। হাজারে প্রথমেই একশ" টাকা সুদ হিসেবে কেটে নেবে। 
তারপর ঠিক এক মাসে টাকা ফেরত 'দিতে হবে।” আম অনুকূলদাকে 
বললাম, “তাহলে আর দেরি করা কেন? কাবৃঁলওয়ালার কাছ থেকেই টাকা 
ধার করা হোক।” অনুকৃূলদা বার বার জিজ্ঞাসা করলেন, ঠিক এক মাসে 
টাকা ফেরত 'দতে পারব কি না। আম তাঁকে 'নাশ্চন্ত থাকতে বললাম। 
কাবৃলিওয়ালার কাছ থেকে টাকা নেওয়া হ'ল এবং অস্ত্র গেলাম। 

অনুকূলদা আর একজন জাহাজের ক্যাপূটেনের সঙ্গে আমার পাঁরচয় 
কাঁরয়ে দিয়োছলেন। ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাবার আগে আমার 
কাছে অনেকবার এ*র সম্বন্ধে গর্বভরে বলেছেন-_“তুমি দেখবে ও কি রকম। 
গোল মুখ, উজ্জ্বল তামাটে রং, দোহারা চেহারা-খাঁটি আইরশ সাহেব। ও 
এখনও জাহাজ নিয়ে ফেরে নি। যাঁদ সে একবার এসে যায় তবে আর ভাবনা 
থাকবে না, তার সঙ্গে বন্দোবস্ত করব। প্রচুর অস্ত্র আনাতে পারব......।৮ 

- সাঁত্যই, যখন দেখা হ'ল-ঠিক তাই, দোহারা চেহারা, তামাটে রং 
ক্যাপ্টেন সাহেবের। অনুকূলদার সঙ্গে ক্যাপ্টেন সাহেবের জাহাজের 
কেবিনে গেলাম । অনুকূলদা বেশ ইংরেজী ও 'হান্দিতে তাঁর সঞ্গে কথা 
বলে চললেন। তাঁকে বলা হ'ল আমাদের প্রচুর অস্ত্র চাই। দাম যা লাগে 
তাই দেব। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কি রকম ধরনের অস্ত্র_রাইফেল চাই 'কি 
না। আমরা বললাম যে রাইফেল নয়_রিভলভার ও পিস্তল এবং প্রচুর 
এম্যানশন্‌। আবার বিদেশ হয়ে জাহাজ নিয়ে ফিরে এলে তিনি আমাদের 
জন্য অস্ত্র আনবেন, প্রাতিশ্রাতি দলেন। 

পাঁচ ছয় মাস অক্লান্ত চেস্টা করে মান্নত চোদ্দটা অস্ত্র কনতে পেরে- 
শছলাম। ক্যাপ্টেন সাহেবের ইউরোপ ঘুরে ফিরে আসা পর্য্ত আমাদের 
অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এই বিষয়ে পরে বলা হবে যে, কি কারণে 
এবং ক ভাবে সামান্য অস্দ্ের সাহায্যে আমাদের প্রস্তুত হতে হয়োছিল সশস্ত্র 
আক্মণ চালাবার উদ্দেশ্যে। ক্যাপটেন্‌ সাহেব অস্ন্ নিয়ে ফরোছলেন কনা তা' 
আমার জানা নেই। তবে বোধ হয় ক্যাপ্টেন তাঁর প্রাতশ্রাতি রেখোঁছলেন, 
কারণ, আমাদের অবর্তমানেও অনেক অস্ত্র বিপ্লবীরা কিনেছে । কেবল যে 
সেই ক্যাপৃটেনই অস্ত্র দিয়োছলেন, তা” আঁম বলছি না-আমার বন্তব্য হচ্ছে, 
তানও খুব সম্ভব খালাসীদের মারফত বিপ্লবীদের অস্ব 'দিয়েছিলেন। 

এই সময়ে, আমাদের সশস্ত্র আক্রমণের মাস ছয় আগে, গুপ্ত বিপ্লবী 
দলের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, ব্যায়াম-সঙ্ঘগীলতে নয়াসত যেতে 
পারতাম না। একে তো ঝামেলার অন্ত ছিল না, তার ওপরে দলাদাঁল, রেষা- 
রোষ ও মারামার লেগেই ছিল। আমাদের সশস্ত্র আক্রমণের অল্প কিছুদিন 
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আগে অনুশীলন দলের সঙ্গে আমাদের দলের ছেলেদের একটা মারামারি হয়ে 
গেল। একেই তো সুখেন্দুর ব্যাপারে সবাই ক্ষেপোছিল; আমাদের গৃস্ত দলের 
সাক্রয় কর্মীরা এই ঘটনার প্রাতশোধ নেবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠল। সুখেন্দু 
মৃত্যুর আগে শেষ জবানবন্দীতে ম্যাঁজস্ট্রেটের কাছে যে কয়জনের নাম বলে- 
ছল, তাদের নামে মামলা রুজ7 হ'ল। এই মামলায় অপরাধ প্রমাণের জন্য 
অথবা অনুশীলন দলের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য সময় এবং শান্ত 
নম্ট করবার ইচ্ছে আমাদের মোটেই ছিল না। আরও অনেক বড় কাজের 
দায়ত্ব মাথায় তুলে নিয়ৌোছ তখন। কিন্তু তরুণ সদস্যরা তো জানে না সেই 
উদ্দেশ্যের কথা ! প্রকাশ হয়ে পড়বার ভয়ে তাদের সব বলতেও পারি না! 
কাজেই, কে কার কথা শুনবে? তরুণ সদস্যরা দলের প্রাধান্য রাখতে চায়। 
হ'ল একটা ছোট রকমের সংঘর্ষ অনুশীলন দলের সঙ্গে। প্রাধান্যের লড়াই 
তো বটেই--তবে মারামারির সূত্রপাত হ'ল আমাদের দুই দলের মধ্যে তখন- 
কার যুগের বৈপ্লাবক দ্ান্টভঙ্গীর বৈষম্যের জন্য। আমাদের ছাপানো 
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১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ২২শে তাঁরখের ঘটনা । আমাদের 
সশস্ত্র আক্রমণের মান্র দু'মাস আগের কথা। জজ সাহেব সেই ঘটনার উল্লেখ 
করলেন তাঁর রায়ে । শ্রীকরুণাময় তখন ছান্রজীবনে অনুশীলন দলের সভ্য। 
স্কুলে সে বিতর্কসভার নোঁটশ দিল “তরবারর চাইতে লেখনী শীাল্তমান”_- 
এই বিষয়ে বিতর্ক হবে। আমাদের দলের সভ্য নৃূপগোপাল সেই নোঁটশাঁট 
ছিড়ে ফেলল। তারপর আবার একটি অনুরূপ নোটিশ করুণাময় স্কুলের 
নোটশ বোর্ডে লাগাল। জজ সাহেবের মতে নৃপগোপাল, কৃষ চৌধূরী ও 
হেমেন্দু বাধা পেয়ে নোটশটা ছিপ্ডউ়তে পারল না। কল্তু করুণাময় বাড়ী 
ফেরবার পথে এই 1তনজনের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সময় কছু কলেজের 
ছেলে এসে বাধা দেয় ও করুণাময় 'নজ বাড়ীতে আশ্রয়: নেয়। তাদের বাড়র 
কম্পাউন্ডে তার প্রায় কুঁড়জন যুবক বন্ধু উপাস্থত ছিল-__এই হচ্ছে জজ 
সাহেবের বন্তব্য। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা, ২০ জন' বা কিছু আঁধক সংখ্যায় অনু- 
শীলন দলের যুবক বন্ধুরা, যাদের সঙ্গে আমাদের খুবই পরিচয় আছে, 
লাঠি হাতে বদ্ধপারকর যে আমাদের সাথে মোকাবিলা করবেই। এঁদকে জজ 
সাহেব লিখছেন, তাদের মুখোম্াীখ আমাদের প্রায় দশ জন যুবক সামনের 
মাঠে জড়ো হয়েছে। তান আরও উল্লেখ করলেন' যে, গণেশ ও আমি সেখানে 
উপাঁস্থত ছিলাম। সাব ইনস্পেক্র 'সাদ্দক এইরূপ একটা আসন্ন সংঘর্ষের 
আশঙ্কায় সাহায্যের জন্য কোতোয়াঁলতে খবর পাঠালেন। 

গণেশ ও আঁম যে উভয় দলেই একটা রন্তারান্তর আসন্ন বপদ 
উপলাব্ধ করতে পার 'নি তা" নয়। খুবই 'চান্তিত হয়ৌছলাম ক করে এই 
ভয়াবহ অবস্থাকে শান্ত করা যায়। আর গত্যন্তর নেই দেখে মুখে মুখে 
আমাদের হুকুম জানয়ে 'দলাম যেঃ তারা সবাই তৎক্ষণাৎ স্থান পাঁরত্যাগ 
করবে এবং বিশেষ ক'জন (যাদের নাম করে দিলাম তারা) গণেশের বাড়ীতে 
হাঁজর হবে; সেখানে আমরা এই ব্যাপারে স্াঁচান্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। 
সবাই চলে গেল এবং গণেশের বাড়ীতে আমরা মিলিত হলাম। অবশ্য এই 
ব্যাপার পুলিশ জানে না। তাই জজসাহেব তা" আর উল্লেখ করবেন কি করে ? 

শতাঁন যেটুকু সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়েছেন তা” থেকে আমাদের বিরুদ্ধে 
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অভিযোগ প্রমাণের জন্য উল্লেখ করলেন-_সরকারপক্ষ শুধু এই ঘটনাঁটিকেই 
বড় করে দেখতে চায় 'ন। সরকারপক্ষ দেখাতে চেয়েছে যে. কোতোয়াল-ইন- 
চার্জ আজাীম, ভ্রিপরা সেন, বিধন ভট্রাচার্য ও হারিগোপাল বলের খোঁজ না 
পেয়ে গণেশকে বলোছল এবং গণেশ ঘোষ তাদের তিনজনকে 'িজ বাড়ীতে 
উপাস্থত করোছল আজাঁমের প্রশ্ন করবার 'স্মাবধার জন্য। তাছাড়া 
করুণাময় যাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল তারা সবাই গণেশ ও আমার সঙ্গো 
মেলামেশা করত। জজ মামলার রায়ে আরও বলতে চেয়েছেন, এই ঘটনা এবং 
আমাদের অটুট সংগঠন ও এই ঘটনার সূত্রপাত-_অর্থাৎ আমরা সে যুগে 
লেখনীকে তরবারির ওপরে স্থান ?দতে অস্বীকার কার, যুবক বম্ধ্দের ওপর 
গণেশ ঘোষের একান্ত প্রভাবের প্রাত বিশেষ আলোকপাত করে। 

সাঁত্যিই এই ঘটনার সূত্রপাত সেই নোটশ নিয়ে। সেই যুগে আমাদের 
সঞ্পো বিরুদ্ধপক্ষ বন্ধদের মতের আমল িল- দৃম্টিভঙ্গীর তফাৎ 'ছল। 
আমরা ভাবতেও পার নি সে যুগে “তরবারর ওপরে লেখনশর প্রাধান্য” 
বিষয়ে ৰিতক্সভার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে বা তাই নিয়ে ঝগড়া ও 
মারামার হতে পারে। 

মাল দু মাস বাঁক আমাদের সশস্ত্র আক্রমণের । এরই মধ্যে আবার 
এই গোলমাল ! আমাদের ব্ধূদের কারো মুখেই হাঁস নেই- সবাই গম্ভীর । 
সবাই 'স্থিরসংকল্প যে তারা প্রাতিশোধ নেবেই। কারণ, কৃষ্ক গোপাল ও 
হেমেন্দুকে অন্য পক্ষ মেরেছে । ওদের তারা শিক্ষা দেবে ও জানাবে ষে, বর্তমানে 
তরবারির প্রয়োজন লেখনশর থেকে অনেক বেশী । আমরা সবাই অনেকক্ষণ 
চুপচাপ। ত।রপর গণেশ ও আঁম তাদের নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলাম 
যে, এখন আমাদের কোন প্রকার বিপদে না যাওয়াই উঁচত-_সরকার আমাদের 
গ্রেপ্তার করবার কোন সুযোগই যেন না পায়। সকলে এ কথা বুঝতে চাইছিল 
না। তারা আমাদের 'দনক্ষণ ও ব্যাপক পাঁরকল্পনার কথা জানত না। কাজেই 
তাদের পক্ষে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ক্ষেপে ওঠা খুবই স্বাভাবক। কিন্তু 
নরেশ, বিধু, 'ভ্রপূরা, প্রমুখ দায়িত্বশশল সভ্যরা যখন প্রাতআকুমণের ব্যবস্থা 
করবার জন্য মেতে উঠোছল, তখন খুবই খারাপ লাগাঁছল। শেষ পর্যন্ত 
গণেশ ও আম তাদের 'িরস্ত করবার জন্য এক নাটকীয় পন্থা 
বলাম। বললাম--“তোমরা জান, আমাদের কি কি বা কত অস্ম আছে। 
যাঁদও জবটা গ্ল্যান বা আমাদের পুরো শান্ত সম্বন্ধে তোমাদের জানা নেই 
তবু এটা তোমরা বুঝতে পারছ যে, আমরা বৃটিশ সরকারের বিরদ্ধে আক্রমণ 
চালাব এবং সেই জন্যই প্রস্তুত হচ্ছি। তবু যাঁদ তোমাদের ধৈর্য না থাকে, 
শান্তর অপচয় হবে বলে মনে না কর তবে এই নাও িভলভার (ঝট: ঝট: করে 
আমরা দু'জন আমাদের দুটো িভলভার বেল্ট থেকে খুলে নিয়ে তাদের সামনে 
ফেলে 'দলাম) যাও প্রাতশোধ নাও... ৮” যা হোক্‌ আমাদের এই নাটকের ফল 
শেষ পর্য্ত ভালই হ'ল। তারা বুঝল আমরা পেছপা হতে চাই না, তবে শান্তর 
অপচয় করবার ইচ্ছেও আমাদের নেই। এই অবস্থায় সিদ্ধান্ত তাদেরই নিতে 
হবে। বিনা দ্বধায় রিভলভার দুটো সেইজন্য তাদের কাছে দিলাম। যখন সব 
দায়িত্ব পড়ল তাদের ওপর, তখন তারা শাল্ত হ'ল ও বাদ্ধ ফিরে পেল। এই 
বান্না এইভাবে আমরা আমাদের সংগঠনকে পন্দীলশশী আক্রমণ থেকে বাঁচালাম। 
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সশস্ আক্রমণের জন্য আম্রা যে সামান্য পঁরমাণ অস্ত্র যোগাড় করে 
ছিলাম তার দাম দিতে হয়েছিল অনেক বোৌশ। এত টাকা পেলাম কোথায় ? 
সেও এক বিরাট ঘটনাবহুল কাহিনী । দু-একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ 
করা যেতে পারে। 

আমাদের দলের মধ্যে মধ্যাবন্ত ঘরের ছেলেই ছিল বেশি। কিন্তু 
ণনয়ম ছিল প্রত্যেককে টাকা যোগাড় করে দিতে হবে। আগেই বলোছ, এটি 
দলের প্রাত আনুগত্যের একা প্রাথামক নমুনা। তবে আমরা এই' কঠোরতার 
ব্যাতক্রম কোন কোন ক্ষেত্রে সমচিত মনে করোছি। কারণ, যে যে বাড়ীতে 
আমাদের সব সময় গুপ্ত কাজ চলত, সেই সেই বাড়ীতে কোনরুপ আলোড়নের 
সৃষ্ট হোক্‌ বা আমাদের ওপর সন্দেহ হয় এমন কোন কাজ আমরা করতে 
চাই নি। আমাদের ছোট যুবক ভাইদেরও তা" করতে সম্মাত দই 'নি। 

তবু আঁনচ্ছা সত্বেও আমাদের ছোট ভাইয়েরা তাদের বৈপ্লাবক 
উৎসাহের আঁতিশয্যে অনেক কিছু করে ফেলেছে যা আমাদের সামলাতে বেগ 
পেতে হয়েছে। আনন্দ ও দেবু (শহাদ দেবপ্রসাদ গুপ্ত) দুই ভাই। তাদের 
বাড়ীর অবস্থা ভালই বলা চলে; কিন্তু ওদের বলা আছে বাড়ী থেকে যেন 
কোন গয়না বা টাকা না সরায়। তার কারণ, ওদের বাড়ীর লোকদের সহানু- 
ভাত হারালে আমাদের খুবই ক্ষত। আমাদের দলের ছেলেদের ট্রোনং-এর 
কাজ এবং নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে ওদের বাড়ীটা আমরা ব্যবহার কাঁর। কিন্তু 
আনন্দের কিশোর প্রাণের উৎসাহ বাধা মানল না। বাথরুমে ফেলে আসা 
একাটি সোনার হার সে গোপনে এনে দিল। ওর স্বতঃগ্রবৃত্ত হ্বার্থত্যাগের 
নিদর্শন দেখে মনে মনে খাঁশ হলেও হারটা নিতে ইতস্তত করলাম। ওর 
বড় ভাই দেবুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম কি করব? দেব্দর মত হারটা 'নয়ে 
নেওয়া। সুতরাং হার আর 'ফারয়ে দেওয়া হ'ল না। 

এ'দকে দেবুদের বাড়ীতে হার চুরি নিয়ে হৈ হৈ বেধে গেছে। কোন 
ধকনারা করতে না পেরে দেবুর বাবা চিক করেছেন তারাচরণ সাধবকে প্রশ্ন 
করে হার চুরির হাঁদশ বার করবেন। তারাচরণ সাধুর নাম তখন চট্টগ্রামের 
ঘরে ঘরে। দেবু খুব ঘাবড়ে গেল। এবারই তো সব প্রকাশ হয়ে যাবে ! আর 
ওদের পাঁরবারের কোন সাহায্য আমরা পাব না। মাস্টারদার কাছে গিয়ে সব 
কথা বলতে মাস্টারদা ওকে পরামর্শ দিলেন আগেই গিয়ে সাধকে সব 
খুলে বলতে এবং তাঁকে অনুরোধ করতে যাতে আনন্দের নাম না বলেন। 
দেবু রওনা হ'ল সাধুর উদ্দেশ্যে। 

ভাগ্যক্রমে পথের মধ্যে দেখা তারকেশ্বরের (শহীদ তারকেশ্বর দাঁস্তিদার) 
সঙ্গে। সাধুর অলোঁকিক শান্ত সম্বন্ধে তারকে*্বরের বিশ্বাস কোন কারণে 
ইতিমধ্যে ভেঙে গেছে। সে দেবুকে নিষেধ করল আগেভাগে গিয়ে সাধুকে 
বলতে। দুজনে ফিরে এল মাস্টারদার কাছে। আঁম আবার ঠিক তখাঁন 
গোছি সেখানে । আমি আর তারকেশ্বর দুজনে মিলে বোঝালাম, সাধুকে 
কছু বলবার দরকার নেই; আগে থেকে জানতে পারলে সাধুজী! নিজের শান্ত 
জাহির করবার সুযোগ ছাড়বেন না-নাম বলে দেবেন। সাধুজীর মাহাত্ম্য, 
সম্বন্ধে আমাদের পূর্বআভিজ্ঞতা জানয়ে দেবুকে নিরস্ত করলাম। বলা 
বাহুল্য, সে যান্রা আমাদের বিপদে পড়তে হয় নি। সাধুজী আনন্দ ও দেবর, 
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বাবাকে হার সম্বন্ধে জটিল ও অবোধ্য ভাষায় যা বললেন তা. সাঠক বোধগম্য 
হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। আনন্দের বাবার কাছেও' তা অবোধাই 
রয়ে গেল। 

আর একটা ঘটনা । শ্রীপাত চৌধুরী_ প্রীসন্ধ ব্যবসায়শ ও জমিদারের 
ছেলে। কক্সবাজার থেকে ওদের বদ্ধ গোমস্তা খাজনাপতর নিয়ে শহরে এসে 
জমা দেন। মাঝে মাঝে আসেন তিনি। আগে'থেকে জানাও থাকে কবে 
আসবেন। নমুনাবাজার স্টীমার স্টেশনে জাহাজ থেকে নেমে বৃদ্ধ পুণ্টলি 
হাতে আসছেন। হঠাৎ যেন পথে শ্রীপাঁতর সঙ্গে দেখা । শ্রীপতি গল্প করতে 
করতে আসছে । তারপর বৃদ্ধের প্রাত দয়া-পরবশ হয়ে ভারী পঃটলিটা 
সাইকেলের পেছনে ক্যাঁরয়ারে বসাল। আগে থেকেই প্ল্যান করে ক্যাঁরয়ার 
লাগানো হয়েছে সাইকেলে । অনেকটা দূরে আম আমার বেবী অস্টিন নিয়ে 
ওদের ওপর নজর.রাখাছ। শ্রীপাত খানিকটা পথ সাইকেলে চড়ে এগয়ে যাচ্ছে, 
আবার থেমে দাঁড়য়ে বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করছে। বৃদ্ধেরও মনে কোন সংশয় 
নেই, মালিকের ছেলের কাছেই তো টাকা রয়েছে। হঠাৎ একবার শ্ত্রীপাঁত সেই 
যে এগিয়ে গেল আর তার দেখা পাওয়া গেল না। খানিকটা দূরে গিয়ে টাকার 
থলেটা ও জাঁমদারীর খাতাপন্র আমার গাঁড়তে নিয়ে নিলাম। শ্রীপাঁতি একটা 
গোপন আশ্রয়ে লুকিয়ে রইল। 

এদকে গোমস্তার কাছে সব শুনলেন শ্রীপাঁতর বাবা । টাকাও গেল, 
ছেলেও গেল, কারও কোন পান্তা নেই। এ কয়টা টাকার জন্য তাঁদের দঃ 
নেই, ছেলের জন্যই ভাবনা । শ্রীপাঁতি সদরঘাট ক্লাবে নিয়ামত আসে । সুতরাং 
তার বাবা ছেলের খোঁজ না পেয়ে ক'জন বন্ধুর সঙ্গে এসে হাজির আমাদের 
ক্লাবে। আমার সঙ্গে দেখা করে তাঁরা শ্রীপাতর এই ঘটনা সম্বন্ধে জানালেন। 
সব কথা শুনে আমি বললাম, “তাই নাক? আচ্ছা, দৌখ খোঁজ করে।” ভাণ 
করলাম সদরঘাট ক্লাবে তো কত ছেলেই আসে, সবাইকে তো আর চান না! 
তাই নরেশকে ডেকে বললাম__ 

“দেখ নরেশ, এই ভদ্রলোক গর ছেলের খোঁজ করতে এসেছেন, শ্রীপাঁত 
নাম বলছেন, এই ক্লাবের সভ্য না কি! সে কোথায় আছে বলতে পার ? 
আর ক রকম চেহারা তার ?” 

নরেশ তার চেহারার বর্ণনা দিল। বলল যে দিন পনের হ'ল সে আসছে 
না। 

আম তখন ভদ্রলোককে বললাম--“দেখুন, আম একটা পরামর্শ 1দাচ্ছ 
আপনাকে । তারাচরণ সাধু এখন শহরে আছেন--কাছেই সদরঘাট এলাকার 
মধ্যে একটা বাড়ীতে আছেন। তাঁকে প্রশ্ন করলে আপনাদের ছেলের সন্ধান 
পাবেন ।” 

সাধূজীর অলৌকিক শীস্তর জোর কতখাঁন তা তো আমার জানা আছে। 
তার ওপর যখন তান শুনবেন যে আমিই তাঁদের বলোছ সাধূজীর কাছে যেতে, 
তখন সাধূজাী মনস্তাত্বক কারণের জন্য আরও 'নিশ্চন্ত হবেন যে শ্রীপাতি আর 
যেখানেই থাকুক না কেন, আমার গোপন আশ্রয়ে থাকতে পারে না। অবশ্য 
সাধুজী ি ভাববেন বা বলবেন তার তোয়াক্কা কারন আঁম তারাচরণ 
সাধুজীর কাছে যেতে বলে তাঁদের মনে অল্তত সামাঁয়কভাবে বিশ্বাস জন্মাতে 


আন্ত ও যব বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্ব ২৯৩ 


পেরোছলাম যে, আমার সঞ্চে শ্রীপাঁতর কাজের কোন যোগাযোগ নেই। যাই 
হোক্‌ না কেন জান না সাধুজী আমার কতখানি উপকার করেছিলেন, তবে 
সময় সময তাঁর প্রাত জনসাধারণের মোহ ও দুর্বলতার সুযোগ আম নিয়োছ। 

ভদ্রতা বজায় রাখবার জন্য গাঁড় পর্যন্ত এগয়ে দিলাম তাঁদের । বার 
বার আশ্বাস 'দলাম যে, আমার যতদূর সাধ্য খোঁজ করব। 


এবার মাখন ঘোষালের কথা । ব্যাঙ্কে তার বাবা, যশোদা ঘোষালের 
অনেক টাকা। বাবার নামের সই সে হুবহু নকল করতে পারে। তার বাবা 
বাস্ত থাকলে অনেক সময় তাকে ডেকে বলেন চেকটা লিখে 'দতে, এমন কি 
'যশোদা ঘোষাল' নাম সই পর্যন্ত করে দেয় বাবার সামনে । সেই সময়ে কোন 
সুযোগে চেক বই থেকে দুটো পাতা ছিড়ে নিল সে। তারপর আমার সামনে 
বসে পাঁচ হাজার টাকার চেকে সই করল। একাঁট সই-এ গোলমাল মনে হ'ল, 
অন্যাট ঠিক আছে। উত্তেজনায় হাত কে"পেছে হয়ত, একটু যেন অন্য রকম 
হয়েছে। তাই ঠিক হ'ল অন্যকে দিয়ে কাজ নেই- সন্দেহ করতে পারে, 
যে চেকটার সই অনেকটা ঠিক হয়েছে বলে মনে হচ্ছে সেটা সে নিজেই ভাগ্গাতে 
যাবে। 

ব্যাঙ্কের সকলে চেনে মাখনকে__যশোদা ঘোষালের ছেলে বলে। এরকম 
সই-এ তারা বহুবার টাকা দয়েছে। এক শ' টাকার নোটে ষোল শ' টাকা 
নল মাখন। এমন সময় "পাঁসং আফসার আপাঁত্ত জানালেন। অনেক 
পরের নম্বরের একটা চেক্‌ এসেছে কেন 2 সন্দেহ হওয়ায় সই মেলানো হ'ল। 
সই মেলে 'নি। কাউন্টারের ভদ্রলোক মাখনকে জানালেন। মাখন ভাণ করে 
চটে উঠল, “বেশ তো, বিশবাস না হয় বাবাকে ফোন করুন” মাখনের বাবাকে 
ফোন করতে গেলেন আঁফসার। হাতিমধ্যে থুথ ফেলবার নাম করে বাইরে 
এসে সাইকেল 'নয়ে মাখন হাওয়া । 

গণেশের দোকানের বদ্ধ দরজার সামনে দুপুরে পর্দা খাটানো থাকে। 
সেই পর্দার ভাঁজের মধ্যে নোটগ্াঁল লীকয়ে রেখে সোজা বাড়ী চলে গেল 
মাখন। ইতিমধ্যে ব্যাঙ্ক থেকে খবর পেয়ে যশোদা ঘোষাল রাগে আগুন হয়ে 
ছিলেন। মাখন বাড়ী ঢুকতেই তার ঘাড় ধরে গলা টিপে বললেন_“তোকে 
আজ আম মেরেই ফেলব” ষোল শ' টাকা তো বড় কথা নয়, ছেলের এই 
অধঃপতনের কথা শহরে রাষ্ট্র হয়ে যাবে_ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন না ?তাঁন 
লোকের সামনে। 

গলায় একটু চাপ লাগতেই অজ্ঞান হবার ভাণ করে শুয়ে পড়ল মাখন! 
মা ছুটে এসে ছেলেকে জাঁড়য়ে ধরে কেদে ফেললেন। মুখেঢোখে জল দেওয়া 
হতে লাগল, আর বাবার রাও জল হয়ে গেল মাখনের এক চালে । পারাস্থাঁত 
ব্‌ঝে মাখন আবার 'জ্ঞান' ফিরে পেল। 

মাখনের বাবা যশোদা ঘোষাল আঁভজ্ঞ লোক। ব্যাপারটা বুঝতে তাঁর 
পাঁক রইল না। গণেশকে ডেকে পাঠিয়ে ওরা অননয়াবিনয় করে মাখনকে 
দল থেকে বাদ দিতে অনুরোধ করলেন। প্রায় মাসখানেক পরে মাসীমা 
মেনোমশায় মাখনের মা-বাবা) আমাকে একাঁদন বললেন-_ 


২৯৪ আগ্মগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


ওর প্রাণ বাঁচয়েছ! এবারও ওকে বাঁচাও। এত অজ্প বয়সে তোমাদের দলে 
ওকে নিও না......।” যা হোক্‌ করে মিথ্যা বুঝিয়ে গুদের আমি শান্ত করলাম 

নিজের পরিবার থেকে টাকা নেওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার । মনে আছে 
আঁম যখন বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে পালাই তার আগে কতবার ভাবতে হয়েছে, 
কত রকম করে মনকে তৈরি করতে হয়েছে। এই টাকা নেওয়ার ফলে পরিবারে 
আঁর্থক ক্ষাত তো হয়েছেই, তার চেয়েও বোঁশ যেটা মনে লেগেছে তা" হচ্ছে 
মা-বাবার অপমানাহত ম্লান মুখ । 

এমন অনেক কর্মীকে দেখেছি যারা পরের বাড়ী থেকে চুর করতে রাজণ 
আছে, কিন্তু নিজের বাড়ী থেকে নয়। আমাদের দলের একজন সদস্য নাম 
বলব' না তার, ১৯২৩ সালে একাদর্ন তাকে বলা হ'ল বাড়ী থেকে কিছ টাকা 
বা গয়না আনতে । তারা রেলওয়ে কোয়ার্টারে থাকত। তার বাবা রেলের বড় 
চাকুরে, নিজে সে খুব উৎসাহী যুবক কর্মী । সেই রান্রেই একটা নেকলেস 
গনয়ে এল সে। আম আর 'নর্মলদা প্রশন করে জানলাম, সে ওটা কোন 
প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে চুর করে এনেছে। আমরা তাকে বললাম তক্ষুণি 
ওটা ফিরিয়ে দিতে, আর এও জানালাম যে, জের বাড়ী থেকে টাকা না আনলে 
আমরা নেব না। আশ্চর্যের বিষয় সে 'নজের বাড়ী থেকে একটি পয়সাও 
এনে দিতে পারল না। দল থেকে বাদ দেওয়া হ'ল তাকে। 

রজত সেন উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে । তাকে একদিন বললাম, “এক 
শ' টাকার কম নয় দু শ' টাকার বোৌঁশ নয়__ নগদে বা জানসে এনে দাও বাড়ী 
থেকে । দহ়দন সময় দিলাম। কন্তু হাতে-নাতে ধরা পড়লে চলবে না।” 

রজত প্রথমে বলে, ওদের সিন্দুক থেকে টাকা বা গয়না সরানো সম্ভব 
নয়। আম তাকে তখন আমার বাড়ী থেকে বার বার দরকার মত টাকা সরাবার 
কাঁহনী বললাম । দাদা-দাদকে বুঁঝয়ে দলে আনা, তাদের সাহায্যে টাকা 
নেওয়া, একবার এগারোটা তালা খুলে গয়না বার করে কিভাবে সব ঠিকঠাক 
রেখে দিলাম আবার, কেউ টের পেল না- এই সব গল্প। তারপর তার বিপ্লব 
আঁভমানে আঘাত দেবার জন্য বললাম-_ 

“এখন যাঁদ তোমাকে আম বাল চল রজত, হাম্পারয়াল ব্যাঙ্ক আরুমণ 
কার গিয়ে তখন তো তুমি বেশ রাজী হবে! ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ডাকাতি 
করে যে টাকা 'ছানিয়ে গনতে পারে সে নিজের বাড়ী থেকে গোপনে এই সামান্য 
টাকা আনবার জন্য কোন প্ল্যান করতে পারে না, এটা কি বিশ্বাস করা যায়? 
নেপোঁলয়ান দি করে অত বাধা আঁতক্লম করে উদ্দেশ্য সফল করোছিলেন ? 
নেপোিয়ানের বাণী মনে কর রজত-_- 
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'যাঁদ তোমার উদ্দেশ্য স্থির থাকে তবে অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারবে ।' 
রজত মনকে তোর করে ফেলল, উৎসাহ পেয়ে কাজে নেমে গেল “এর 
পরে আর কোন বাধা রইল না। দু দিন সময় 'দিয়োছিলাম রজতকে, ছয় ঘণ্টার 
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মধ্যে প্রথম কিস্তি এনে দিল রজত। তারপরে বারে বারে অনেক টাকা অনেক 
গয়না এনে দিয়েছে সে। মায়ের কাছ থেকে সমর্থন ও সাহায্য পেল রজত। 
তিনি ওর ঠাকুরমার গয়নাগযাল সব দিয়ে দিলেন খুশি মনে, দেশের কাজে লাগবে 
বলে। ওর বোনেরা তখন খনব ছোট ছিল, তারা নিজেদের গায়ের গয়না খুলে 
দাদার হাতে এনে দিল বিপ্লবকে সার্থক করতে। 

রজতের পাঁরবারের প্রত্যেকে জানল রজতের শুভ সংকজ্পের কথা। 
গোপনে আগ্নেয়াস্ত দেখল তারা, দেখল' বিপ্লবী যুবকেরা তাদের বাড়ণর সংলগ্ন 
নদীর ধারে বাগানে অস্ত্র শিক্ষা করছে। ওদের বাড়া হয়ে উঠল বিপ্লবশদের 
একটি প্রধান কেন্দ্র। মাসীমা আমাদের সব রকমে সাহায্য করলেন। 

শৈষ দিকে এমন হ'ল যে, যার যতটা সম্ভব সবই দেওয়া হয়ে গেছে, 
সবই খরচ হয়ে গেছে। এখন সামান্য কয়েকটা টাকাও আমাদের অনেক কাজে 
লাগবে। রজত তো বাড়ী থেকে সব এনে 'দিয়েছে। শুধু মায়ের গলায় রয়েছে 
একছড়া হার। বাড়ী গিয়ে মাকে বলল রজত-_ 

“দেখ মা, আমরা কেউ বাঁচব না। দেশের জন্য লড়াই করে সবাই মরে 
যাব। তোমার এই ছেলের বৌকে কিছ দেবার সুযোগ আর তোমার হবে না। 
তাই বলছিলাম- মা, আমাদের বড় টাকার দরকার এখন...... 1৮ 

পাগল ছেলের কথা শুনে হাসলেন মা, বুঝলেন ও কি বলতে চায়, নিজের 
গলা থেকে হারাট খুলে নিয়ে ছেলের হাতে দলেন। রজত হারাঁট এনে 
আমাকে দিল। আমাদের তখন টাকার ভীষণ দরকার। কিন্তু সব শুনে আম 
হারটি নিতে পারলাম না। ওর হাতে 'ফারয়ে দিলাম মাকে 'দিয়ে দিতে । ও 
হার নিয়ে মাকে দিয়ে দিল; কিন্তু বলল-_ 

“এটা এখন আমাদের সম্পাত্ত। তোমার কাছে গাচ্ছত রাখলাম ।” 

মা-ছেলে দুজনেই হেসে উঠলেন। 

যেসব প্রথম শ্রেণীর কমরেড আর্কমণের দিন অংশ গ্রহণ করবে তাদের 
আমরা রিভলভার, পিস্তল, ব্রীচলোডার বন্দুক এবং নকল রাইফেল ছোঁড়ার 
জন্য বিশেষ শিক্ষা দিতাম। নির্জন সমুদ্রতীর, পাহাড় আর জঙ্গল- যেখানে 
শব্দ হলে কারো কানে যাবে না, সেই সব জায়গা বেছে নেওয়া হ'ত। শহরে 
আমরা মাত্র কয়েকটি বাড়ী এই কাজের জন্য ব্যবহার করতাম-রজত সেন, 
মাহর বোস আর আমার বাড়ী । 

মাত, সুখেন্দ? দত্ত, সহায়রাম দাস, আনন্দ_ এদের বন্ধু ছিল 'মাহর। 
সুশ্রী সবল সপ্রাতিভ চেহারা, ধীর শান্ত প্রকৃতির ছেলে ছিল সে। আমাদের 
[তিনজনের বাড়ীতে 1106:7560. (লাইসেন্সওয়ালা) বন্দুক ছিল। তাই মাঝে 
মাঝে বন্দুক ও িস্তল-বিভলভারের আওয়াজ করা চলত যখন উচ্চস্তরের 
শক্ষা ও টারগেট প্র্যাক্ঁটস করবার প্রয়োজন হ'ত তখন আমাদের শহরের 
বাইরে পাহাড়, জঙ্গল বা সমুদ্রতীরে যেতে হ'ত। তাছাড়া ফায়ারং না করেও 
রভলভার ও পিস্তলের 'বাভন্ন ধরনের প্র্যাকটিস চলত গণেশ, রজত, আনন্দ 
ও আমার বাড়ীতে । 

পুলিশের গুপ্তচরদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা এক সময় স্থির 
করলাম যে নতুন কোন সদস্যকে গুপ্ত দলে নেওয়া হবে না। আমাদের এই 
সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর মিহির বোস দলে এসেছিল। সুতরাং আক্রমণের 'দিন 
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সে আমাদের সঙ্গে ছিল না। কিন্তু সাধারণভাবে সব সদস্যদেরই আমরা অস্র- 
চালনা শিক্ষা দতাম। যাদের আমরা 85991 (আক্লমণকারণ) পার্টিতে অংশ 
মিনি জন্য তোর করেছিলাম তাদের 'বশেষ ধরনের শিক্ষা 

| 

বর্ধমান জেলে থাকবার সময় বম্বে কর্পোরেশনের মেয়র, মিঃ বাওলাকে 
হত্যা করবার সংবাদ সারা ভারতে চাণল্যের সৃষ্টি করে। মেয়র ও মমতাজ 
বেগম মালাবার হিল থেকে মোটরে নেমে আসাছলেন। ইন্দোরের মহারাজার 
ভাড়াটে গুণ্ডারা আর একখানা মোটর গাঁড় নিয়ে মিঃ বাওলার গাঁড়র গাঁত 
রোধ করে। সেই স্থানেই ছয়জন ভাড়াটে গুণ্ডা রিভলভার নিয়ে মিঃ বাওলাকে 
আক্রমণ করে ও তাঁকে সেই স্থলেই নিহত করে। মমতাজ বেগমকে জোর করে 
ধরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে ও তাঁকেও আহত করে। এই ঘটনা যখন ঘটছিল 
তখন লেফটেনান্ট সেগার্ট ও তাঁর আর একজন ইংরেজ বন্ধু হ'কি-স্টীক 
হাতে সেই পথে যাচ্ছলেন। এইরুর্প আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আক্রমণের প্রতি দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেঃ সেগার্ট্‌ ও তারি বন্ধু ছয়জন গুণ্ডার উদ্যত 
িভলভারকে উপেক্ষা করে তাদের ওপর লাফিয়ে পড়ে। হাঁক-্টীক 'দিয়ে 
পিটিয়ে ছত্রভঙ্গ করলেন গৃণ্ডাদের এবং সেখানেই আততায়শ দুজনকে রিভল- 
ভার সমেত ধরে ফেললেন। ভারতবর্ষের সব বড় বড় ব্যারস্টারদের আততায়শ- 
দের পক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুস্ত করা হ'ল। ইন্দোর মহারাজার ট্রেজারী গোপনে 
অর্থ সরবরাহ করল। মিঃ জিন্না, যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ ব্যাঁরস্টাররা চেস্টা 
করেও আসামীদের বাঁচাতে পারলেন না। এই ঘটনার বিবরণ যখন আম পাঁড় 
তখন থেকেই লেঃ সেগার্উ্এর প্রাত আমার মন সম্পূর্ণ আকৃষ্ট হয়। তার 
বীরত্ব ও পরার্থপরতাকে আম আঁত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছি । লেঃ সেগার্‌টের 
নাম আমার মুখে মন্ত্র মত সব সময় লেগে থাকত । তার সাহস, ক্ষপ্রতা, ধীর 
মাঁক্তচ্ক, তীঁক্ষণ দৃষ্টি প্রভাতি ব্যাখ্যা করে আমরা বিশেষ ধরনের অস্ত্র চালনা 
শিক্ষা দিয়েছি আমাদের ৪959৮16 (আক্রমণকারাঁ) পার্টর যুবকদের । তাছাড়া, 
যুবকদের বাঁঝয়োছ ও বিশেষভাবে শিক্ষা 'দিয়োছ কিভাবে আৰুমণের সময় 
015017117১2 (শৃঙ্খলা) ও ০০-০:91,9101) ঘোনম্ঠ যোগাযোগ) রাখতে হয়। 
ছয়জন আততায়ী ছয়টি রিভলভ'র নিয়েও দুজন সাহেবের কাছে পরাস্ত হ'ল। 
এই ঘটনার দ্টান্ত এবং দম্টান্তের পাঁরপ্রোক্ষিতে বিশেষ প্রণালীর অস্ত্রাশক্ষা 
আমাদের সংগঠনের বোশিষ্ট্য ছিল। 'রিভলভার, পিস্তল ও ব্লীচলোডার বন্দুক 
দ্বারা আত্মরক্ষার পদ্ধাতি গ্রহণ করতে হয়, কিভাবে 'ক্ষপ্রতার সঙ্গে অবস্থার 
পাঁরবর্তন করে শত্রুকে বেচাল করা সম্ভব, সেই সব শিক্ষা আমরা 'দতাম। 

আমাদের অতাঁত আঁভজ্ঞতা আমাদের সাহায্য করেছে একাঁট মূল 
বিষয় বুঝতে যে, স্নায়ুদৌর্বল্য যাদের আছে তাদের প্রথমেই বোমা ব্যবহার 
শিক্ষা দেওয়া অনুচিত। তাদের প্রথমে কিছুটা মানাঁসক প্রস্তুতি প্রয়োজন, 
যাতে তারা স্নায়াবক দুর্বলতা থেকে মানত পায়। সেইজন্য খুব ভাল করে 
পরীক্ষা করে দেখে যে সব সদস্য বিপদে স্থির থাকতে পারে এবং উত্তেজনায় 
অধণর হয় না, তাদেরই শিক্ষা দেওয়া হস্ত কি করে বোমা ও বিস্ফোরক তৈরি 
করতে হবে, ি করে সেগ্ীল ব্যবহার করতে হবে। একমান্ন আনন্দদের বাড়ী 
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ছিল এগ্দাল পরাঁক্ষা করবার পক্ষে উপয্যস্ত স্থান। কারণ, দূর থেকে এবং 
দেওয়াল বা গাছের আড়ালে দাঁড়য়ে কাছের লক্ষ্যের প্রতি বোমা নিক্ষেপ 
করবার শিক্ষা দিতে অনেকটা জায়গা দরকার। আনন্দের বাড়ীর পিছনের 

শবস্ফোরক দ্রব্য তোর করতে "গয়ে তিনজন কর্মী-রামকৃষণ, তারক আর 
অর্ধেন্দু অসাবধানে আহত হ'ল। রামকৃষের কথা পুলিশ জানত, শহরের 
এখানে সেখানে তারা খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল। তা সত্তেও আমাদের কাজ বন্ধ 
হয় 'ন। চার্লস টেগার্টকে মারবার জন্যে গোপীনাথের সঙ্গে আম আর 
খোকা (দেবেন) গিয়োছলাম-_আকাঁস্মক দুর্ঘটনায় খোকা আহত হ'ল। তারপর 
জুলুদার কথামত আমরা চলে এলাম। সেই ব্যর্থতার শিক্ষা আমি ভুলি 
ন। কোন কারণেই কাজ বন্ধ করব না-_এই ছিল আমাদের প্রাতিজ্ঞা। তন- 
জন আহত হবার পর আর অনাভজ্ঞ নতুন সদস্যদের এ কাজের ভার দিতে 
সাহস হ'ল না। আম আর গণেশ, দুজনে মিলে কাজে হাত 'দিলাম। টিনের 
আবরণ দিয়ে মুখোস এবং শরীরের বর্ম বানালাম। হাতে পরলাম রবারের 
দস্তানা। বোমার খোলে দূর থেকে, আড়ালে দাঁড়য়ে পিকৃরিক' পাউডার 
ভরবার জন্যও কয়েকাঁট যন্ত্রপাতি এমনভাবে ব্যবহার করলাম যাতে দরে 
ও আড়ালে থেকে বোমার 'ছিপিগ্ীল আঁটতে পাঁরি। বিদেশে তোর টাইম 
উজ" 'দয়ে বোমায় আগুন ধরাবার ব্যবস্থা করে নিলাম আঁম যখন এই 
িউজে আগুন লাগিয়ে খালি খোলগ্লি ছংড়তাম, গণেশ স্টপৃওয়াচ এ সময় 
দেখত। সতেরটা তাজা বোমা তৈরি করোছিলাম_কোনটা পাঁচ সেকেন্ডে, 
কোনটা সাত সেকেণ্ডে ফাটবে। বোমা ছংড়তে ও সেই বোমাটি উড়ে গিয়ে 
লক্ষ্যস্থলে ফাটতে ক' সেকেন্ড লাগে তার সঠিক ধারণা না থাকলেই বিভ্রাট 
বাংলার অনেক তথাকাথত বিপ্লবী সংগঠকেরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাভজ্ঞ 
ছিলেন বলে অনেক যুবক উপযত্ত শিক্ষার অভাবে প্রাণ হারয়েছে। আগ্দন 
লাঁগয়েই ঘাবড়ে গিয়ে তা ছঠড়লে হয় না; নিশানা ঠিক করতে হয়, 
তারপর 'বাভন্নভাবে তা" ছঠ্ড়তে হয়। তাতে করে 'বাভন্ন সময়ও লাগে। 
তারপর বোমাঁটর উড়ে গিয়ে লক্ষাস্থলে পেশছানো সময় সাপেক্ষ। এই 
সমস্ত তথ্য আমাদের অঙ্ক কষে দেখতে হয়েছে । ইংরেজ শন্রুর সঙ্গে লড়াই ! 
কাজেই অস্ত ও বোমার সঠিক প্রয়োগ আমাদের শেখবার ও জানবার একান্ত 
প্রয়োজন ছিল। সেইজন্য কোন একাঁট ছোট 'জানিসও আমরা 008205-এর 
ওপর ফেলে রাঁখ 'ন। সবই আগে পরক্ষা করে তবে কাজে লাঁগয়োছ। 
ধ রকম প্রাতকৃল অবস্থার মধ্যে যতটা করা সম্ভব সবই আমরা করেছি। 

জেল থেকে ছাড়া পাবার পর আমাদের নিজস্ব একটা মোটর গাঁড়র 
প্রয়োজন অনুভব করলাম। মোটর গাঁড়র প্রয়োজন 'ছিল তা সাত্য, তা ছাড়া 
যত বোঁশ সংখ্যায় আমাদের দলে সাইকেল রাখা যায় তার চেস্টা করোছ প্রথম 
থেকেই। তব সাইকেলে সব সময় সব কাজের স্নাঁবধে হয় না। আমাদের 
আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য এবং 'বশেষ করে সেই 'দিনের জন্য যথা সম্ভব বেশি 
আমার একখানা বেবী অস্টিন ছাড়া আরও ক" একখানা গাঁড় যেন সময়ে 
অসময়ে কাজে লাগাতে পাঁর তার জন্য প্ল্যান করে চেস্টা করেছি। মাখনদের 


২৯৮ আঁগ্রঙর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


দুখানা, হেরম্ব বলের একখানা, ডাঃ জগদা ব*বাসের একখানা গাঁড় আমরা 
কাজের জন্য বহ-বার ব্যবহার করেছি। অভ্যুত্থানের দিনে এই গাঁড়গালও 
ব্যবহারের প্ল্যান করে রেখোঁছলাম। সেইজন্য আমাদের প্রয়োজন ছিল যত 
বোঁশ সম্ভব যুবককে মোটর ড্রাইভিং শেখানো_যেন তারা এই গাড়গুলি 
নিজেদের আয়ন্তে নিয়ে আক্শানে যেতে পারে ও প্রয়োজন অনযায়প ট্যা্সি 
দখল করে কাজে লাগাতে পারে। 

তখন চট্টগ্রাম শহরে বোধ হয় দেড়শশট গাড়িও ছিল না। প্রস্তুতি পর্বে 
আস্টনটি চট্টগ্রামের পাহাড়ী পথে দ্লুত চলে সর্বদা কাজের সাহায্য করত। 
আর দরকার হলে আমরা পেতাম বড় দুটি গাঁড়_মাখন ঘোষালের বাড়ীর 
এসাস্ক আর হেরম্ব বলের ডজ্‌। এই গাঁড়গুলির সাহায্যে কতবার যে 
আমরা পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পেরেছি তার ঠিক নেই। বেবাঁ 
আঁম্টনটি মাঝে মাঝে রং বদলেছে, চাকা বদল করেছে, হুড পাঁরবর্তন করেছে 
আর সময়ে ও প্রয়োজনে নম্বর বদল করেও পুলিশের চোখে ধূলো 'দিয়েছে। 
গাঁড়র চালকও বিভিন্ন পোষাকে বিভ্রান্তি সৃষ্ট করেছে। 

দলের উৎসাহী কর্মীদেরই যে শুধু আমরা গাঁড় চালান শেখাতাম 
তা" নয়। আমাদের বেছে 'নিতে হয়েছে উপয্বক্ত বুবকদের। যেমন ধরনের 
সাধারণ ড্রাইভিং শেখানো হয় মোটর, ট্রোনং স্কুলে, আমরা ঠিক সেই শিক্ষা- 
পদ্ধাত অনুসরণ করতাম না। কেবল চারাঁট চাকা ঘুরলে ও “স্টয়ারং 'ঠিক 
রাখতে পারলেই আমরা তাদের উপযুক্ত চালক বলে মনে কার নি। বিপদে 
স্থির থাকা এবং ভালভাবে চালান এই প্রার্থামক ও নিম্নতম গুণ দাটর 
উপর ভীত্ত করে দলের কর্মীদের মধ্য থেকে “মোটর চালকদের” বাছা হ'ত। 
পপচশজনকে বাছাই করে বারোজনকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হ'ল আক্রমণের 
কাজের জন্য; আর বাঁকদের সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হ'ল। বিশেষ শিক্ষার 
জন্য আমরা নিজেদের তোর একটা “71:906105] 10602 108170175 
০09::98 অনুসরণ করতাম। যথা-_ 

(১) আক্রমণের জন্য যখন যাবে তখন কিভাবে চালাবে 2 

(২) কি করে সরকার প্রহরীর' সন্দেহ উদ্রেক না করে কাছে যাবে ? 

(৩) নিজে আহত হলে ক করবে 2 

(৪) পাশের সাথী আহত বা হত হলে ক করবে? 

(৫) শন্রুর গাঁড় পিছনে তাড়া করবার সময় টায়ার ফেটে গেলে কি 
করবে ? 

4 ডে) হা্জন খারাপ হয়ে গেলে কি করবে ? 

(৭) অনুসরণকারী গাঁড়র পথ বন্ধ করবে ক করে ? 

(৮) শন্ুর গাঁড়র সঙ্গে ধাক্কা লাগাবে ক করে ? 

(৯) মোটরের আড়ালে থেকে কি করে লড়াই করবে 

(১০) 'বাভন্ন অবস্থায় মোটরের আলো 'দয়ে কি করে সংকেত 
জানাবে? ইত্যাদ...ইত্যাদি। 

একশপট উপদেশ দিয়ে আমরা একটি শিক্ষা পদ্ধাত তৈরী করে- 
ছিলাম। বারোজনকে এই বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হ'ল। 


মান্ত ও যুব িদ্রাহের প্রস্তুতি পর্ব ২১৯ 


এই প্রসঙ্গে একটি সামান্য ঘটনার উল্লেখ করাছ। যাঁদও ঘটনাটি 
আপাতদৃষ্টিতে আঁত সাধারণ ও সামান্য, তবু আমরা এ বিষয়ে অনেক গুরুত্ব 
দিয়োছলাম। একজন গ্র্প কমান্ডার মাস্টারদার কাছে প্রস্তাব দিলেন যে 
কোন একজন বিশেষ সভ্যকে এই মোটর বাহিনীতে নেওয়া হোক কারণ, সে 
গাঁড় চালাতে জানে। সেই যুবকাঁট দর্ঘ, বাঁলষ্ঠ এবং যথেষ্ট সপ্রাতিভ; 
সবাইকে বলেছে যে সে গাঁড় চালাতে জানে । মাস্টারদা আমাদের বললেন 
'একে গাঁড় চালকের দলে নিতে । আমরা বললাম, ঠিক আছে, পরণক্ষা 
নেওয়া হোক্‌। পর পর তিন দন সময় ঠিক করা হ'ল পরাঁক্ষার, কিন্তু এক- 
দনও সে এল না সময়মত । শেষ পর্যন্ত জানা গেল, সে মোটর চালাতেই জানে 
না, মিথ্যে বড়াই করেছে। একে প্রথম সার থেকেই বাদ 'দয়ে দেওয়া হ'ল। 

আমাদের দলে সময় মেনে চলার দিকে সব চেয়ে বোৌঁশ জোর দেওয়া 
হ'ত। কোন কাজে কখনো দোর করা আমরা ক্ষমা করতাম না। প্রথম 
সারির জন্য যাদের নাম দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে সময়ান্মবার্ততার অভাব 
দেখলে প্রথম প্রথম শাস্তি" দেওয়া হস্ত। তার পরেও না শোধরালে একে- 
বারে বাদ দিয়ে দেওয়া হত। একজন দায়ত্বশীল সভ্য--সব দিকেই সে তার 
কাতিত্বের পাঁরচয়' দিয়েছে, কিন্তু সে রোজ দেরি করত আর বলত--“যোদিন 
কোন আযক্শানে যাব সৌদন আমি ঠিক সময়ে আসব দেখবেন।” কিন্তু 
ওকে তো আমরা আলাদা করে আর বলতে পারব না যে, “এই দন কাজ 
হবে, সময়মত এসে।”__সুতরাং কোন আপোষ নয়, বাদ দিতে হ'ল তাকে। 
'সময়ানবর্তিতা লক্ষ্য করবার জন্য কাজের গুর্বত্ব বুঝতে না দিয়ে দিন এবং 
রাত্রির যে কোন সময়ে যে কোন 'নার্দস্ট জায়গায় সভ্যদের আসতে বলা হ'ত। 
দেখা হ'ত তারা ঠিক সময়ে আসে কি না। 

যে সব সভ্যদের প্রথম সারিতে নেওয়া হয়োছল তাদের স্নায়ু-শান্তর 
পরীক্ষা হণ্ত 'বাভন্ব প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে । গুণ্ডা এবং বদমাইশ প্রকাতির 
লোকেরা কখনো কখনো আমাদের বিরন্ত করবার চেষ্টা করত। তাস্ছাড়া তাদের 
দৌরাত্ম্য শহরের ভ্রুপল্লীতে প্রায় লেগেই ছিল। এদের দমন করা আমাদের 
কাজের একা প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল। এই কাজের মধ্য দিয়ে আমরা এক 
ঢিলে দুই পাখী মারা সম্ভব বলে মনে করলাম। এক দিকে আমাদের বিপ্লবী 
সাথীদের স্নায়্‌ পরাক্ষা করা হবে আর অন্য দিকে গুণ্ডা দমন করে চট্রগ্রামের 
জনসমাজের সমর্থন লাভ করা যাবে। 

একাদন আমরা সবাই সদরঘাট ক্লাবে বসে আছি। চন্দনপুরা ক্লাব 
থেকে খবর এল কয়েকজন গুণ্ডা গোছের যুবক ওদের ক্লাব দখল করে বসে 
আছে, কিছুতেই নড়ছে না। লোকনাথ, নরেশ, বিধু এবং আমি খবর পেয়েই 
মোটরে করে দ্রুত গেলাম সেখানে । গাঁড় থেকে নেমেই ভার গলায় বললাম-__ 

“কাপূটেন কোথায় 2 

ক্যাপুটেন এল । বললাম-__ 

“হুইসেল দাও। সকলে এসে সার বেধে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াক।” 

সবাই এসে লাইন করে দাঁড়াল। “আ্যাটেনশন” হয়ে দাঁড়াবার আদেশ 
শদয়ে বললাম__ 

“যে যেখানে আছ দাঁড়য়ে থাক। আমার আদেশ ছাড়া কেউ জায়গা 
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ছেড়ে নড়বে না। সি 
কণ্ঠে প্রন করলাম--“ক্যাপৃটেন কী হয়েছে 2৮ 

ক্যাপটেন বলল-_ 

“এ লোকেরা এসে প্যারালাল বারগূি আঁধকার করে আছে, কিছুতেই 
যাচ্ছে না।» 

“এস আমার সঙ্গে” বলে গুণ্ডাদলের কাছে এগিয়ে গেলাম। এই 
পাঁচ 'মানিট ধরে একেবারে বৃটিশ সার্জেন্টের মত চেচিয়ে আদেশ দিচ্ছিলাম, 
এতেই ওদের মনে ভয় ঢুকে গেছে। কাছে গিয়ে তীব্র ভ্রুকুঁটি করে বললাম-_ 

“কে তোমরা? কি করছ এখানে; নেমে এস, জায়গা ছেড়ে দাও, 
নাহলে বিপদ হবে।” 

ওদের মধ্যে একজন খানিকটা শান্ত সণ্চয় করে বলল-_ 

“কেন, আপনার হুকুম নাকি ?” 

_এহ্যাঁ আমার হুকুম। আর একটি কথাও শুনতে চাই না। একটি 
কথা বললে মাথা ভেঙে দেব। যাও, এক্ষুণ যাও।” 

সুড় সুড় করে নিরীহ ভেড়ার মত সবাই নেমে গেল। আমি এবার 
জোর, স্নায়ুর জোর অনেক বোশ কাজ করে। সেই শান্ত অর্ন করতে না 
পারলে শুধু প্যারালাল বার করে কি হবে 2 আমাদের কমূরেডরা নিজেরাই 
এরপর থেকে গুণ্ডাদের শাসন করত, মাঝে মাঝে আমরা পরামর্শ দিতাম ! 
কখনও কখনও নাজ হাতেও গস্ডাদের শায়েস্তা করতে হয়েছে। 

"চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন” নামে যে মামলা চলে আমাদের বিরুদ্ধে, 
তার “জাজমেন্ট কাঁপতে এ ীবষয়ে লেখা আছে-_ 

%...এই ঘটনা এবং রাধকা দত্তর ঘটনায় মনে হয় যে একটা 'হিংসাত্মক 
মনোভাব গড়ে উঠোছল এবং এই সমস্ত ভূতপূর্ব রাজবন্দীরা তাদের চাঁরাঁদকে 
এমন সব শিষ্য যোগাড় করোছিল যারা তাদের কাজে একক বা সমবেতভাবে 
০787575557551575657 
..প্রীতবাদপক্ষের মতে এই সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনাগ্দালি গণেশ, অনন্ত, 
সূর্য, ইত্যাঁদদের মনোভাব সম্বন্ধে আলোকপাত করে এবং জানা যায় যে, 
ষে কোন প্রাতবন্ধককে ধ্বংস করবার জন্য এরা হিংসার পথ গ্রহণ করত এবং 
শহরে এদের শিষ্যের সংখ্যা ক্লমেই বেড়ে চলেছিল ।৮ 

সাত্য বলতে গেলে এই সব ছোটখাট জঙ্গী ঘটনার মধ্য দিয়েই আমরা 
আমাদের সৈন্যবাহনী গড়ে তুলছিলাম, তাদের উপযুন্ত সাহস অজনের 
শিক্ষা 'দয়ে দ্নায়ু-শীল্ত বাড়াতে সাহায্য করাছলাম। 

এখন একাঁট খুব গুরুতর বিষয় অবতারণার প্রয়োজন মনে করছি? 
প্রথমেই আমার সরল ও 'বনীত অনুরোধ, এই বিষয়ে কেউ যেন' আমাকে ভূল 
না বোঝেন। প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্বাধীন মত ব্যস্ত করার আঁধকার আছে। 
আমার নিজস্ব বিচার বাঁদ্ধ বশেলষণ করে ও দাম্টভঙ্গী 'দিয়ে যা দেখোঁছ 
বা কুঝোঁছ তাই মান ব্যন্ত করব। কাউকে আঘাত দেওয়া বা কারো ভগবদ্‌ 
ভান্তর প্রাত কটাক্ষ করা বা আধ্যাত্বকতাকে ক্ষন করার উদ্দেশ্য আমার বিন্দ্‌- 
ঘা নেই। ধর্ম, ভগবদ বিশ্বাস, প্রাতমা পূজা বা নিরাকার ব্রন্মে আস্থা, 


মান্ত ও যুব বিদ্রাহের প্রস্তুতি পর্ব ৩০১, 


প্রভাতি একেবারে ব্যান্তগত ব্যাপার_এর ওপর না চলে কোন অনাধকার চর্চণ, 
না থাকা উচিত বৃথা আভিযোগ। আমার এ বিষয়ে কারো প্রতি কোন অস্তি- 
যোগও নেই বা এই আধ্যাত্বক বিচার আমার আলোচনার বস্তুও নয়। 

আজ ইতিহাস লিখতে গিয়ে আমায় পাঁরবেশন করতে হচ্ছে বাংলার 
বিপ্লবীদের সন্মাসবাদ অধ্যায়ের আধ্যাত্বকতার তথ্য, যা চট্টগ্রামের সশস্মা 
দেখতে গেলে, শ্রীঅরবিন্দের সময় হতে আরম্ভ করে আমাদের যুগে, ১৯১১৮ 
থেকে প্রায় ১১২৭ বা ১৯২৮ পর্যন্ত, বিপ্লবী সভ্যদের মানাঁসক প্রস্ততি ও 
চার গঠনের প্রধান শিক্ষার ধারা ছিল-_জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা, গীতা পাঠ, 
ব্হ্মচর্য পালন-কোপটন বা লেঙ্গুট পারধান করা ইত্যাদ......ইত্যাঁদ। এ 
শবষয়ে আম আগে উল্লেখ করেছি। 

আধ্যাত্িকতার এই বিশেষ রূপাঁটকে আমরা (শুধু আমরাই, সবার 
কথা জোর দিয়ে বলতে পারব না) ক্রমেই সমালোচকের দৃম্ট 'দয়ে দেখাছলাম। 
আমার আগেই এবং আমার চেয়েও তীব্রভাবে এই ব্যাপারটা উপলাব্ধ করোছন্গ 
আমার বন্ধু গণেশ। বাংলার যে করাঁট বিপ্রবী সংগঠনের সঙ্গে আমরা 
প্রত্যক্ষভাবে সংবুন্ত ছিলাম, তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রচার ও প্রয়োগের 
অন্তরালে কতখান মিথ্যা ভাণ ও আত্মপ্রতারণা বাসা বেধেশিছল তা" 'বিশেষ- 
ভাবে উপলম্ধি করেছিলাম। আমরা নিজস্ব সংগঠনের যুব-কর্মীদের কাছে 
খোলাখুলি ও তশীব্রভাবে সমালোচনা করোছ প্রান্তন নেতা ও বিপ্লবী কর্মীদের, 
যাঁরা আত্মপ্রতারণার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতেন যে নোৌতিক শান্তর ওপর 
শনভ'র করে অন্যদের সমালোচনা করেছি, সেই 'ভান্তর ওপর দাঁড়য়ে আমরা 
আমাদের নৈতিক বা ষে কোন মানাঁসক দুর্বলতার কথা গোপন না করে প্রকাশ 
করতে দ্বিধাবোধ করতাম না। বলতে পাঁর আমাদের বাঁলম্ঠ চিন্তা ও 
কর্ম পদ্ধতি সাহাব্য করেছে ষুবক সভ্যদের আত্মপ্রত্যয় বাড়াতে ও আমাদের 
প্রতি তাদের অনেক বেশি আকৃষ্ট করতে। 

্হ্মচর্য পালন, কৌপাীন পরা, চোখ কপালে তুলে মায়ের ধ্যানে নিমগ্ন 
হওয়া, নাক টেপা, হরাঁতকশ চিবান ও কাছা খুলে কাপড় পরে ব্রহ্মচারী 
সাজা- আমাদের কাছে যুব-অভ্যুঙ্থানের প্রস্তুতির সময় থেকে অত্যন্ত হাস্যকর 
বলে মনে হ'ত। রঙ্ষচর্যের বিচ্যাতি, দুর্বলতা, স্খলন, পতন, প্রভৃতির 
শবভশীষকা সৃম্টি করে একজন বিপ্লবী যুবককে সবল সঃস্থ না করে দুর্বল 
করে ফেলা হয়। বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে অবাস্তব কল্পনাবিলাস আমাদের 
মনে স্থান পায় নি। আমরা চেয়েছিলাম সবল সনস্থ একদল যুবক, যারা 
[মথ্যাচারী হবে না-যারা আত্মপ্রতারণার উধের্বে থাকবে । মিথ্যার আশ্রয় 
শনয়ে কোন নৌতিক বল অর্জন করা যায় না, বিবেকের কাছে কিছুই গোপন 
থাকে না, বরং সেই 'মিথ্যাচারের স্বরূপ উদ্ঘাঁটিত হয় বলেই তথাকথিত 
নৌতক চাঁরন্রের সমাধ রচনা হয় গোপন অন্তরে । 

ণবস্লবধ প্রেরণা, িদেশশ শন্ুর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আপোষহীন 
সংগ্রামের জন্যে মানাঁসিক প্রস্তুতি ও বৈপ্লবিক নৌতক চারন্র এক আলাদা 
শজীনস। নাক টিপে আরাধনায় বসে ও হরাতকাঁ চিবিয়ে, কাছা খোলা বিশেষ 
পারধানে ব্রহ্মচারী সাজলে বৈপ্লবিক নৌতিক চাঁরন্র গঠন করা যায় বলে আমরা 
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মনে কার নি; তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন ছিল, 'নয়মান্যবা্ততা, সময়ানু- 
বার্ততা, শারীরিক ও মানাঁসক শান্তর। 

আমরা মনে করেছি, বিপ্লবী সভ্যরা একাগ্রতার সঙ্গে শরীরচচশ করে 
অসাম শান্তর আঁধকারণী হবে; আমরা চেয়েছি_একদল যুবকের সুদ মাংস- 
পেশী আর বািষ্ঠ বাহন; আর চেয়েছি তারা মুম্টিযুদ্ধ, যুযুৎস: প্রভাতিতে 
দক্ষতা অর্জন করবে। গাঁতা পাঠ, ব্রচ্মচর্যের অবাস্তব মহড়া থেকে রত্তান্ত 
ভয়াবহ বৈপ্লাবক বাস্তব চিত্রের পর্যালোচনা ও অনুধাবন অনেক বোঁশ শ্রেয় 
ও একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেছিলাম। বিশেষ করে আইরিশ 'বিপ্রবের 
রস্তান্ত ঘটনাবলী, সশস্ত্র আক্রমণ, দারুণ উত্তেজনা ও বিভীষিকাপূর্ণ মরণজয়ী 
যুদ্ধের 'বাচত্র বাস্তব চিত্র আমাদের সাহায্য করেছিল বৈপ্লাবক 9003900 
1267579891-এর জন্য। সিনেমাতে যুদ্ধের ছবি, পাঠা বাল, হসপিটালে 
বড় বড় অস্ত্রোপচার দেখবার সুযোগ নিতে আমরা সভ্যদের উৎসাহত করোছি। 
গীতা পাঠ ও তথাকাথত ব্রচ্মচর্য পালন প্রভাতি যে অনেক সভ্যকেই আসন্ন 
সশস্ আক্মণের সম্মুখীন হওয়ার শান্ত দিতে ব্যর্থ হয়েছে, সেইরূপ দ্টাল্ত 
অন্তত আমাদের কাছে বিরল নয়। 

শান্তশালী বৃটিশ রাজশান্তর বিরুদ্ধে সশস্ত আক্রমণ প্রস্তুতি ও 
বাস্তবে আক্রমণ চালান তখাঁন সম্ভব হবে বলে মনে হয়েছিল, যখন 
তরুণ বিপ্লবীদের মনে বৃটিশ ইম্পারয়ালস্ট শুর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ঘৃণার 
সণ্টার করতে। পারব। গীতা পাঠ ও মা কালশর চরণে মাথা খড়ে কখনই 
প্রত্যক্ষভাবে এই ক্রোধ বা ঘৃণার সণ্টার হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এভাবে 
শান্ত সণ্ণয় করে অত্যাচারী রাজশান্তর বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য প্রস্তুত 
হওয়া বিপ্লবীদের পক্ষে পরোক্ষ বা খুব ঘোরানো পথ বলে আমার মনে হয়ে- 
গছল। রত্তান্ত 'বিপ্রবে অংশ গ্রহণ করার অদম্য সাহস ও বিক্রম অনেক বোঁশ 
সণ্য় করা যায় যাঁদ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শন্রুর বিরুদ্ধে, “সোজা পথে? 
(91760015) তাদের প্রাতভূদের প্রাতি তীর ক্রোধ ও ঘৃণা অন্তরে প্রজর্বালত 
করতে পাঁরি। 

সামান্য একাঁট ঘটনার উল্লেখ করাছ। খুব সম্ভব ১৯২৭ সালে, 
চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, বোধ হয় তাঁর নাম মিঃ ডেভিস্‌, একজন সাধারণ 
“আধা-পাগল” মুসলমানের দ্বারা ছুরিকাঘাতে নিজ বাংলোতে নিহত হন। 
শোক-বিহ্বল চট্টগ্রাম শহর। জেলাশাসক কত ভাল 'ছিলেন_কত দরদী-_ 
কত ন্যায়বান। অনেকের দুর্ভাগ্য যে, সেইদিনই সন্ধ্যায় টাউন হলে আমাদের 
পূর্বপ্রচারিত সভা অনুগ্ঠত হবার কথা। অনুরুপদার মৃত্যুবার্ধকী 
উপলক্ষে এই সভার আয়োজন। অনুশীলন দল, কংগ্রেস নেতা- শ্লিপুরা 
চৌধুরী, মাঁহম দাস, প্রমুখদের সঙ্গে মিলিতভাবে আমরাও এই সভার 
ব্যবস্থা করোছ। 

আমরা সভায় যোগ দিলাম সময়মত । “হল ভরে গেল তবু সভা 
আরম্ভ হয় না। ন্রিপুরাবাবু, মাহম দাস, প্রমূখ চট্রগ্রামের বিখ্যাত কংগ্রেস 
নেতারা ম্যাঁজস্ট্রেট সাহেবের শবদেহের সঙ্গে গেছেন সমাধিক্ষেত্রে শেষ শ্রদ্ধা 
জানাবার জন্য। কাজেই অনুর্পদার মৃত্যুবার্ধকী সভার কাজে 'বলম্ব ঘটবে 
তাতে আর দোষের ক ? 


মুক্তি ও যুব িদ্রাহের প্রস্তুতি পর্ব ৩০৩, 


আজও আমার মনে আছে, অনুশীলন দল, এমন কি আমাদের বন্ধুদের 
মধ্যেও অনেকে এঁ' “মর্মান্তিক ঘটনার” পারিপ্রোক্ষতে সভা বিলম্বে সূর্‌ করা 
ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেছিলেন। আমি একেবারে একা পড়ে গেলাম, 
কারণ, মাস্টারদা আর গণেশ তখন জেলে, আর আম্বকাদা ও নির্মলদা হয়ত 
সেখানে উপাঁষ্থত ছিলেন না। আম একাই সেই সভাস্থলে ঘোর 
প্রাতবাদ জানালাম। তার পরের ব্যাপারাটতে আমি আরও বোঁশ উত্তোজত 
হয়েছিলাম, কারণ, নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই, বিশেষ করে কংগ্রেস নেতারা, এই 
সভাতেই' ম্যাজস্ট্রেন সাহেবের তিরোধানের জন্য এক শোক প্রস্তাব আনা 
উচিত বলে মনে করাছলেন। 


ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা বা সাহেবের অকাল মৃত্যু প্রভাতি যাঁদের শোকবিহবল 
দেখাতে পারেন এবং শোকসল্তপ্ত পাঁরবারবর্গের প্রাতি সমবেদনা জানাতে 
চাইলেও কোন বাধা নেই; তবে, আম একাই ঘোষণা করলাম যে, এই সভায় 
তা” চলবে না। আমার অনমনীয় ভাবকে প্রভাবান্বিত করবার জন্য চারুবাবু 
(অনুশীলনের চারু দত্ত) ও অন্যান্যরাও বোঝাতে চেজ্টা করলেন, “দেখ, এ 
তো আর রাজনৌতিক হত্যা নয়_এর পেছনে তো কোন রাজনোতিক উদ্দেশ্য 
নেই; তবে কেন আমরা এই হত্যাকে অন্য উদ্দেশ্যপ্রণোঁদত হত্যা বলে 'নন্দা- 
সূচক প্রস্তাব নেব না......ইত্যাদি।” 

আমি আরও উত্তেোজত হলাম-ক্ষিপ্ত হলাম-ঘৃণা ও ক্রোধের তপ্ত 
শিখা উদ্গীরণ করে বললাম, 

আশ্চর্য! আপনারা বলছেন কিঃ শত সহঘ্র নারী ও 'নরীহ শিশু- 
হত্যায় কলাঙ্কত বৃটিশ শাসনের ইতিহাস যে আমাদের উপহাস করবে! 
জালীয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যালীলার করুণ চিহু যাঁদ ভারতবাসীর 
হৃদয় থেকে এত শশঘ মুছে যায় তবে কি তা বিপ্লবী মন ও 'নিষ্ঠাকে ধিক্কার 
দেবে না? সাহেবের বুটের লাথিতে চা-বাগানে যখন-তখন গরভ'বতী মা 
প্রাণ হারাচ্ছে, দুধের শিশুরা অহরহ বৃঁটিশের বুটের তলায় 'িম্পৌষত হচ্ছে, 
বর্বর অত্যাচার, 'িম্ঠুর আভযান, চির উদ্ধত বৃটিশ সাঁঙ্গন্‌ ভারতবাসীর 
রক্তে বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। তবে কেন অযথা দরদে প্রাণ উ্‌লে উঠছে ম্যাজিস্ট্রেট 
সাহেবের হত্যা ব্যাপারে 2 হোক না অরাজনোৌতিক কারণে হত্যা । যাঁদও 
এই হত্যার পেছনে কোন রাজনোতিক উদ্দেশ্য নেই, তবু এটাতো সাঁত্য যে 
একজন ভারতবাস তার ব্যান্তগত কারণে হলেও 'ফিরিঙ্গী জেলাশাসককে 
নিহত করেছে। এতে আমাদের মাথা ঘামাবার ক আছে? কারণে-অকারণে 
ফে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী দু" শ' বছর ধরে নিরীহ ভারতবাসীঁকে হত্যা করতে 
বন্দূমান্র দ্বিধাবোধ করে নিন, তাদের একজনকে যাঁদ বিনা কারণেও একজন 
ভারতবাসণ হত্যা করে থাকে তা'তে আমরা কেন বিচলিত হব-কেন আমরা 
ভাববো এই হত্যা নিল্দনীয়......... 

সভা আরম্ভ হবার পূর্বে এইরৃপ একটা পারাস্থাতর জন্য আগে 
থেকে কেউ প্রস্তুত ছিল না। আমার আপোষহীন মতের বিরুদ্ধে কেউ 
এগোতে সাহস করল না। আমার 'নজ দলের বন্ধুরাও তাদের সামাঁয়ক ভুল 


৩০৪ আশ্মগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


শচ্তাধারার জন্য অনতণ্ধ হ'ল। . সতগদার সঙ্গে, আমি যখন সভার শেষে 
-বাড়ী. ফিরাছলাম--তখন বুঝেছিলাম যে-তিনি আমাকে ভুল বোঝেন ?ন। 

. আজও এই বৃত্তান্তটি পড়বার সময় কারো কারো মনে হতে পারে খ্র- 
রকম জেদ আমার পক্ষে শোভা পায় নি। তাঁরা ভাবতে পারেন জেলাশাসকের 
অরাজনোতিক হত্যা ব্যাপারে সমবেদনা প্রকাশ করলে বিপ্লবী চাঁরঘ্কে ক্ষ 
করা হয় না বরং মর্যাদা দেওয়াই হ'ত। সেই যুগের বাস্তব অবস্থা থেকে 
দুরে সরে গিয়ে ভাবলে তাই মনে হবে। কিন্তু সেই যুগে আমরাও ছিলাম 
ঘরের ভাল ছেলে- চুরি-ডাকাতি, মারমার আমাদের পেশা ছিল না। ঘরের 
শান্তিপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন আবহাওয়া ছেড়ে “ক্ষেপার দলকে” অনেক 
অস্বাভাবিক পথ নিতে হয়েছে। তারপর সেই গে যখন রন্তের বদলে রস্ত, 
'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁতি, হত্যার বদলে হত্যাই একমান্ন পথ বলে 
মনে হয়েছে, তখন কি আমাদের পক্ষে শোভা পায় প্রাতশোধ স্পৃহার সঙ্গে 
আপোষ করা 2? আমাদের সংগঠনের কর্মীরাও আর দশজনের মতই ভাল 
ছেলে, বিনয়ী, নম্র ও শান্ত স্বভাবের; তাই সে যুগে ইংরেজ সরকারের 
বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সশস্ত্র সংগ্রাম বাস্তবে পাঁরণত করতে, হলে প্রত্যেকটি 
বপ্লবী যুবককে অন্তরে যে দারুণ ক্রোধ ও ঘৃণার সণ্টার করতে হবে তাতে 
কোনই সন্দেহ ছিল না। টট্টগ্রামের যুব-অভ্যু্থানের পেছনে এইরূপ মন- 
'স্তাত্ক ক্ষার বৌশল্ট্য ছিল। 

এই প্রসঙ্গে আমার নিজের কথা আরও একটু খুলে বলতে হবে। “মা 
কালশর” প্রতি আমার কী অগাধ বিশ্বাস ছিল, তা আমার প্রথম 'দকের লেখায় 
সকলেই হয়ত লক্ষ্য করেছেন। 

করুণাময়ী মায়ের খেলা দেখে কত যে মুগ্ধ হয়ৌছ-_তিনবার সামনা- 
'সামান গুলী ছহটেছে, তব লাগে নন; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বালক সেজে 
পুলিশ বেষ্টনশ থেকে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন: হরিণ পথ দেখাল, 
বিষাল্ত সাপ আমাদের ইঙ্গিত দিল শন্লুর কবল থেকে বাঁচতে; মায়ের প্রোরত 
বন্ধ আমাদের আশ্রয় 1দল: মাস্টারদা, আম্বকাদা ও রাজেন দাস বিষ খেয়েও 
বেচে রইলেন; আমাদের কারো মামলায় সাজা হ'ল না, ইত্যাঁদ......ইত্যাঁদ। 
এত সব ঘটনা জীবনে ঘটেছে--তখন তো তার অন্য উত্তর পাই নি। এক- 
মাত্র উত্তর পেয়েছিলাম ভগবানের খেলা, করুণাময়ী মায়ের আশীর্বাদ_- 
আমাদের শান্ততে কিছুই হয় আমরা নিমিত্ত মানত; যা হয়েছে সব শ্রী- 
অরাবন্দ বা জ্যোতিষদার ইচ্ছায় ঘটেছে । আমার লেখায় দেখেছেন সব সময় 
আমি উল্লেখ করোছি “তখনকার ঘুগে” “তখনকার দৃম্টিভগ্গীতে” তখন আমার 
মনোভাব তাই ছিল- ভগবান, মা কাল+, শ্রীঅরাবিন্দ, তারাচরণ সাধজীর 
কপা। 

মনে হবে এত গাঢ় ভান্ত-যা তখন জীবনের মর্মে মর্মে জাঁড়য়ে 'ছিল 
তা কি একেবারে সব ধুয়ে মুছে চলে যেতে পারে 2 বাদ্ধ দয়ে বিচার না 
করে সমস্ত ঘটনাগৃদিলকে যে ভান্ত 'দয়ে ব্যাখ্যা করতাম, সেই আঁতাবম্বাসী 
মন ক একেবারে নাঁস্তক হয়ে যেতে পারে? সাঁত্যই চট্রগ্রামের যুৃব- 
অভ্যুত্থানের প্রস্তাীতির সময় থেকেই মা কালী, ভগবান, শ্রীঅরাবিন্দ কিম্বা 
আর কোন সাধু মহাত্মার অলৌকিক বা এ*বাঁরক ক্ষমতা প্রভাতর ওপর কোন 
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আম্থা ৬ নির্ভরতা আমার ছিল না। আমি আমার কথাই বললাম, কারণ, মা? 
কালণর প্রাত আমার অন্ধ বিশ্বাস ছিল। পাগলের মত, ক্ষেপার মত বিশ্বাস 
করেছি এবং সেই অন্ধ বিশ্বাসের আশ্চর্য ও অসাধারণ ফল পেয়েছি জশবনের, 
বহু ক্ষেত্রে। তবু আমার মত গোঁড়া অন্ধ বিশ্বাসী একজন লোকের মন, 
থেকে কি করে ভগবদ্‌বি*বাস একেবারে নির্মল হয়ে গেল? হয়ত অবাক 
বিস্ময়ে 'অনেকের মনে এই প্রশ্ন উঠবে এবং কেউ কেউ হয়ত এই প্রশ্নের সহজ, 
সমাধান খঃজে পাবেন যাঁদ একবার আমাকে কামউীনস্টী আখ্যা দিতে পারেন। 
কল্তু এই সমস্যার এত সহজ সমাধান একেবারেই সম্ভব নয়। কারণ, ঘখনকার 
কথা বল্লাছ (১৯২৮-৩০. সাল) তখন আমাদের কাঁমউীনজম সম্বন্ধে কোন 
ধারণাই ছিল না। সেই সময় বাংলার তরুণ "বিপ্লবীদের সাম্যবাদের সমাজ- 
বিজ্ঞান স্পর্শ করে 'ন। কার্ল মার্স বা এঞ্গেল্সের নামও শাঁনান। লোনন্‌ 
ও ট্রটস্কির জীবনী- বাংলাতে ছাপানো দুপট ছোট বই আমি দেখোছলাম: 
_পাঁড় 'নি। তার আরও দু-তিন বছর পরে, দ্বীপান্তরের সাজা হয়ে যাওয়ার 
পরে, ষখন আন্দামান জেলে ১৯৩৩ সালে মলাটের ওপর সোনাল' হরফে 
বড় বড় লেখায় ৯74 নামের একটি বই দোখ তখন আমার 
মনে প্রশ্ন উঠোছল_ 2]74াা আবার কে? খাতে তো শুনোছ। 
হয়ত 2 াবাখ-ই হবেন- ১7 এ হয়ত 1ঘাাখ-এর আর কোন নাম। 
এই. ছিল আমার ১৯৩৩ সালে কমিউনিজম সম্বন্ধে জ্ঞান। কাজেই একথা 
বুঝতে কোন অস্বীবধে নেই যে, ১৯২৮-৩০ সালে কঁমিউাঁনজমের প্রভাব 
আমার ওপর একেবারেই পড়ে নি। তবু কি করে আধ্যাত্মকতার প্রভাঘ 
থেকে মহন্ত হলাম £ 

যান্তপূর্ণ মন ছিল আমার, ফাঁকি কখনও সহ্য করতে পারতাম না, 
বুজরুকি অসহ্য মনে হ'ত, আত্মপ্রতারণাকে ঘৃণার চোখে দেখতাম। 
অলোকিক, ভৌতিক, এ*বাঁরক শান্ত, প্রভৃতির মরীচিকা আমার হ্বাস্তপূর্ণ 
অনসাম্ধৎসু মন থেকে ক্লমেই বিলীন হয়ে গেল। পুরুষকারে বিশ্বাসী হতে 
লাগলাম । মা কালশ বা পরম রদ্ধের আকার বা নিরাকারের সন্ধানে জীবন- 
পাত অযৌন্তিক ও নিরর্থক বলে মনে হতে লাগল। প্রথম প্রথম যখন 
গণেশ বলত, 'ভগবান মানি না, প্রুষকারে শ্বাস কাঁর” তখনও আমার 
মন থেকে সংস্কার যায় নি। । আম বলতাম, “মুখে তুম যাই বল না কেন, 
নিশ্চয়ই তুমি গোপনে ভগবানকে ডাক।” ভগবানকে ডাকবে না, মা কালীর 
আশীর্বাদ চাইবে না-তাও কি কখনও হতে পারে? কাজেই বুঝে ন্‌ 
সংস্কারপূর্ণ মন একাঁটি ইলেকাট্রক বাঁত নয় যে সুইচ্‌ িপলেই জঞলবে 
আর উল্টো টিপলেই তক্ষুণি নিভে যাবে। 

আমারও মা কালার প্রাত অগাধ ও অন্ধ শবশবাস সুইচ টেপার সঙ্গে 
সঙ্গে নির্মূল হয়ে যায় নি। ভগবান বা নিরাকার রন্ষের অস্তিত্ব নেই বলে 
য্যন্ত দিয়ে বুঝলেও তক্ষণি তক্ষাণ তা" মন থেকে সম্পূর্ণ মন্ছে ফেলা 
যায় না। প্রথম প্রথম আভমানভরে আমার মনের আঁভযোগ জানাতাম মা 
কালশর কাছে। তার একটু নমুনা "দাচ্ছ, “মা, তোকে তো তোর ভভ্তবৃন্দরা 
জানে তুই সর্বশীল্তময়ী ! তোরই ইচ্ছায় নাকি সব হয়! মানষের ক্ষমতা 
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নাকি তোরই ইচ্ছায় সংঘটিত হয়েছে; এতেও নাঁক মানুষের কোন হাত নেই। 
তাই ঘাঁদ সাঁত্য হায়. তবে তোকে প্রাণ 'দিয়ে ডাকার প্রয়োজন ি- তোর মুখের 
দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে কেন? তোর ইচ্ছায় যখন সব হচ্ছে তখন ভাই 
হোক আমরা ছনুটি নিলাম। যখন যাকে দরকার, প্রয়োজনমত তাকে 'দিয়ে 
তো তুই সব কারিয়ে নিব! তোর গরজেই যখন তুই তা” করাঁব তখন তোকে 
বোকার মত ডাকব কেন ?” 

মনে কৃতিন প্রশ্ন জেগেছে। অন্ধ বিশ্বাসের স্তম্ভ নড়ে উঠেছে। 
প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া চাই; তবু উত্তর চাইব কার কাছে? তখনও 
যে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছ-যাঁদি মা আমার প্রশ্নের সমাধান করে 
দেন! প্রশ্নের সমাধান তো পেলাম না বরং জিজ্ঞাস মন মায়ের কাছেই আরো 
আঁভিযোগ জানাল, “মাগো! তোর ভভ্তবৃন্দরা আবার বলে থাকেন মানুষ 
তোরই সম্ট জীব। তারা কর্ম করবে-তারা ইতিহাস সৃস্টি করবে। তাই 
যাঁদ হয় তবে তোর পাজার প্রয়োজন কি? তুই হয়ত বলবি-_ মানুষ কাজ 
করে যাবে। যে যেমন কাজ করবে সে তদনুর্প ফল পাবে। আমি তবে 
তোকে প্রশ্ন কার, আমাকে বলে দে-যে যত বোঁশ ভান্তভরে সাধনা করবে 
বা একাগ্রতার সঙ্গে কর্মযৌগ হবে, সে খন তদনুর্প ফল পাবে তবে কি 
সাধনা বা একাগ্রতার ক্ষেত্রে মান্ষ তোর তথাকাঁথত সর্বশান্তর আওতার 
বাইরে» মানুষ তাহলে নিজ শান্তর ওপর নির্ভর করে সফল কর্মী হতে 
পারে! আবার যা বাঁলস_কে কিভাবে তোকে ডাকবে, কার কত সাধনার 
গভশরতা তাও তোর সর্বশান্তর কৃপাদান-_মানুষের সাধনাও তোর 'নয়ন্ত্রণা- 
ধনে, তবে তোকে আর তোর ভন্তবৃন্দকে জিজ্ঞাসা কার, কেন তবে তোর 
ইচ্ছায় কেউ বা বোশ কেউ বা কম ক্ষমতার আধকারী সাধনার ক্ষেত্রে ঃ কেন 
তোর এইর্‌পা এক চোখো পক্ষপাতিত্ব, তুইও তবে £9৬০0615005 209901500, 
০01:41১10 পেক্ষপাতিত্ব, স্বজনপোষা, দুর্নীতিগ্রস্ত) ব্যাধিমুস্ত হতে পারিস 
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আস্থা যেন আর থাকছে না। যুক্তির কাছে ভেজাল ও মেকা জিনিস 
ধরা পড়ে যাচ্ছে। অন্তরে আলোড়ন স্যান্ট হল। ঝড় উঠল। অঞ্ধ 
শব*্বাস তব্‌ আস্থা রাখবার জন্য আশ্রয় খুজে বেড়াতে লাগল। উৎকাঁণ্ঠত 
পিপাসু মন আবার মায়ের কাছেই আভযোগ জানাল-_ 

“মা! তোকে পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপোষার দুনশীতগ্রস্তা বলে কত 
কটু কথা বলোছ! তুই হয়ত রাগ করেছিস। আম কি করব বল্‌? তুই 
তো জবাব দিতে পারাছস না; কিন্তু তোর ভন্তবন্দরা তোর প্রশংসায় প- 
মৃুখ। তোর সাফাই গাইবেই। যখন তাদের আর কোন যদন্তি থাকে না তখন 
জাঁটল প্রশ্নের সহজ সমাধান হিসাবে প্রচার করে সবই' তোর লীলাখেলা; 
আমরা সব তোর ছোট ছোট পৃতুল-তোর খেলার সামগ্রী! তাই যাঁদ হয় 
তবে বলে দিচ্ছি, শুনে রাখ্‌, তোর খেলার সামগ্রী হতে আম পারব না। 
যান্ত দিয়ে আমাকে বোঝাতে হবে তোর-কেন তোকে ডাকার মত ডাকতে 
একজনে পারে আর আরেকজন পারে না। গভশর ভন্তিভরা মনে যখন একজন 
সার্থক সাধনার সুফল প্রায় কেন তবে আর একজন তা" পায় নাঃ? যখন 
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সাধনার. ক্ষেত্রে আর একজনের মত উন্নত হতে পারলাম না, তখন তুই ও 
তোর ভন্তবৃন্দ বুঝিয়ে দাল-“জকার মত ডাঁকিস নি তাই তোর হয় 
নি। তোরই তো নাকি আমরা সৃষ্ট জীব। তবে এই তারতম্য কেন মেনে 
নেব? কেন আঁমও অন্যের মত তোকে 'ডাকার মত ডাকতে" পারলাম না ? 
তোকে উত্তর দিতে হবে; পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে না।” 

ক্রমেই মন শন্ত হচ্ছে। তবু সংস্কার কাটে না। বিশ্বাস হারিয়ে 
ফেলছি। মনে হচ্ছে ভগবান নেই_ ঈশ্বর নেই দুর্বলের বে*চে থাকার 
সম্বল একমাত্র যুক্তিহীন অর্থহীন ভগবানে অন্ধ বিশ্বাস। দুর্বলের 
ভগবানকে আম চাই না-তাকে আম পূজা করতে অস্বীকার কার। আমার 
অন্তরে সংস্কার ও বাস্তবতা, যুক্তি ও ভাবপ্রবণতা, জিজ্ঞাস মন ও অন্ধ 
বশ্বাস_এই পরস্পর বিরোধী দুই শন্রুর সংঘাত বাধল্‌__নিরল্তর দ্বন্দ্ব 
চলৃ্ল। তব্র য্বীন্ত দিয়ে ভগবানের অস্তিত্ব নেই বলে বুঝলেও এতাঁদনের 
অন্ধ ববাস গিয়েও যায় না। ভগ্ববান মিথ্যা- পরম ব্রহ্ম মথ্যা- দুর্বল মনের 
বিকৃত প্রলাপই হ'ল ভগবানের আস্তিত্বের স্বীকৃতি। সবই বুঝলাম, তবুও 
জের অজান্তে মা'র ওপরই নভরতা-যাঁদ কোন আলোর সন্ধান পাই 
_যাঁদ উত্তর পাই কেন এরুপ তারতম্য! জিজ্ঞাসু মনে উত্তর পেলাম, “গত 
জল্মের কর্মফল--তাই এই তারতম্য ।৮ 

_এই কথাও তোর খাটে না মা। একেবারে আদকালের আদ সৃষ্টি 
দূু্পট মানৃষ যাঁদ তোরই সন্ট হয়ে থাকে তবে তারা কেন প্রথম থেকে একে- 
বারে ভিন্ন চারব্রের ঃ মানুষ ও শয়তানের সৃষ্টি যাঁদ একই সঙ্গে হয়ে 
থাকে তবে শয়তানকেও কি তুই 'সৃন্টি করেছিস ? তা যাঁদ হয় তবে শয়তান 
যা করছে বা তার 'ক্লিয়াকলাপের জন্য যা ঘটছে সবই তোর দায়ত্ব। তোর 
ভন্তরা বলছে তুই নাক দেখতে চাস্‌ শয়তান ভাল হয় কি নাঃ? তোর ইচ্ছা 
ব্যাতরেকে শয়তান কি নিজ শান্তর জোরে ভাল হতে পারে? তা যাঁদ হয় 
তবে তোকে তার প্রয়োজন কি? না কি তোর ভভন্তবৃন্দ বলবে- যেটুকু মা 
ইচ্ছে করে আশীর্বাদ করবেন তাই শয়তানের ভাগ্যেও ঘটবে । তাহলে আবার 
সেই কথাই আসে যে কিছুই যখন মানুষ বা শয়তান করতে পারে না-সবই 
তোর ইচ্ছেতে ঘটে এবং তুই সবই আগে থেকে ঠিক করে দিয়েছিস ও নিয়ন্নুণ 
করাছস, তবে আমাদের আর করার ক রইল-তোকে ডাকলেও যা হবে না 
ডাকলেও তাই হবে। কে কতটুকু তোকে ডাকবে তাও যখন তোরই নিয়ল্্রণা- 
ধণনে, তখন রইাল তুই পড়ে_ তোকে আমার ডাকার প্রয়োজন নেই, তোর 
য্ান্তহীন খেলার সামগ্রী আমি হব না। তোর অর্থহীন য্যান্তিহীন অলৌকিক 
শন্তির পূজারী আর যেই হোক না কেন, আম নই। মানুষের শান্ত বাঝ- 
প:রুষকার বাঁঝ। তোকে ডেকে ডেকে পুরুষকারকে বিন্দুমার খর্ব করতে 
চাই না। পরম ব্রহ্ম বুঝি না, আত্মা বুঝ না, পরজল্ম বুঝ না। যাঁদ 
বর্তমান না বুঝ, পরাধীনতার বেদনা না বাঁঝ- মানুষের সংঘবদ্ধ শান্তর 
ওপর আস্থা না রাখতে পাঁর-_বিদেশী সরকারের জোয়াল মূস্ত হওয়ার জন্য 
কেবল ব্যান্তগতভাবে নয়, সংঘবদ্ধভাবে চেস্টা না কার-তবে 'তোর ইচ্ছাই 
পূর্ণ হবে" এই বলে চোখ বন্ধ করে পরমার্থ লাভের আশায় বসে থেকে আত্ম- 
প্রবণ্চনা করতে রাজগ নই। যাঁদ তুই কোন দন তোর 19500100912, 
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)600:5) ছাড়তে পাঁরস, যাঁদ তোর লণলা খেলার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে 
পারিস, যাঁদ ভন্তবৃন্দের দুর্বল মনকে 'সবই' তোর পূতুল খেলা এই মিথ্যার 
শেষ আশ্রয় থেকে মৃস্তি দিতে পারিস, যাঁদ গতজল্ম বা পরজল্ম দিয়ে বর্তমানকে 
গোঁজামিল দিয়ে মিথ্যা বোঝাবার প্রয়াস ছাড়িস, তবে আমার কাছে আসিস-- 
আবার আমি তোর সাধক হব_আবার আমি নিরাকার ব্রন্ষের উপাসক হব; 
নইলে আজ থেকে তোর সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক শেষ হ'ল ।” 
করণাময়ী মায়ের প্রত কি অভিমান-কত অন্তরের আভযোগ! 
অনুসন্ধানী মন, যবীস্ত দিয়ে মায়ের আস্তিত্ব বুঝতে চায়__নরাকার সর্বশাল্তময় 
রন্দের আকারে বা সাকারে তাঁর শান্তর যাস্তিপূর্ণ বাস্তব চিত্র পেতে চায় 
শেষ পযন্ত দেখা গেল--“লণীলা খেলা,” “সরব শাস্তময়ের ইচ্ছা”. “পরজল্ম”, 
“গতজল্ম”, “আত্মা” প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক যান্ত মা কাল আর আমাকে দিতে 
পারলেন না। কাজেই ধীরে ধীরে, যা আগে আভমান ও অভিযোগ ছিল 
“মায়ের” প্রীতি, তার রূপ বদলাল। যুক্তির কাছে আভমান বা অভিযোগের 
স্থান থাকতে পারে না। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃম্টিভঙ্গীকে আশ্রয় করে যাান্তি- 
হাঁন ভাববিলাসের জগৎ থেকে ম্ান্ত শানলাম। মানৃষের কর্মশাল্তর ওপর 
অসাধারণ বিশ্বাস জল্মাল। মানুষ ইতিহাস গড়বে। মানুষকে--অল্তত 
আমাদের যুবক বিপ্লবী দলকে, অলৌকিক বা এ*বারক শান্তর উপাসক তোর 


করে তাদের পূরুষকারকে দুর্বল করে দেওয়া আমরা তখন বিবেকাবিরুদ্ধ 
মনে করলাম। 


আমাদের মধ্যে কে কি ভেবোছিলেন বা এই সম্বন্ধে কার কিরূপ 
আভমত তা" বিশ্লেষণ করে বলতে পারব না। কারণ, যেভাবে আমার অন্তরে 
আধ্যাঁত্বকতার ক্লমাবকাশ ও বিবর্তন হয়োছল, যার খাঁনকটা ধারণা দিতে 
এখানে চেস্টা করোছ, সেইরূপ কোন আলোচনাই আর কারো সঙ্গে আমার 
তখন হয় নি। মাস্টারদা আমার এই আধ্যাত্মকতার ব্রমাবকাশের ইতিহাস 
জানতেন। কোনাঁদন কোন প্রাতবাদ করেন 'ীন। তবে তান কতখাঁন ভগবানে 
বিশ্বাসী ছিলেন তার ঠিক হাঁদস তান আমাদের দেন নি; ভগবানে বিশ্বাস 
একেবারে একান্ত নিজের ব্যাপার। ১৯২৮-৩০ সালে আমাদের সংগঠনে 
সভ্যদের জন্য ১৯১৮-২৪ সালের মত: কঠোর ব্যবস্থা রাঁখ নি। আমার ও 
গণেশের মত বোধহয় এ বিষয়ে আভন্ন ছিল। “বোধহয়” বলার কারণ 
আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের মধ্যে এই বিষয়ে কখনও আলোচনা হয় নি: তবে 
একসঙ্গে কাজ করোছ, যুবক সভ্যদের কাছে প্রায় সময় একসত্গে কথা বলোছি; 
তা" থেকে গণেশের আধ্যাত্মিক মতামত সম্বন্ধে একটা ধারণা করা আমার পঙ্গে 
খুব সহজ হয়োছিল। আমার অন্ধ বিশ্বাস থেকে বৈজ্ঞাঁনক যুক্তিপূর্ণ দৃস্টি 
ভঙ্গীতে উত্তরণের ইতিহাস খুব সংক্ষেপে বিবৃত করলাম। সর্বশেষে আমার 
বিনীত নিবেদন, এ আমার একান্ত নজস্ব ধারণা ও অনুভূতি, কারো ভাঁন্ত- 
ভাব, ভগবানে বিশ্বাস, পরব্রন্মে আস্থা, প্রভীতর ওপর কটাক্ষ করবার ইচ্ছায় 
এই অধ্যায়াট লাখ 'নি। হইাঁতহাসের একাঁট আত প্রয়োজনীয় অংশ মনে 
করেই এই প্রসঙ্গে আমায় আসতে হয়েছে। আমার মত একজন অন্ধ গোঁড়া 
ভগবদবিশ্বাসীর আধ্যাত্মিক বিবর্তন কিভাবে পুরুষকারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ 
করে এবং বিপ্লবী সৌনক 'হসাবে ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম ঘুব-বিদ্রোহে 
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কিভাবে প্রস্তুতি ও আব্রমশপরবে আমি অংশ গ্রহশ কার, সেই তথ্য প্রকাশ 
করবার জন্য যে সাঁত্য ঘটনা বঙ্গার প্রয়োজন তাই মার বললাম। এর মধ্যে 
কোন উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের চেষ্টা খুজে বেড়ালে ভুল হবে। আমার বাস্তব 
জ্ঞানে বেশ বুঝতে পাঁর যে মাত্র এইটুকু লিখে কোন ভগবান 'িশ্বাসী মনকে 
ধবন্দুষাত্র টলাতে পারে এমন ক্ষমতা কারো নেই। আমার ঈশ্বর বিশ্বাসের 
যুগে ঘাঁদ আমাকে কেউ হাজারটা যযান্ত 'দয়েও মা কালশর আস্তিত্বের বিরুদ্ধে 
বোঝাতে চাইত তবে ি আমি তা' মন থেকে মেনে নিতে পারতাম ? যাঁজতে 
.ঠকে গেলেও মন থেকে অন্ধ বিশ্বাস মুছে ফেলা যায় না। য্ান্তর কাছে অন্ধ 
ভগবদ- বিম্বাস পরাস্ত হবে কি না তা' কেবল সে নিজেই বলতে পারে। 
আধ্যাত্মিকতার বিরাট শাস্ত্র নিয়ে আমি কখনই মাথা ঘামাতে চাই না। আম 
কারূুকে আমার কথায় শিক্ষা দেওয়ারও প্রয়োজন মনে কার না। বর্তমান 
চাই। অলৌকিক বা এ*বরিক শান্তর আস্তত্ব কোন য্স্তিপূর্ণ *ভীত্ত ছাড়া 
আম মেনে নিই নি--এখনও নিই না। দুর্বল মনের ভক্তি আমার উপাসনার 
বস্তু নয়। কোনমতে বেচে থাকার যখন আর কোন উপায় থাকে না 
তখন নিঃস্ব দরিদ্র মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ভগবদ্‌ ভীন্তু ছাড়া আর উপায় 
কিঃ এই বিষয়াটি এত 567510৬5 (অনুভূতিশশীল) যে এই নিয়ে সর্বদাই 
বিতকের স্যা্ট হয়। আমার সেই বিতর্কে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ, 
আমি কারুকে আমার মত গ্রহণ করতে অনুরোধও করাছ না বা কারো কাছ 
থেকে ভগবদ্‌বিশ্বাসের মত গ্রহণের জন্য প্রস্তুতও নই। 
মাস্টারদার নেতৃত্বে ১৯৯২৮-৩০ সালে যে বৈপ্লাবক সংগঠন চট্টগ্রামে 
গড়ে উঠোছল, তার চিন্তাধারা, কর্মপদ্ধাত এবং সাংগঠাঁনক নশীত ও 
কোশলের মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল । বৈপ্লাবক চিন্তাধারা ও তার বাস্তব 
প্রয়োগে বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই যে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করার বা গার্বত 
হওয়ার কিছু আছে তা" আম মনে কার না। প্রায় ন্রিশ বছর ধরে ভারতের 
বৈপ্লবিক কার্যকলাপের বহু তিন্ত আঁভজ্ঞতার ফলে কর্মে সফলতার জন্য 
বৈপ্লাবক চিন্তাধারার মধ্যে আমূল পাঁরবর্তন আসা একাঁট আনবার্য ঘটনা ! 
ইংরেজ সামাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের বৈপ্লাবক 
রণ-নীতি ও রণ-কৌশলের সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে ধনতাল্নিক ও 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে স্তর ভেদ আছে তাহা তথাকথিত সেই যুগের 
বিপ্লবী নেতাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করেনি, করা 
সম্ভবও ছিল না। ১৯২৮-৩০ সালে বিদেশী শাসন ম্যস্ত হওয়ার জন্য 'বাভন্ন 
সময়ে সশস্্ আরুমণ বা অভ্যুরথানের প্রয়োজনে যেরূপ গতানুগাঁতিক সাংগঠাঁনক 
নীতি ও কৌশল 'বিপ্লবীরা গ্রহণ করে আসাছলেন, মাস্টারদার নেতৃত্বে তারই 
পারিবর্তন ঘটেছে। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সংগঠন ও রণ-কৌশলের মধ্যে যে 
সামান্য উচ্চমানের বৌঁশল্ট্য পাঁরলাক্ষত হয় তাও ভারতের বৈপ্লাবক প্রচেম্টার 


আমরা ১৮ই এরাপ্রল, ১৯৩০ সালে, সশস্ত্র যুববিদ্রোহে সক্রিয় অংশ 
০৯১০ অগ্রিগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খন্ড 


গ্রহণ করবার জন্য মেয়েদের বৈপ্লবিক শিক্ষা দিয়ে সংগঠিত কারনি এবং একটি 
'মেয়েকেও অভ্যুত্থানের প্রথম স্তরে নেওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করিনি। বাংলার 
'বিপ্রবী তরুণীদের সম্বন্ধে এইরূপ কঠোর 'সম্ধাল্ত আমাদের গ্রহণ করা উচিত 
হয়েছিল কি না, সে বিচার আজ আমি করব না। হীতহাসাবদরা এই 
এীতিহাসিক ঘটনার বিশ্লেষণ করে তাঁদের আভমত প্রকাশ করবেন, সেই আশা 
নিয়েই আমি থাকব। আমরা মেয়েদের প্রথম স্তরে অংশ গ্রহণ করবার কোন 
সুযোগ দিইনি-_ এইটেই হচ্ছে বাস্তব সত্য। কেন মেয়েদের সম্বন্ধে সেইর্‌প 
.কঠোর নীতি গ্রহণ করোছলাম, তারই একটি বাস্তব চিন্ন দিতে চেষ্টা করব। 

আমার 'দাঁদ ইন্দুমতা সংহ আমাদের বৈপ্লবিক দলে ১৯২৩১২৪ 
-সাল থেকেই সক্রিয়ভাবে ফুস্ত ছিলেন। ১৯২৮-৩০ সালে তান মেয়েদের 
নিয়ে প্রকাশ্যে ও গোপনে বৈপ্লাবক সংগঠন গড়ে তোলায় আত্মনিয়োগ করেন। 
মেয়েদের এই সংগঠনের সঙ্গে আমরা কি ভাবে কতটুকু যোগাযোগ রেখোঁছ 
এবং দুটি বছরের জন্য মেয়েদের এই বৈপ্লাবক দলকে ছেলেদের বৈপ্লাবক 
সংগঠনের সংস্পর্শে আসতে দেওয়া কেন সমণচীন মনে কারান ও এই নিয়ে 
দাদির দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আমার যে পার্থক্য ছিল তা' এই বিবরণে প্রকাশ 
পাবে। 

দিদি একাদন আমার বিরুদ্ধে আভিযোগ জানালেন আমারই কাছে 

_তুই বড় স্বার্থপর। তোরা কেবল নিজেদের 'নয়ে ব্স্ত। আমরা 
তোদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাই না কেন?” 

১৯২৯ সালের শেষের দিকে কোন এক সময়ে আমাদের বিরুদ্ধে 'দাঁদর 
এই দারুণ ক্ষোভ। ১৯২৭-২৮ সালে আমরা জেল থেকে বোরয়ে আস। 
১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহের স্মরণীয় দন। এই 
সময়ের মাঝখানে প্রায় দু” বছর ধরে আমরা শরীরচর্চার 'বাভন্ব কেন্দ্র স্থাপন 
কার। সেই সব কেন্দ্রে রীতিমত ব্যায়ামচ্চা ও বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়া- 
কোঁশল অভ্যাস করার ব্যবস্থা ছিল। দেখতে দেখতে শহরের চারাদকে, 
পাড়ায়-পাড়ায় শরীর-চর্চার ক্লাব গড়ে উঠল । চট্টগ্রাম জেলার গ্রামে গ্রামেও 
শরীর-চর্চার 'বাঁভন্ন প্রাতিষ্ঠান উৎসাহী যুবকদের নিয়ে গঠিত হল। পূর্ব 
বঙ্গের আশে-পাশে, কুমিল্লা, নোয়াখালশ প্রভাতি জেলায়ও যুবকদের শরীর- 
চচ্ঠার জোয়ার এল। শহরের 'বাঁভন্ন স্থানে ব্যায়াম ও শরীর-চর্চার নানা 
প্রাতযোগতা ও বিশেষ করে শারীরিক শান্তর প্রদর্শনীর আয়োজন চলল। 
'মহাসমারোহে সেইসব শান্ত ও কৌশলের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হ'ত। সবল- 
সুস্থ, শান্তমান যুবকদের দৃঢ় ও সুগঠিত মাংস পেশী; শন্ুকে পরাঁজত করার 
আঁভপ্রায়ে তাদের ষুষুৎস্‌ (জাপানী কুঁস্ত), মুণ্টিষুদ্ধ (বক্সিং) ও শাণিত 
ছোরার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ক্রিয়া-কৌশল, লৌহপাত দোমড়ানো, বুকের উপর 
শদয়ে মিউানিসিপ্যালটির রাস্তা সমান করার বড় রোলার চায়ে নিয়ে যাওয়া 
এবং মোটর গাঁড়র গাঁতরোধ করার অদ্ভূত শান্ত প্রদর্শনী চট্টগ্রামের জন- 
সাধারণের মধ্যে নব জাগরণ আনল। "পিতা, মাতা ও আঁভভাবকেরা তাঁদের 
তরুণ সন্তানদের শারীরিক ক্ষমতার প্রদর্শনী দেখে একেবারে হতবাক 
হয়েছেন_তাদের আন্তারক সমর্থন জানিয়েছেন, আশীর্বাদ করেছেন। প্রাচীন 
ও প্রাচশনারা পনেরো-বিশ বছর আগে প্রফেসর রামমৃর্তির শারণীরক ক্ষমতার 


মৃন্তি ও যূব বিদ্রাহের প্রস্তুতি পর্ব ৰ ৩১১ 


বিদ্ময়কর প্রদর্শনীর কথা জানতেন। ' রামমূর্তি বুকের উপর হাতা তুলে 
নিতেন, £লাহার শেকল ভাঙতেন, চলন্ত মোটরের গাঁতরোধ করতেন। রাম- 
মূর্তির বিস্ময়কর ও অদ্ভুত শারীরিক শান্তর প্রদর্শন কেবলমাত্র চট্টগ্রামের 
জনসাধারপকে মনগ্ধ করোছিল তা নয়__সারা ভারতে তাঁর প্রতিভা এক আলোড়ন 
সৃষ্টি করে। সৌঁদন ক চট্রগ্রামবাসণ জানতো তাদের জেলার পাড়ান্স-পাড়ায়, 
ঘরে-ঘরে, শান্তশালশ যুবকের দল জন্ম নেবে! তখন ক তারা ভাবতে 
পেরোছল ভারতবর্ষে কেবল একাঁটমান্র রামমূর্তির আঁচ্তত্ব যথেণ্ট নয়।, 
১৯২৮ সালে শরীর-চর্চা ও শী্ত প্রাতযোগিতার যে বান এসোঁছল তার প্রবাহে 
প্রত্যেক র্লাবেই একটি দট করে রামমৃর্তির আবর্ভাব হ'ল-কোন কোন বড় 
প্রাতজ্ঠানে আরও বোঁশ রামমৃর্তির “প্রাতিদ্বল্বী” জন্ম নিল। শরীর-চর্চার 
কেন্দ্রস্থল সদরঘাট ক্লাব। এই শরাীর-চর্চার প্রাতষ্ঠানাট চট্রগ্রামের ব্যায়াম- 
কেন্দ্রগ্ালকে উৎসাহ দিয়েছে, শিক্ষা দিয়েছে ও অন্প্রাণিত করেছে । এই 
একটিমাত্র সদরঘাট ক্লাবে বহু শরীরাবিদের স্ান্ট হয়েছে । তারা প্রায় সবাই 
বকের উপর দিয়ে রোলার পার করবার ও চলন্ত মোটরের গাতিরোধ করবার 
শান্ত রাখতেন। 

প্রথম কয়েক মাস আমাদের নিজ সামর্থোের উপর ভর করে এইসব 
শীস্ত-কেন্দ্ুগ্লকে পাঁরচালিত করেছি। তার পর এক সময়ে শহরের শরণর- 
চর্চার প্রতিষ্ঠানগ্দালকে আরও কেন্দ্রীভূত করবার জন্য একটা চেষ্টা চলল। 
আমাদের প্রচেম্টায় চট্টগ্রাম মউীনাঁসপ্যাঁলাটর সভ্যদের সভায় স্থির হ'ল 
মোটর গাড়ি ব্যবহারের জন্য আমাকে একটা ভাতা দেবে (মাঁসক পণ্চাশ টাকা) 
এবং আমার তত্বাবধানে শহরের শরীর-চর্চা কেন্দ্ুগীলর কাজ সাধারণভাবে 
নিয়ন্মিত হবে ও সেইসব ক্লাবের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য সূন্টি ও যোগা- 
যোগ আরও ঘাঁনম্ঠ করার 'দকে আম লক্ষ্য রাখব। 'জমূনাস্টিক ও ব্যায়াম 
করার নানা ধরনের ন্ত্রপাত-_মুগুর, ডাম্বেল, ডেভেলেপার, প্রভাতি কেন্দ্রীয় 
ভাণ্ডারে মজূত করার উদ্দেশ্যে টট্টগ্রাম মিউনাসপ্যালাট আরও কিছু টাকা 
বরাদ্দ করল। 'বাভন্ন ক্লাবে সেগ্দাল ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন অনুপাতে 
সরবরাহ করবার ব্যবস্থা হ'ল। 

শরার-চর্চা ও চমকপ্রদ শারীরিক ক্রিয়া-কৌশলের প্রদর্শনী চট্টগ্রামে যে 
সাড়া জাঁগিয়েছিল তার প্রভাবে মেয়েরাও অন্াঁণত হয়। মেয়েদের শরীর- 
চর্চার বাভন্ন প্রাতিজ্ঞানও গড়ে ওঠে। আমার দাদ ইন্দুমতা সিংহ কালের 
এই আহ্বানধৰানি শুনতে পেয়ে নশ্চেন্ট ও উদাসীন হয়ে থাকতে পারেন ন। 
অনেক আগে থেকেই 'দাদর শরীর-চর্চার ঝোঁক ছিল। আমার কাছ থেকে 
দিদি মুষ্টিষুদ্ধ ও যৃযুৎসুর কায়দা-কানূন ও 'বাভল্ন কৌশল শিখোছলেন। 
দাঁদর প্রাতাদনের কাজের মধ্যে ছিল “মা-কালীর পূজো, তারপর ব্যায়াম করা । 
'দাদ' এইসব কাজ ভোর পাঁচটার আগেই সারতেন। তারপর বাবার বন্দূকাঁট 
'নিয়ে বাঁড়র অন্দরের কম্পাউণ্ডে ঘুরে বেড়াতেন। বাবার বন্দুক নিয়ে বাঁড়র 
[ভিতরকার উঠ্ঠোন ছেড়ে আমাদের কারো বাইরে যাওয়ার উপায় ছিল না। তাই 
বাড়ীর মধ্যে এই সঙ্কীর্ণ এলাকাতেই দিদি নিজ শিক্ষা অনযায়ী বন্দুক 
ছোঁড়ার অভ্যাস করতেন। প্রায় দিনই 'দাঁদ দু'একটি পাখি শিকার না করে 
থাকতে পারতেন না। পাঁখ শিকার করার চেয়েও লক্ষ্যভেদ করার ইচ্ছাই: 
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ছিল অনেক বেশি। কেবল বাবার লাইসেন্স করা বন্দুক দয়ে দাদি লক্ষ্াভেদ 
করার অভ্যাস করতেন তা" নয়, ১৯২৭-২৮ সালে আমাদের জেলভোগ' করে 
আসার বহঃপূর্বে লাইসেন্সহীন িভলবার, পিস্তল চালাতেও 'দদি শিক্ষা 
লাভ করেন। ছোটবেলা থেকেই দাঁদর এই রকম একটা “যুদ্ধং দেহি” ভাব 
দেখা গিয়োছল। 

১৯২৭-২৮ সালে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আমরা তখান অস্ত্- 
শস্ম চালনা শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাব নি। জনসাধারণের সামনে খোলাখুলি: 
ভাবে গড়তে আরম্ভ করেছি যুব-সঙ্ঘ; আর সংগঠিত করেছি ভলান্টিয়ার 
বাহিনী। ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে শরণর-চর্চার ক্লাব ও বিভিন্ন ক্রিয়া- 
কৌশলের প্রাতিষ্ঠান। এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে দিদি উদ্যোন্তা হয়ে আমাদের 
বাড়িতে পাড়ার মেয়েদের নিয়ে একাঁট সূগঠিত ব্যায়াম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে 
ফেল্‌লেন। দেখতে-দেখতে দিদির তত্বাবধানে মেয়েদের এই ক্লাবাঁট বেড়ে 
চল্ল। নানা বয়সের মেয়েরা রাঁতিমত ব্যায়ামচর্চা ও নানাবিধ ক্রিয়াকোশল 
অভ্যাস করতেন। দিদি চাইছিলেন মেয়েদের সেই ক্লাবাটকে আরও ভালো- 
ভাবে পাঁরচালত করতে আমরা যেন সীক্য়ভাবে সাহায্য করি। বিশেষ করে 
দিদি জানতেন আম চট্টগ্রাম মিউনাসপ্যালিটর নিযুক্ত একজন 1125 51091 
175006০1 (ব্যায়াম শিক্ষক) তা ছাড়া, ব্যায়াম শিক্ষা সম্বন্ধে আমার কিছ 
দক্ষতাও আছে। সেইজন্য দাদর আভযোগ- আমরা যুবক ভাইদের য়ে 
মেতে আছি আর বোনেদের সম্পূর্ণ অবহেলা করাছ। তাঁর 'জজ্ঞাসা-_ কেন 
আমরা মেয়েদের ক্লাবের প্রাতি উদাসীন-কেন আমরা বোনেদের ব্যায়াম শিক্ষা 
ও আত্মরক্ষার 'বাভন্ন কৌশল অভ্যাস করার পদ্ধাতি সম্বন্ধে জ্ান দেব না 2 

দিদির এই অনুযোগের মর্ম আম তখাঁন বুঝলাম যখন তান বললেন 
--“তোরা খুব স্বার্থপর। নিজেদের নিয়েই মেতে আছিস ।......আমাদের 
ক্লাবে এসে তোর কিছুটা সময় দেওয়া উচিত। বোনেদেরও ব্যায়াম ও আত্ম- 
রক্ষার 'বাভন্ন পদ্ধাত শিক্ষা দেওয়া ক তোর উঁচত নয় ?% 

দিদি তখনও জানতেন না যে আমাদের উদ্দেশ্য দেশের তরুণ-তরুণীদের 
কৈবলমান্ন স্বাস্থ্যবান করে তোলা নয়। দেশের ছেলেমেয়ে সবল সংস্থ ও 
দঢ়াচত্ত হবে, ন্যায়বান ও নোতিক চাঁরত্রে আদর্শ স্থান লাভ করবে-_ এও কি 
দেশের পক্ষে গৌরবের নয়! অন্তত এইটি কি আমাদের কাম্য নয় 
সাধারণের পক্ষে এইটুকু উদ্দেশ্যই হয়তো যথেষ্ট বা তাদের পক্ষে এই হয়ত 
কম কাম্য নয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে তো তা নয়। জেল থেকে বেরিয়ে এসে 
যে সব সংগঠন- ব্যায়ামশিক্ষা, কুচকাওয়াজ শিক্ষা ও শরীর-চর্চা শিক্ষার কেন্দ্ু- 
গুল গঠন কাঁর-তা" করোছি একাঁট মাত্র লক্ষ্যে পেশছবার উদ্দেশ্যে। এইসব 
সংগঠনের মাধ্যমে আমরা গড়তে চেয়োছলাম সবল-স্মস্থ-নির্ভীক বিপ্লবী 
বৃবকের দল. যারা. 70990 ৮:0£791008 মমেরণপণ কার্ধক্রম) নিয়ে দ7- 
বছরের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের 'বরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রাণ 
দেবে। সবল-সস্থ মাংসপেশি ও চমকপ্রদ শারীরিক শীল্তর প্রদর্শনী দেখিয়ে 
ভদ্রলোক ও ভদ্রমাহলাদের কাছ থেকে অজস্র করতালি পাওয়ার মধ্যেই' 
আমাদের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ ছিল না। একাঁট পরাধীন দেশে শরীরের শান্ত, 
মানাসক বল, নোতিক চীঁরন্, ন্যায়ানষ্ঠা প্রভাতি মূল্য কতথান-যাঁদ সেইসব 


ম্ান্ত ও যুব বিদ্রাহের প্রদ্তুঁতি পর্ব ৩১৩. । 


গুণে সমদন্ধ হয়ে বিপ্লবী যুব-বাহিনশ মাক্ষুদ্ধে প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত 
হতে না পারে। 'দাঁদর সঙ্গে তখনও আমার এই বিষয় নিয়ে খোলাধ্বীল 
আলাপ হয় নি। তাই তাঁর তখনও সঠিক ধারণা ছিল না শরগর-চচশ এবং 
শা ও জীড়ালক্গলরমাধাছে আমরা কি উদ্দেশ্য সাবনের জন্য এগিয়ে 

| 

এইর্প গুরুতর উদ্দেশ্য ছিল বলে আমরা আমাদের সংগঠনে মেয়েদের 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নেবার জন্য তোর করার কোন চেস্টা কার 'নি। কাজেই 
তাদের ব্যায়াম বা ক্রীড়া-কৌশল শেখানোর দিকে আমরা বিশেষ মন দিই নি। 
এই কথাটা একটু ভেঙে বলি তবে বুঝতে সহজ হবে। আমাদের সম্বদ্ধে__ 
বিশেষ করে আমার ও গণেশের সম্বন্ধে বাংলার 'বাভন্ন গ:প্ত বিপ্লবী পার্টিতে 
একটা আঁভযোগ 'ছিল যে আমরা মেয়েদের বিপ্লবী সংগঠনে নিতে চাই 'নি। 
পৃঁথবীর সব সভ্যদেশে মেয়েদের স্থান পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়-_ 
তারাও বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেছে, তারাও মুক্তযুদ্ধে প্রাণ 'দয়েছে। তবে 
কোন: আঁধকারে আম বা গণেশ বা আমাদের আর কেউ মেয়েদের বিপ্লবে অংশ 
নিতে বাধা দেব বা তাদের বিপ্লবী সংগঠনের সভ্যপদে নেব না? সাত্য যাঁদ 
আমাদের সেইর্প মনোভাব থাকত তবে কি করে আমার দাদ, আমার 'পিস- 
তুতো বোনেরা আর আমার মা আমাদের বিপ্লবী সংগঠনে স্থান পেয়োছিলেন 
ও নানাভাবে তাঁরা বিপ্লবী কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন? কি করেই বা 
আমাদের অন্যান্য বিপ্রবী ভাইদের মা বোনেরা ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের 
ষড়যন্ত্রমূলক কাজের সাথী হয়েছিলেন £ প্রকৃত কথা এই-_আমরা "স্থির 
করোছলাম চট্টগ্রামে দু'বছরের মধ্যে 79950 চ:0250776 নিয়ে প্রস্তুতি 
কাজ চালিয়ে যাব। বাস্তবতার দৃষ্টি নিয়ে অনুভব করবার চেস্টা করোহ 
দৃ'বছরের মধ্যে 10690 :0721270)5 কার্যে পারণত করার অর্থ ক! 
এইরূপ মরণপণ করা বিপ্লবী সংগঠন গড়ার পথে কত কঠিন, কত দঢ়, 
কতখাঁন আপোষহীন হওয়া উঁচত! তাই আমাদের কথা ছিল মায়েদের 
বোনেদের নিশ্চয়ই আমরা দলে নেব; তবে এ বিষয়ে আমরা নিজেরা নিজেদের 
মা-বোনকে রিক্ুট করব তাহলেই কাজ সহজ হবে। আমাদের মনে আশঙ্কা 
শছল যে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে 
তোলার পথে নানা ব্যান্তগত ও সাংগঠাঁনক সমস্যা দেখা দিতে পারে। দরুণট 
বছরের 7959৮ 72027500792 কার্যে পারণত করতে হলে সমস্যা ও সম্ভাব্য 
সমস্ত প্রকার আশঙ্কা এাঁড়য়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন ছেলেমেয়েদের 
একসঙ্গে শরীর-চর্চা, মেলামেশা এবং সংগঠন, ক্লাব প্রভৃতিতে একসঙ্গে অংশ 
মাজা ডানে পারা বারি পরালারার রাহি জারি 
জন্মাবে না সেইর্‌প অবাস্তব ধারণা আমাদের ছিল না। দৃশট বছরে 7959 
চ৮08:9107)5 কার্যে পাঁরণত করতে চেয়োছিলাম বলে খুব কাঠনতার সঙ্গে 
মান্র দট বছরের জন্য মেয়েদের সংগঠনের সঙ্গে, বা সাধারণভাবে জের মা- 
বোন ছাড়া অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে সংযোগ না রাখাই শ্রেয় বলে মনে করে- 
ধছলাম। 

আমাদের বিস্লবীদলে কঙ্পনা, প্রীতিলতা ও অন্যান্য মেয়েরা 'ছিল। 
আমরা এদের আস্তত্ব সম্বন্ধে তখন জানতামও না। যখন ১৯৩০ সালে 
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আমাদের বিরুদ্ধে “টটগ্রাম অস্র্াগার : লম্ঠন” নাম দিয়ে সরকার মামলা 
উপ ৬ স্পৃসিএসপ। ১০৪৯০ 
কল্পনা, মাস্টারদা ও তারকে*্বরের সঙ্গে আভিযুত্ত হয়। মাস্টারদা ও 
তারকেন্বরের ফাঁস হয়-_কম্পনার হয় যাবজ্জশবন কারাদণ্ড। 

১৯৪৬ সালে ম্বন্তি পেয়ে আসার পর আমার সঙ্গো কঙ্পনার প্রথম. 
সাক্ষাৎ। তখন কল্পনা দত্ত নয়__কল্পনা যোশী। আমার সম্বন্ধে কজ্পনা 
কত কথাই না শুনেছে । আমিও তার সম্বন্ধে জানি, সে দেখতে কেমন তারও 
আন্দাজ করে নিয়েছিলাম। আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় পরিচয় করিয়ে 
দেবার জন্য কেউ উপস্থিত 'ছিল না। আমি সংবাদ পেয়েছিলাম কুইনস- 
পার্কে কল্পনার সঙ্গে যেন আম দেখা করি। তাই একদিন সকালবেলা আম 
সেই বাড়তে বাই। বেল বাজালাম। ঘরের দরজা খুলল। ভিতরে বসার 
প্ঘরে গেলাম একটু পরেই একজন ভগ্ুমাহলা বেরিয়ে এলেন। বাংলা 
দেশের সাধারণ ঘরের মেয়েদের মত নয়। দেখেই মনে হয় বৈশিষ্ট্য আছে। 
একট; পরেই আমার মনে হ'ল এইই হবে কজ্পনা। আম জিজ্ঞাসা করতে 
যাবার আগেই দেখি ভদ্ুমহিলার চোখে-মুখে আমার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন 
জেগেছে। আমি প্রশ্ন করার আগেই' ভদ্রমাহলা প্রন করলেন-_-“অনল্তদা না ?” 
চট্টগ্রামের 26007907)-এ (স্বরভগ্গীতে) প্রশ্নাট শুনে আমার জানতে বাকশ 
রইল না যে সেই কল্পনা। 

প্রীতিলতার নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র যুবক চট্রগ্রামের উত্তর অগ্চলে 
পাহাড়তলনর ক্লাবে সাহেবদের আক্রমণ করে। শ্রীতলতা সেই আক্রমণ 
পাঁরচালিত করে এবং তার সফল সমাপ্তির পর সেখানেই শহীদের মহান 
মৃত্যুবরণ করে। কল্পনার সঙ্গে আমার পরে সাক্ষাৎ হয় কিন্তু আমাদের 
সংগঠনের নৈতৃদ্থানীয়া, দেশমাতৃকার চরণে উৎসার্গত-্রাণ এই বিপ্রবী 
বোনাঁটকে আগে দেখার অথবা তার সঙ্গে পাঁরাচিত হবার সৌভাগ্য আমার 
হল না। আমরা জেলে চলে যাবার পর এই' দুজন বিপ্লবী কর্মী আমাদের 
সংগঠনের অনেক গুর্দায়ত্ব বহন করেছে অথচ তার পূর্বে এদের 
কাউকেই আম চিনতাম না-_তাদের নাম পর্য্ত আগে শুনি ন। কারণ, 
মেয়েদের সংগঠনের সঙ্গে ইচ্ছে করেই আমরা কোন যোগ রাখতাম না। আমার 
এই কথায় কেউ কেউ মনে: করতে পারেন হয়ত মেয়েদের সম্বন্ধে আমার মনে 
কোন অবহেলা বা অশ্রদ্ধার ভাব ছিল। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভুল। বাংলা 
দেশের মেয়েদের বিপ্লবী এীতহ্যের প্রাত আম অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান, তব এঁ 
দুটি বছরে 7098৮ ৮0098500775 কার্যে পারণত করার জন্য তরদণ- 
তরুণীদের সংগঠন পৃথক থাকুক এবং তারা পরস্পরের প্রাত আসান্ত ও 
প্রেম-ভালবাসার প্রভাব থেকে মস্ত থাকুক-_এই' আমাদের কাম্য ছিল। এইর্‌প 
নীতি অনুসরণের মধ্যে কোন পুরুষ ও মেয়ের প্রাত পক্ষপাতত্ব ছিল না, 
'বিপ্পবী তরুণ-তরুণীদের প্রাত সমান আচরণ করোছ। 

দাদ যখন আমার বিরুদ্ধে আঁভযোগ করলেন যে আমরা বোনেদের 
সংগঠনকে অবহেলা করাঁছ এবং তা আমাদের অনুচিত, তখন তাঁকে দোষ 'দিই- 
নি। আমাদের আসল উদ্দেশ্য যাঁদ 'দাদর জানা থাকতো তবে নিশ্চয়ই 
দাদ সেইর্‌প অনুযোগ বা ক্ষোভ প্রকাশ করত বলে মনে হয় না। 'দাঁদকে 


' আন্ত ও যুব বিদ্রাহের প্রস্তুত পর্ব ৩১৫ 


সব ব্বীঝয়ে বলার সময় ছল না এবং অনুকূল পাঁরবেশের অভাব ছিল বলেই 
দিদির সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করা তখনও সমীচীন মনে কার নি। তা; 
ছাড়া আমাদের মুল উদ্দেশ্যের বিষয় যূব-বিদ্রোহের শেষ কয়াট দন আগে 
পর্যন্ত মান্র তিনজনের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। 

'দাঁদর প্রশন শুনে আমি পাঁরবেশাঁটকে খুব সহজ করে নিয়ে একটু 
ভেবে বললাম--“সাঁত্য বলছি 'দাঁদ, আমার একটুও সময় নাই। তাছাড়া তুমি 
তো আছ। তুমিই তো তাদের সব কিছ: শেখাতে পার। তবে আর আমার 
প্রয়োজন কি ?% 

দিদি মোটেই খুশি হলেন না। দাদ চাইছিলেন মেয়েদের খুব ভালো- 
ভাবে শিক্ষা দিতে। িছাঁদনের মধ্যে ট্গ্রামে মেয়েদের ব্যায়াম প্রাতযোগিতার 
ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই প্রাতষোগিতায় যোগ দেওয়ার জন্য দাদ চাইছিলেন 
তাঁর সংগঠনের মেয়েরা প্রাতষোগিতায় যেন সার্থকতার সঙ্গে অংশ গ্রহণ 
করতে পারে। তাই 'দাঁদ একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন_“বেশ তো, 
তুই না হয়' ব্যস্ত আছিস্‌। তবে অন্য কাউকে পাঠিয়ে দে, যে আমাদের নানা 
বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারে । আমরা এখানে একজনকে এক্ষুণি চাই যে আমাদের 
ছোরার আক্লমণ, প্রীত-আব্রমণ ও প্রাতরোধ প্রভাতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেবে। 
এটুকু ব্যবস্থাও কি তুই আমাদের জন্য করতে পাঁরস না 2” 

আমার এই লেখাটি পড়ে- আমাদের সংগঠনে মেয়েদের অংশাঁটর কি 
ভূমিকা তা" জানবার জন্য হয়ত অনেকের মনে কৌতূহল হবে। যথাসময়ে 
বিশদভাবে এই বিষয় আলোচনা করব। বর্তমানে এইটুকু বললেই 
বোঝার পক্ষে যথেম্ট হবে যে, আমাদের ভারতীয় ' গণতন্ম বাহনীর 
চট্টগ্রাম শাখার অন্তভুক্তি যুবক ছান্র সংগঠকদের মধ্যে একাট উৎসাহশ গ্রুপ 
ছিল যারা তাদের মা-বোনেদের দলভু্ত করা ছাড়াও অন্যান্য তরুণ ও ছারীদের 
সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাদের গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের অন্তরভূর্তি করবার 
জু তাদের এই প্রচেম্টার কথা আমরা জানতাম, কিন্তু আমাদের 

দু” বছরের 799৮8 :9£79007৪-এর অন্তভূন্ত কোন কম্মীকে মেয়েদের 
সংগঠনের কোন কাজে কখনও নিত করা হ'ত: নু. আমাদের মধ্যে একমার 
মাস্টারদার সঙ্গে এই সংগঠনের যোগাযোগ ছিল৷ সাংগঠাঁনক শৃঙ্খলার 
জন্য মাস্টারদা এই ষুবক দলটির সঙ্গে নিয়ামত যোগাযোগ রাখতেন এবং 
মেয়েদের সাংগঠাঁনক অংশাঁট সম্বন্ধে তানি রিপোর্ট নিতেন। মাস্টারদার 
এই দলের নেতৃস্থানীয়া বিপ্লবী মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাংভাবে পাঁরচয় 1ছল। 
গণেশ ও আম মাস্টারদার সঙ্গে মেয়েদের বিপ্লবী অংশ সম্বন্ধে কখনও 
আলোচনা করতাম না। কাজেই এই সব বিপ্লবী বোনেদের সঙ্গে আমাদের 
পরিচয়ের সুযোগ হয় নি। আমাদের তিন জনের মধ্যে স্থির সিদ্ধান্ত ছিল 
যে আমরা যুববদ্রোহের প্রথম আরুমণ পর্যায়ে মেয়েদের অংশকে সীক্রয়ভাবে 
ধিলপ্ত করব না। দু বছরের সংক্ষিপ্ত সময় ও আমাদের সীমিত 61567:25 
(কর্মশীন্ত), বাস্তবতার দক থেকে বিচার করে বুঝেছিলাম যে সফলতার লক্ষ্যে 
পেপছতে হলে মেয়েদের বিপ্লবী অংশকে বা তাদের কাউকেই প্রথম সারিতে 
নেওয়ার কর্মসূচী বর্তমানে আমাদের পাঁরহার করাই য্যান্তসঙ্গাত। মেয়েদের 
প্রাত অবহেলা নয়, আমাদের সশীমত সময় ও কর্মশান্তর জন্যই দু বছরের 


৩১৬ আশ্মিগর্ভ চট্রগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


19802 £08:9:208-এ মেয়েদের অংশগ্রহণের জন্য উপযত্ত করে নেওয়া 
সম্ভব ছিল না বলেই আমরা এই কর্মসূচী পারত্যাগ কারি। 

আমি একটঃখাঁন চিন্তা করে নিয়ে দিদিকে বললাম-_“আচ্ছা, ঠিক 
আছে। আম একজন খুব দক্ষ ছেলেকে পাঠাব। সে 'কিল্তু কেবল তোমাকে 
শেখাবে । তুমি শিখে নিয়ে অন্য মেয়েদের শেখাবে । এই কথা রইল।” 

আমাদের সদরঘাট ক্লাবের সরোজ গুহ একজন সভ্য। সে সব রকম 
শারীরিক ক্রড়াকোশল, জিমনাস্টিক চর্চা ও বাভল্ন আত্মরক্ষার পদ্ধাত 
সম্বন্ধে অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ ছিল। তার শরীর-_পা থেকে মাথা অবাধ, যেন 
নিপুণ শিল্পীর হাতে নিখতভাবে গড়া। খুব 8728: (চটপটে), সবল্গ 
স্স্থ মাংসপেশী ও সবগ্যাল মাংসপেশীই যেন স্প্রীং দিয়ে ফিট্‌ করা । মুষ্টি- 
যুদ্ধ, যুষুৎস বা ছোরা নিয়ে আক্রমণ প্রতিরোধ অভ্যাস করার সময় দেখেছি 
তার শরীরের প্রত্যেকাট 2705577677 (গাঁতি) যেন বৈদ্যৃতিক ঝলকের মত 
অত্যন্ত গাতিশীল। সরোজ ফর্সা, সুন্দর, সুস্ত্রী ও মিম্টভাষী, স্কুলের ছেলে 
সে বছরই স্কুল ফাইন্যাল পরাক্ষা দয়েছে। 'দাঁদর সঙ্গে সরোজের পারিচয় 
কাঁরয়ে দিলাম। সরোজ 'দাঁদকে ছোরা য়ে আক্রমণ ও তা" প্রাতরোধ করার 
ব্যবহার শেখাতে লাগল । ৃ 

এই সময় আমরা, যারা আশঙ্কা করতাম যে পুঁলশ হয়ত আমাদের 
উপর হঠাৎ হামলা চালাবে, রান্রে বাড়ীতে থাকতাম না। আম প্রাত রানে 
বাড়ীর বাইরে 'বাঁভল্ল জায়গায় থাকতাম আর সকালবেলা চারদিক ভাল করে 
দেখেশুনে বাড়ী আসতাম । রান্রবেলা রোজ এক বাড়ীতে থাকাও নিরাপদ 
বলে মনে কার 'নি। তাই পারলে প্রাতাদনই আস্তানা বদল করোছ। 

ভোরবেলা, তখনও হয়ত পাঁচটা বাজে নি, আম সাইকেলে বাড়ী ফিরে 
এলাম। পুলিশের কোন তৎপরতা বা ফাঁদ পাতা নেই বুঝে নিয়ে সাইকেলাঁট 
বৈঠকথানা ঘরের এক পাশে (যেখানে রাখা হস্ত) রেখে বাড়ীর ভেতরের 
কম্পাউন্ডে ঢোকার মুখে দোখ আর একটি সাইকেল আছে। এত সকালে 
সাইকেল কেন? কার সাইকেল? ভেতরে ঢুকে দোখ দাদ দাঁড়য়ে খুব 
মনোযোগের সঙ্গে দেখছেন আর সরোজ একাঁট তারই সমবয়সী মেয়েকে 
ছোরা খেলার পদ্ধাতি শেখাচ্ছে॥ মেয়েটি ' আমাদের পাড়ার-খুব সন্দর 
দেখতে । মেয়োট আমাদের খুব পারাচিতা--তাদের পাঁরবারের সঙ্গে আমাদের 
আত্মীয়তা ছিল। মেয়োটর ভাল নাম জানতাম না। ডাক নামাঁট জানতাম, 
সোঁটও আজ ভূলে গোছ। সরোজ ও মেয়েটিকে 'রণ-বেশে' শাণিত ছোরার 
পাঁরচালনা ও পাঁয়তারা কষতভে দেখে যে কোন শিল্পীর চোখে ভাল লাগবে । 
তাছাড়া স্বয়ং দিদির উপাঁস্থাতিতে ও অভিভাবকত্বে এইর্প  শক্ষার ব্যবস্থা 
যে গান্ভীর্যের পাঁরবেশ সৃন্টি করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

আম এক ঝলকে সমস্ত অবস্থাটা দেখে 'ানয়ে তাদের পাশ 'দিয়ে 
উঠোনাঁট পোরয়ে আমার ঘরে চলে গেলাম । উঠোনাঁট পেরোবার সময় মাটির 
দিকে আমার মুখ যেন ছু দেখাছ না। মুখ দিয়ে কেবল একটা অস্ফুট 
গোঁ গোঁ শব্দ বোরয়ে এল-দিদর প্রাত আমার আভিযোগের একমাত্র প্রকাশ। 

তারপর সকালবেলা চা খাওয়ার বা জল খাওয়ার (চা আম খেতাম না) 
সময় আম খুব গম্ভীর। কারও সঙ্গে কোন কথা বাল নি। সবার খাওয়া 


"মীন্ত ও যুব বিদ্রাহের প্রস্ততি পর্ব ৩৯৭ 


শেষ হ'ল- সবাই উঠে গেল। দিদি তখনও বসে আছে। আমি উঠে যাওয়ার 
সময় দিদিকে বললাম-_ 

“তুমি কথা রাখ নি দাদ। তোমার একার শেখবার কথা ছিল। তুমি 
সে চুষ্তি ভঙ্গ করেছ। কাজেই সরোজ আর শেখাতে আসবে না। আমাদের 
প্রস্তুতির শেষ সময়ে একাঁট ছেলেও কোন আনশ্চয়তার জটিল পারাস্থাতর 
মধ্যে থাকুক তা" আমরা চাই: না। সরোজকে কাল থেকে আর আঁম আসতে 
দেব না।” 

সরোজ গুহ, প্রথম ডাকে অস্ত্র কেনার জন্য আমাদের বিপ্লবী দলে প্রায় 
হাজার টাকার অলঙ্কার এনে দেয়। সরোজ পুলিশ-লাইন আর্ুমণের সময় 
আমাদের সঙ্গে প্রথম সারিতেই ছিল। জালানাবাদের যদ্ধে সরোজ মাস্টারদা, 
নির্মলদা, আম্বকাদা ও লোকনাথের পাশে দাঁড়য়ে বীরত্বের সঙ্গে বৃটিশ 
মোসনগানের বিরদ্ধে লড়েছে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সরোজ 
সফলতার সঙ্গে গা ঢাকা 'দিয়োছল। ১৯৩৩ সালে ঢাকার ম্যাঁজস্ট্রেট__মিঃ 
ডুর্নকে গুলী করে সে বেমালম সরে পড়ে । তারপর “টট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুশ্ঠনের” 
দ্বতায় মামলায় আম্বকাদার সঙ্গে যাবজ্জীবন দন্ডপ্রাপ্ত হয়ে আন্দামানে 
নর্বাঁসত হয়। সরোজ সম্বন্ধে এইখানে এইটুকু সামান্য পাঁরাচাতই সকলের 
মনে তার প্রাতি যে শ্রদ্ধা জাগাবে তাতে সন্দেহ নেই। সেই 'দনও সরোজের 
নৌতিক চারন্র ও বিপ্লবী নিষ্ঠা সম্বন্ধে আমার মনে কোন প্রশ্নের অবকাশ 
ছিল না। তাণ্ছাড়া যে মেয়োটকে 'দাঁদ সবচেয়ে বোশ উপযুস্ত বলে মনে 
করেছিলেন তাকেই যে ছোরা ব্যবহারের বিশেষ কৌশল শেখাবার জন্য 
মনোনীত করেছেন তাতেও আমার বিন্দমান্র সন্দেহ ছিল না। মেয়োটকেও 
দেখা মাত্র নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। সরোজ ও সেই মেয়োটকে দেখলে মনে 
হয় যেন তারা 'পঠাঁপাঠি ভাই-বোন। মেয়োটকে বিপ্লবী সংগঠনের অন্তভূক্তি 
করলে দলেরই' হয়ত গৌরব বাড়ত। তবু দু বছরের মৃত্যু-প্রোগ্রামের কঠোর- 
তার ব্যাতিক্রম করা অনুচিত বলে মনে করোছ। তাই আপ্রয় হলেও 'দাদিকে 
আমার বলতেই হ'ল-“সরোজ আর শেখাতে আসবে না।” 

দিদিকে কোন প্রত্যুত্তর দেওয়ার সুযোগ দিই নি। আমার বিশ্বাস 
দাদ আমাকে ভূল বোঝে নি। এও আমার বিশ্বাস, দিদি আমাকে সমর্থন 
করত যাঁদ আমাদের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তার সাঁঠক ধারণা থাকত। 

সংগঠনের মধ্যে ছেলেমেয়েদের ঘানিষ্ঠ সংযোগ এই দু'টি বছর স্থাঁগত 
থাকুক_তা' আমরা চেয়োছলাম। তা্ছাড়া ব্যান্তগতভাবে মেয়েদের সঙ্গে 
মেলামেশাও অন্তত দহ বছরের জন্য সবাই স্থাঁগত রাখুক, তাও আমাদের 
একান্ত ইচ্ছে ছিল। সংগঠনের মধ্যে যা” কাম্য বলে মনে করোছলাম নিজ 
জশবনে তার ব্যাতব্রম হোক তা” সজ্জানে কখনও ভাবতে পার 'ন। তাই 
আমার চলাফেরার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে মেয়েদের সঙ্গে কোনমতেই 
মীলতাম না। সেরকম কোন সম্ভাবনা দেখলেই সযত্কে এাঁড়য়ে যেতাম। 
অনেকের মনে হবে ভীরু কাপুরুষ ছিলাম_ সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মেয়ে- 
দের সঙ্গে মেশার সাহস ছিল না। এতাঁদন পরে তখন কি ছিলাম তার উত্তর 
পক আর দেব? তবে 1969. ৮1087510206 কার্যে পাঁরণত করতে হলে 
সেইরূপ দ়প্রাতজ্ঞ বিপ্লবীদের পক্ষে মেয়েদের সঙ্গে মেশার মধ্যে যে একটা 


৩১৮ অগ্নিশর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


জজ রোানের দিক আছে, তা: নিয়ে পানা করা বাহনার বলে অনে 
কার নি বা সময়ও ছিল না। 

বারা-মা ও দাদ আমার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। পাড়ায় ও 
প্রতিবেশীদের কাছে আমি যেন একজন মহা-বিপ্লবী-_আমার যেন কোন 
দুর্বলতাই থাকতে পারে না! কি মুঁস্কিল- আমিও যে তাদেরই মত একজন 
মান্মষ! যতক্ষণ প্রয়োজনের তাগিদে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলব 'ততক্ষণ 
আমার বৌঁশষ্ট্য বজায় থাকবে_তা নইলে সকলেই যা' আমিও তাই। আমার 
বাবার পক্ষে অত সব নিখুতভাবে 1বচার করে দেখবার কোন কারণ ছিল না। 
তিনি জানতেন তাঁর অনন্তর নোতিক চরিত্র খুব উন্নত--সবাই তাকে প্রশংসা 
করে। তাই সেই উচ্চ ধারণার বশবতশ হয়ে বাবা একাঁদন খুব অনুযোগের 
সুরে আমাকে বললেন_“তোর কেবল কাজ আর কাজ। আর যেন কেউ কাজ 
করে না! তোর শিক্ষয়িত্রী মাসীমা কতাঁদন তোকে তাঁদের বাড়ী যেতে 
বলেছেন! কতবার বলেছেন হারানী জ্যোছনীকে আমাদের বাড়া নিয়ে 
আসতে । তারা তোর বোনের মত--তোকে কত শ্রদ্ধা করে তারা! তাদের এখন 
কলেজ ছুটি। আজ গিয়ে তাদের নিয়ে আসাঁব 2? এতাঁদন যে যাস নি-_ 
দি ভাবছে বলত...... 2» 

মাসীমা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। প্রায় আট বছর আগে অসহযোগ, 
আন্দোলনে গা ভাসালাম, লেখাপড়া ছাড়লাম-__তিনবার বাবাকে অমান্য করে 
বাঁড় ছেড়ে চলে যাই। সেই সময় এই মাসীমা একবার আমাকে বাঁঝয়ে- 
সহজিয়ে বাড়ী নিয়ে আসেন এবং বাড়ীর সবাইকে আমার স্বাধীনতার ওপর 
হস্তক্ষেপ করতে বারণ করেন। এদের সামনে আমি ম্যাঁজক্‌ দেখিয়েছি । 
একবার একটি ম্যাজিকের খেলা দেখে মাসীমা খুব মুখ্ধ হয়োছলেন। সবার 
সামনে কাঁচের গ্লাসে একটি পয়সা রেখে দিলাম। পয়সাটির প্রাণ সণ্টার করা 
হ'ল। তারপর দর্শকবৃজ্দকে সম্বোধন করে বললাম--“আপনারা প্রশ্ন করুন, 
আমার এই মন্ত্রপৃত পয়সা বতর্মান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে ঘা' জানতে চান তা' 
বলে দেবে । 

মাসীমা প্রশন করলেন, তার চাকরশীটি বজায় থাকবে, না কি তারও 
অন্যান্যদের সঙ্গে ছাঁটাই হবে ? বুঝতেই পারছেন- ম্যাঁজকের পয়সা কি উত্তর 
দেবে? আম সবাইকে শানয়ে পয়সাটকে নির্দেশ দিলাম_“যাঁদ মাসীমার 
চাকরণ বজায় থাকে তবে তুমি গেলাসের মধ্যে একটিবার মার লাঁফয়ে উঠে 
শব্দ কর, যেন আমরা দেখতে ও শুনতে পাই।” সকলে অবাক হয়ে দেখলেন 
--পয়সাটি ভাঁবষ্যদ্বাণী করল-_মাসীমার চাকরী বজায় থাকবে । মাসীমার 
পরের প্রশ্ন__তাঁর চাকরীতে মাইনে বাড়বে ক নাঃ মন্রপৃত পয়সা ক 
কাউকে মনঃক্ষুপ্ন করতে পারে 2 বিনা দ্বিধায় পূর্বপল্থা অনুযায়ী গেলাসের 
মধ্যে পয়সাটি লাফিয়ে উঠে জানিয়ে দিল যে মাসীমার মাইনে বাড়বে । তারপর 
সাঁত্য সাত্যই মাসীমাই চাকরীও বজায় ছিল, মাইনেও বাড়াল। খেলা দেখবার 
জন্য পয়সাঁটি মাসীমাই 'দিয়োছলেন। খেলা দেখাবার পর মাসীমাকে সেটা 
ফেরত 'দই। মাসীমা সেই পয়সাঁট সোনা "দিয়ে বাঁধিয়ে পূজোর ঠাকুরের 
সঙ্চে রেখেছিলেন। 

মাসীমাকে আম খুবই শ্রদ্ধা করতাম, তাঁর বাড়ী যেতে আমার আপান্ত 


মৃন্তি ও যুব বিদ্রাহের প্রস্তুতি পর্ব ৩১৯, 


শাকবে কেন ? হারানী জোছ্‌নণকেও বোনের মতই জানতাম-_যাঁদও তাদের 
গা 
'দাট, বোনই দেখতে সুন্দর; কথাবার্তা, চাল-চলন, লেখাপড়া, সবাঁকছুতেই 
ভাল 'ছিল। সেই যুগে তাদের মত দুটি বোনকে 'বিপ্লবাদলের সভ্য করতে 
পারলে যে কোন বিপ্লবী পাঁটই উপকৃত হত--গর্ব অনুভব করত। তাদের 
ভাল নাম আজ আমার আর মনে নেই। তারা যে আজ কোথায়, তাও আমার 
জানা নেই। যে ডাক নামে তাদের চিনতাম সেই নাম 'লখোঁছ বলে যাঁদ 
অসৌজন্য প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে তারা যেন আমাকে ক্ষমা করে। সুযোগ 
থাকা সত্বেও কেন তাদের দলভুন্ত করতে চেম্টা করলাম না, তার একমান্র 
কারণ- 7998৮ 10929227051 দু'বছরের মধ্যে প্রস্তুতি পর্ব শেষ করব 
তারপর যুদ্ধে প্রাণ দেব। তাই এই দ্দাট বছরের মধ্যে কোন তরুণীর সংস্পর্শে 
আসা বা মনের অগোচরে কোন মায়া বা স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়ার 
জন] বিপ্লবী দায়ত্ব অনুভব করেছিলাম । 

বাবা যখন সরল মনে আমাকে মাসীমাদের বাসায় যেতে বললেন- দাঁট 
বোনকে নিয়ে আসতে বললেন, তখন বাবার মুখের ওপর আমি আপাতত 
জানাতে পারলাম না। মার কাছে গেলাম। আমার ভাব গাঁতিক দেখে মা 
বুঝতে পারলেন আম যেন তাঁকে কিছু বলতে চাইছি । মা জিজ্ঞাসা করলেন__ 
«ক রে- কিছু বলাব নাকি?” আম একটু ইতস্তত করাছলাম। কি ভাবে 
কথাটা পাড়বো তাই ভাবাঁছলাম। শেষ পর্ন্তি মা'র কাছে বললাম--“মা, 
, দেখ, বাবা খুব অসন্তুষ্ট হচ্ছেন। আম হারানী জোছনীদের ওখানে যাচ্ছ 
না, তাদের এতাঁদনের মধ্যে একাঁদনও 'ননয়ে আস 'ন'--তাই বাবা বললেন 
আজ যেন ওদের নিশ্চয়ই নিয়ে আস । আম কিন্তু মা তাদের ওখানে যাব 
না। জীবনে যা ব্লত নিয়েছি তা, আমাদের পালন করতেই হবে। আমি হয়ত 
তোমাদের কাছে খুব ভাল ছেলে, কিন্তু সবার মত আঁমও একজন সাধারণ 
মান্ষ। আমার কতকগুলো নিয়ম মেনে চলা উীঁচত। যে ?নয়ম আমাদের 
“দলের অন্য ছেলেদের মেনে চলতে বাল, আম নিজে ত কিছুতেই লঙ্ঘন করতে 
পার না। নিয়মের ব্যাতক্রম করেও কর্তব্যে অটল থাকব_-এইরুপ মিথ্যে 
ধারণা কি আমার থাকা উচিত ঃ তাই মা. তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বলবে 
আঁম ওদের আনতে যেতে পারব না।” 

মা আমার মুখের 'দকে 'নার্নমেষ নেত্রে চেয়ৌোছলেন। সব কথাগুলো 
-মন দিয়ে শুনলেন। মা'র চোখ ছল ছল করে উঠুল। মা হয়ত ভাবাঁছলেন 
কী আমার সেই ব্রত! অজানা কোন অমঙ্গল আশঙকায় মা'র মন ভারাক্রান্ত 
-_ চোখ দুটি ব্যাথায় দ্লান। তবু মুখে হাঁস এনে আমাকে বললেন 
«আচ্ছা তোর আর যেতে হবে না। তোর বাবাকে আম বুঝিয়ে বলব।” 

মা যে আমার কি ভাল ছিলেন! কত কথা মাকে বলোছ, কত জবালাতন 
করেছি, কত ব্যথা দিয়েছ মাকে! মা জানতেন আমার একগ্য়েমীর কথা । 
যা সঙ্কজ্প একবার করোছি তাতে যে অটল থাকব কোন অনুরোধ উপরোধ 
যে শুনব না, শত কাকুতি নাত যে আমাকে স্পর্শ করবে না, তা' মা জানতেন। 
পা বুঝেছিলেন আমার কোথায় বাধা_কেন আম হারানী জোছনগদের বাড়ীতে 
'যাব না! মায়ের মন বুঝত যে আমরা ক যেন একটা করাছি! মাকে প্রায়ই 
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লতাম- সংসাক্ক ধর্ম আমাদের জন্য নয় । পরাধীন দেশে সংসারধর্ম যাদের 
শোভা পাক না কেন বিপ্লবীদের জন্য তা' মহাপাপ! প্রকৃত বিপ্রবী হতে খেলে 
সমস্ত জীবনটাই বিপ্লবের জন্য উৎসর্গ করতে হয়। 4১8৮০015092 9৪৮ 
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বিপ্লব কেবল মান্র সম্ধ্যবেলার অবসর সময়টুকু দাব করে না- দাবি 
করে জীবনের সবটুকু । 

আমাদের অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ব্যস্ত করে ও দেশবাসীকে আহবান জানিয়ে 
ঘোষণাপত্র লেখা এবং তা ছাপিয়ে ণবলি করা যে অত্যন্ত জরুরী কাজ, তার 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না। তবুও আমাদের বিশেষ লুটির কথা স্বীকার 
করতে হবে। এই ব্যাপারে আমরা সবাই একপ্রকার উদাসীন ছিলাম। শেষ 
পর্যন্ত অভ্যু্থানের দিন পনেরো পূর্বে গণেশ আমাদের হেড কোয়ার্টারে 
প্রদ্তাব আনল এবং সেই অনুযায়ী 'স্থর হ'ল যে সশস্ব অভ্যুত্থানের সঙ্গে 
সঙ্গে আমরা ঘোষণাপন্তর মারফত আমাদের উদ্দেশ্য প্রচার করব এবং দেশ- 
বাসীকে আহবান জানাব। 

গোপনে বে-আইনটভাবে নানা ধরনের পহীস্তিকা প্রভৃতি ছাপান আজ- 
-কাল যেমন খুব সহজ হয়ে গেছে, সেই সময়ে আমাদের পক্ষে তা মোটেই এত 
'সহজ ছিল না। প্রথমত, আমাদের নিজেদের কোন প্রেস ছিল না বা কোন 
প্রেসে গোপনে বে-আইনীভাবে ছাপাবার বন্দোবস্ত করবার মত সবীবধেও ছিল 
না। এইরূপ অব্যবস্থা বা উদাসীনতার একমান্র কারণ, আমরা সেই যুগে 
আমাদের বাস্তব 'লামটেশনের জন্য উপলাব্ধ করতে পার 'ন যে প্রচার- 
সংগ্রামও সশস্ত্র প্রস্তুতি বা আক্রমণের চাইতে কোন অংশে কম প্রয়োজনীয় 
নয়। দ্বিতীয়ত, বিলম্বে হলেও যখন প্রচারপত্রের প্রয়োজন অনুভব করলাম 
তখন ঘোষণাপন্ন রচনার চাইতে ছাপাবার সমস্যা শতগুণ বোশ মনে হ'ল। 
গোপনে ছাপাতে গিয়ে ধরা পড়লে কয়েক মাসের জন্য সাজা হবে_ এর বোঁশ 
তো নয়? ধরা পড়ে সাজা খাটবার প্রশ্ন আমাদের কাছে তখন বড় নয়। 
আমাদের কাছে প্রশ্ন ছিল যে কোনমতে ঘোষণাপত্রের একটি কঁপিও পুলিশের 
হাতে গিয়ে আগেভাগে পড়বে না, যাঁদ পুলিশ একাটও হস্তগত করতে পারে 
"তবে ঘোষণাপত্রের বিষয়বস্তু থেকে ব্যাপক আক্রমণ সম্বন্ধে অন্মান করা 
তাদের পক্ষে কাঠন হবে না। সেইজন্য এক সময় এমনও মনে হয়োছল যে, 
কাজ নেই আমাদের ঘোষণাপন্রের। অভ্যুরথান যাঁদ ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা 
থাকে তবে তার চাইতে ঘোষণাপন্রের প্রয়োজনীয়তাকে বিসর্জন দেওয়া অনেক- 
'গদণে শ্রেয়। এইরুপ মারাত্মক পরাজয়ের মনোভাব থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা 
'মৃন্ত হ'লাম। কোন বাধাই আমাদের কাছে তখন আর বড় নয়। যে কোন 
উপায়ে ছাপাতে হবে। তাই বলে বাইরের যে কোন একটা প্রেসের স্গে 
গোপনে সংযোগ স্থাপন করে সহজে কাজ হাসল করাটাও যান্তযুন্ত হবে বলে 
মনে কার নি; 

1তনাঁট প্রচারপন্ত্র বা ঘোষণাপন্র রচনা করার ভার ন্যস্ত হ'ল গণেশের 
ওপর। তিন ধরনের প্রচারপত্ন গণেশ সমম্ঠু ও সুন্দরভাবে রচনা করল। 
প্রত্যেকাঁটর জন্য একটিমাত্র খসড়া এবং সেই 'তিনাঁট খসড়াই গণেশের কাছে 
রইল। তারপর প্রশ্ন এল-ছাপাবার। নীতিগতভাবে ঠিক করলাম অন্য 


"মস্ত ও যুব 'বদ্রোহের প্রস্তুত পর্ব ৩৯১ 
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কোন, প্রেস বা প্রল্টারের সাহায্যে ছাপান হবে না।- কাজ পলা মত ছোট 
হয়প্ড প্রেস আমাদের. কিনতে. হবে, এফং আমাদের বিশ্বাসী বাছাই “কয 
সদসাদের 'দয়ে ছাপাতে হবে। প্রেস কেনা, গ'প্ত স্থানে রাখা, গোপনে ছাপান 
এবং তারপর ছাপান ইস্তহারগুলি সযত্বে সবার চোখের অল্তরালে রাখা 
প্রভৃতির সব ভার স্বয়ং গণেশ নিল। 

প্রেস কেনা হ'ল। সঙ্গে যা টাইপ ছিল তা' পর্যাপ্ত নয়। সেই হেতু 
গণেশ তার এক আত্মীয় ধুবকের মারফত কোন এক প্রেস থেকে প্রয়োজন 
অনযায়ী টাইপ সংগ্রহ করল। বলা বাহুল্য যে, গণেশের এই যূবক আত্মণয় 
কোন্ন এক বড় প্রেসে কাজ করত। 

গণেশ তার সঙ্গে দু'জন বিপ্লবী সাথীকে নিয়ে ঘোষণাপন্ন ছাপাতে 
শিয়ে এক সমস্যায় পড়ল। কত চেস্টা করল কিন্তু কোনমতে কাগজে আর 
ছাপ পড়ে না। তারপর গণেশ তার যুবক আত্মীয়ের কাছে জানতে পারল 
যে ছাপাবার পূর্ব মুহূর্তে কাগজগ্ালকে একের পর এক ভেজা ন্যাকড়া 
দিয়ে একটু বুলিয়ে নিতে হয়। ঠিক তাই-_তারপর ছাপাতে আর কম্ট: 
হ'ল না। তন ধরনের ছাপাবার কাজ শেষ করে তিনটে প্যাকেটে ইস্তাহার- 
গুলিকে বাঁধা হ'ল । গণেশ দাঁড়য়ে স্বচক্ষে দেখল যেন একটি কপিও ভুলে 
পড়ে না থাকে। 

নীচে তিনাঁট প্রচারপন্রের পূর্ণ কাপ 'দিচ্ছি। প্রথম ঘোষণা-_ 
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_[বৃটিশ ও তাহার সরকার বহ্‌ শতাব্দী ধারয়া প্লিশকোট ভারত- 
বাসীকে চির পদানত কাঁরয়া রাখবার ও তাহাদের সামান্যতম জাতশয়তাবোধ 
ও জাতীয় এাতহ্য নিশ্চিহ কাঁরয়া ফৌঁলবার উদ্দেশ্যে নিষ্পেষণের যে নিষ্ঠুর 
নতি অনুসরণ কাঁরয়াছে তাহার বিরুদ্ধে আজ “ভারতীয় গণতল্ বাহিনীর 
চট্রগ্রাম শাখা” সশম্ত্র অভ্যুত্থানের আভিপ্রায়ে যথাবাধ গুরুত্ব সহকারে ঘোষণা 

ভারতের মালিকানাস্বত্ব ও ভাগ্যনিয়ন্মণের অধিকার একমাত্র ভারতের 
জনসাধারণেরই আছে; দীর্ঘকালব্যাপী বৈদেশিক রাজশান্ত সেই আধকার খর্ব 
কাঁরয়া আসিতেছে বলিয়া আমাদের স্বাধীনতা-স্পৃহাকে সে কখনও 'নর্বাপিত 
করিতে পারে নাই, কখন পারিবেও না। 

অস্নের সংঘাতে সমগ্র জগতের সমক্ষে আজ ভারতীয় গণতন্ম বাহন 
এই আধকার লাভের আকাঙ্ক্ষা উচ্চকন্ঠে ঘোষণা কাঁরতেছে এবং এইভাবে 
ভারতের জাতশয়কংগ্রেস ঘোষিত স্বাধীনতার আদর্শ বাস্তবে কার্যে পাঁরণত 
কাঁরতে সঙ্কল্প করিয়াছে। পৃথিবাঁর অন্যান্য জাতির মাঝখানে স্বাধীনতায় 
মহান উদ্দেশ্য এবং মাতৃভূমির মর্ধাদা অক্ষ রাখতে প্রাতাট সভ্য আজ 
জীবনপণ শপথ গ্রহণ কারতেছে। 

ঘৃণাভরে আজ তাহারা স্মরণ করিতেছে ভারতভূমিতে বৃটিশ সরকার 
অনুষ্ঠিত সেই সমস্ত হৃদয়বিদারক ঘৃণিত কার্যকলাপ-_ নৃশংসভাবে ও 
শনার্বচারে ভারতের তরুণদের হত্যা ও ফাঁস, ভারতাঁয় নারীর অবমাননা, ক্রুর 


মক ও যুব বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্ব ৩২৩. 


বৃটিশ বটে দশ্ধপোষ্য শিশুদের নিম্পেষণ এবং ব্যবসা ও শিল্পের সপে 
ধবসসাধন! সেই নিহত সন্তানদের রস্তের 'বানিময়ে প্রাতাহংসা ও প্রতিশোধ 
গ্রহণের জন্য আজ তাহারা পবিল্ন শপথ গ্রহণ করিতেছে । 

ভারতীয় গণতন্ বাহনী আজ এই যোগ্যতার অধিকারী এবং জাতীয় 
স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার প্রয়োজনে ভারতীয় জনগণের আনুগত্য দাব কারিতেছে ; 
তাহাদের একান্ত অনুরোধ এই আদর্শে আস্থাবান কোন ভারতবাসীই নিজ 
শিথিলতা, ভীরুতা ও অমানুিকতার দ্বারা ইহার অসম্মান না করে। এই 
মহাক্ষণে চট্টগ্রামবাসী নিশ্চয়ই বিক্রম, স্বদেশ-প্রেম এবং সর্বজনের কল্যাণার্থে 
আপন সন্তানদের আত্মাহুতির প্রেরণা যুগ্গিয়ে নিজ যোগ্যতা প্রমাণ কারবে।] 

আজ থেকে ছন্িশ বৎসর পূর্বে এই প্রচারপন্র রচনা করা হয়েছে ভারতাঁয় 
গণতন্ত্র বাহনী চট্টগ্রাম শাখার পক্ষ থেকে। এই পাঁরপ্রোক্ষতে লক্ষ্য করবার 
আছে যে, সেই যুগেও আমরা অন্তরের বিপ্লবী প্রেরণা দিয়ে বুঝোছিলাম-__ 
"ভারতের মালকানাস্বত্ব ও ভাগ্যানয়ন্দণের আঁধকার একমান্র ভারতের জন- 
সাধারণেরই আছে ।” এই প্রচারপত্রে আরও দেখা যায় যে আমরা ভারতের 
জাতাঁয়কংগ্রেস ঘোঁষত স্বাধীনতার আদর্শ, যা প্রথমে সুভাষবাব কলকাতা 
কংগ্রেস আঁধবেশনে বাংলার বিপ্লবী দলের মুখপান্র হিসাবে প্রস্তাব করোছিলেন, 
সেই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য আহংস আন্দোলনের পাঁরবর্তে 
সশস্ত্র আভযানের জন্য আহবান জানালাম চট্টগ্রামের সশস্ত্র যুব-অভ্যু্থানের 
মাধ্যমে । 

দ্বিতীয় ঘোষণাপন্লাঁট চট্রগ্রামের ছান্র ও যুব-সমাজকে সম্বোধন করে 
করা হয়োছিল। আমাদের মামলার জাজমেন্ট কাঁপর ৬১৯ পৃজ্ঠায় উল্লেখ 
আছে 
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-_[ বৃটিশ সরকারের নিষ্ঠুর বন্ধন ও উৎপখড়ন হইতে দেশকে মৃত 
করিবার জন্য 'ভারতের গণতন্্র বাহিনী আজ একটা আঘাত হানিয়াছে এবং 
স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতীক পতাকা উদ্ডন করিয়াছে। 

বৃটিশ সরকার, দৃ'শ বছরের অত্যাচারে জজশীরত ভারত-আধপতা 
কালে, প্রত্যেকবারই ভারতবাসীর স্বাধীনতা অজরনের চেম্টাকে আত নিদস্প 
হস্তে বিনষ্ট করিয়াছে এবং এবারও তাহারা তাহাদের দস্যুবৃত্তির বে-আইনী 
সংস্থা পুনঃ স্থাপিত করিবার জন্য কোন শান্ত ব্যয় করিতে পরাজ্মুখ হইবে 


না। 

অতএব, ভাই সব, ওঠ, পারিপার্রিক অবস্থার দিকে তাকাও, 
পরাধীনতার নিদারুণ যন্ত্রণা উপলাব্ধ কর, চাঁহয়া দেখ তোমার মাতৃভাঁম কি 
করুণ লাঞ্ছনায় লাঞ্ছতা; জার্মানি, রুশ এবং চীনের যুবক ও ছান্নরা যের্প 
আভযান চালাইতেছে তোমরাও তাহাই কর, তোমাদের অন্তরে প্রাতশোধ ও 
প্রাতীহংসার আগুন প্রজ্বীলিত কর। সৈন্য হিসাবে 'ভারতের গণতন্ত্র বাহিন” 
-তে ভার্ত হও এবং মাতৃভমকে দুঃখ দুর্ভাগ্যের অতল গহনর হইতে বাঁচাইতে 
চৈষ্টা কর। ] 

এই প্রচারপত্রে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আমরা আগে থেকেই জানতাম 
আমাদের সীমারেখা । বৃটিশ সরকার তার প্রচণ্ড শান্তর জোরে নৃশংসভাবে 
আমাদের ক্ষুদ্র যুব-অভ্যু অভ্যুথানকে সামারক ক্ষেত্রে পরাভূত করবে। যুদ্ধে জয় 
হবে জেনে যুদ্ধ করা এক কথা আর নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও সমর ক্ষেত্রের 
বীরত্বপূর্ণ অভীপ্সা সম্পূর্ণ আলাদা কথা । তবে ক্ষ্যাপার দলের বার্থ প্রয়াস 
কেন? তারা জানত তাদের বারত্বপূর্ণ আত্মত্যাগ কখনও ব্যর্থ হবে না- 
ভারতবাসগ তাদের আত্মত্যাগ, সংগঠন ও বীরত্বপূর্ণ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবে 
এবং ভবিষ্যতে স্বাধীনতা অজ্ন করবে। 

তৃতীয় প্রচারপন্রের ইংরেজী নকল জাজমেন্ট কাঁপ থেকে উদ্ধৃত 
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মান্ত ও যূব বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্ব ৩২. 
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-_[ টট্রগ্রামবাসীদের প্রাতি-_ 
ভারতের গণতল্ম বাহিনী চট্রগ্রামের প্রত্যেক স্মশ, পুরুষ এবং তার 
সঈল্তানদের আদেশ দিতেছে যেন তাঁহারা সকল ইংরাজ ও শ্বেতাঙ্গ আংলো- 
ইপণ্ডিয়ান, যাহারা আমাদের জাতীয় আশা-আকাক্ক্ষার প্রাতিবন্ধক, তাহাদের 
জশষিত বা মৃত, যে-কোন অবস্থায় যেন হেড কোয়াটণরে উপাস্ধত করেন। 

“ভারতের গণতন্ম বাহিনশ' ঘোষণা করিতেছে যে, দাঁব অনুযায়ী এ সমস্ত 

লোকদের যে কেহ কোন সামরিক দপ্তরে সমর্পণ কাঁরতে পারবে তাহাকে 

যথেষ্ট পাঁরমাণে পুরস্কৃত করা হইবে। 


ভারতের গণতন্ত্র বাহনীর 
চট্টগ্রাম শাখার 

কাীম্সলের সভাপাঁতির 

আদেশক্রমে |] 


ইউরোপীয়ান সাহেবদের হত্যা করা আমাদের প্রোগ্রামে গৃহীত 
হয়েছিল। সশস্ত আক্রমণ করে শন্লুর সব সামারক ঘাঁটি দখল করে নেওয়া 
ঠিক ছিল। তবু আমরা ভেবোছলাম বৃটিশ প্রাতভূদের নিজেদের রন্ত 'দয়ে 
প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাদের এতাঁদনের তাণ্ডব অত্যাচারের । তাই আমরাও 
তাদের মত নির্দয় নিম্ঞুর। তাই এইরূপ নির্মম ও কঠোর আদেশ-_ জীবিত 
বা মৃত 'ফারগ্গীদের চাই! আজ ছান্রশ বছর পরে সোঁদনকার এই ঘোষণা 
নিয়ে গবেষণা করা চলতে পারে; কিন্তু এতখানি ক্রোধ ও প্রাতহিংসার আগুন 
বুকে প্রজবাঁলত না হলে সেহাদন ক প্রবল শন্রুর বিরুদ্ধে নিশ্চিত মৃত্যু 
জেনেও যুদ্ধ করা সম্ভব হ'ত ? 

সাধারণভাবে আব্রমণের মোটামুটি প্ল্যান আমাদের বেশ কিছু সময় 
আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। প্ল্যানাট 'স্থর করবার পর মাস্টারদার কাছে 
গ্রণেশ ও আম তা' জানাই। এই বষয় আগে উল্লেখ করোছ। জেনারেল 
(সাধারণ) প্ল্যান চোখের সামনে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু জেনারেল প্ল্যান আর 
একট;ও বাড়তে পারে না যতক্ষণ সেই জেনারেল প্ল্যানাটিকে বাস্তব ক্ষেত্রে রূপ 
1দর্তে ৫015026198 (প্রত্যক্ষভাবে মূর্ত) করে তোলা না হয়। প্ল্যানকে বাস্তব 
রূপ দেওয়া তখনই সম্ভব যখন শন্ুর ঘাঁটগুঁলর পূর্ণ ও যথাযথ সংবাদ 
পাওয়া যায়। নিজেদের শান্ত অনুযায়ী সংবাদের ওপর ভীত্ত করে সাঠক 
একাঁটি আক্রমণের প্ল্যান করা সম্ভব। 

আমাদের অস্মশস্ল এবং হাত বোমার সংখ্যা ও আয়োজন সম্বন্ধে হেড 
কোয়ার্টার নিশ্চয়ই অবগত ছিল। প্রথম আক্ুমণের জন্য প্রথম সারর কতজন 


৩৬ আরগগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


নিভরধোগা, সভ্য ও শরুঘাঁটি বিধ্বস্ত করবার পরমূহতে” আর. কতজন 
তৈরি যুবক আমাদের সঙ্ঘের সভ্য তার একটা সঠিক ধারণা আমাদের 'নশ্চয়ই 
করতে হয়েছিল। কণ্জন সভ্য মোটর গাড়ি চালাতে পারে ও কট প্রাইভেট 
গাড়ি আমাদের নিজ আওতায় আছে এবং কাঁট ট্যাক্স আমরা বলপূর্বক 
হস্তগত করে আক্রমণের কাজে ব্যবহার করতে পারব তার একটা 'হিসেবও যে 
আগে থেকে করা হয়েছিল তা বলাই বাহল্য। এ ছাড়া আমাদের 
হাতে আর কতাঁদন সময় আছে তাও ভাবতে হয়েছিল। অর্থাৎ পুলিশ 
আমাদের বিরুদ্ধে যেভাবে সজাগ ও তৎপর হয়ে উঠল সেই পাঁরপ্রোক্ষতে 
আমাদের আর কতদিন বিলম্ব করা উঁচত 2 প্রথম 101655%5 কে নেবে__ 
পুলিশ না আমরা ? 'দ্বিধাগ্রস্ততার কোন স্থান বা 9০০৪ আমাদের ছিল 
না। আমাদের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব যাঁদ বিলম্বের কারণ হ'ত তবে স্থির 
বলা যায় যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চট্টগ্রামের যুব-ঘিদ্রোহের 
শোরবময় অধ্যায় স্বর্ণাক্ষরে 'লাপিবদ্ধ হ'ত না। 

এই সব উপকরণ ও অবস্থার পাঁরপ্রোক্ষতে আমরা আমাদের আরুমণের 
প্ল্যান চূড়ান্তভাবে (291158) করতে পাঁর নি যতক্ষণ না আমরা শনুঘাঁটির 
বিশদ সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছি। নিজেদের সৈন্য কিভাবে 2007011159 
করব এবং কিভাবে তাদের ৭9১1০ করব যাঁদি নাকি শত্ুর অবস্থান ও শান্তি 
সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকে 2 সেইজন্য সংবাদ সংগ্রহের এই সুকঠিন 
কাজটি সম্পন্ন করবার পূর্ণ দায়ত্ব আম ও গণেশ 'নয়োছলাম। 

চট্টগ্রামে দুশট প্রধান শন্লুঘাঁট। একটি আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে 
ব্যাটালিয়ান £.%"[.-এর হেড কোয়ার্টার; আর একাঁট হ'ল পালিশ লাইন। 
তাছাড়া পাহাড়তলশ ওয়াক্শপে ও ডবল মুরিং জোঁটতে দুটি ছোট ছোট 
আসাম-বেঙ্গল রেল ব্যাটালিয়ানের রক্ষী ঘাঁট ছিল। শহরে ইম্পারিয়াল 
ব্যাঙ্ক ইংরেজ আমলে), জেল, কোতায়াঁল, প্রভৃতির অবস্থান ছিল। গোটা 
তিনেক বন্দুকের দোকান-তার মধ্যে মান্র একটি দোকানই বেশ বড় ও চালু 
[ছিল। যুগপৎ ঝাটকা বেগে অতার্কত আক্রমণে চট্রগ্রাম শহর দখল করে 
নেওয়ার প্ল্যানের ছকাঁটর সঙ্গে আরও দুটি 50:865£1০ বিষয়ের সমাধান 
একান্ত প্রয়োজন ছিল। প্রথমটি হ'ল টেলিফোন-টোলগ্রাফ আঁফস ধ্বংস করা 
এবং দুটি স্থানে রেললাইন উৎপাটন করে রেলগাড় লাইনচ্যুত করে বাহজগং 
'নহতে টট্টগ্রামকে সামায়কভাবে সব রকম যোগাযোগ থেকে 'বাচ্ছ্ন 'করা। 
আর একটি বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য স্বভাবতই ছিল। দু-একটা সমদ্ুগামী 
"স্টীমার চট্টগ্রাম বন্দরে সব সময়েই থাকত। এইসব স্টীমারে বেতার সংবাদ 
চলাচলের যে ব্যবস্থা আছে তা” কারো কাছেই অজানা নেই-_আমাদেরও এই 
প্রাথমিক জ্ঞানের অভাব হওয়ার কোন কারণ 'ছিল না। 

আমাদের শীল্ত, ক্ষমতা ও ধার্য সময়ের মধ্যে প্ল্যানের রূপ দিতে হবে। 
যে-সমস্ত শন্ুঘাঁট সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা আমাদের ছিল, আমাদের সীমাবত্ধ 
'শন্তিতে নির্ভর করে সেই সব কট লক্ষ্যবস্তুর ওপর আক্রমণ চালান সম্ভব 
ছিল না। তাই বাছাই করতে হয়োছল 955811915 9 (প্রথমেই যা 
অপারহার্য)। নিম্নালাখত কপট অপাঁরহার্য বিষয় ও ঘাঁটি সম্বল্ধে সংবাদ 
সংগ্রহ করার জন্য আমরা এই ব্যবস্থা করলাম-_ 


এমপন্ত ও যুব বিদ্রোহের প্রচ্তুতি পর্ব ৩৯৭ 


” (১) টেলিফোন আঁফিস-- . 

রর বেরা রাড রা 
পজ্খানৃপৃজ্খ সংবাদ সংগ্রহ করবে। বিশদভাবে তাকে শেখানো হ'ল কি 
ভাবে সে সংবাদ নেবে ও কি কি বিষয় সে নিখতভাবে লক্ষ্য করবে। কোন 
কোন্‌ সময় কতজন কমশী বা আঁফস বাব:রা থাকে; কখন তাদের 921 
কোন্‌ 9::£৮এ কতজন থাকে; কতগুলো দরজা, জানলা-_তাদের আকার (3156) 
ি?' তাদের মধ্যে কট কাচের, কাঠের এবং লোহার; কপট বারান্দা; প্রত্যেক 
ঘরের সঙ্গে অন্য ঘরের কির্প যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তাদের উচ্চতা; বিজলশর 
আলো, পাখা, বিভিন্ন ফার্নিচার, ?সশড়, লন, কোয়ার্টার ইত্যাঁদ, টোলফোন 
এক্সচেঞ্জ ঘরের ও টেলিফোন ট্রান্সামশন যন্ত্র প্রভৃতির বিশদ খবর ও এ সবের 
5%6 919) করে সে আমাদের দেবে । যাঁদ ফটো তোলা প্রয়োজন মনে করে 
তবে তাও করবে। বিশেষ করে শাখয়োছলাম যেন সে আপাতদণাস্টতে 
প্রয়োজন নেই মনে করে আঁত সামান্য ও তুচ্ছ জানিসেরও 'বিশদ সংবাদ 'দিতে 
গাফিলাত না করে। আমরা তাকে ও অন্যান্য বন্ধুদের শাঁখয়োছি ও 
বোঝাতে চেষ্টা করোছি যে খুব তুচ্ছ সামান্য জানস ও অবস্থার সংবাদও 
বিশেষ প্রয়োজনে লাগতে পারে। একটি মান ইট, ছোট একটি চারা গাছ, 
[সশড়র গা ঘেষে সরু একাট ছিদ্রু একটা ফাটল তাও আমাদের বিশেষ ক্ষেত্রে 
প্রয়োজনে আসতে পারে_কে জানে সেখানে আমরা একটা ইলেকা্রক সুইচ, 
ফাটল জুড়ে ইলেকাট্রক তার, সরু ছিদ্রে িনামাইট বা গানকটন রাখার 
ব্যবস্থা করব নাঃ আমাদের ক ধরনের বিশদ ও খত সংবাদ প্রয়োজন হল 
তা 'প্িপুরার মত বচক্ষণ যুবকের বুঝতে খুব সময় লাগে 'ন। তাকে সময় 
দেওয়া হয়োছিল পনেরো দিন। এরই মধ্যে পূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করার 
শনর্দেশ 'ছিল। 

(২) 4. ভ্রু 7 ত্র 

সুবোধ চৌধুরীর ওপর দায়ত্ব দেওয়া হয়োছল 4১. দ্র" . 0. সম্বন্ধে 
সব রকম তথ্য নিখতভাবে সংগ্রহ করবার এবং কি কি বিশেষ তথ্য আমাদের 
প্রয়োজন তা” তাকে আমরা বলেছি। তাছাড়া যত সামান্য খুশটনাট বিষয় 
বা ক্ষুদ্র কোন জিনিসের আঁ্তত্বই থাকুক না কেন, সব কিছুরই নিখুণ্ত সংবাদ 
ম্যাপ” সহ দেওয়ার জন্য তার ওপর নিদেশ ছিল। ফটো তোলার প্রয়োজন 
থাকলে এবং সম্ভব হলে ফটোও তুলে আনবে । তারও সংবাদ সংগ্রহ করবার 
নার্দস্ট সময় ছিল পনেরো দিন। 

4৯৮ ভ্রু) পণ সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদের প্রয়োজন ছিল। তার 
আর্মারীর দুটি দরজার সবিস্তার রিপোর্ট আমাদের চাই। এই' দুটি দরজা 
খোলা বা ভাঙবার ব্যবস্থা না করলেই নয়। বাঁলম্ঠ আঁতকায় পাঠান রক্ষীরা 
এই £. ৮ 15880511012 720. পাহারা দিত। তা সর্তেও তাদের পরাস্ত 
করে স্‌রাক্ষত গার্ডরূম দখল করা খুব কাঠন ছিল না। কিন্তু গারদের 
পরাস্ত করলেও আর্মারী খুলব কি করে? রাস্তা থেকে দেখে মনে হ'ত 
আর্মারীতে রাক্ষত ছিল কয়েকাঁট লুইস গান (এক ধরনের ছোট আগেকার 
ধদনের মোশিন কামান, ষা থেকে আড়াই সেকেন্ডে ৪৭টি :৩০৩ ব্যাসের টোটা 
“ফায়ার করা যেত): দশ শটের ম্যাগাঁজন রাইফেল ও আ্যামূনিশেন। এ 


ত৬ আঁগ্নগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম থস্ড 


অস্তরশস্ম আমাদের নেওয়া চাই। তাই দরজা খোলার সমস্যা আমাদের .কাছে 
খএব বড় করে দেখা দিয়োছিল। সেই জন্য দুটি দরজার পূঙ্খানুপঞ্থ খবর 
পাওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন ছিল। সুবোধ চৌধুরী রেলের ক্লাস 
কোয়ার্টারে থাকত এবং তার আসা যাওয়ার পথে এই ৭টি পড়ত ক 
করে এই £-ট আঁধকার করবার জন্য প্ল্যান করা হ'ল, এ দুটি লোহার 
দরজা খোলা বা ভাঙবার জন্য নানা ধরনের বিকল্প ব্যবস্থা করা হ'ল তার 
সম্ভাব্য সবরকম তথ্যই আমরা আগে সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম । 

(৩) পলিশ লাইন-_ 

পুলিশ লাইন- চট্রগ্রাম জেলার পুলিশ হেড কোয়ার্টার_ যেখানে 
ব্যারাকে বন্দুকধারী পুলিশ থাকত। পাহাড়ে ঘেরা জায়গা । আর্মারশ, 
ম্যাগাজিন, গার্ডরূম, এলার্ম ঘন্ট বাজাবার স্থান, সেপাইদের প্যারেড করবার 
মাঠ, আঁফসার-ইন-চার্জের কোয়ার্টার প্রভাতির বিস্তারিত সংবাদ গ্রহণের একান্ত 
প্রয়োজন। পুলিশ লাইনের অবস্থান একেবারে শহরের উপকন্ঠে। কাজেই 
লোক চলাচল নেই বললেই চলে । পাবৃঁলকের যাতায়াত থাকলে খবর পাবার, 
সম্ভাবনা ছিল। 4. এ" [. 3. পাহাড়তলীর প্রধান রাস্তার ধারে, 
মাঠের মধ্যে অবস্থত বলে পথ চলার সময়েও সামারক রক্ষীদের ঘোরাফেরা, 
09916012, আর্মার, গার্ডরুম, প্রভৃতি দূর থেকে লক্ষ্য করে একটা মোটামূটি 
আন্দাজ করা যেত। কন্তু পুলিশ লাইন সম্বন্ধে আন্দাজ করা সম্ভব ছিল 
না তার পাহাড়ে ঘেরা এলাকার মধ্যে প্রবেশ না করে। পুজিশ লাইন ও 
১ ছা” এ প্ণু সম্বন্ধে আমাদের বিস্তারিত 'নিখখত তথ্যের প্রয়োজন তো: 
ছিলই তব এ দুটি স্থানের চারপাশের অবস্থার সংবাদের গুরত্বও কম ছিল 
না। 4. দ- 1. ৪৫. খুব সুরাক্ষত। তবে সেখানে ব্যারাক 'ছিল না। 
4" ৮" 1" সৈন্যরা আর্মীরী সংলগ্ন কোন স্থানে স্থায়িভাবে থাকত না। চার- 
পাশের অবস্থার পারপ্রোক্ষিতে 4. ঘা" . £ণট প্ীলশ লাইনের অবস্থান: 
থেকে সুবিধের ছিল। অর্থাৎ, আকাস্মিক আক্রমণ করবার সুযোগ ছিল অনেক 
বেশি। 

পুলিশ লাইনের তথ্য সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত দুঃসাধ্য বলে মনে হয্ে- 
ছিল। গণেশ ও আমার এক সঙ্গে পুলিশ লাইনের সংবাদ সংগ্রহ করার ভার 
নিতে হল। 4. প্র" ত" ৫৮এর ভার সুবোধ চৌধুরীর ওপর ন্যস্ত থাকা 
সত্বেও আমাদের খুব ঘানিষ্ঞ তত্বাবধানে সে কাজ করে গেছে। 

যখন পুলিশ লাইনের সংবাদ সংগ্রহের ভার আমাদের ওপর এসে পড়ল, 
তখন প্রথমে কাজ সুরু করবার আগে ব্যাপারটা দুরূহ ও প্রায় অসম্ভব বলে 
মনে হয়েছিল। যে কোন শন্ত ও বিপদসঙ্কুল কাজের প্রারম্ভে এর্প সম্ভব- 
অসম্ভব, আপদ-বিপদ, ভালমন্দ, পারা-না-পারা, নানা ভাবনায় মন আস্থির 
হয়। এই আঁভজ্ঞতা ছল, তাছাড়া মনস্তাত্বক বিশ্লেষণ করে অনুভব করে- 
গিলাম- যুবক বন্ধুরাও এই দ্বিধা ও দ্বন্ঘের সম্মুখীন হবে। তাই তাদের 
এইর্‌্প অবস্থার সম্মূখীন হতে প্রথম থেকেই: 055 1,019819115 (মনস্তাত্তক- 
ভাবে) প্রস্তুত হতে সাহায্য কাঁর। বলা বাহুল্য যখন অন্যদের 75501201081 
০৪115 প্রস্তুত হতে বলাছ, তখন নিজেরাও মানাঁসক প্রস্তুতির দিক থেকে 
পিছিয়ে পড়তে চাই ?ন। 


আস্ত ও যুব বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্ব ৩২৯ 


. সসংবাদ সংগ্রহ' করতেই হবে। ভাবতে লাগলাম 'ক করা ধায়।'গুজনে 
'মোটরগাঁড় করে ওয়াটার ওয়ার্কস কম্পাউন্ডের ও পুলিশ লাইনের টিলায় 
মাঝখান 'দয়ে য়ে রাস্তা উত্তর দিকে গেছে, তা 'দয়ে এরগয়ে গেলাম । 
সেইর্‌পভাবে আগেও অনেকবার আমরা গিয়েছি। ফিল্তু গাড়িতে বা হেটে 
যাওয়ার সময় যেট্কু দেখা যায় বা বোঝা যায় তাতে পুলিশ লাইনের 
আদ্তক্বটাই মা অনুভব করা সম্ভব। পাীলশ লাইনের মধ্যে ঢোকা প্রয়োজন 
'এবং তাদের অফিস, গার্ডরূম, আমারা, ম্যাগাঁজন, পাঁলশের ব্যারাক, প্রভাতি 
খোঁজ না পেলে এবং পুলিশের গতায়াতের বিষয় জানতে না পারলে যে 
আক্রমণের ট্যাকাটকৃস্‌ ঠিক করা যাচ্ছে না! হাতে সময়ও বোৌঁশ নেই। সবাইকে 
সংবাদ সংগ্রহের জন্য পনেরো দিন মাত্র সময় দেওয়া হয়েছে । একাদিন, দশঁদন, 
তিনাদন চলে গেল। আমরা আস্থর হয়ে উঠলাম। আগের দিন হলে হয়ত 
মায়ের কাছে কেদে প্রার্থনা জানাতাম, বলতাম_মা তুমি মুখ ফিরিয়ে রইলে 
কেন? একটা উপায় কর মা!' কিন্তু এই সময়ে “মার” কথা মনেই পড়ে 
নি। এর আগেই আম মা কালর বসন 'দিয়োছ। বাধার সম্মুখীন হয়ে 
মায়ের কাছে কাঁদতে না বসে এবার নিজের পূরুষকারের ওপরেই নিভর 
করলাম। সমস্যা সমাধানের বাস্তব উপায় চিন্তা করতে লাগলাম । 

মনে হতে লাগল যাঁদ কোন সাধারণ কনেস্টবল বা ছোটখাট আ্যাঁসিস্টেন্ট 
ও সাব-ইনস্পেক্তারকে হাত করতে পার তবে হয়ত আমাদের সংবাদ সংগ্রহের 
কাজ সহজ হবে। জেলের সেপাইদের হাত করার আঁভজ্ঞতা ইতিমধ্যে আমরা 
ণকছুটা লাভ করোছ। গ্রামে অন্তরীণ থাকার সময় থানার পাালশ 
'কনেস্টবলদের সঙ্গেও মেলামেশা করোছ। তাই সুযোগ করে পুলিশ 
লাইনের কোন কনেস্টবলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব না, তা' মনে হয় 
নি। তা হয়ত খুবই সহজ ছিল; 'কল্তু ভাবাছলাম_যাকে মনোনীত করে 
আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রস্তাব করব সে যাঁদ শেষ পর্যন্ত বাগ না মানে? 
সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্ল্যানের আভাস বুঝে নিয়ে সে আমাদের বিপদে ফেলতে 
পারে। কেবল তাই নয়-জেলা কর্তৃপক্ষ তৎপর হবে ও আমাদের সুযোগ 
না দিয়ে তারাই আক্রমণ করবে প্রথমে ৷ 

অন্য উপায় ভাবতে লাগলাম। ভিন্ন পথে চিন্তা পারচাজিত করলাম। 
আমাদের সংগঠনের কোন সভ্যের আত্মীয় বা বন্ধুর সঙ্গে প্ালশ লাইনের 
কারো আত্মীয়তা আছে কি না তার খোঁজ নিতে লাগলাম। সংগঠনের 
সভ্যদের কাছে নানা কথার ছলে জিজ্ভাসাবাদ ও ব্যাপক অনুসন্ধান চালালাম । 
খোঁজ পেয়ে গেলাম কাজীমালশ স্কুলের সষ্টম বা অস্টম শ্রেণীর একজন 
"ছাত্রের বাবা সঞ্জীববাবু প্যালশ লাইনের ইন-চার্জ। এই ছেলেটি আমাদের 
“সঙ্ঘের কর্মী বীরেনের সঙ্গে পড়ত। বাঁরেনের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম, 
সে তার সঙ্গে প্রাথামক বৈশ্লাবক কথাবার্তা বলেছে 'রক্রুট করবার 
'উদ্দেশ্যে। আমরা বীরেনকে বললাম ছেলোটর সঙ্গে আমাদের পাঁরচয় 
করে দিতে । 

সঞ্জখববাবর ছেলের নাম আজ আমার মনে নেই। সপ্তম বা অস্টম 
'শ্রেণীর ছাত্র ক বা তার বয়স ? ছোটখাটো দেখতে। প্রথম দৃষ্টিতে খুব একটা 
আকর্ষণীয় বলে মনে হয় না। তব যতটুকু আজ লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে, 
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সে বিনয়ী নয় ও মিস্টভাষী ছল। , খুব চণ্জল বলে মনে হয় বি? ববপ্বগ 
হওয়ার সব স্ুলক্ষশ ছিল কনা তার, সে ধবচার তখন 'আমরা কার 'নি; 
আমরা বুঝেছিলাম সে একটি ভাল ছেলে, আর তাকে দিয়ে আমাদের কাজ 
হবে সাময়িক ও খুব সামান্য। সে [বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, গোপন রাখবে 
এবং তার সঙ্গে আমাদের নিয়ে যাবে পহীলশ লাইনটি পাঁরদর্শন করতে। 
প্যালশ লাইনের 'বাভন্ন অবস্থান স্বচক্ষে দেখতে চাই, সে আমাদের মান সেই- 
জন্য সাহায্য করবে। 

সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য সফল করতে হলেও বালকের, মন তোর করতে হবে-_ 
তাকে নানাভাবে উদ্দেশ্য বুঝতে না "দয়ে প্রস্তুত করতে হবে। তাই তাকে 
প্রেরণা দিয়ে বিপ্লব বোঝাতে চেম্টা করলাম। সে যুগের 'হিংসাত্মক বিপ্লব 
সীমাবদ্ধ চিন্তার গণ্ডাঁতে আবম্ধ ছিল। তাই সুক্ষ যান্ততক দিয়ে বিপ্লব- 
বাদ বোঝাবার ঘৃমথ্যা প্রয়াস আমাদের ছিল না। গণেশ ও আম ভার নিলাম 
তাকে প্রস্তুত করবার। আমাদের প্রথম কাজ হ'ল তাকে বুঝিয়ে বলা সে যেন 
বীরেনকে বিভ্রান্ত করে। বলবে- বৈপ্লাবক সম্ঘে সে বর্তমানে যোগ 'দিতে 
প্রস্তৃত নয়। আগে লেখাপড়া করবে ও পরে বড় হয়ে বঝেসুঝে জীবনের 
উদ্দেশ্য ঠিক করবে। 

বীরেনকে যথা সময়ে সে এরুপ বলে বিভ্রান্ত করল: আর আমরাও 
বীরেনকে বললাম-_-একেবারে বাজে ছেলে । পাঁলশের ছেলে ক কখনও ভাল 
হতে পারে? বাস্তবে কিন্তু সঞ্জীববাব্‌_ লাইন ইনস্পেন্টর, অত্যন্ত ভাল 
লোক; একেবারে নিরীহ প্রকৃতির। যখন তাঁর ছেলের সঙ্গে আমরা ষড়ষন্দে 
লিপ্ত তখন সঞ্জববাবু সম্বন্ধে কছুই জানতাম না। আমাদের মামলায় তাঁকে 
সরকারপক্ষ সাক্ষী 'দতে হাঁজর করোছল। তখন তাঁকে স্বচক্ষে দেখোছ 
ও আঁভভাবকদের কাছ থেকে তাঁর প্রশংসাই শুনোছি। তা' থেকে আমাদের 
তাঁর সম্বচ্ধে খুব ভাল ধারণা হয়োছিল। সেই বেচারা কখনও জানতে পারেন 
নি যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুর্থানে তাঁর ছেলের কতখাঁন 
অবদান আছে। 

আম আর গণেশ খুব গোপনে সপ্তীববাবূর ছেলের সঙ্গে মিলতাম। 
বুঝতে চেম্টা করতাম তার বাবার বা অন্য কোন পুলিশ অথবা প্াীলশের বয়স্ক 
ছেলে বা আত্মীয়ের প্রভাব ওর ওপর আছে কি না! মনে হয়েছিল, না-_ 
একেবারে স্থির বুঝোছলাম যে আমাদের প্রভাবই তখন তার ওপর সব চেয়ে 
বেশ কাজ করাছল। তবু তাকে আমরা আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে না 
য়ে পুলিশ লাইন ঘুরে দেখবার প্রস্তাব করলাম। লাইনবাবৃর ছেলে 
তাকে সবাই চেনে, যাঁদ কেউ প্রশনও করে তবে তাদের আত্মীয় বলে সে 
আমাদের পাঁরচয় দেবে । এইভাবে “নাটকাঁট” ঠিক করা হ'ল । তারপর আমরা দু 
জনেই তার সঙ্গে রাত সাতটা-আটটার সময় পাীলশ লাইন দুই-তন 'দন 
ঘুরে ঘুরে পাঁরদর্শন করলাম। গার্ডরুম, আর্মারী ও ম্যাগাঁজনের নানা 
প্রকার বিশদ খবর নিয়েছি তার কাছ থেকে । সে গণেশের হাতে প্ালশের 
1ডিউীট চার্ট লেখা পাতা, খাতা থেকে 'ছি'ড়ে এনে 'দয়েছে। কোন দিন কত 
পুলিশ লাইনে আছে তার খবরও তার৷ কাছ থেকে পেয়েছি । সবই সে করেছে, 
তব আমাদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারে নি। প্রথমতঃ সে ছিল ছোট, 
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তাই;তার অজ্ঞানতার সুযোগ নেওয়া আমাদের পক্ষে সহজ ছিল। দ্বিতীয়তঃ, 
তাকে বলা হ'ল ট্রেনিং-এর জন্য প্রত্যেক ছেলেরই সংবাদ সংগ্রহের কৃতিত্ব 
দেখাতে হবে। তাদের শিখতে হবে-কি করে সার্থকতার সঙ্গে সংবাদ 
সংগ্রহের কাজ করা যায়। এইরূপ কারণ দেখিয়ে তাকে কাজে লাঁগয়োছ। 
তৃতাঁয়তঃ, কেউ বা কোন যূবকই সোঁদন ভাবতে পারে নি যে বৃটিশের সৈন্য 
শাবির বা পুলিশ লাইন আমরা আক্লমণ করব। তাদের ধারণা ছিল যে 
আমরা বড় জোর ডাকাতি বা রাজনোৌতিক হত্যা করব। এই কারণেই এই 

আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারে 'নি। 

এই উপায়ে পুলিশ লাইনের সংবাদ সংগ্রহের কাজ আমরা পনেরো 
দনে সম্পন্ন করোছি। 

শহরের সব কট বন্দুকের দোকান সম্বন্ধে বিস্তারত ও পুঙ্খান্পুঙ্থ- 
ভাবে সংবাদ সংগ্রহের ভারটি দেওয়া হয়োছল রজত সেনকে । দোকানের 
90:00 7০০2) সেঃরক্ষিত কক্ষ) সম্বন্ধে খোঁজ দেবে, কোথায় বা কার কাছে 
চাবি থাকে, কট তালা, কত বারুদ এবং 'বাভল্ন বোরের কত কার্তৃজ আছে, 
কতগুলো কি কি ধরনের বন্দুক সেখানে থাকে, ইত্যাদির খবর নেওয়ার নির্দেশ 
দেওয়া হয়োছিল। বন্দুকের দোকানের সব রকম খবরেরই প্রয়োজন ছিল । কারণ, 
যাঁদ কোন কারণে আমাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়-যাঁদ পালিশ ও 4. দ্র" [এর 
সৈন্য আমাদের প্রতি-আব্রমণ করে, তবে হয়ত আমাদের শেষ পযন্তি ব্রীচ- 
লোডার বন্দুকের উপরই নিভ'র করতে হবে। 

তাছাড়া আমাদের পরিকল্পনায় ছিল, চট্টগ্রাম শহর দখল করে, 
নেওয়ার পর আমরা সাময়িক বিপ্লবী গণতন্দম সরকার গঠন করব। এইরূপ 
অবস্থায় বিপ্লবী সৈন্য ভার্ত করা হবে। আমাদের যুবসামাতির ও ছান্র- 
সংগঠনের যুবক ও ছান্র দলে দলে এসে গণতন্ত্র সৈন্য বাহনীতে যোগ দেবে__ 
এইর্‌প ভরসা ছিল। যুব ও ছাত্র সামাতর 85:81 1,806 যারা, তাদের 
মনোভাব আমরা জানতাম। তারা আমাদের দলকে প্রাধান্য দিত এবং সব 
সময় দেখো প্রকাশ্য আন্দোলনে আমাদের পক্ষে অংশ গ্রহণ করেছে। এই! 
পরিপ্রেক্ষতে আমরা মনে করোছিলাম যে আমাদের আর্মারী আক্রমণের পরের 
দিন, ১৯শে তারিখ, সকাল থেকেই হয়ত সাক্রয় ছাত্র ও যুবকদল ভারত য় 
গণতন্ বাহিনীতে যোগ দতে আসবে । সেই ক্ষেত্রে তাদের অস্ত্র সরবরাহের 
জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার। রাইফেল ও পুলিশ মাস্কেট আমাদের 
করায়ত্ত হলেও প্রয়োজন অনুপাতে তা" দিয়ে বিপ্লবী নওজোয়ানদের চাহিদা 
হয়ত মেটানো যাবে না। সেই' কারণে বন্দুকের দোকান তিনাটর, বিশেষ করে 
শহরের এই বড় দোকানাঁটর, বিশদ খবর আমাদের প্রয়োজন ছিল। রজত 
সেনকে ভালভাবে দায়িত্ব বুিয়ে এই ভারটি দিই এবং পনেরো দিনের মধ্যে 
তাকে রিপোর্ট করবার জন্য নিদেশ দেওয়া হয়। 

চট্টগ্রামকে বাংলার অন্যান্য জেলা থেকে সম্পূর্ণভাবে 'বাচ্ছন্ন করবার 
জন্য আমরা রেল লাইন দাট জায়গায় উপড়ে ফেলবার পাঁরকল্পনা করোছলাম। 
এই অপাঁরহার্য পারিকজ্পনাকে বাস্তবে পাঁরণত করবার জন্য সংবাদ চাই। 
সেই জন্য চট্রগ্রাম স্টেশন থেকে সুরু করে লাকসাম জংসন পর্যন্ত, প্রায় আঁশ 
মাইল, ভালভাবে পাঁরদর্শন করার ব্যবস্থা করলাম। এই আঁশ মাইল রেল, 
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লাইনের বিস্তারিত ও বিশদ সংবাদ সংগ্রহের পর জ্বিধাজনক দুটি 
স্থান বেছে নেব ট্রেন লাইনচ্যুত করবার জন্য। এই উদ্দেশ্যে কোন বাধার 
সম্মুখীন না হয়ে ট্রেন লাইনচ্যুত করার জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজ প্রথমে না 
লই নয়। 

এই আশি মাইল রেল লাইন পাঁরদর্শনের জন্য দু'জন করে দুটি 
যুগ্ম গ্রুপ গঠন করা হ'ল। একটি গ্রুপে শঙ্কর ও আর একজন, অন্যটিতে 
হারান ও তার সঞ্গী। এক গ্রুপকে অন্য গ্রুপের অসাক্ষাতে আমাদের 
প্রয়োজন বুঝিয়ে লাইন পাঁরদর্শন করবার নির্দেশ দেওয়া হ'ল। তারা পায়ে 
হে+টে যাবে এবং 'দিনের ও রাত্রের অবস্থা কোন্‌ স্থানে ফির্প থাকে সেই 
গিরপোর্টাটও সংগ্রহ করবে। 

পাঁরদর্শনের ফলাফল ও তাদের তোর নক্সা থেকে আমাদের বোবাবে 
বলে মনে করছে। তারপর আলাদা ভাবে তাদের সঙ্গে বসে আলোচনা 
করার পরই চূড়ান্তভাবে স্থির করা সম্ভব কোথায় রেল লাইন ধ্বংস করা 
হবে। দ্রেন লাইনচ্যুত করে বিশেষ করে সৈন্যবাহা ট্রেনের গাঁতরোধ করাই 
ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। 

আমাদের আকাঁষ্মক আক্রমণ ও জয়ের শেষে সফলতার সঙ্গে প্রাতিরোধ- 
ব্যহ রচনা করবার স্ট্রাটেজীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল ট্রেন লাইনচ্যুত করা। তাই 
যাদের এই দায়ত্ব দেওয়া ঠিক হয়েছিল তাদের সামারক স্ট্রাটেজীর গুরত্বও 
বুঝিয়েছি। তারা বুঝোঁছল, যাঁদও তাদের সামনাসামান যুদ্ধে বারত্বপূর্ণ 
অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ নেই, তবু এইটি হ'ল টোটাল স্ট্রাটেজীর (সামাগ্রক 
রণনীতি) আনবার্য গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। 

আমাদের আঁভজ্ঞতা থেকে বিপ্লবী যুবকদের মনস্তত্ব বুঝবার চেষ্টা 
করেছি সব সময়। তাদের মনস্তত্ব সম্বন্ধে উদাসীন থাকা চলে না। বুঝে- 
শছলাম তাদের আবেগভরা মনের সাড়া_“আগে কেবা প্রাণ কাঁরবেক দান, তারই 
লাগি তাড়াতাঁড়!' কে কোন্‌ আশ্নেয়াস্ত্ নেবে, অর্থাং যোগ্যতা অন্যায়ী 
কে ব্রীচলোডার বন্দুক, পিস্তল বা রিভলভার ব্যবহারের সুযোগ পাবে £ 
কে আক্রমণের জন্য যাবে, কার 'দ্বিতীয় সারতে স্থান 'নার্দন্ট হবে_এই 
নিয়েই যুবক বিপ্লবীরা চিন্তা করত। যাঁদ আশানূর্প কর্মক্ষেত্র বা অস্ত 
তার জন্য নিধারত না হস্ত, তবে তার মনে যে হতাশা আসবার সম্ভাবনা সে 
বষয়ে আমরা সচেতন ছিলাম। এই সমস্যা বাস্তবরূপেও দেখা 'দিয়ৌছল। 
তাই অঙ্কুরে তার 'বনাশ সাধন করবার জন্য রণনীতি ও রণকৌশল সম্বন্ধে 
তাদের মধ্যে সাধারণ ধারণা সান্ট করতে চেম্টা করোছি। তাণ্ছাড়া 
সক্রিয় সামারক ত্রৌনং ও আমাদের নিজস্ব প্রোনং-পদ্ধাত অনুসরণ করে তাদের 
'মনে বি*বাস জল্মাতে পেরোছিলাম যে ব্লীাচলোডার বন্দুক, হাকি স্টিক, এমন 
ধক ঘাঁষ ও যুযুংস, প্রভৃতির যথাবথ প্রয়োগ করতে জানলে 'রভলভার বা 
শপস্তলের অভাব তারা অনুভব করবে না। 

দায়িত্ব উপলাত্ধ করে হাঁসমুখে তারা রেল লাইন পরিদর্শনে চলে গেল 
এবং সব তথ্য সংগ্রহ করে পনেরো দিনের মধ্যেই রিপোর্ট দিয়েছে। 

অন্যান্য ঘাঁটি সম্বন্ধে বহু পূর্ব থেকেই আমাদের সাধারণ রিপোর্ট 


আস্ত ও যুব বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্ব ৩৩৩ 


ছল জেল ও হাম্পারিয়াল ব্যাঙ্ক সন্বন্ধে, আমরা আর বিশেষ তথ্য সংগ্রহ 
করতে কাউকে নিয়োগ কার নি। তার কারণ, প্রথমতঃ, আমাদেয় লোকবল ও 
অস্ুরল ধা ছিল তার ওপর নির্ভর করে এই দু টা প্রথম আক্রমণের 
পর্যায় থেকে বাদ দিয়েছিলাম । দ্বিতীয়তঃ, আমরা স্থির জানতাম যে এই, 
দুটি স্থান থেকে সরকার কোনমতেই সশস্ব প্রহরী সরাতে পারবে না। 
তৃতীয়তঃ, আমাদের সুস্পম্ট ধারণা ছিল যে যাঁদ আমরা শত্রুর প্রধান দুটি 
ঘাঁটি সম্পূর্ণভাবে দখল করতে পাঁর তবে এই সব ছোট ছোট শহুকেন্তগবীল 
বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করবে। আমরা মেগাফোনে আত্মসমর্পশ করবার 
আদেশ ঘোষণা করলে মুহূর্তে তারা যে তা" পালন করবে তাতে আমাদের 
কোন সন্দেহ ছিল না। 

এইরূপ বাস্তব ধারণার উপর ভাত্ত করে আমাদের লোকবল ও 
অস্পবলের বাস্তব পাঁরপ্রেক্ষিতে আমরা অন্যান্য ছোট ছোট কেন্দ্রগৃলিকে প্রথম 
আরুমণের লক্ষ্য বলে মনে কার নি। 

কিন্তু পাহাড়তলী ওয়াক্শপে ও ডবল মাুরং জেঁটতে যে দুট 
অস্ত্রাগার ছিল সে দুটি সম্বন্ধে আমরা উদাসীন ছিলাম না। সেই দুটি 
অস্রাগারের নিখত সংবাদ আমাদের আগে থেকে জানা ছিল। সুবোধ চৌধুরী 
রেলের ক্লাস কোয়ার্টারে থাকত তাই তার পক্ষে এই অস্তাগার সম্বন্ধে জানা 
খুব সহজ ছিল। তা” ছাড়া এই আর্মারীর তথ্য আমাদের খুব ভালভাবে 
জানা ছিল। তার কারণ আমার দাদা, শ্রীনন্দলাল সিং, সেই ওয়াকর্শপে কাজ 
করতেন। তাঁর কাছ থেকে অনেক আগেই সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়োছল। 

ডবল মুারং জেটি সুপাঁরিন্টেণ্ডেন্টের ছেলে, ননী দেব আমাদের সশস্ত্র 
আক্রমণে অংশ গ্রহণ করেছিল; বহ্‌ আগে থেকেই তার মারফত আমাদের এই 
অস্ত্াগার সম্বন্ধে সব খবর জানা ছিল। অভ্যগথানের পর খন আমাদের 
মামলা চলছিল তখন ও পরে অনেকের কাছে মন্তব্য শুনোছি যে ডবল মুরিং 
জেঁটর অস্ত্রাগার সম্বন্ধে আমরা কোন খোঁজ রাখ নি, তাই ১৮ই এপ্রল 
রান্রেই জেলাশাসকগোম্ঠী প্রীত-আক্রমণ করবার সুযোগ পায়। যাঁরা এই 
দুটি বাস্তব তথ্য জানতেন না তাঁদের সেইরূপ ভুল ধারণা হওয়া খুবই সম্ভব৷ 
তাঁরা জানতেন না আমাদের অস্বল ও লোকবলের সঠিক অবস্থা_আর 
জানতেন না যে এই দুটি অস্ত্রাগারের খবর আমাদের একেবারে নখদর্পণে 
ছল । 

তারপর অনেকের ধারণা যে আমরা সমদদ্রগামী জাহাজের বেতারযল্ 
সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলাম। সমদদ্রুগামশ স্টীমারের বেতার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ 
লোকও আবাঁদত নন। টট্টগ্রাম বন্দরে সচরাচর কশট জাহাজ থাকে ও কটতে 
বেতার যন্ম আছে তার সংবাদ সংগ্রহ সুকঠিন কাজ ছিল না। তা' ছাড়া 
আক্রমণের ঠিক ধায সময়ে বেতারযল্প ধ্বংস করা মোটেই একটা কঠিন কাজ 
নয়। প্রথম সারর একটি বিপ্লবী সৈনিককে যাঁদ এই কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব 
হ'ত তবে মাত্র একাঁট বোমার সাহায্যে সে এই ছোট্ট কাজ সফলতার সঙ্গেই 
করত। স্টঁমারে বেড়াতে যাওয়া খুব কঠিন কাজ ছিল না। তবে 
কেন আমরা স্টমারের বেতারযল্ঘ বকল করতে কোন ব্যবস্থা কার 'ন ? 

'থওরশতে আমাদের সব জানা থাকা সত্তেও সেইরূপ ব্যবস্থা না করতে 


৩৩৪ আক্মগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


পারার একটিমার কারণ-আমাদের, প্রথম পর্যায়ের. শরঘাঁটিগ্জ, আরমণের 
ব্যবস্থা, করার পর ফাস্ট র়াক্কিং প্রথম সারির), উপ কর্মণ আর কেউ বাকি 
ছিল না বা পর্যাপ্ত পারমাণে অস্যোর ব্যবস্থাও. আমরা করতে পাঁর 'নি। 

'নার্ধচারে ইংরেজ হত্যার প্রোগ্রাম_ঝাঁটকা বেগে আকস্মিক আক্রমণে 
চট্টগ্রাম শহর দর্খল করে অস্থায়ণ বিপ্লবী সরকার গঠন করার যে রণ-নশীত, 
তার সঙ্গে এইর্‌প নিষ্ঠুর প্রাতীহিংসাপরারণ প্রোগ্রামের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, 
ছিল না। তবু প্রাতিহংসার বদলে প্রাতাহংসা; নির্দয় নরহত্যার বদলে 
তাণ্ডব হত্যালশলা; ক্ষমাহণন, দয়াহণন, মায়াহণীন নরমেধ যজ্ঞে নিম প্রাতশোধ 
নেওয়ার প্রোগ্রাম আমাদের আক্রমণ প্্যানের অঙ্গীভূত হয়োছল। এই সম্বম্ধে 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তখনও নেওয়া হয় 'নি। 

তবু চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ, '্লাবগৃহ' ও সেখানে উচ্চপদস্থ 
সাহেবদের গতাবাঁধ সম্বন্ধে বিশদ সংবাদের আমাদের প্রয়োজন ছিল! ক্লাব 
গৃহাট ও তার পাঁরপাঁ্্বক অবস্থা ও অবস্থান পাঁরদর্শন এবং সংবাদ সংগ্রহের 
জন্য আমরা বাছাই করে নরেশ রায়কে দায়িত্ব 'দিয়োছলাম। 

আমাদের পরিকল্পনা ছিল--প্লালাবার পথ রুদ্ধ করে বোমা, বন্দুক, 
রিভলভার প্রভাতি দিয়ে আকাঁস্মক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ক্লাবে মিলিত ইংরেজদের 
ওপর আক্রমণ চালাব। জালয়ানওয়ালাবাগের পাশাবক নরহত্যার 
উপযুক্ত জবাব দেব। বড় ফলাওয়ালা কুঠার, ভোজালশ ও তরবার 'দয়ে 
নার্বচারে মরা-আধমরা সাহেবদের আত নির্দয়ভাবে খণ্ড-বখণ্ড করব। আজ 
শুনে সবাই হয়ত মনে করবেন, এ আমাদের বড় বাড়াবাঁড়। এতটা আবার 
সভ্যতা বিরোধী । ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ- ধর্ম, সংস্কাতি, সভ্যতা ভারতবর্ষ 
কখনও বিসর্জন দিতে পারে না। এই নীতি-কথা শুনে শুনে আমাদের কান 
একেবারে ঝালাপালা হয়ে গিয়োছল। আমরা বৃটিশ সরকারের নিষ্ঠুর 
নির্মম পাশাঁবক অত্যাচারের জবাবে যাীশুখ্‌স্টের বাণণ, শ্রীচৈতন্যের প্রেম 
বা গোতম বুদ্ধের 'জীবে দয়া, প্রচার করা নিম্ফষল মূর্খতা বলে মনে করে- 
ছলাম। বৃটিশ, তাদের মিশনারী মারফত যীশুর ধর্ম প্রচার করে ভারত- 
বাসীকে 'জীবে দয়া” ও প্রেমের বাণশ শেখাতে চেম্টা করছে; আর অন্য 'দকে 
বৃটিশ শাসন বজায় রাখার জন্য কামান, বন্দুক প্রভীত আমদানী করে 
নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। প্রেম, ভালবাসা, মায়া প্রভাতি ভারতবাসী 
যত পারে শিখুক, কিন্ঠু ষীশুর সেবক ইংরেজদের অবাধ আধিকার রইল 
ভারতবাসশর ওপর চরম নির্যাতন চালাবার। 

ইংরেজ দস্যু ভারতবর্ধকে শাসন ও শোষণ করতে এসেছে । ভারত- 
বাসীর ওপর প্রভুত্ব বজায় রাখবার জন্য সভাতার আদর্শের খাঁতরে তারা 
১5৬1 থেকে বিরত থাকে নি। “চোরা না শুনে ধর্মের 
আর কিছুই নয়। ক্কাকুতি' শমনাঁত' মণ ক্ষমা প্রভৃতি আপন “দূর্বল মনকে 
সান্কনা দেওয়ার পক্ষে প্রযোজ্য, 'িল্তু অত্যাচারশ বিদেশ সরকারের নির্মম 
শনষ্পেষণের কাছে তা হাস্যাস্পদ-তারা অন্যের অগোচরে ভারতবাসীর 
মূর্খতার প্রশংসা করেছে, কিন্তু ধর্মভীরু ভারতবাসীর ধর্মপ্রাণের বিশালতাকে 
কখনও মর্ধাদা দেয় নি। তাই প্রবল বৃটিশ শত্রু বুঝুক আমরা তাদের অত্যাচারের 


মানত ও ধুর বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্ব 5৩দে 


ঈবাঁনময়ে সনাতন ধর্মের বাণী প্রচারের জন্য আর প্রস্তুত নই-_তাদের বুকের 
তপ্ত শোঁণিতে তর্পণ করব-_তাদের মনে প্রাণেও বিভীষিকার স্ষ্ট করব! 

এই দৃষ্টিভজ্গীই সেই ষুগে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে 'নার্বচারে 
ইংরেজ হত্যার সক্রিয় পাঁরকজ্পনা গ্রহণ করতে । তাই 'ক্লাব গৃহটি'র সম্বন্ধে 
[িদ্তারত সংবাদ--দরজা, জানলা, বারান্দা, টোবিল, চেয়ার, ঘর, রান্না- 
ঘর, স্নানের ঘর, লোকজন, ইলেকা্রক বাতি ও পাখা, সুইচ বোর্ডঃ আসা 
যাওয়ার বিভিন্ন পথ প্রভৃতির সব খবরই প্রয়োজন। তা" ছাড়া জেলা-প্রধানেরা 
কখন আসে, কতক্ষণ থাকে; কে কোন গাঁড় ব্যবহার করে, কতজন লোক, 
পাহারার কির্প ব্যবস্থা, বাঁডগার্ড থাকে কি না, কেউ 'রিভলভার পিস্তল 
সঙ্গে রাখে কি না- ইত্যাঁদ অনেক খবর চাই। 

আমাদের মত নরেশেরও বেশ আভিজ্ঞতা হ'ল। প্রথমে তার কাছে যেন 
সব অন্ধকার! ইউরোপীয়ান ক্লাব শহরের এক প্রান্তে। বড় বড় ইংরেজ 
মাচেন্টি ও জেলা-প্রধানদের সমাগম এই ক্লাবে। এই এলাকায় কোন বাঙালীর 
যাতায়াতের কারণ ছিল না। বিশেষতঃ অপ্রত্যাশিত বাঙালী যুবকের গাঁত- 
বিধি যে সহজেই সন্দেহের উদ্রেক করবে, তাতে আনিশ্চয়তার ছু ছিল না। 
তবু নরেশের সেখানে যেতে হবে তথ্য সংগ্রহ করতে। 

হিন্দু যুবকের বেশে সেখানে যাওয়া নরেশ যাীন্তযুন্ত মনে করে নি। 
একজন সাধারণ মুসলমানের বেশে সে সন্ধ্যার সময় ক্লাবের কাছে গেল। 
শবাভন্ন মোটর গাঁড়র ড্রাইভারদের সে দূর থেকে দেখতে পায়। তাদের মধ্যে 
একজনকে চিনতে পারে; সে কিন্তু হিন্দু। সেই ড্রাইভারের বাড়নও 
ময়মনাঁসং জেলার একটি গ্রামে-নরেশের বাড়ীর কাছে। মুসলমাল বেশে 
'নরেশকে দেখলে তার পাছে সন্দেহ হয় তাই নরেশ দুরে সরে গেল। 

নরেশ বুদ্ধি আঁটলো এই ড্রাইভারের সঙ্গে ব্যান্তগতভাবে খাঁতর করে 
নেবে_ অবশ্য মুসলমান পোষাকে নিশ্চয়ই নয়। দু-একদিনের মধ্যে সফলতার 
সঙ্গে নরেশ ড্রাইভারের সাথে মিশে গেল এবং উদ্দেশ্য গোপন রেখে সাহেবদের 
“বল ডান্স” প্রভীতি দেখল। দিনে ও রান্রে ড্রাইভারের সঙ্গে ক্লাব ঘর ঘনরে ঘুরে 
-সব তথ্য সংগ্রহ করল। পনেরো দিনের মধ্যে নরেশ তার রিপোর্টও 
দাঁখল করল। 

আমাদের 'প্রন্টেড জাজমেন্ট কাপর ৭৩ পৃন্ঠা থেকে উদ্ধৃত করছি-- 

“13575917705 57895 5/9910706 5. 10)9010 97170 210210 9100765 
18250 960007755 (্সে ঢেেএ। 56169). [7 025 0০0৫:5% ৮275 
10000 7৮০ 1019105 01 076 20009820100, 01036052006 1 2 
7,111 91707 1,111 (1) ] 97০57116952 0095161020৫ 51] 005 
প৮0012209) 00015 8220. ৮71000555. নয) 00100990060. 062 0 
1776 171]] 00 10015 (2.1. 23) 2200 17. ০0107050205. ভি. 
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হেম গুপ্ত, সাব-ইন্‌স্পেক্টার, জালালাবাদ যুদ্ধে ধৃত নরেশ রায়ের পকেট 
হতে ইউরোপণয়ান ক্লাব ঘরাঁটর দশট নক্সা উদ্ধার করেছিল। তাতে বেশ 
দেখানো 'ছিল-_কর্পট ঘর, দরজা ও জানলা আছে এবং এঁগ্দালর অবস্থান, 
অর্থাৎ, কোন: ঘরাঁটর সঙ্গে আর একটি কিভাবে সংলগ্ন এবং জানলা দরজ। 


৩৩৬ আগ্গগর্ভ চট্রগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


সি ছিল। জজ্সাহেব সেই নজ্জাই নরেশ রায়ের. পকেটে পাওয়া গেছে বলে 
খলেন। 

চট্টগ্রাম শহর দখল করা ও সেখানে ভারতের প্রথম অস্থায় বিপ্লবী 
'গ্বাণতল্ল সরকার স্থাপন করার প্র্যানাট জেলে থাকার সময় থেকে সাধারণভাবে 
গণেশের মাথায় ছিল। তারপর যখন আমরা চূড়ান্তভাবে প্ল্যানাটিকে কার্ধকরণ 
করে তুলতে চাইলাম, তখন আনবার্ধ প্রক্লোজনের তাগিদে প্রথমেই সমস্ত 
প্রধান প্রধান সামরিক ও পুলিশঘাঁটি এবং তৎসংশ্লম্ট ছোটখাটো পালিশ 
ফাঁড়ি, বন্দুকের দোকান, ব্যাঙ্ক, জেল প্রভৃতির অত্যাবশ্যক বিশদ সংবাদ 
সংগ্রহের কাজে হাত 'দিলাম। পনেরো দিনের মধ্যেই এই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ 
করার জন্য 'বাঁভন্ন গ্রুপকে দায়ত্ব দেওয়া হল, তা আগেই বলোছ। প্রয়োজনীয় 
সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের লোকবল ও অস্দ্ের 
সংখ্যাও জানা আছে। 'লোকবল' বলতে বুঝতে হবে 

(ক) কতজন সভ্য প্রথম আক্রমণ করার জন্য প্রথম সারতে অংশ 
গ্রহণের উপয্যস্ত। 

(খ) কতজন "দ্বিতীয় সাঁরর' উপযুস্ত সভ্য। 

(গ) কতজন আক্রমণের সময় খুব কাছাকাছি স্থানে রিজার্ভ ফোর্সে 
“অংশ গ্রহণ করার জন্য তৃতীয় সাঁরর উপয্বস্ত সভ্য । 

(ঘ) কতজন 'মাঁলটেন্ট (তেজী) যুবক ও ছান্র যুদ্ধ জয়ের পর 
প্রথম আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই এসে বিপ্লবী গণতন্ত্র বাঁহনীতে যোগ দেবার 
মত চতুর্থ সারির উপযুস্ত সভ্য। 

প্ল্যানাটিকে চূড়ান্ত রূপ দিতে প্রধানতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় সাঁরর বিপ্লবী 
যুবকদের সংখ্যার উপর নির্ভর করতে হয়োছিল। গোপনে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
অস্ত্র যোগাড় করার আর বেশি সময় ছিল না বলে তখন পর্ল্তি আমরা আর 
বোশ অস্ত্র যোগাড় করতে পার নি। যা ছিল তার উপর নির্ভর করেই 
আমাদের গণতল্ বাহনীর সৈন্যদের মধ্যে কেবলমান্ন প্রথম ও দ্বিতীয় সারির 
যুবকদের সাঁজ্জত করা সম্ভব হয়োছল। 

ততীয় সারর যুবকদের, আক্রমণ ও অস্ত্রাগার দখল করার আগে কোন 
প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া সম্ভব হয় 'নি। কাছাকাছ স্থানে তাদের 'বাভন্ন 
ছোট ছোট দলে ভাগ করে গোপনে তোর রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই 
সব গোপন স্থান ছিল আক্রমণ করার ঘাঁটির চারপাশে । তন্নতন্ন করে পাঁর- 
' দর্শন করার পরই চূড়ান্তভাবে 'স্থর করতে হয়োছিল কাদের বা কোন্‌ দলটিকে 
'যোগাতা অনুযায়ী কোথায় থাকার ব্যবস্থা করা হবে। 

চতুর্থ সাঁরর যুবকদের সংখ্যা আমাদের আন্দাজে প্রায় পাঁচশত হবে 
বলে মনে হয়োছল। কোন বাস্তব 'ভীস্ত ছাড়া এইরূপ আন্দাজ আমরা কার 
শন। সব সময় আমাদের সঙ্গে যুব সংগঠনে, শান্তচ্শর ক্লাবে, প্রদর্শনীতে, 
ভলাম্টিয়ারদের শিক্ষাশাবরে, কংগ্রেসের নির্বাচন দ্বন্দে ও বাভল্ম সময় 
গ্‌ণ্ডাদমন ব্যাপারে যে সব ছাত্র ও যুবকদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে দেখোঁছ 
তাদেরই অগ্রণণ অংশকে বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীতে' পাব বলে অনুমান করোছিলাম। 
তাই তাদের সংখ্যার আন্দাজ পাওয়াটা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন ছিল না। 


চান ও যুব শবদ্রোহের প্রস্তুতি পর্ব সিন 
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গ্রাম শহর দখল করার পর প্রথম দিন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই সংখ্যা 
ভারক্াীয় গণতল্ঘ বাহিনীতে সৈন্য ভার্ত করা, অগ্তাদি দিয়ে তাদের সুসজ্জিত 
করা ও তাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রচুর ও খুব কঠিন.কাজ। 
তার জন্যও আমাদের একটা মোটামুটি ধারণা ছিল ও মনে মনে তারও একটা 
খসড়া করে রেখেছিলাম। | 
চূড়ান্তভাবে সামাগ্রক প্ল্যানাটির রূপ দেওয়ার সময় আমাদের মধ্যে দুটি 
বিষয়ে মতভেদ দেখা দিল। প্রথম প্রশনাট উঠল স্ট্রাটেজী 'নিয়ে-_সম্পূর্ণভাবে 
শহর দখল করার জন্য সমস্ত শান্ত নিয়োগ করব, না কি এই মূল স্ট্রাটেজশতে 
খংত রেখে দিয়েও, ইউরোপীয়ান ক্লাব আৰুমণ করবার জন্য একটি প্রবল 
নিভীক যুবক দল ৪০1০১ তেন্যত্র নিযুক্ত) করা হবে? 
আমার বন্তব্য ছিল, স্ট্রাটেজীক প্যান (চূড়ান্তভাবে শহর দখল) করার 
মধ্যে কোনরূপ খ্দত যেন না থাকে। আমার বন্ধ গণেশ নিজে স্ট্রাটেজীক্‌ 
প্লযানের ম্রষ্টা। আমার "চন্তাধারা ছিল “গোঁরলা যুদ্ধ” চাঁলয়ে যাওয়া ও 
যতাঁদন পারা যায় চট্টগ্রামের পর্বতশ্রেণী আমাদের 889৪ (প্রধান ঘাঁটি) হিসাবে 
ব্যবহার করা। আজকের দিনে ভাবলে হয়ত শেষের প্রস্তাবাট অনেকের 
ভাল লাগবে। কিল্তু সেইদিন আম গণেশের সঙ্গে আলোচনা করে তার 
প্রস্তাবেই একমত হয়োছলাম। অস্থায়শ বিপ্লবী সরকার প্রাতিষ্ঠা করা, যত- 
দন পারা যায় তাকে রক্ষা করা এবং শেষ পযন্ত 70 0] এশা শুন 
৮05৭: (নজের স্থানে দাঁড়য়ে মরা)। গণেশের কাছ থেকে এই প্ল্যানাঁট 
শুনে আম আঁভভূত হয়ে পড়োছলাম। কী চমৎকার! একসঙ্গে 
তৈরি হ'লাম, একসঙ্গে আক্রমণ চালালাম, জয়ী হলাম, বিপ্লবী অস্থায়ী 
সরকার স্থাপিত হ'ল, চট্টগ্রাম শাখার ভারতীয় গণতন্ত্র বাহন তাকে রক্ষা 
করবে যতাঁদন পারে-_তারপর একসঙ্গে দাঁড়য়ে মরবে তাদের নিজ নিজ 
৮০৪৭-এ! একসঙ্গে এসৌছলাম-একসঙ্গে একাঁট দূর্ধর্ষ বিপ্লবী দল 
সৃষ্ট করোছলাম-একসঞ্গে যুদ্ধে প্রাণ দলাম, কেউ আর বে*চে রইল না! 
বেচে থাকার প্ল্যান থাকলেই পেছু টান থাকবে, তারপর কে জানে বেচে 
থেকে কে কি করবে? কে কোথায় যাবে 2 এই প্ল্যানে দুর্বলতার সুযোগ 
কারো থাকবে না। যার বিশ্বাসঘাতক হওয়ার সম্ভাবনা সেও মরবে একসঙ্গে । 
দু'জনে একমত হয়ে মাস্টারদাকে গিয়ে গণেশের প্ল্যানটি বলেছিলাম । মাস্টার- 
দাও 'বিনা দ্বিধায় তা" সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করোছলেন। 
সোঁদন গণেশ বলল যে, ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করতেই হবে, এত- 
দিনের বৃটিশ অত্যাচারের প্রাতশোধ নিতেই হবে। তারা যেন ভাবতে না 
তারা সাহস পাবে না।” তাই মরুূক, গণেশের দাব ইউরোপীয়ান ক্লাব 
আক্রমণের পাঁরকল্পনাঁটকেও আমাদের সামীঘ্রক প্ল্যানের অঙ্গীডূত করতে 
হবে। সেইজন্য আমরা যাঁদ শনুঘাঁট সবগুিকে প্রথম চোটে আক্রমণ করতে 
নাও পাঁর তবুও আমাদের প্ল্যানে “ইউরোপীয়ান নিধন যজ্ঞ” যোগ করতেই 
হবে। ৃ | 
আমার মতে এই 'নধন যজ্ঞ” আরম্ভ করব পরে-আগে নয়। সব 
শলুঘাঁট আঙে আক্রমণ করে দখল করব-স্ট্রাটেজীক্‌ প্ল্যানে কোন খত 
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রাখব না--বতদূর সম্ভব তার ব্যবদ্থা জ্যাঁনাশ্চিত করতে হবে প্রথমে । বাঁ 
আমাদের সব চেয়ে বাছাই করা দশ-বারোজনের সশস্ত্র একটি গ্রুপ ক্লাবে 
পাঠাতে হয়, তবে আমরা আর ডবল ম্যারং জোট চট্টগ্রাম সামা্রক বন্দরের 
একটি অংশ) ও পাহাড়তলণীর অস্তাগার দুটি আক্রমণ ও দখল করার পরি” 
কল্পনা প্রথম আক্রমণ তালিকার অঙ্গীভূত করতে পারছি না। গণেশ এই 
দুটি অস্তাগার আরুমণের ব্যবস্থা পরে করতে রাজশ কিন্তু “ইউরোপণয়ান' 
নিধন যজ্ঞ” প্রথম তালিকার অন্ত্ভুন্ত করতে হবে। এই কথাই সে য্ু্তি 
দিয়ে বোঝাতে লাগল । 

আমাদের দুজনের চিন্তা দুটি ভিন্ন ধারায় বইছে। মন থেকে কোন 
মতেই গণেশের যুন্তি মানতে পারাছলাম না। মাস্টারদা, অম্বিকাদা, নির্মলদা 
আমাদের এইরূপ গুরুতর প্রশ্নে মতভেদ দেখে খুব অস্বস্তি অনুভব কর- 
[ছিলেন। আমরা কেউই এই মূল প্রশ্নে আপোষ করতে চাইছিলাম না। এই 
প্রশন নিয়ে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হ'ল তিন দিন ধরে অনেক 
সময় নিয়ে। আমাদের সঙ্ঘে এরূপ গুরুতর আলোচনা ইতিপূর্বে বা পরে 
আর কখনও হয় ন। একেবারে শেষ সময়- আক্রমণের মানত কয়েকদিন আগে 
এই ধরনের স্ট্রাটেজী নিয়ে আমার ও গণেশের মতভেদ সবাইকে খুব বিচাঁলত 
করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবু সমস্যার সমাধান না করলেই নয় তাই 
আলোচনা চল.ল। 

গণেশের প্রধান যাান্ত হ'ল-নিখংতভাবে, কোন বিচ্যাত ছাড়া প্র্যান 
অনুযায়ী সমস্ত ঘাঁটি ও শহর দখল করা যাবেই-_ এইরূপ নিশ্চিত ভাঁবধ্যদ্বাণণ 
আমরা কেউই করতে পারাছি না। একেবারে ন্ুটিহীন জয়ের নিশ্চয়তা 
সম্বন্ধে পূর্বাহে যখন ভাবষ্যদ্বাণী করতে পার না, তখন সেইরূপ আনিশ্চিত 
ভাবষ্যং সম্বন্ধে দৃস্টি রেখে প্র্যানের প্রথম আক্রমণ তালিকা থেকে দু'শ বছরের 
ইংরেজ নৃশংসতার "উপযুক্ত প্রাতিশোধ ব্যবস্থা" কোন মতেই বাদ দেওয়া যায় 
না। গণেশের মতে, ধূর্ত ইংরেজ যাঁদ একবার সচকিত হয়ে যায় তবে তাদের 
খ*জে পাওয়া কষ্টসাধ্য হবে। তাই প্রথম চোটে আকাঁষ্মক ও অপ্রত্যাশিত 
আক্রমণ করলে তাদের সবাইকে আমরা একসঙ্গে একস্থানে, ইউরোপীয়ান 
ক্লাব গৃহে পাব। তবেই চাঁরাদক দেওয়ালে ঘেরা, বদ্ধ-্দুয়ার, জালয়ান- 
ওয়ালাবাগের হাজার ভারতবাসীর হত্যার বদলা নিতে পারব ইংরেজের বুকের 
রক্তে! 

এই প্রস্তাবে যেমন য্ান্ত ছিল, তেমনি আবার ইংরেজের বরুদ্ধে ক্রোধ 
ও প্রতিহিংসার 56176779৮ও (ভাবপ্রবণতা) প্রকাশ পাচ্ছিল এ কথা সত্য। 
ধিল্তু সে যুগের বাস্তব পাঁরপ্রেক্ষতে ইংরেজের 'বরুদ্ধে এই' প্রতিশোধ- 
পরায়ণ ভাবপ্রবণতাও আর একটি যাান্ত; একে ভাবপ্রবণতা বলে আজ যাঁরা 
অস্বীকার করতে চাইবেন আমার মনে হয় তাঁরা ভারতের 'বিপ্লবী আন্দোলনের 
ক্রমাবকাশের ধারাটিকেই অস্বীকার করবেন। 

তব কিন্তু তখন আমার মন কোনমতেই গণেশের এই প্রস্তাবে সায় 
দিতে চায় নি। হতে পারে আমি একেবারে 0555569, অর্থাৎ, এই মনোভাবে 
আচ্ছবে ছিলাম যে, আক্রমণ একেবারে রু'টিহীন হবে, সব ঘাঁটি দখল করতে 
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গার এবং শতকে কিকাবেগে আকাল্মিক আরমণ করে প্রথম চোটেই পরাস্ত 
করতে পারব। 


সম্ধন্ধে একবারও কি সৃনিশ্চিতভাবে বলতে পাঁরস?৮ আমি প্রত্যেবার 
মাস্টারদাকে বিশেষ জোরের স্গে উত্তর 'দিয়োছ-_“আমার দনজের মুখ যেমন 
স্পন্ট দর্পণে দোখ, ঠিক তেমাঁন, চোখের সামনে দেখাঁছ প্রথম আকুমণে আমরা 
জক্ষী হবই। প্রত্যেকাট শর্ট আমরা দখল করতে পারবই- এতে আমার 
শবজ্দৃমান্র সন্দেহ নেই। তবে আমি বলতে পারছি না এই প্রথম জয়ের পর 
ঘটনার গাঁত কি মোড় নেবে! পরের অবস্থা এখন থেকে সাঠক বলা যাচ্ছে 
নাঃ কারণ, আমাদের মধ্যে দূর্বল চিত্তের যুবকও আছে।” 
মাঝে মাঝে গোপন বৈঠকে মাস্টারদা ও গণেশের কাছে আমাদের 
রিল মানাীসক দুর্বলতা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। 
গুরুত্ব অনুযায়ী কার কতখানি যোগ্যতা আছে__ 
শন সেই সময় এই দুজন 
সম্বন্ধে আমার সুনিশ্চিত মত জানিয়েছিলাম যে, জীবিত ধরা পড়লে তারা 
যে স্বাকারোন্তি দেবে না, তা" আম বলতে পারাঁছ না। তবে আম খুব 
জোরের সঙ্ছো প্রাতবারই' জানয়োছি যে বর্তমানে তারা পুলিশের চর নয় এবং 
আগে থেকে যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না সেই সম্বন্ধে আম একেবারে 
নঃসন্দেহ। আমাদের সবার কাছে সেই কথাটি ছিল প্রথম-__ আগে ধরা পড়াঁছ 
নাতো? 
ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর এতজনের মধ্যে যাঁদ কেউ জীবিত ধরা পড়ে, 
তখন যে যাই করুক না কেন তাতে সফলতার কোন ব্যাঘাত হওয়ার 
সম্ভাবনা নেই। পরের অধ্যায়ে এমনও হতে পারে যে, কেবল তারা দু'জন 
অথবা তাদের মধ্যে কেউই নয় বরং অন্য কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করবে। বলা 
বাহুল্য, সেইরূপ অবস্থার জন্য বিপ্লবী সংঘ বর্তমানে ও ভবিষ্যতে সদা সর্বদা 
প্রস্তুত থাকবে প্রশন- আশ অভ্যুত্থানের, অর্থাৎ, আকাস্মক ব্যাপক আক্রমণের 
শেষ মুহূর্ত পর্ন্ত আমরা পুলিশের তীক্ষ দৃষ্টির অগোচরে সর্ব তোভাবে 
প্রস্তুত হতে পেরোছি কি না এবং তাদের অজ্ঞতার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে 
সফলতার সঙ্গে প্রথম 5558016 আক্রমণ) পারচালত করা আমাদের পক্ষে 
সম্ভব হচ্ছে কি না? প্রথম ব্যাপক আরুমণের সফলতা সম্বন্ধে আম 
নিঃসল্দেহ ছিলাম। তাই বোধহয় গণেশের বা আর কারও অনিশ্চয়তার 
আশঙ্কা আমার মনে রেখাপাত করতে পারে নি এবং সেই কারণে গণেশের 
স্ট্রাটেজশীর আধাঁশক পাঁরবর্তন প্রস্তাব আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কোনমতেই 
সম্ভব হচ্ছিল না। আম্বিকাদা ও নির্মলদা তিন দিন ধরে আমাদের সুদশর্ঘ 
আলোচনায় খুব সামান্যই যোগ 'দয়োছলেন। মাস্টারদা এই তিন দিনই 
আমাদের দু'জনের যুক্তি খুব মন 'দয়ে শুনেছেন। একটিবারও তান 
আমাদের আলোচনার মাঝখানে হস্তক্ষেপ করেন 'অ-পাছে এই গুরুতর 
সমস্যার বাস্তব দসম্ধান্তে পেশছিতে আমরা বিদ্রান্ত হই। সবশেষে ধখন 
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ানটারা বুঝ পারলেন যে. আমরা মনের কেউই নিজ মত পারব 
করতে পারছি না তখন তিনি তাঁর মত জানালেন। 

খুব ধাঁরে ধাঁরে অথচ বিশেষ জোরের ঈগলো তাঁর ক ভাবে 
বললেন-_ 

4 
গুরুতর রণ-নশীতির প্রশ্নে তোমাদের দুজনের খোলাখুলি আলোচনা ও 
তোমাদের নিজ মতের পক্ষে যুত্তি শোনা আমাদের একান্ত প্রয়োজন ছিল। 
সবাদক ভেবে ও বিশেষ চিন্তা করে আম বর্তমান অবস্থায় গণেশের 
পরিবার্তত স্ট্রযাটেজীক প্ল্যান পুরোপুরি সমর্থন করছি। 


“আমার মনে হয় গণেশ যা বলছে তাতে যাস্ত আছে। একেবারে 
ুটিহখনভাবে প্রথম আক্ুমণ চাঁলয়ে সফল হবই-এইর্প ধারণার ওপর 
শনভভর করে কোন স্ট্রাটেজী গ্রহণ করা উচিত নয়। ভবিষ্যতের অনিশ্চিত 
ঘটনার জন্য প্রন্তুত থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাই গণেশের বিকল্প প্ল্যানের 
যৌন্তকতা আমাদের অস্বীকার করা উচিত নয়। আমার মনে হয় 'বিকল্প 
প্র্যানের দূর্বলতা থাকা সত্তেও এই যুগে বর্তমানে আমাদের প্রথম চোটে 
ইউরোপধয়ান ক্লাব আক্রমণ করবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা কোনমতেই 
ইংরেজদের সূযোগ দেব না_ পাছে তারা প্রথম আক্রমণের সংবাদ পেয়েই উধাও 
হয়, তাই প্রথম চোটেই ক্লাব আক্রমণ করতে হবে। 

“আমাদের অবতমানে ভাবষ্যৎ বিপ্রবী ভারতবাসীর কথা স্মরণ করেই 
আমি এই পনজ্করুণ ও নিষ্ঠুর প্ল্যান সমর্থন করাছি। ইংরেজের রন্তধারায় 
চট্রগ্রামের রাজপথ প্লাবিত হউক্‌। দু'শ বছরের পৈশাচিক হত্যা তাণ্ডবের 
প্রায়শ্চস্ত তাদের করতেই হবে। দুষ্টের দমন চাই.। বৃঁটশ সাম্রাজ্যবাদের 
ইংরেজ অনূচরদের প্রাতি কোন ক্ষমা, একটুও অনুকম্পা, সামান্যতম করুণা 
প্রকাশও বিপ্লবীদের পক্ষে অপরাধ । আমরা তো মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শে 
উদ্বুদ্ধ হই নি! তাই আমাদের যুব অভ্যুত্থানের পর ধাঁদ চট্রগ্রামের ইংরেজ 
শাসকগোষ্ঠী বহালতাবিয়তে বেচে গিয়ে নশংস অত্যাচারের সুযোগ পায় 
তবে বিপ্লবী সমাজ আমাদের ধিক্কার দেবে। কোনমতেই সে সুযোগ তাদের 
দেব না। মায়াহীন দয়াহীন বিভীষিকাময় ইংরেজ-হত্যা লীলার 
প্রয়োজন আছে। ইংরেজ দস্যুকে বুঝতে হবে চরম নষ্ঠুরতার একচোঁটয়া 
আঁধকার কেবল তাদেরই নেই - আমাদেরও আছে। ইংরেজের সঙ্গে কোন 
আপোষ নেই। তাদের সঙ্গে বন্দী বানিময় বা প্রাণ বিনিময়ের কথা ওঠে না। 
কে কাকে কত নৃশংসভাবে হত্যা করতে পারি তার প্রতিযোগিতা চাইী। 
ইংরেজের পশু-শন্তির তাণ্ডব ক্ষমাধমে- নির্বাপিত হবে না। সেই জঘন্য 
পাশবিক শান্তকে একমার চরম নিষ্ঠুরতাই স্তত্খ করতে পারে দুব্ল মনের 
ক্ষমার বিলাস আমাদের বিপ্লবী আঁভযানে স্থান পায়, ভা" আমার ইচ্ছে নয়। 
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কার অনন্ত আমার মত সমর্থন করবে।. আমার ইচ্ছা গণেশের এই বিকল্প 
সটট্রাটেজশ চুড়ান্তভাবে আমরা গ্রহণ করি।” 
... মাস্টারদা এইভাবে তাঁর বন্তব্য শেষ করলেন। নির্মলদা ও অম্বিকাদা 
মাস্টারদার প্রস্তাব মেনে নিলেন- কোন প্রাতবাদ করেন নি। আমারও আর 
কোন শ্রাতিবাদ করবার ইচ্ছা হ'ল না। মাস্টারদা যে দৃষ্টভঙ্গণ ও য্স্তিধারা 
ছাণেশের প্রস্তাবের স্বপক্ষে অবতারণা করলেন তাতে নৃতন 'কিছুই' ছিল না, 
'ষা তিন দিন ধরে সুদীর্ঘ আলোচনার মধ্যে গণেশ বলে নি। তবু তাঁর ধর 
স্থর সমর্থন বিকল্প প্র্যানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বাড়য়ে 
শদল। তাই এতক্ষণ গণেশের কথায় আম রাজশ না হলেও মাস্টারদার .এই 
সন্তথিক্ষণের নির্দেশ দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেওয়া বিপ্রবী দায়িত্ব বলে মনে 
করেছিলাম। আমি বিনা "দ্বিধায় মত দিলাম-_বিকল্প প্ল্যান মেনে নিলাম । 
আক্রমণের স্ট্রাটেজী নিয়ে এই প্রথম প্রশ্ন সমাধান হওয়ার পর দ্বিতনয় 
'প্রশ্নাটি উঠল । এই ছ্বিতায় প্রশ্নাটকে সামাগ্রক আকুমণের কৌশল সম্বন্ধগয় 
"বিষয় বলে ধরা যায়। চট্টগ্রাম শহরকে প্রথম আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বাঁহ- 
জর্গং থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্য ছিল। 'বশেষ করে সৈন্যবাহশ ট্রেনের 
'গাঁতিপথ রুদ্ধ করে শন্রুপক্ষের প্রাতি-আক্লমণকে যতদূর সম্ভব পৌঁছয়ে দেওয়া 
একান্ত প্রয়োজন বলে মনে কার। সেইজন্য 22০ 00০৪-এ (ঠিক ধার্য 
'সময়টিতে) রেল লাইন উৎপাটন' করে দুটি স্থানে ট্রেন লাইনচ্যুত করবার সব 
ব্যবস্থা ঠিক হওয়ার পর প্রশ্ন উঠল-_ আমাদের প্রথম আক্রমণের সময়কার 
বা ঠিক পরের ট্রেন দুাটকেই' যাঁদ লাইনচ্যুত করা হয় তবে শিকার হবে 
দুটো যাব্রীবাহী ট্রেন। মালবাহণ ট্রেন আমাদের সামাগ্রক আক্রমণের প্রায় 
'দুতন ঘল্টা পরে সেই দুটি স্থান (যেখানে রেললাইন উৎপাটিত হবে) 
আঁতক্রম করবে। এখন আমাদের চূড়ান্ত 'সম্ধান্তে উপনীত হতে হবে- 
'যাত্রীবাহশ ট্রেন আতক্রম করে যাওয়ার পর রেল লাইন উৎপাটন করে মালবাহস 
ট্রেন লাইনচ্যুত করবার নিদেশ দেব, না কি সামাগ্রক আক্রমণের পজরো 
আওয়ার, আত কঠোরতার সঙ্গে অনুসরণ করে যাত্রীবাহশ ট্রেনই লাইনচ্যুত 
করা হবে? 

সামগ্রিক আক্রমণের রণ-নীতর সঙ্গে জাঁড়ত এই রণকোশল নিয়েও 
আমার ও গণেশের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। গণেশ খুব কঠোরতার সঙ্গে 
শজরো আওয়ার অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত বহাল রাখতে দ্‌ঢ় মত প্রকাশ করে। 
তার প্রধান য্ান্ত হ'ল- (১) হয়ত প্যাসেঞ্জার ট্রেন আতক্রম করার পর সংাক্ষপ্ত 
“সময়ের মধ্যে লাইন উৎপাটন করা নাও যেতে পারে। 

(২) আমাদের সামাগ্রক আক্রমণের পরে জেলা-শাসকরা যে কোনভাবে 
'টেলিগ্রাফে, বেতারে বা মোটর যোগে কুমিল্লা প্রভাতি সংলগ্ন জেলা থেকে 
কলকাতা সরকারী দপ্তরে খবর পাঠাবে ।' 

. (৩) ধরে নেওয়া যায় যে, রেলকর্তৃপক্ষ শহর আঁধকৃত হওয়ার খবর 
শীঘ্রই পেয়ে যাবে। তেমন ক্ষেত্রে তারা সমস্ত হীঞ্জন ড্রাইভারকে সততার 
সঙ্গো ট্রেন চালাবার 'দিরেশ যে দেবে না সেরুপ ভাবা আমাদের উাঁচত হবে 

(৪) এই সব অনিশ্চয়তা যখন আছে, তখন আমাদের 'নিছক 982- 
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55091 কারণে (ভাবপ্রবণতার জন্যে) যাবীবাহণ ট্রেন লাইনচাত করার 
সিদ্ধান্ত বাতিল করাতে কোন যৌন্তকতা নেই। তাশ্ছাড়া লাইনচাত' হলেই 
যারীদের সমূহ প্রাণহানির কথা আমরা ভাবাছ কেন? দুই [িবপরশত 
চলন্ত ট্রেনের সংঘর্ষ বা 'ডনামাইট প্রয়োগে ট্রেন বিধবৰংস যে ভয়াবহ ক্ষাত' করে, 
কেবল লাইনচ্যুত ট্রেনে সেরূপ ক্ষাতির আশঙ্কা নেই। আমাদের সামীগ্রক 
প্ল্যান অন্দযায়ী দ্রেন লাইনচ্যুত করাকে রণনীত মনে না করে রণকৌশল ভাবা 
মূলতঃ ভুল হবে। সৈন্যবাহী ট্রেনের গাঁতপথ রুদ্ধ করে শুর প্রাতি" 
আক্রমণের বিলম্ব ঘটানো সামাগ্্রক প্র্যানের 'রণ-নীতি-_রিণ-কৌশল' নয়। 
তাই সময় মত ট্রেন লাইনচ্যুত করাটা সৃনিশ্চত করতে হবে। ভাবপ্রবণতার 
কারণবশতঃ কোন আঁনশ্চয়তার মধ্যে আমাদের থাকা উচিত হবে না। 

গণেশের এইসব হ্বান্তর তাৎপর্য এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 
আমি তার সব যুন্তি বিচার করে দেখার পরও ভিন্ন মত ব্যন্ত করলাম। আমি 
কোনমতেই যাত্রীবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত করবার পক্ষপাতী ছিলাম না। তবে 
ভাবপ্রবণতা আমার মনে কখনও প্রাধান্য লাভ করে নি। এই প্রশ্নে আমার 
আঁভমত যা ছিল নিম্নে দিলাম-_ 

ঠিক পাঁজরো আওয়ারে” দ্রেন লাইনচ্যুত করাটা 'আতি অবশ্য 
প্রয়োজন বলে মনে করা উঁচত হবে না। সৈন্যবাহশ ট্রেনের গাত রোধ করার 
পূর্বাহে যাঁদ লাইন উৎপাটন সম্ভব হয় তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল 
হচ্ছে। তাই আম হিসেব করে দেখলাম, আমাদের প্রথম আক্রমণের পর' 
কর্তৃপক্ষ যত তাড়াতাঁড়ই' করুক না কেন, যে কোন সৈন্যবাহ ট্রেনেরই লাকসাম 
পেশছতে খুব কম পক্ষে অন্তত চোদ্দ ঘণ্টা সময় লাগবে । তারপর "বনা 
বাধায় যাঁদ লাকসাম জংসন থেকে টট্টগ্রাম পরন্তি রেল লাইন আঁতিক্রম করে 
আসতে পারে তবে তাদের কম পক্ষে আরও পাঁচ ঘন্টা লাগবে। জেলা কর্তৃপক্ষ 
আমাদের প্রথম আক্রমণের পর ছত্রভঙ্গ ও বিহ্বল হয়ে পড়বে । তারা টৌলগ্রাম 
বা ট্রাজ্ক-টেলিফোনে ঢাকা ও কলকাতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করবে। 
কিন্তু প্রথম আক্রমণের পাঁচ মিনিট পূর্বেই আমরা টোলফোন ও টেলিগ্রাফ 
আঁফস ধ্বংস করা সাব্যস্ত করেছি। যাঁদ কোন আকস্মিক কারণবশতঃ 
টোলগ্রাফ আঁফস ধবংস করা নাও হয়ঃ তব আমরা শহরের কয়েক স্থানে 
টোলগ্রাফ তার কাটার ব্যবস্থা করোছি। সেই ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায় কর্তৃপক্ষ 
চেষ্টা করলেও দু ঘণ্টার আগে তা" করতে পারছে না। কলকাতার কর্তৃপক্ষ 
খবর পাওয়ার পর প্রদেশের শাসক-প্রধানেরা মিলিত হবে এবং খবর যাচাই 
করবে। খবর পেয়ে তাদের পরামর্শ বৈঠক শেষ হতে অন্তত আরও দ?' ঘণ্টা 
সময় লাগবে। এই চার ঘণ্টা আতিবাহত হওয়ার পর সৈন্য- 
বাহনীর দপ্তরে আদেশ পেশছবৈ। সেই আদেশ অনুযায়ী সৈন্যদের 
খুব তাড়াতাঁড় প্রস্তুত করে যান্না করতে হলে অন্তত আরও 
দু ঘণ্টা লাগবে। তারপর গোয়ালন্দ পর্যন্ত যাওয়ার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই 
সৈন্যদের স্পেশাল ট্রেন যোগাড় থাকবে 'কি না সে সম্বন্ধে খুবই সন্দেহ আছে। 
আর যাঁদ ধরে নেওয়া যায় স্পেশাল ট্রেন প্রস্তুত থাকবে তবুও গোয়ালন্দ 
পেশছতে তাদের অন্তত আরও চার ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন। এই ভাবে বাঁদ 


গ্ান্ত ও যুব বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্ব । ৩৪৩ 


সব ব্যাবস্থা: তাঁড়তগতিতে সম্পারথ করতে পায়ে তব্‌ৎ্ দেখা যাচ্ছে দশ 
ঘণ্টা গ্মাতবাহিত হওয়ার আগে তারা কোনমতেই গোয়ালন্দ পযন্ত পেশছতে 
পারছে না। হইীতিঅধ্যে যাঁদ কোন স্পেশাল স্টীমার গোয়ালন্দ ঘাটে প্রস্তৃত 
রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় (যা সম্ভব নয়), তব; দ্রেন থেকে নেমে স্টীমারে 
ওঠার" পর, স্টীমার ছাড়া পর্যন্ত, এক ঘণ্টা সময় কমপক্ষে লাগবেই। তারপর 
আরও এক ঘণ্টা লাগবে চাঁদপুর পেশছবার পর স্টীমার থেকে কোন স্পেশাল' 
ছ্রেনে সৈনাদের স্থানান্তরিত করতে । চাঁদপুর থেকে লাকসাম জংসন পেপছতে 
আরও দ' ঘণ্টা-এই মোট চোদ্দ ঘণ্টার আগে কোন সৈন্যবাহণ স্রেনই লাকসাম 
জংঙ্গন পর্যন্ত পেশছতে পারছে না। তবে আমার সুনিশ্চিত ধারণা, যে ভাবে 
আম শন্রুর দ্ুত গাঁতবাধির হিসাব দিলাম, তারা কোনমতে অতখানি যন্মের 
মত কাজ করে যেতে পারে না। তবু যদি তের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় ষে, 
সৈন্যবাহী ট্রেন একেবারে তাঁড়ংবেগে এসে পড়বে, তব্‌ হিসাবে দেখা যাচ্ছে 
লাকসাম জংসন পযন্তি চোদ্দ ঘণ্টার আগে তাদের পেশছন কছুতেই সম্ভব 
হচ্ছে না। এই কারণে লাইন উৎপাটনের জন্য ণজরো আওয়ার" প্রযোজ্য 
নয়। : 

দ্বিতীয় য্যান্ত-রেল কর্তৃপক্ষ শহরের ঘটনা জানতে পেরে সমস্ত 
ইঞ্জন-ভড্রাইভারকে পূর্বাহেই সতর্ক করে দেবে। সেইক্ষেত্রে ড্রাইভারদের 
সতর্কতার জন্য ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়া আনশ্চয়তার মধ্যে থাকে। এই সম্বন্ধেও 
বিশ্লেষণ করে আমার মত জানালাম যে, রেল কর্তৃপক্ষ বা সরকার বা সামারক 
কর্তৃপক্ষ শহরের ঘটনা জানার পর বুদ্ধি খাটিয়ে আগাম ভেবে নেবে বে ট্রেন 
লাইনচ্যুত করা হবে এবং তাই ট্রেন-চালকদের সতর্ক করে দেবে, এইরুপ 
ধারণা হওয়ার সঙ্গত কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। তাণ্ছাড়া যাঁদ 
ধরেও নিই যে কর্তৃপক্ষ খবর পেয়ে আলোচনা সমাপ্ত করে সেইরূপ নির্দেশ 
ট্রেন-ড্রাইভারদের পাঠাবে, তবু তা* কি পাঁচ ছয় ঘন্টার আগে সম্ভব ? 

এই প্র্নাট নিয়ে প্রথম প্রশ্নের মত সুদীর্ঘ আলোচনা হয় নি। 
প্রায় তিন ঘন্টা আলোচনার পর আমার মতি গণেশ মেনে নিল; মাস্টারদা, 
নির্মলদা ও আঁম্বকাদাও সমর্থন করলেন। 


এই প্রসঙ্গে আমার সামান্য একটু বলার আছে। জাঁটল প্রশ্নে ও রণ- 
নাত সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ থাকা সত্তেও যখন আলোচনার পর সিদ্ধান্ত 
নৈওয়া হ'ল, তখন মূল প্ল্যানাটকে সফল করার জন্য আমাদের কারও কোন 
শাথিলতা ছিল না। এইরূপ মতভেদ আমাদের কখনও দুর্বল করে 'নি। 
মবণপণ করা সক্রিয় বিপ্রবী পার্টর মধ্যে সমস্যা সমাধানের পথে প্রকৃত মতভেদ 
স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ভ্রুটিহন িম্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য আমার ও 
গণেশের রণ-নীতি ও রণ-কৌশলের সামায়ক মত-পার্থক্য, সব বিষয়টি সব 
দিক থেকে দেখবার জন্য আমাদের সাহায্য করোছল। তারপর সব বুঝে- 
সূঝে গৃহশত চূড়ান্ত িদ্ধান্তগ্ীল মনে অসাম আস্থা আনতে সাহায্য করল। 

(00005919181 বা আলোচনাসাপেক্ষ বিষয় নিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ 
মতৈক্য হওয়ার পর কোন্‌ কোন্‌ শলুঘাঁট আমরা আক্লমণ করব, আর কোন: 
ফোন খাট আরুমণের 'ম্বিতীয় পর্যায়ের জন্য স্থাঁগত রাখতে হবে তাই. স্থির 


৩5৮ আপ্লিগর্ত চট্টগ্রাম : প্রথর খন্ড" 


করা হ'ল। লংক্েণে চড়লহতাবে 'জ্ারঅণের স্টযাটেনী 'দম্নালিশিকাতাবে 
পু 

(১) হৃগপং আরমপের সর্বপ্রথম কাজ, হবে চৌঁলফোন এ টেলিগ্রাক 
আঁফস ধবংস করা। তাই ব্যাপক আব্রমপের ঠিক পাঁচ মিনিট আগে এখানে 
আঘাত হানতে হবে। আমাদের জনবল .ও অন্ধবলের স্বজ্পতার. জন্য অত 
সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে যাঁদ টোলগ্রাফ অফিস ধ্বংস করা নাও যায়, তব্‌ যাদের 
সেখানে পাঠান হবে তাদের ওপর অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ থাকবে যে, টোলগ্রাফ্‌ ও' 
টেলিফোন অফিস ধ্বংস না করে তারা যেন না ফেরে। এই কাজ সম্প্ন 
করবার পর তারা নিধধারিত পথ ধরে পাুলশ-লাইনে এসে আমাদের সঙ্গে 
যোগ দেবে। হাঁতমধ্যে আমরা পুলিশ-লাইন আঁধকার করতে পারলাম কিনা 
তা' তারা আমাদের পরস্পরের মধ্যে সংকেত বিনিময়ের মাধ্যমে জেনে নেবে? 
সেইজন্য বিশেষ ধরনের বিশেষ বিশেষ স্লোগান, মোটরের হর্ন ও লাইটের 
সংকেত প্রভাতি আগে থেকেই স্থির করে রাখা হয়োছল। 

(২) টোৌলগ্রাফ- ও টেলিফোন অফিস ধ্বংসের ঠিক পাঁচ 'মানট পরে 
পুলশ লাইন আক্রমণ ও দখল করার জন্য সামারক নিয়মে আদেশ দেওয়া 
হয়েছিল। পুলিশলাইন দখল করে সেখানেই অস্থায়ী 'বিস্লবী সরকারের 
হেডকোয়ার্টার স্থাপন করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়োছল। পাহাড়ে ঘেরা 
হিসেবে খুব উপযোগী ছিল। তাই আমাদের হেডকোয়ার্টার স্থাপনের জন্য 
পুলিশ-লাইনই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান বলে নির্বাচিত হয়োছল। 

আমাদের 'ববেচনায় পুলিশ-লাইনাঁট দখল করা সবচাইতে কাঠন কাজ 
বলে মনে হওয়ার প্রধান কারণ ব্যারাকে প্রায় সব সময়েই কম পক্ষে দু'শ" সশস্বর 
পুলিশ উপাঁস্থত থাকে । পাীলশ-লাইনে কেবল আর্মীর ও ম্যাগাজিন কক্ষ 
দুঁট দখল করে নেওয়া খুব একটা সমস্যার বিষয় ছিল না। এই দুইটির 
সংলগ্ন একটি £20. 20০02 (রক্ষীদের গৃহ) আছে। এখানে জন বারো 
সশস্ম সেপাই পাহারায় থাকবার ব্যবস্থা আছে। আকাস্মক আক্রমণের মুখে 
বারোজন রক্ষীকে পরাস্ত করে গার্ড রুম, আর্মার ও ম্যাগাঁজন আত সহজে 
দখল করা গেলেও ব্যারাকে উপাঁস্থত দু'শ” সেপাই তখন 'কি করবে 2 নিশ্চিন্তে 
বসে থাকবে, না কি প্রাতিআক্রমণ চালাবে তার 'স্থরতা কি? তাই, যে শন 
ঘাঁটিতে শত্রুর লোকবল অপেক্ষাকৃত আঁধক থাকে এবং যেখানে আরুমণকারণর 
লোকসংখ্যা ও অস্তবল অনেক কম- সেখানে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় ভেবে 
সঠিক পন্থা নির্ধারণ করা আত আবশ্যক। 

পাঁলশ-লাইন আক্রমণ ও দখল করার প্ল্যানাটকে চুড়ান্ত রূপ দেওয়ার 
সময় এই সব সমস্যার দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্ট রাখার একান্ত প্রয়োজন 
'ছিল। 

পুলিশ-লাইনে অসমান লড়াইয়ের জন্য সঠিক রণ-কৌশল প্রয়োগ না 
করলে পরাজয়ের সম্ভাবনা অনেক বোশ। এই ক্ষেত্রে রণ-কৌশল' নির্ভর 
করে কতখানি হা এাতাবণা 01 502098057,) জতাঁক্ত আক্ুমণের 
সুষোগ-স্মবিধা) আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে নিতে পারি। যাঁদ আক্রমণ ও সশস্ত্র 
রক্ষপদের মৃহূতে পরাস্ত করা সম্ভব হয় তবে প্রথম চোটেই দশ ভাগের নয় 


ম্াা্ত ও যুব বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্ব 58. 


'ভাগ্ জিত হবে আমাদের। এই আকস্মিক আক্রমণ ও জয় ব্যারাকের সেপাইদের 
ভাত-্রস্ত করবে--তাদের সামারক বল, নৌতিক বল যে বিন্ট করবে, তাতে 
আমাদের সন্দেহ ছিল না। তাই এই সামারক দৃষ্টিভঞ্গীর ওপর নির্ভর করে 
আমরা পুলশ-লাইন আক্রমণের প্ল্যান কাঁর। 

এইরূপ রণনকৌশলের দিকে লক্ষ্য রেখে প্লিশ-লাইন দখল করার জন্য 
: অতাঁকরত আক্রমণের যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করেছিলাম। রাতের 
অন্ধকারে পরোইকোরা ডাকাতির সময় ভাঁত-স্ত গ্রামবাসী মনে করেছিল 
মহাজনের বাঁড় আক্রমণ করেছে প্রায় চাল্লশজন সশস্ত্র ডাকাত, যাঁদও আমাদের 
দলে লোক ছিল মান্র সাতজন। কেবল অতার্কত আক্রমণ করাটাই সব নম 
সঙ্গে সঙ্গে অল্পসংখ্যক লোকের অবস্থান ব্যারাকের প্ীলশ-বাহনীর দৃষ্টির 
অগোচরে রেখে যাঁদ চাঁরাদিক থেকে তাদের হাজার লোক আক্রমণ করেছে-__ 
এইরূপ বিভ্রান্তি সৃম্টি করা যায়, তবেই এই ধরনের রণ-কৌশল সফল হতে 
শপারে। সেই হেতু আমরা ঠিক করোছলাম আমাদের তৃতীয় সারির 'রিজার্ভ 
শুবপ্লবী সৌনিক ছোট ছোট দলে বিভন্ত হয়ে পাঁলশ-লাইনের 'বাভল্ল দিক 
পূর্বাহে কৌশলের সঙ্গে ঘিরে ফেলে সংকেতের জন্য গোপনে অপেক্ষা করবে। 

প্রথম আক্রমণ সফল হওয়ার পর সংকেতধবান ও বড় বড় টর্চের 
সাংকোতক আলোর প্রদর্শনী অনুসারে আমাদের 'রিজার্ভ বাঁহনী তাদের 
অর্ধচক্কাকার ব্াযহের বিভিন্ন স্থান থেকে একসঙ্গে, রাতের অন্ধকার ও 
খনস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে জয়ধ্বনি তুলবে এইরূপ নিদেশ ছিল। 

প্রথম আক্লমণকারা পাঁচজনের কাছে মান্র পাঁচটি রিভলভার ছল, বাকী 
শদ্বতনয় ও তৃতীয় সারর সৌনিকেরা সকলেই ছিল নিরস্ম। সেইজন্য 
আপোক্ষিকতায় বহুলাংশে স্বল্প সামারক শান্ত নিয়ে পুীলশ-লাইন দখলের 
সমস্যা আমাদের এইভাবে সমাধান করতে হয়। এই দুরূহ সমস্যা সমাধানের 
মূলে ছিল অপাঁরসীম সাহস ও দুঃসাহসিক পরিক্পনা। রণ-কৌশল 
সম্বন্ধে গভশর জ্ঞান ও বাস্তব ধারণা না থাকলে সামান্য কট িভলভার এবং 
চলিশ জনেরও কম িরস্ বিপ্লবী সৈনিকের গোপন সমাবেশের ওপর নির্ভর 
করে পুলিশ-লাইন দখল করার কার্যকর প্ল্যান সম্ভব হস্ত না। 

(৩) টেলিফোন ভবন আক্রমণ করার ঠিক পাঁচ মিনিট পর পালশ- 
লাইন যে সময়াটিতে আক্লমণ করার কথা, আমাদের সামারক পাঁরষদের নিশি 
ছল যে 4... £0002-ও (ভারতের অকাজলারী ফোর্স আর্মার) ঠিক 
সেই সময় দখল করতে হবে। 

এই আম্মার পাহারা দেওয়ার জন্য আটজন দীর্ঘকায় বাঁলচ্ঠ পাঠান 
মালটারী সেপাই ম্যাগাঁজন রাইফেল নিয়ে রক্ষীগৃহে মোতায়েন থাকার 
ব্যবস্থা ছিল। তারা সন্ধ্যে থেকে পালা করে সঙ্গীনআঁটা রাইফেল নিয়ে 
পাহারা দিত। এই আর্মারির ভার ন্যস্ত ছিল একজন সাজেন্ট মেজরের 
গপর। তাঁর কোয়ার্টারটি এই আম্শাীরর গা-ঘে'ষা একাট প্রাইভেট রাস্তার 
“ঠক উল্টো দিকে অবাস্থত। 

যত বড় বাঁলম্ঠ পাঠান-সেনাঁ পাহারায় নিষুস্ত থাকুক না কেন বা তাদের 
আটজনের হাতে ম্যাগাজিন রাইফেল শোভাবর্ধন করুক না কেন, অতার্কত 
আক্রমণের রণ-কোঁশল ঠিক ঠিক প্রয়োগ করা গেলে এক নিমেষেই, যে তাদের 


59৬. আঁখ্নগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


পরাস্ত করা সম্ভব, সে সম্বন্ধে আমরা একেবারে নিঃসন্দেহ ছিলাম । 4.1. 
আর্মার, আরুমণ ও দখল করাটা আমরা পৃলিশ-লাইন আঁধকার করার চাইতে 
অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য মনে করেছিলাম। এর ধিশেষ কারণ আগেই উল্লেখ 
করোছ যে, পীলশ-লাইনে প্রার সময়েই দশ সশস্ব পুলিশ ব্যারাকে হাঁজর 
থাকে। 4. দ্র ]. আন্নীর আরুমণ ও আঁধকারের ব্যাপারে এই বিশেষ 
সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কোন কারণ বা আশঙ্কা 'ছিল না। 

তবে 4্শু, আর্মীরাটিকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করার ব্যাপারে একাঁট আঁত 
জাঁটল ও মারাত্মক সমস্যা ছিল। এই সমস্যার যথার্থ সমাধানের ওপর নর 
করাছিল' সান্নীদের পরাস্ত করার পরও আমাদের এই স্থানের জয় সুনিশ্চিত 
হবে কি না। 

এই আমারতে দুটো খুব শাল্তশালশ ভিন্ন ধরনের লোহার দরজা 
ছিল। মোকদ্দমার ছাপানো জাজমেন্ট কাঁপ থেকে এই আমারির দরজার 
ববরণ 'দাচ্ছি-_ 

40178 02015 21002100660 056 20000220723 210 006 9920 
/2]1 06 6108 10003101176) 19017750102 চ5656210 ৮6721000919 200 ৪৩ 
ঘ00৮50650. 05 9.021018 00025) 210 0667 0007 0 50110. 17:02) 029 
৬7০ 1)91595 ০01 ৮/1101) 01061090 005/8703১ 8100. 1101797 20116, 
679 ৮৮৮০ 191595 0£ 12001) 0021080. 10512105100 55 0০০01 
(51069 70191757255. 18 200 19 200. 077060290155. 059, তা 
9100. 2020৬). পেশ্চিম বারান্দার দিকে মুখ করে পাকা কোঠাটির পাশ্চম 
দেওয়াল দিয়ে আর্মারতে একাঁটান্র প্রবেশ পথ ডবল' দরজায় সুরক্ষিত 'ছল-_ 
দুটি দরজার একাঁট 'নরেট লোহায় গড়া, যার উভয় কপাট বাঁহর্মাখে আর 
ভিডি রিসিনিনিন হা রনরাল হার রাত 

)। 

নু আর্মীরিটি আঁধকার করার পরে যাঁদ এইরুপ দুটি মজবৃত 
লোহার দরজা খুলতে বা ভাঙতে না পারি তবে প্রায় শ' পাঁচেক দশ শট্ওয়ালা 
ম্যাগাজিন রাইফেল, লুইস মোঁসনগান ও তাদের উপযোগাঁ কার্তৃজ আমরা 
নিতে পারব না। আর্মীরির চাবি কোথায় বা কার কাছে থাকে তা' সাঁঠক 
জানা যায় নি। তবে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছিল যে, চাঁব নিশ্চয়ই 
সাজেন্ট মেজরের জিম্মায় থাকবে । এই 4." আর্মীরর ইনচার্জ 
€জিম্মাদার), সাজেন্ট মেজরের কোয়ার্টারটি অস্ত্বাার গৃহের সংলগ্ন 'ছিল। 
তব; জিম্মাদারের কাছ থেকে চাঁবিটা আমরা ষে সংগ্রহ করতে পারবই তার 
নিশ্চয়তা কি? তাই দুটো লৌহকপাট ভাঙবার জন্য 'বাভন্ন বিকল্প ব্যবস্থার 
আয়োজন আমাদের রাখতে হয়োছিল। যাঁদ প্রথম উপায়ে সফল না হই তবে 
পর পর নানাভাবে চেষ্টা করেও যাতে দরজা দুটি সুনিশ্চিতভাবে ভাঙতে 
পারি তার জন্য আমাদের রীতিমত গবেষণা করতে হয়েছে। 

বাইরের 'দকে যে নিরেট লোহার দরজাটা খোলা হ'ত, সেই' দরজার 
কপাটের ডালার ওপর ধরে খোলবার জন্য একটি মজবৃত হাতল' ছিল। মোটর- 
গাঁড় ও দরজার এই হাতলের সঙ্গে একাঁট দাঁড়র দুটি মাথা বাঁধা হবৈ এবং 
মোটরগাড়ি সম্মুখ দিকে চালিয়ে দাঁড়টি টান মারলেই আর্মারির দরজা ভাঙবে 
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€ দুটি লৌহকপাটই সামনের দিকে উদ্মৃন্ত হতে বাধ্য। : এই. আঁভনব পণ্ধার 
চিন্তা কার মাথা-প্রসত তা' জানবার কোঁতৃহল প্রকাশ করেছেন আমাদের 
বদ্ধৃবান্ধব ও বিশেষ করে আমাদের বিচারের সময় উীকল-ব্যারস্টাররা সবার 
আগে। বন্ধুবর গণেশ 4৮" আর্মীরির দরজা ভাঙার এইরূপ কৌশলের 
প্রয়োথ্ধ সম্বন্ধে চিন্তা করে। সকলেরই মনে হবে বাঃ কি চমৎকার ! কি সহজ? 
কত সহজেই না দবভে্য দরজাটি খোলা যাবে! ফিন্তু যাঁদের ওপর সেই- 
দিনের জয় সৃনিশ্চিত করবার দায়িত্ব ছিল তারা এত সামান্যতে সন্তুষ্ট হন 
নি। কর প্লিস সপ 
আসে তবে যে আমরা আরও সমস্যায় পড়ব! তাই জাহাজ বাঁধবার শন্ত 
মজবূত দাঁড় সদর-ঘাট জেটির সাল্নীকটে অবাস্থিত ছোট্ট একাট ভাসা ফ্ল্যাটের 
ওপর থেকে আমাদের চুরি করতে হয়োছিল ঘটনার প্রায় দিন সাত পূবেই। 
কেবল তাই নয়, এই মস্ত বড় 'ম্যাঁনলা রোপাঁট'কে আমাদের সযত্নে লুকিয়ে 
আনা-নেওয়া ও রাখার ব্যবস্থা করতে হয়ৌছল। "দ্বিতীয় প্রশ্নের 
সমাধান, অর্থাৎ যাঁদ মোটরের টানে দরজা বন্ধ অবস্থায় হাতলাঁট 
কেবল উপড়ে আসে তবে আর কি করা যায় তার জনোও গবেষণার 
প্রয়োজন ছিল। সে বিষয়েও গণেশ চিন্তা করে বলেছিল যে, মস্ত 
বড় চাবি ব্যবহার করার জন্য আর্মারর নিরেট লোহার দরজায় যে 'ছিদ্রু আছে 
সেই ছিদ্রু দিয়ে পিকৃরিক্‌ পাউডার (বিস্ফোরক দ্ুব্য) একটু একটু করে ভরে 
দেব এবং টাইম ফিউজ (ধারে ধীরে জবলবার জন্য বারুদের পল্‌তে) সংঘ্ত্ত 
করে বিস্ফোরণের ব্যবস্থা করা হবে। আমাদের এইরু্‌প শবস্ফোরণের প্রাতক্রিয়া 
যে কি ও কতখাঁন হবে তার সঠিক ধারণা থাকা সম্ভব 'ছল না, কারণ এই 
বাস্তব অভিজ্ঞতার সুযোগ আমাদের আগে কখনও ঘটে নি। সেইজন্য আমাদের 
ভাবনারও অন্ত ছিল না-_যাঁদ এই বিস্ফোরণের কৌশলও ব্যর্থ হয়! 
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আবিচ্কারের জননী ! তাই শেষ পর্যন্ত ভাবা হয়োছিল এবং ভেবে ব্যবস্থা 
করা হয় যে, আর্মারির ছাদ ভেঙে ঘরে ঢুকব। সেইজন্য রাস্তা খোঁড়ার 
গঁইতি ও মই প্রভৃতির ব্যবস্থা রেখেছিলাম । ছাদ ভেঙে আর্মীরি ঘরে ঢুকলে 
পাব। আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল বলে ভেতরকার দরজার তালা খোলা বা 
ভাঙা, একটা কোন সমস্যা বলেই মনে হয় নি। ভেতরের দরজাটি খোলার 
পর রেল-লাইনের তলায় পাতা কাঠের পস্লপার একটিকে তিনাঁট দাঁড়তে 
দরজার কপাটের ওপর। ভারী 'স্লিপারের প্রচণ্ড আঘাতে নিরেট লৌহ- 
কপাট দুটিকে শেষ পরন্তি আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হবে_এতে 
আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। 

বিভক্ব সমস্যা ও সে-সবের সমাধানকজ্পে যা" আমাদের করতে হয়োছিল 
তার খুব সামান্য নমুনাই এখানে দিলাম। সামগ্রিক আক্রমণের চূড়ান্ত স্টর্যাটেজশী 
বাস্তবে যখন প্রয্লোগ করতে গোঁছ তখন সমস্যার পর সমস্যা দেখা দিয়েছে। 
সমস্যা সমাধানের পথ আমাদের খুজতে হয়েছে_কার্ধকরী উপায় বা পন্থা 
আমাদের নির্ধারণ করতে হয়েছে। এটাও মনে রাখা প্রম্নোজন যে, কোন 
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'সমাধানই বাস্তব সাঁমিত ক্ষমতার বাইরে ভাবা ও করা সম্ভব হয় নি। -তাষঁ 
ন্মস্যার় সমাধানে পুটি থাকলেও বিশেলষণ করে বুঝতে হবে যে, আমাদের 
ক্গীমাবন্ধ ক্ষমতার মধ্যে তারচেয়ে আর বোঁশ কিছু সম্ভব ছিল কি না। 

(৪) টোঁগ্রাফ ও টোলফোন আঁফস একই গৃহের দুই বিভিন্ন পান্ধে 
অবস্থিত ছিল। আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল টোলফেন এক্সচেঞ্জ সম্পৃণ 
ধ্বংস করা। তার বিশদ বিস্তারিত ও নিখ:ত ব্যবস্থা আমরা কাঁর। লোকবল 
ও অস্বলের অভাবে একই সঙ্গে টেলিগ্রাফ আফিসাঁটও ধ্বংস করতে আর 
একাঁটি সাঁ্জত দল আমরা নিযুস্ত করতে পার নি। সেইজন্য আমাদের নির্দেশ 
ছল বে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জাট ধ্বংস করার পর যাঁদ সময় ও সুযোগ থাকে, 
তবে তারাই আবার আরুমণ করবে টৌলগ্রাফ- আঁফসাটি। টোলফোন আঁফস 
আক্রমণের জন্য আমরা পাঠাতে পারি মান্র ছয়জনকে । সকলকে অস্ত দিতে 
পার নি, কেবলমাত্র তিনাট রিভলভার দিতে পেরোছলাম। এই অবদ্থাস্ 
আমরা ধরে নিয়োছলাম যে, টৌলগ্রাফ- আঁফস ধ্বংস না করার সম্ভাবনাই 
বেশি। আমাদের নিরশও ছিল যে টোলগ্রাফ অফিস ধহংস করা বা না করা 
তাদের ০১৫০০, (স্বচ্ছাধীন); সুযোগ ও সুবিধে বুঝে তারা তা' করবে। 

অবস্থা ও ক্ষমতানুষায়শ টোলিগ্রাফ আঁফস আক্ুমণের জন্য এইর্‌শপ 
01১010091 ব্যবস্থা করতে বাধ্য হই। কিল্তু টোলফোন আফস ধংস করে 
শহরের আভ্যন্তরীণ সংবাদ ব্যবস্থা ছিন্ন করা যেমন একান্ত প্রয়োজনণয় ছিল, 
তেমনি আবার চট্রগ্রাম শহরকে তারবার্তা 'বাঁনময়ের সৃযোগ থেকে বাত 
করে বাঁহজগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছল্ন করাও অপাঁরহার্য বলে মনে কার। তাই 
টেলিগ্রাফ অফিস যাঁদ ধ্বংস নাও করি তবু আমরা অন্তত চারাট স্থানে 
টোলিগ্রাফের তার ছিন্ন করবার ব্যবস্থা করব। সেইজন্য শহরের দুটি জন 
স্থানে আমরা দুজন করে দুটি ছোট দল মজুত করি টোলিগ্রাফের তার কেটে 
দেবার জন্য। তাদের সঙ্গে টেলিগ্রাফের তার কাটবার উপযস্ত যল্রপাঁতি 
দেওয়া হয়; কিন্তু তাদের আত্মরক্ষার জন্য কোন পিস্তল বা বন্দুক দেওয়া 
সম্ভব হয় নি। তাদের আত্মরক্ষার অস্রের অভাব পূরণ করা হ'ল নির্জন 
স্থান দুপট বেছে নয়ে। তাদের ওপর 'নদেশি ছিল যে, শহরের মধ্যে প্রধান 
প্রধান শন্ু ঘাঁটগঁল আমাদের দখলে আসবার পনের 'মাঁনট পরে তারা 
টৌলগ্রাফ তার কেটে দেবে। 

শহরের বাইরে যে দুটি স্থানে রেল লাইন উপড়ে ফেলে ট্রেন লাইনচ্যুত 
টোলগ্রাফ তার কেটে দেওয়ারও নির্দেশ ছিল। রেল লাইনচ্যুত করা ও 
টোলিগ্রাফ তার কাটার জন্য উপযোগণী যন্ত্রপাতি তাদের সঙ্গে দেওয়া হয়োছিল। 
ধঁদিও রেল লাইন ও টৌলগ্রাফ তার বিনম্ট করবার জন্য আমরা তাদের 'বাভন্ন 
ধরনের যল্মপাতি সরবরাহ কার, তবু তাদের আত্মরক্ষার জন্য আমরা যে শিজ্তল 
বা বন্দুক বরাদ্দ করতে পার নি তার একমান্র কারণ হচ্ছে, আমাদের মূল 
অস্থ৬1স্ঙঞনে অস্বের স্ব্পতা। মৃখ্য ঘাঁটগুলি আক্রমণের জন্য অস্ম বরাদ্দ 
করবার পর এই গ্রুপ দুটির সঙ্গে আতরিন্ত অস্ত্র দেওয়ার মত আমাদের 
'সংগাঁত ছিল না। 

আবার সেই একই কথা- যখন আত্মরক্ষার ব্যবস্থার অভাব ছল তখন 
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ধবংস কার্ষের জন্য আমাদের এমন স্থান বেছে নিতে হ'ল যেন শরুপক্ষীয় কোন 
আক্লমণ্র. সম্ভাবনা না থাকে। দেশ জুড়ে টোলগ্রাফ তার ও রেল লাইন 
বিস্তৃত রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে বিপ্লবী সোৌনকদের সবাইকে অস্দ্রে সাজজত. করে 
আত্মরক্ষার সৃব্যবস্থা করতে পারছি না বলে টেলিগ্রাফ ও রেল লাইন ধ্বংস 
করা হবে না বা করা যাবে না এইর্‌প পরাঁজত মনোভাব থেকে আমরা মুক্ত 
ছিলাম। সাঁমিত শান্ত নিয়ে চট্রগ্রাম শহর দখল করে সামায়ক বিপ্লবী সরকার 
প্রীতিষ্ঠা করবার সামাগ্রক প্্যান রুপাঁয়ত করবার জন্য আমরা বম্ধপারকর় 
ছিলাম। তাই অপর্যাপ্ত অস্ত সংগ্রহ না হওয়া পষন্তি সামাগ্রক প্ল্যানটিকে 
কার্যকরী করবার ব্যাপারে 'নাক্কয় থাকব, না কি প্রধান প্রধান সব খাঁট 
আক্রমণের জন্য মাত্র “পর্যাপ্ত অস্ত্র” সংগ্রহ করা হলেই বিলম্ব না করে আমরা 
সাহসিকতার সঙ্গে আক্রমণের নিদেশ দেব- এই প্রশ্ন নিয়ে আমাদের হেড 
কোয়ার্টারে আলোচনা হয় এবং তাতে আমরা বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করে 
দেখেছি যে, নিক্ক্িয়তা বা বিলম্ব করা, কোনটাই আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল 
না। তাই সামাগ্রকভাবে শহর দখল করবার মূল রণ-নীতির প্রয়োজনে ছোট 
ছোট স্থানে আক্রমণ চালানোর জন্য বিপ্লবী সৈন্যদের যাঁদ অস্ব্ 'দয়ে সাঁজজত 
নাও করে থাকি তব্‌ আমরা সেই সব ছোট ছোট কেন্দ্রে সফল হওয়ার জন্য 
বাস্তবতার 'ভত্তিতে যা" করা প্রয়োজন তা' করেছিলাম । বিকল্প ব্যবস্থানৃযায়ী 
দল গঠন কাঁর। প্রত্যেকাটতে দুজন করে নিয়োজত কার এবং এই দর্শট 
দল শহরের দুপট স্থানে টোলগ্রাফ তার কাটবে_ এইরূপ 'নিদেশি দিই। আর 
রেল লাইনের ধারে দুটি স্থান বেছে নিই যেখানে চারজন করে দুশট বড় দল 
লাইন ধৰংস করতে পাঠিয়েছিলাম। 

(৫) আমাদের সংগৃহশত তথ্যের উপর 1ভন্তি করে দ়াট স্থানে রেল 
লাইন উপড়ে ফেলবার ব্যবস্থা করা হয়। এই কাজের জন্য ধূম ও লাঙলকোট 
স্টেশনের সন্নিকটস্থ স্থান দূশট খুব উপযোগী বলে মনে হয়েছিল। চারজন 
' করে দুশট দলে আটজনকে এই কাজে নিষুন্ত করা হয়। তাদের সঙ্গে রেল 
লাইন উপড়াবার জন্য মস্ত বড় ও ভারী ভারী লোহার হল্নপাঁত ছিল। সে- 
গুলিকে গোপনে যোগাড় করতে হয়েছিল । 51291129: (শালিমার) কোম্পানীর 
লোহার কারখানা থেকে গোপনে তোর কাঁরয়ে আনতে হয় রেল-লাইনের 
সঙ্গে আঁটা বড় পেরেক তোলবার জন্য 'ক্োোবার (0০:০০199:) ৷ এইসব 
ঘন্লপাঁতি নিরাপদ স্থানে রাখা এবং সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে ধুম ও. 
লাঙুলকোট স্টেশনের কাছে গোপন আস্তানায় নিয়ে যাওয়া খুব সহজ 
না। পুলিশের কথা ছেড়েই 'দিলাম_যাঁদ সাধারণ লোকের চোখেও 
0::০%7৪:-টি পড়ে তবে তারা সেই নিয়ে যে বিভ্রাট ঘটাবে না তার কোন 
স্থিরতা ছিল না। সেইজন্য আমরা সব সময়ে সজাগ ও সাবধান ছলাম। তবু 
আমাদের চিন্তার অবাধ ছিল না-যাঁদ কোন কারণে আমাদের কোন 
একটি দলও আগে ধরা পড়ে যায়! তাদের পাঠাতে হয়োছিল একাঁদন আগে 
_ অর্থাৎ ১৭ই তাঁরখে। আমাদের আরুমণের দিন এবং সময় স্থির হয়োছল 
১৮ই এপ্রল সন্ধ্যা আটটার সময়। একাঁদন আগে যাঁদ তারা কেউ ধরা পড়ত 
 তাহল্সে তাদের মধ্যে কোন বিশ্বাসঘাতক না থাকলেও রেল ও টোলিগ্রাফ লাইন 


1৩৪০ আপ্নিগর্ভ টট্টগ্রাম' : প্রথম ' খন্ড 


ধংস করার মারাত্মক যন্পাতিই আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বথেষ্ট পারিমান্ে' 
প্যক্ষ্য,দিত। অবশ্য আমরা সবরকম সাবধানতাই অবলম্বন. করোছিলাম, যেন 
তারা কোনরকমে ধরা না পড়ে। আর যাঁদ ধরা পড়ে তবে তাদের মধ্যে কেউ. 
স্বীকারোন্ত করলেও যেন আমাদের আসল উদ্দেশ্য বা সামান্রক প্ল্যানের ধবন্দ্‌- 
বিসর্গ না বলতে পারে, তার জন্য সব রকমে তাদের কাছে গোপনীয়তা 
রক্ষা করোছ; খুব চালাকি করে আমাদের প্ল্যান সম্বন্ধে তাদের মনে নানারকম 
ভুল ধারণার স্ান্ট করোছ। 

(৬) গ্রামে ও শহরের 'বাভল্ল স্থানে আমাদের 'তিনরকম প্রচারপন্ু 
(উদ্দেশ্য ঘোষণা; 'ঘুবকদের প্রাতি আহবান”; 'জয়ের পরে শহরবাসার প্রাত 
নদে”) বালি করবার দায়িত্ব অধেন্দু দাক্তিদার, শৈলেমবর চক্রবতশী, দীনেশ 
চক্ুবত্ণী ও সুখেন্দ্‌ দাস্তিদারের উপর দেওয়া হয়েছিল। তাদের উপর আরও 
নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন বিভন্ন প্রাতিজ্ঞানে ও প্রাতিভাসম্পন্ন ব্যান্তদের 
কাছে ঘোষণাপত্র ডাকে পাঠায়। যাঁদও এই কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ, তবদ 
যাদের উপর দায়ত্ব অর্পণ করা হয়োছল তাদের সচেতন করে 'দিই যেন এই 
সহজ কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে তারা উদাসীন না থাকে। এই প্রচারপন্রের 
কোন একটিও যাঁদ সামাগ্রক আক্রমণের পূর্বাহরে ধরা পড়ত তবে যে আমাদের 
সমস্ত আয়োজন ব্যর্থতায় পর্যবসাঁত হ'ত তা'তে কোন সন্দেহ ছিল না। তাই 
কাজটি সহজ হলেও তার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা 
আমাদের ছিল এবং সেইর্প গুরুত্ব অনুযায়ী বিপ্রবী সৌনিকদের মানাঁসক 
প্রস্তুতির 'বিষয়ে যথেম্ট নজর "দই । বেআইনী” প্রচারপত্র বালি করার ব্যাপারে 
কেবল মানসিক প্রস্তুতি থাকলেই যথেস্ট হয় বলে আমরা মনে কার 'ন। 
ধরা না পড়ে পাঁলশ ও শন্নুপক্ষীয় লোকেদের বোকা বানিয়ে বে-আইনী 
প্রচারপত্র বাল করার পদ্ধাত ও উপায় সম্বন্ধে বিপ্রবী সৌনকদের শিক্ষা- 
দেওয়া হয়েছিল। আমাদের সামীগ্রক প্ল্যানের মধ্যে ঘোষণাপন্র প্রভাত 'বাল- 
করার পরিকল্পনা অপরিহার্যভাবে অঞ্গীভূত ছিল। 

(৭) প্রধান প্রধান শন্লুঘাঁটর উপর আক্রমণ চালাবার পূর্ব মুহূর্তে 
আমাদের গণতন্-বাহনীর দ্রুত সমাবেশের প্রয়োজন ছিল। সেইরুপ দ্বুত- 
সমাবেশ ও তাদের বাভন্ন ঘাঁটর দিকে দ্রুত পরিচালিত করার জন্য মোটর - 
গাঁড়র ব্যবস্থা রাখা একান্ত আবশ্যক। আমাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল, যত 
কম জোর-জবরদা্ত করে যত কম সংখ্যক মোটর গাঁড় আমাদের- 
কর্তৃত্বাধীনে আনতে হয় ততই ভাল । মোটর ড্রাইভারদের পরাভূত করে, তাদের. 
হাত-পা বেধে অথবা অজ্ঞান করে রেখে গাঁড় নিয়ে উধাও হবার মধ্যে অনেক 
কিছ ঘটে যেতে পারে। ড্রাইভার প্রাতিআব্রমণ করতে পারে, চশৎকার করতে 
পারে, কেউ হয়ত চে*চিয়ে প্রাতিবেশীর দৃঁম্ট আকর্ষণ করতে পারে। কোন 
ড্রাইভারকে যেখানে বেধে রেখে আসা হবে সেখানে হঠাৎ কেউ গিয়ে উপাস্ধিত 
হতে পারে, কোন ড্রাইভার হয়ত জ্ঞান ফিরে পেয়ে গুরুতর অনর্থ ঘটাতে 
পারে অথবা আমাদের অনাভজ্ঞতার জন্য ক্লোরফরম: করার সময় ড্রাইভারের প্রাণ 
নাশের আশঙ্কা থাকতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাঁদ বহু সমস্যা রয়েছে; এর কোন- 
1টকেই উপেক্ষা করা যায় নি। আক্রমণ আরম্ভ করার অন্তত 'তিন ঘন্টা আগে" 
ড্রাইভারদের বলপূর্বক যে'ধে রেখে মোটর গাঁড় যোগাড় করার কথা । কারণ, 


আনীত ও যুব বিন্রোহের প্রস্তুতি পর্ব | | 9৫৯., 


'্সামাদের 'লাধারণভাবে . পরাক্ষা' . (891691306৫৮ ০) করে ঢোখার 
প্রয়োজন ছিল যে, সব কট মোটর গাঁড় আমাদের কর্তৃত্থাধীনে এসে গেছে 
'এধং সেগুলি সাজসরঞ্জাম, অস্ব্রশস্ম ও বিপ্লবী গণতল্ম-বাহনীর সৈনিকদের 
থা সময়ে যথা স্থানে পেশছে দেবার কাজে লেগে গেছে। এই কারণে আঙ্কমণের 
[তন ঘন্টা পূর্বে ড্রাইভারদের কাবু করে মোটর গ্রাঁড়গৃি বে-আইনশীভাবে 
আমাদের দখলে রাখার সময় যাঁদ পুলিশ সম্ধান পেয়ে যায় তবে সমস্ত 
প্ল্যানাটর অপঘাত-মৃত্যু হবে! সেইজন্য যাঁদও কোন একজন ড্রাইভারকে কাবু 
করে তার মোটর গাড় নিয়ে আসা খুব একটা কঠিন কাজ নয়, তবু যেখানে 
অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কার অনেক কারণ বর্তমান সেখানে এইর্প সামান: 
কাজকেও অবহেলা করা যায় না। তাই বলপূর্বক দ্রাইভারকে বন্দশ করে মোটর 
গাঁড় নিজের আয়ত্তে আনবার জন্য আমরা ভার দিয়েছিলাম মাত্র দুণট দলকে । 
নির্মলদা ও লোকনাথের দল একাঁট মোটর গাঁড় দখল করবে ও অপরাঁট 
আঁধকার করার ভার আমার ও গণেশের উপর ন্যস্ত হয়োছিল। ইউরোপাঁয়ান- 
ক্লাব গৃহ আক্রমণ করার জন্য যে ছয়জন সশস্ব বিপ্লবী যুবককে নিষুন্ত করা 
হয়োছিল তাদের উপর মোটর গাড়ি দখল করার ভার দেওয়া গেলে তা'রা যে 
.আঁতি সহজে তা' করতে সমর্থ হ'ত তা'তে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। 
তবু নীতিগত কারণে আমরা মনে করোছলাম যে, ঝাঁক ষত কম নেওয়া যায় 
ততই ভাল। তাই ইউরোপীয়ান-ক্লাব আক্রমণের জন্য যে ছয়জনকে নিষু 
করোছিলাম তা'দের অস্র-শস্ত্র (বন্দুক, খড়া, কুড়ুল, হাত-বোমা, প্রভীত) সবই 
আমাদের বাঁড়র মোটর গাঁড়-_বোবি-আস্টনে করে 'নয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা 
হয়োছল। তারপর টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন আঁফস আক্রমণ করবার দলটির 
জন্য আরও একট মোটর গাঁড় আত আবশ্যক ছিল। এই গাঁড়াটি জোর 
জবরদক্তি করে দখল করতে আমরা কোনমতেই চাই নি। তাই 'কাস্তি করে 
(7176 0:07955) একটি নতুন 'সেত্রোলে টুরার' গাঁড় কান। আম্বকাদার 
নামে গাঁড়ট কেনা হয়। আজকের ছেলে-মেয়েদের মনে হবে 3205 
-[:017956-এ সেম্রোলে গাঁড় কিনলেও আমাদের 'বিশ-পপচশ হাজার টাকা 
লেগোছল। কিন্তু সেই সময় মোটর গাঁড় খুব সস্তা দামে বিক্রি হ'ত। 
সেম্রোলে টুরারের দামও তখন তিন হাজারের কম ছিল। বারো শ' তেরো শ' 
টাকা প্রথম এককালণন 'দয়ে কিস্তিতে গ্রাঁড়ীটি কেনা হ'ল। ১৮ই এ্রাপ্রল 
আফস আক্রমণ করবার সময়। এ ছাড়া আমরা দুশট গাঁড় £৮5৪৪:৮5-এ 
রেখোঁছলাম। একটি ছিল মাখনদের বাঁড়র গাঁড়-এসেক্স (5925), আর 
একটি ডজ- গাঁড়_যেঁট হেরম্ব বল ট্যাক্স খাটাত। যাঁদ কোন কারণে এই 
দু্শট গাঁড়র একটিও অচল অবস্থায় থাকে তবে অন্তত অপরটি আমরা সব 
.জময় পাওয়ার আশা করোছি। এইভাবে মোটর গাঁড়র সামগ্রিক ব্যবস্থা 
'আমরা কারি। তব শেষ মৃহূর্তে মোটর গাঁড়র বিভ্রাটের জন্য আমাদের: 
আক্রমণের সময় দু ঘন্টা 'পাঁছয়ে দিতে হয়েছিল। যথাস্থানে এই গুরুতর 
পরিস্থিতি লম্বন্ধে বলব। 

(৮) আর একটি অত্যন্ত জরুরী ব্যবস্থা আমাদের করতে হয়েছিল 
গণেশ ঘোষ আমাদের হেড কোয়ার্টারে সিগন্যাল, ব্যবস্থা করার জন্য এক 
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প্রচ্তার উদ্ধাপন করল। পরস্পরের সম্ধে যোগাযোগ জাগবার জন্য এবং রাযি, 
বেঙ্গা অন্ধকারে আন্সরা পারস্পন্নকে চিনতে ছুল করে গুলী বনিময় না কারি-. 
দেই জন্যে গণেশ বল্ল যে, আমাদের সবার মালিটারণ পোষাকের বৃকে "নদে, 
দূর থেকে চোখে পড়ার মত, দুটো ব্যাজ (99989) লাগাতে হবে। ভ্েল-- 
ভেটের ওপর জার 'দয়ে এই ব্যান্জের ডিজাইন তোর করা হ'্স। তাতে দু'টো 

পতাকাও বসান হয়। আমার মাকে গিয়ে ব্ললাম--“আমরা 
ভলান্টয়ারদের নিয়ে সীতাকুশ্ডের মেলায় যাত্রীদের সাহায্যে বাব। মা? তুমি 
খুব তাড়াতাড়ি এই ব্যাজগ্লি সেলাইয়ের কলে তোর করে দাও” গণেশ 
আমার সঙ্গে ছিল, সেও বল্‌্ল--“মাসিমা, আপনার কল্ট হবে-_তবু্‌ এগুলি 
তৈরি করে না 'দিলেই' নয়............... ৮ বেচারী মা! বুঝতেই পারলেন 
না আমাদের মূল উদ্দেশ্যাট কি? মা, সময়ের আগেই, তাড়াতাড়ি সব তোর 
করে দিলেন। যতদূর মনে' পড়ে ১৬০টি ব্যাজ তোর করার জন্য মা'র কাছে 
ভেলভেট, জরি প্রভৃতি দিয়োছলাম। যখন ব্যাজগ্লি তোর হল তখন 
দেখতে কী অপূর্ব লাগছিল ! আমাদের মামলার ছাপানো জাজমেন্ট কপির 
৪৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে-_ 

(8) 93599655 8250. 198179 0£ 00360757705) & 01505 ৮৩155 
05026 ৮7160 521৮6 22221020106 910 ৮০ 92291] 55875] 8829 
(ভরত 100০407৬111). এখানে বলা হয়েছে- রূপোণিল জাঁরতে কাজ করা 
এবং দু'টো স্বরাজ পতাকা হস্ত ভেলভেট ব্যাজ পোষাকের অঙ্গণভূত ছিল। 

সেই একই জাজমেন্টের ৫৯ পৃন্ঠায় পাওয়া যাবে__ 
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মামলার রায়ে দ্বিতীয়বারে উল্লেখ আছে যে, এরূপ পূর্ববার্ণত ভেলভেট 
ব্যাজ খাকী পোষাকের বুকে ও পিঠে আঁটা ছিল। আমরা পরীক্ষা করে দেখে- 
ছলাম যে, দূর থেকে এই ব্যাজগুলো জবলজব্ল করে দৃষ্টি আকর্ষণ করত। 

(৯) আমরা শন্ুপক্ষের খাকী পোষাকের অনুকরণে 20০, ব্যবহার 
করা সাব্যস্ত করেছিলাম। সেইজন্য প্রথম থেকেই আমরা বৃটিশ সৈন্যের 
অনুকরণে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন করি। আমাদের গণতন্ন্-বাহনীর জন্য 
-খাকী পোষাক তোর করা হয় এবং রণ-কৌশলের জন্য সেইর্‌প সামারক' 
পোষাকে আক্রমণ চালাব বলে স্থির করি। 

খাকশ পোষাক পরে আমরা শহরে ঘোরাফেরা করতাম এবং কুচকাওয়াজের 
সময় তা" ব্যবহার করতাম। এই কারণে, আক্রমণের আগে আমাদের সেইরুপ 
পোষাকে যাতায়াত করতে দেখলে কেউ সন্দেহ করবে না। দ্বিতীয়ত, কৌশলের 
পদক থেকে ভেবেছিলাম ষে খাকী পোষাকে আমর্ণার আক্রমণ করতে গেলে 
“সাল্ীরা প্রথমে আমাদের সন্দেহ করতে পারবে না- তাদের ওপরওয়ালা তদারক 
করতে গেছে বলে ভাবাটা স্বাভাবক। প্রত্যেকের পদ (898) 
খাকশ সামারক পোষাক তর হ'ল। এই ব্যাপারে আমাদের 


"মযুষ্ত ও যুব বিদ্রোহের, প্রস্তুঘি পর্ব | ওঠতে 
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'অআবষাম্বনের প্রয়োজন ছিল না, কারণ, আমরা মিলিটারী পোষাক ব্যবহারে 
অভাদ্ত ছিলাম এবং প্রায় দু' বছয় আমরা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পাঁরচালনা, 
করোঁছি সকলের চোখের সামনে__পজিশের নাকের ডগায়। এই সুযোগ আমরা 
১৯৫০ সালে, ১৮ই' এপ্রিল, পর্পমানায় গ্রহণ কার। 2 

(৯০) অন্যান্য আরো বহু; ব্যবস্থার মধ্যে দশট জরুরণ অবস্থার জন্য 
আমরা প্রত্যেকের জন্য %909:-০০৮৪ (সঙ্গে নিয়ে চলার জন্য জল-পা্) এবং 
প্রত্যেকের আশ্নৈয়াস্ঘ চাল? রাখার জন্য 150026806 ০117০8 (তৈল-পান্র)- 
এর ব্যবস্থা করি। শেষপর্যন্ত আমরা সবাইকে %/85:-0০5 দতে পার 
গন; কারণ পাঁলশ আমাদের টিনের তোর জলপান্রগ্ীল একাঁট খাল বাঁড় থেকে 
নিয়ে বায়। পুলিশ বলোছিল-_'৪69:-0০৮9-গ্ীলি আমাদের জানিস 
এইব্ুপ একাট লিখ্খিত রসিদ দিয়ে নিয়ে আসতে । আমরা তাদের সুপরামর্শকে 
খুব ভালভাবে নিতে পাঁর নি। সেই জন্য জলপান্নগূলি আর আনা হল না। 
একেবারে শেষ সময় বলে তৈরি করবার সুযোগও ছিল না। 

[50100058005 ০011-০91 প্রতোকের সঙ্গে দেওয়ার জন্য যোগাড় করা 
হল। নাগারখানা পাহাড়ে যুদ্ধের সময় নদারূণ আভজ্ঞতা লাভ করোছিলাম।: 
দশ-বারোবার গুলণ ছোঁড়ার পর' িরিভলভারের চেম্বার একেবারে আঠা আঠা হয়ে 
যায় এবং চেম্বারে কার্তৃজ ঢোকান অসম্ভব হয়ে ওঠে । এই তৈল-পান্ন জালালা- 
বাদ পাহাড়ের যুদ্ধে অপারহার্য বলে সবার মনে হয়োছিল। পালিশ মাস্কেট 
(একরকম সাধারণ বন্দূক) থেকে বার পাঁচ-ছয় গুলী ছতড়লেই ব্যস্‌, আর 
তা'তে টোটা ঢোকান যাবে না। এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে পার মনে করে 
আগে থেকেই প্রত্যেকের জন্য ০1-০৪ সরবরাহ করা হল। এই সামান্য তুচ্ছ 
িনিসও যদ্ধ-ক্ষেত্রে আতি প্রয়োজনীয় সামগ্র। আজ মনে হচ্ছে যাঁদ জালালা- 
বাদে ০1-০৪, না থাকত তবে কয়েক রাউণ্ড গুলী ছোঁড়ার পর বিপ্লবীদের 
বন্দুক সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ত। নাগারখানা লড়াই-এর আঁভজ্ঞতার পর 
এই অত্যাবশ্যক ০11-০9-এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের কখনও গাফিলতি 
হয় নিঃ। 
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আমাদের প্রস্ভৃতি-পর্ব প্রায় শেষ করোছা। সামগ্রিক আররমণের প্রাটেজ? 
€রপনীতি) ও কৌশল আমাদের সামর্থয' অনযাযশ ঠিক করে ফেলা হয়েছে 
এখন আক্রমণের 'দিন ধার্য করা ও প্রয়োজনণয় নিরে'শের অপেক্ষায় আছি 
কিন্তু দিন স্থির করার, পথে বাধার পর বাধা আসছে, সমস্যার পর সমসম 
দেখা দিচ্ছে, একটার পর একটা প্রাতকূল অবস্থার সন্টি হচ্ছে। তবু ঘি 
আসা সময় 'ও পারিবার্তত বাস্তব অবস্থার সঙ্গে যে কোন উপায়ে সমন্বকন 
রেখে সামাগ্রক প্ল্যানটিকে কার্যে পারণত করবার জন্য আমাদের প্রাথপাড 
চেম্টা করতে হয়েছে। ৰ 

আগে উল্লেখ করেছি যে, চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের রাজনোতিক কন 
ফারেন্সে গোলযোগ ও মারামারির ব্যাপারে নিম্ন আদালতে ১৯২১৯ সান 
২৩শো অক্টোবর, চার মাসের জন্য আমার সম্রম কারাদণ্ড হয়। স্বভাবতই 
জেলা জজের আদালতে পুনবিচার প্রার্থনা করা হয়। জজ কোর্টে আপের 
সমযোগ পাওয়া গেল। আমি জামিনে মুক্ত অবস্থায় বাইরে আছি। 

দ্ুতগাতিতে প্রস্তৃতিকার্য চলছে। এখন আমার জেলে যাওয়া কোন-. 
মতেই চলে না। মাস্টারদা, গণেশ, অম্বিকাদা, নির্মলদা সকলেই চিপ্তির্ত 
হয়ে পড়লেন-যাঁদ জজসাহেব দণ্ড বহাল রাখেন। অম্বিকাদা খুব জোর 
'দয়ে বললেন যে, তানি সুভাববাবু ও শরতবাবূর সঙ্গে পরামর্শ করবেন এবং 
জজ কোর্টে প্ননর্বিচারের জন্য আপণল করার ব্যবস্থা করবেন। শরত্বাবুর 
পরামর্শ অনুযায়ী ভাল ব্যারস্টারও নিযুস্ত করবেনা আঁম্বকাদা কলকাতায় 
চলে গেলেন- শরতবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রাসম্ধ ব্যারিস্টার মিঃ এন- আর. 
দাশগ্বপ্তকে (সাঁহাত্যক নীরদরঞ্জন দাশগন্প্ত) আমার পক্ষে আপীলে সওয়াল 
করবার জন্য নিষুন্ত করলেন। মিঃ এন. আর. দাশগপ্ত চট্টগ্রামে এলেন জেলা 
ও সেসন জজ মিঃ লজ-এর কোর্টে আমার পক্ষ সমর্থন করে আপালে 
সওয়াল করলেন। কিছুতেই' ছু হ'ল না। আমার দণ্ড বহাল রইল। 
১৯৩০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী সেসন জজ আমার বিরদ্ধে রায় 'দিলেন। 
জজ কোর্টে দণ্ড বহাল রইল বলে নিয়ম অনৃযায়ী আমাকে নিধারত "দিনে 
প্রথম বিচারপাঁতর নিম্ন আদালতে, যেখানে আমার প্রথম সাজা হয়, সেখানে 
উপস্থিত হওয়া চাই। যতদূর মনে পড়ে, দিন [তন-চারের মধ্যে নিম্ন কোর্টে 
আমার উপস্থিত হওয়ার আদেশ ছিল। 

আর মাত্র দৃ' মাস পরে ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের ষৃব- 
অভ্যুর্থান হয়োছল। কাজেই অনুমান করা সম্ভব আমাদের প্রস্ততি কতখানি 
এগিয়ে গিয়েছিল। আমার দণ্ড বহাল রয়েছে। শদন তিনেক পরে জেলে 
যেতেই হবে। এই' অবস্থায় 'ি করা যায়, তা স্থির করার জন্য হেড 
কোয়ার্টারে সভা বসল। দারুণ সমস্যা-যাঁদ আমি এখন চার মাসের জন্য 
জেলে যাই, তবে আমাদের প্রস্তুতি সমাপ্ত হওয়া সত্বেও কি আনশ্চয়তার 
মধ্যে আমার ম্াান্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ? চার মাস তো বটেই, তা 
ছাড়া আরও দু'এক মাস- বাদি মস্তি'পাওয়ার পর প্রস্তুতির জন্য আরও কিছু 
সময় নিই, বেশি দৌর হতে পারে। এইর্প আঁনশ্চয়তার মধ্যে সামীগ্রক 
আরুমণের প্ল্যান কি স্থগিত রাখা যাক্তিস্গত হবে, না কি এখনই আমার 
আত্মগোপন করা উচিত ? 


. সবার মনে হবে-এই প্রশ্ন আসবেই যা কেন? এটা তো স্বতগসম্ধ 
হয, জানায় আত্মগোপন করতেই হবে? আপাতদন্টিতে আমার আত্মগোপনকে' 
সমস্যার সহজ সমাধান বলে মনে হবে। আমরা কিন্তু অত সহজে এই 
দসষ্ধন্তি নিতে পার নি। এই সময় যখন আমাদের উপর পুলিশের প্রথর 
দৃষ্টি িবদ্ঘয আছে এবং আমাদের সন্দেহজনক চলাফেরার প্রাত লক্ষ্য রেখে 
প্রীত. মৃহূর্তে তারা উদ্বেগের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে, এইর্‌প অবস্থায় সামান্য 
চারটি মাসের কারাদণ্ড ভোগ থেকে নিক্কোতি পাওয়ার জন্য যাঁদ আত্মগোপন 
কারি, তবে পুলিশের পক্ষে তাকে কোন এক আসন্ন ঝড়ের লক্ষণ বলে অনুমান 
করি অসম্ভব হবে ? 

, এই কারণে আমার আত্মগোপন করা কেউ-ই সমীচীন মনে করে 
ন। অবশ্য দু-তিন দিনের মধ্যে কোর্টে উপাঁস্থত হওয়ার পূবে 
সামাগ্রক আক্রমণ চালানো সম্ভবও ছিল না। এইর্‌প পাঁরাস্থাতিতে দুশট 
পথ আমাদের কাছে খোলা ছিল। কলকাতা হাইকোর্টে পুনার্বচারের 
আবেদন করা। সেই ক্ষেত্রে যাঁদ একবার হাইকোর্ট আপীল মঞ্জুর করে তবে 
আম্নাকে আবার জামনে মুস্ত করে আনা সম্ভব। তাহলে সমস্যার সমাধান 
খুৰ ভালভাবেই হয়। আর যাঁদ আপশীল নামঞ্জুর হয় এবং অগত্যা আমাকে 
চারু, মাস কারাদস্ড ভোগ করতেই হয়, তবে সেই অবস্থায় বসে না থেকে, 
সাম্মীগ্রক প্র্যানাটকে একট রদ-বদল করে নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে 
নিতে হবে- একাঁট ছোট দলকে অতরতে জেলের উপর হামলা চালিয়ে 
আমাকে মৃস্ত করে আনতে হবে, যাতে আমও সামাগ্রক আক্লমণে অংশগ্রহণ 
'করতে পাঁর। আমাদের সংগৃহীত সমস্ত অস্ত্শস্ত এবং প্রথম শ্রেণীর 
সমস্ত কর্মীদেরই কাজ ভাগ করে দিয়ে 'বাঁভন্ন দলে 'বিভন্ত করে দেওয়া 
হয়ে গেছে। এখন জেল ভাঙার জন্য আবার নতুন কর্মীদল কোথায় পাব! 
কাজেই এদের মধ্য থেকে কোন একটি দলকে সাঁরয়ে এনে জেল ভাঙার কাজে 
নিষুন্ত করতে হবে। অনেক আলোচনার পর ঠিক হল ইউরোপীয়ান ক্লাব 
হাউস আক্ুমণ স্থাঁগত রেখে সেই ছয়জনের দলাঁট' জেল ভাঙার দায়িত্ব নেবে 
এবং ইতিমধ্যে সেইভাবে তারা উপযুক্ত রণকোৌশল শিক্ষা করে প্রস্তৃত থাকবে। 
টোলিফোনভবন, পুলিশ লাইন, এ. এফ. আই. আর্মীরী-এই তিনটি প্রধান 
শন্নুঘাঁট আকুমণ করবার জন্য যাদের 'নযুস্ত করা হয়েছিল তাদের কাকেও 
প্রত্যাহার করা সম্ভব ছিল না। 

অদ্বিকাদা খুব জোরের সঙ্গে জানালেন, আপণীলের ব্যবস্থা তানি 
করবেনই এবং আরও বেশি জোর দিয়ে বললেন যে, কলকাতা হাইকোর্টে 
পৃনার্ঘচারের আবেদন গ্রাহ্য হবেই । মাস্টারদা প্রশ্ন করলেন_“ক করে 
আপানি এত' জোর দিয়ে বলছেন ?” আম্বকাদা বললেন--“ক করে বলাছ তা 
তো জানি না, তবে মনে হচ্ছে আপনলের শুনানণ গ্রাহ্য হবেই ।” 

আম নির্ধারত "দিনে নিম্ন আদালতে উপাস্থিত হলাম। আমাকে 
রত অনষায়শ জেলে পাঠান হ"ল-_এখন আম জেলের কয়েদী।' আম্বিকাদা 
কলকাতায় গেলেন। তান খুব গর্ব করে বলে এসেছেন আপীল শুনানীর 
বাবস্থা তিনি যেকোনভাবেই হোক করবেনই। তাঁর মূখে আমি পরে 
শ্বনোছিলাম যে, তান কাট রাত ঘুমদূতে পারেন নি এই ভেবে, যাঁদ কোন 


২0৬৯৮ , অন্ন্গর্ভ চট্রগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


"আনিশ্চয়তার জন্য শেষ পর্ধন্ত আপপলের শুনানী, হাইকোর্ট অগ্্রাহা করে, 
আর. আমাকে জামিনে মত করা সম্ভব লা হয়! এঁদকে আমি জেলে বসে: 
'বসে বাইরের অবস্থা ভাবছি-কোন কিছু স্থির করতে পারছি না। কেবল. 
মনে হাচছিল- বাদ আগাঁল নামে হয় তবে যে আয়দের পরের গর 
'বদল হবে! সেটা কোনমতেই ভাল লাগছিল না। . | 


জেল সুপারিন্টেনূডেল্ট শ্রীজ্ঞান চ্যাটাজশ নর 
ইনচার্জ, সাল সার্জন) আমাদের পারিবারেরও ডান্তার। তিনি জেলে আমাকে 
কোন কাজ করতে 'দিলেন না। 'তখনও জেলে কয়েদশদের জন্য ফোন শ্রেশী- 
ভাগ হয় নি। সবাই 10152910 11], অর্থাৎ জাঁঙয়া কুর্তা পরতে হবে, 
সাধারণ কয়েদরদের মত আহারের ব্যবস্থা, লাইনে দাঁড়ান, লাইনে সেলাম, 
প্রভৃতি নিয়মকানুন মেনে চলার কাঠিন্যের মধ্যে থাকার নাম হ'ল তৃতীয়. 
শ্রেণীর দণ্ডিত আসামী । যা হোক, আমার আর এইসব করার প্রয়োজন 
হ'ল না। আমাকে সুপারিন্টেন্ডেশ্ট বললেন-“তোর কাজ হল-_নিজে 
রাঁধাব আর খাব” তিনি বয়সে আমাদের চেয়ে বড় আর পারিবারিক 
ডান্তার হিসাবে তিনি আমাকে এইভাবেই সদ্বোধন করতেন। জ্ঞানবাব বিশ্বাস 
করতেন না যে, আমি রাঁধকাবাবুকে লাঠ 'দিয়ে নিজে আঘাত করেন্ছি। 
আমার সামনেই তাঁকে অনেকবার জেলারকে বলতে শুনোছ-_-“আমি' বি*বাল 
করি না যে, অনন্ত নিজে কখনও রাঁধকাবাবুকে লাঠি দিয়ে আঘাত করেছে ।” 
আমাদের সম্বন্ধে জ্ঞানবাবুর সব সময়ে উচ্চ ধারণা ছিল। 


একাঁদন, দুশদন, 'তিনাঁদন হয়ে গেল কোন খবরই নেই। রোজই 
'মনে করাছ, আজই বোধ হয় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে টোলগ্রাম এল-_আজই 
বোধ হয় জামনে মান্তি পাব! এইভাবে আরও তিনাঁদন আশা-নিরাশায় 
কাটল। সাতাঁদনের দিন দোলের ছুটি। সূপাঁরনূটেন্ডেন্ট রোজকার 
'মত আজ আর জেল পাঁরদর্শন করতে এলেন না_ছটির দন সাধারণত জেল 
পারদর্শন করা হয় না। এই ছুটির দিনে ষে আমাকে জামিনে ম্যান্ত দেওয়া 
হবে না বা কলকাতা হাইকোট্* থেকেও কোন খবর আসার সম্ভাবনা নেই, তা 
স্থর বুঝোছলাম। যাঁদ কোন সুখবর আসে, তাও আগামীকালের পূ 
কোনমতে জানার উপায় নাই। তাই দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ করে, 
নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিলাম, আর প্রাতাঁদনের মত আগামীকালের অপেক্ষায় গছলাম 
_যাঁদ জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে জামিনে ম্্ত দেওয়ার নিদেশ পায়! 

প্রায় একটার সময় হঠাৎ পাহারায় রত জেল ওয়ার্ডার খবর দিল যে, 
আমাকে জামিনে মান্ত দেওয়ার আদেশনামা জেল আঁফসে এসেছে এবং 
আমি যেন তার সঙ্গে তখনই যাই- জেলার বসে আছেন। 

জামিনে মৃন্তি পা আর কি তর সয়! মুহূর্তে তোর হয়ে জেঙ্গ 
গটে এলাম। দেখি, লোকনাথ বল ও আমাদের দলের দশ-পনেরো জন কমণী 
এসেছে আমাকে জামিনে মুস্ত করে নিয়ে যেতে । তাদের দেখে আমার 'আনদ্দের 
'সীমা নেই। মনে মনে অম্বিকাদার প্রাত শ্রদ্ধা জানালাম । তাঁর একান্ত চেস্টায় 
এট্রা সম্ভব হয়েছে। পরে খন অম্বিকাদার সঙ্গে দেখা হ'ল তখন তাঁর 
কাছে শুনোছ যে হাইকোর্ট আমার আপীলের দরখাস্ত প্রথমে সরাসার 
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নার্মজুর করে। যখন আপনল নামজ:র হল তখন অম্বিকাদা বেন একেষারেঃ 
পার্ঠালের মত হয়ে গিয়েছিলেন । কি যে হবে, কি যে করবেন তা যেন ভেবে 
না। আরও অনেক চেম্টার পর নাক 0100500. 95980৮6৫ 

হয়? এই 5005108] 6625-এর অর্থ কি এবং 47055] ও 1490804-৩.. 
পার্ধক্য ক তা আমি আজও জানি না। অবশ্য এই বিষয়ে আমাদের জানার: 
কৌন প্ররোজনই ছল না- প্রয়োজন ছল মার একাটি_-আম কোনমতে আইন- 
আদালতের মারফত জেলের বাইরে আসতে পারাঁছ কি না! | 

সেই কটি আনারের সিকলের বক কতা উকি তা 
আনমরা ছাড়া আর কেউ জানে না। জেল গেটে এসে লোকনাথ এবং অন্য 
বন্জাদের দেখে আমার আনন্দের সধমা-পাঁরসীমা রইল না। লোকনাথের 
কাছে শুনলাম সে পাহাড়ের উপরে জ্ঞান চ্যাটাজশীর বাংলোতে দশকে 
জামনে ম্যীস্ত দেওয়ার আদেশনামা তোর করিয়ে 'নয়ে এসেছে। তারপর 
যা হয় আর কি-“বাঁশের চেয়ে কণ্চি দড়” জেলারবাব্‌ খেয়ে-দেয়ে ঘুমাতে 
গেছেন। তাঁর ঘুমাবার সময়_তিন এখন উঠবেন কেন? চারটার সময় 
যখন জেল আঁফসে আসবেন, তখন যা করার করবেন। তান লোকনাথদের 
সঙ্গে দেখাও করলেন না। সেপাইকে 'দয়ে খবর পাঠালেন, তারা যেন 
চারটার সময় আসে । জেলারবাব তখনও এইর্‌প উপেক্ষার গুরস্বব উপলব্ধি 
করতে পারেন নি--তাদের এভাবে চারটার সময় 'ফরে আসতে বললে তার 
কি প্রাতনক্রিয়া হতে পারে তাও আন্দাজ করতে পারেন নি। জেল-সেপাই 
এসে যেই বলল- জেলারবাবুর নিদ্বায় ব্যাঘাত হবে, এখন 'তাঁন কিছ করতে 
পারবেন না, তা'রা যেন আবার চারটার সময় আসে, তখন লোকনাথ গজন করে 
উঠল এবং জেলারবাবূর বাড়ীর বন্ধ দরজায় সজোরে করাঘাত করতে লাগল-_ 
সেপাই-এর কোন বাধাই মানল না। জেলারবাব্‌ বিরন্ত হয়ে বাইরে এলেন__ 
রাশ্গ করে কিছু বলতে যাবেন_ কিন্তু লোকনাথের সঙ্গে অতজন বাঁলচ্ঞ 
যুবককে দেখে নিজেকে সামলে নিলেন। লোকনাথ জেলারবাবুকে বলল যে, 
জামনে মুন্ত দেওয়ার আদেশ এখ্যান 'দয়ে দিতে হবে-_ তারা কেউ এখনও 
খায় নি-দেরি তাদের সহ্য হচ্ছে না। জেলারবাব কোনর্প বাগ্‌বিতন্ডা 
করতে ভরসা পেলেন না_কারণ, সবারই তখন উগ্রমৃর্তি। 

আমি মান্ত পেয়ে জেল গেটের বাইরে এলাম। সবাই উল্লাসের সঙ্গে 
আমাকে অভ্যর্থনা করল। আ'মও তাদের অভ্যর্থনার উপযুস্ত জবাব "লাম । 
তারা সবাই আবীর ও রং খেলেছে_আজ যে দোলের দন! আমার দোল 
খেলা_ রং দেওয়া, আবীর মাখা ইত্যাদ কোনাঁদনই ভাল লাগত না। আমার 
বন্ধুরাও খুব একটা রং খেলতো না-অত্যন্ত খুব দোল খেলতো বলে শান 
নি। তবে সেই 1বশেষ দদি্নটিতে তারা কেউ হয়ত আমাকে রং দিয়েছিল । 
আদম পাল্টা আবীর বা রং কাউকে 'দিয়োছি কিনা মনে পড়ছে না- আমি তখন 
খবরের জন্য ব্দ্ত। মাস্টারদা, গলেশ ও অন্যান্যদের খবরাঁদ নিলাম । তারপর' 
ঘোটরে সোজা আমার বাঁড় চলে এলাম। আমাদের বাঁড় বোধ হয় জেলখানা 
থেকে আধ মাইলের মধ্যে হবে। 
্‌ মা, বাবা, দাদা, দাদ, বৌঁদর সঞ্গো দেখা হল। দোল-পনার্ণমার- 
শ.ভাঁদনে ছাড়া পেয়োছ বলে সংস্কারপ্রস্ত মনে বাবা, মা আশ্বস্ত হয়ে- 
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ছিলেন সত্যিকম্তু এই দোলপূপ্পিঘার শনুভাদনাঁটি ক সবার জন্য গর, 
সঙ্গাজজনক ! 

বাইরে বসার ঘরে আমাদের দলের প্রথম সাঁরর চার-পাঁচ জন তরে 
বন্ধু উপাস্থত ছিলং তাদের বাঁসয়ে রেখে বাঁড়র ভিতর এসোৌছিলাম। স্নান 
৯৯০ কিল টপ পু সকপুপওপ 
বাঁড় গিয়ে সব খবর আগে নিতে হবে_কোথাও কোন অসাবিধা, বাধা-বি.. 
বা কাজে কোন অল্তরায়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে কি না। 5 

আম তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে যাচ্ছি, এমন সময় খুব ব্যস্ত হয়ে 
বসার ঘর থেকে একজন বন্ধু ডাকল- যেন দ্বিরৃন্ত না করে আম তক্ষুগ 
বাইরে চলে আ'স-_-আমার জন্য একজন অপেক্ষা করছে। এভাবে ব্যস্ত 
সমস্ত হয়ে আমাকে ডেকে পাঠানোতে আম. অত্যন্ত বিচলিত হলাম। স্নানের 
ঘরে আর যাওয়া হল না। ছুটে বাইরে এলাম কি ব্যাপার জানতে। 

এক ঘণ্টাও হয় নি আম জামিনে ম্যন্ত পেয়ে বাড়ী ফিরে এসোছি। 
প্রস্তুতিপর্বের শেষ মৃহূর্তে এত বড় সত্কট কাটিয়ে উঠোছ-_ এরই মধ, 
আবার হ'ল কিঃ কে একেবারে অধীর হয়ে আমাকে ডেকে পাঠাল ? | 

বাইরে এসে দেখি একজন ভগ্নদৃত দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে। প্রথম 
দৃদ্টিতেই মনে হয় সে খুব বিচলিত। সারা মুখে তার ভীতির চিহু। 
ভালভাবে কথাও যেন বলতে পারছে না। কর্থা ভালভাবে বলতে না পারার 
কারণ বোধ হয় আমই। সেই আগন্তুক বন্ধুকে আমি ঠিক "চান না। 
যারা আমার বাঁড়তে উপাঁস্থত 'ছিল তারাও 'তাকে কেউ চেনে না। আমি 
ঠিক মনে করতে পারাছিলাম না তাকে আগে কোথাও দেখোছি কনা । আর 
দেখলেও বা কোথায় ও কোন সময়ে দেখোঁছ তা মনে পড়াছল না। তাই 
আমি ঘন ঘন তঁক্ষবদৃস্টিতে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছিলাম। যত 
না বুঝতে চেষ্টা করাছলাম তার চেয়েও বোঁশ লক্ষ্য করতে চাইছিলাম আমার 
ধরুপ উগ্র ও তীর দৃষ্টির সামনে তার কিরুপ প্রাতক্রিয়া হয়। বোধ হয় 
তাকে মাস্টারদার বাঁড়তে, অথাৎ কংগ্রেস অফিসে কখনও দেখোঁছ। খুব 
আবছা আবছা মনে পড়ছে কিন্তু পুরোপুরি ছু বুঝতে পারছিলাম না সে 
আমাদের দলের কোন্‌ স্তরের ছেলে । গ্রামের ছেলেরা, যাদের সঙ্গো তারকেশ্বর, 
রামকৃফদের বোৌশ যোগাযোগ "ছল, তাদের সঙ্গে আমরা, অর্থাৎ আম গণেশ 
লোকনাথ প্রভৃতি খুব মিশতাম না-তার কারণ সংগঠনের সেই অংশকে 
আমরা পুলিশের চোখের অন্তরালে রাখতে চাইছিলাম। শহরের প্রায় সব 
ছেলেরা আমাদের সঙ্গে খোলাখযাীল ?িশত বলে তাদের সম্বন্ধে পলিশ খবর 
রাখত। এই প্রকাশ্য অংশের সঙ্গে আমরা গ্রামের গোপন বিভাগের খোলা" 
খালি যোগাযোগ সব রকমে পরিহার করে চলতাম। সেই জন্য এই বন্ধুকে 
ঠিক চিনে উঠতে পারাছলাম না। 

আমি প্র্ম করলাম_দতোমাকে আমি কোথায় দেখেছি? তুম বাড়ী 
চিনলে কি করে? কে তোমাকে পাঠিয়েছে 2 তোমাকে এত বিচলিত মনে। 
হচ্ছে কেন?” ইত্যাঁদ ইত্যাদ-_। 

সে অবশ্য আমার সব. প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছিল। দেখতে পাচ্ছিলাম 
সে আস্থর হয়ে উঠেছে, িনিনরা সারা দা ফানি রা 


তাস ঝড়ের প্রাকালে টি শা . ৯, 


“খাটতে চাইছিল। আম তাকে নিয়ে অন্য একটি ঘরে গেলাম খবরটি শোনবার 
জনা । লেখাটি পড়তে হয়ত দোর হবে কিন্তু তখন আঁম শুধু শুধ সময় 
'অ্ট কার নি। যত তাড়াতাঁড় পার আমার প্রম্ন শেষ করোছ, তাকে ঘূঝে 
নিতে চেষ্টা করেছি এবং তৎক্ষণাৎ তাকে একাচ্তে ডেকে এনোছ। সে ধা বলল 
'আতে আম খুব শঙ্কিত, বিচলিত ও দুর্ভাবনায় পড়লাম। 

। সে বলল যে তার নার্ম শঙ্কর। খবরটা এই- রামকৃষ্ণ ও সে পাথরঘাটায় 
'রানকৃষের ভগ্নীপাঁতির বাড়তে 72570759100 ০৪] (আঘাতে বিস্ফোরিত 
হবার মত ক্যাপ) তোর করার জন্য বিস্ফোরক দ্রব্য সংমশ্রণ করাঁছল। তাদের 
অন্াবধানতার জন্য দারুণ বিস্ফোরণ হয়েছে আর তাতে রামকৃষ্কের বুক 
'হাতমূখ ভশষণভাবে পুড়ে গেছে। রামকৃষ্ণ খুব 'বিপন্ন- সেখানে সে একা 
'আছে। বাঁড় থেকে এক্ষাণ রামকৃষ্কে স্থানান্তারত করা প্রয়োজন। আর 
বেআইনী সব বিস্ফোরক দ্রব্য তোর করার যল্পাতিও কালধিলম্ব না করে 
সারয়ে ফেলা অত্যাবশ্যক । রামকৃষ্ণ তাকে এই বলে আমার কাছে পাঠিয়েছে। 
আরও বলল ধত শীঘ্র সম্ভব রামকৃফকে ৪5 816 1 দতে হবে এবং ডান্তার 
দেখাবার বন্দোবস্ত না করলেই নয়। 


আম নিশ্বাস বন্ধ করে সব শুনলাম। কি ভয়ানক কান্ড ! 1 'সংকট- 
পূর্ণ মুহূর্ত! এইমাত্র জেল থেকে এলাম। এখনও শেষ প্রস্তুতির জন্য 
বা যা বাক সে সব আমাদের দ্রুত সারতে হবে। এখন আবার এই এক নতুন 
বিপদ । মনে মনে বললাম--আসুক বিপদ, আমরা ভয় করব না। বিপদ 
আছে, আঘাত আছে-_তাইত বক্ষে পরাণ নাচে ! বিপদ আসুক, বাধা আসক 
আসুক শত বিঘ/; তারই মধ্যে পথ করে নিয়ে যেতে হবে। এইরূপ কঠিন 
পরণক্ষার মধ্যে আমাদের এগোতে হবে-তাই তো জানতাম এবং আমাদের 
সাথীদের এতাঁদন তাই শিখিয়েছি। যখন অপ্রত্যাশত ঘটনা ঘটেছে তখন 
তার সম্মুখীন হতেই হবে_এ বিষয়ে কোন 'দ্বিধাই থাকতে পারে না। 
তবে দ্বিধা এসোছিল-_এবং ভাবাছলাম পুলিশের কোন ফাঁদ নয় তো : 
সে কি করে জানল যে আম আজ এক্ষুণ ছাড়া পেয়ে এসেছি; কেন সে 
' গ্াণেশের বাঁড় গেল নাঃ এই সব প্রশন একটার পর একটা খুব দ্রুতভাবে 
মনকে আলোঁড়ত করছিল এবং কঙ্গে সঙ্গে শঙ্করকে আমি তন্ন তল্ন করে 
দেখতে চেম্টা করাছলাম। খবর যে রকম সাংঘাঁতক তাতে যেমন '্বিরান্ত 
বা বিলম্বের অবকাশ ছিল না, তেমনি আবার বোকার মত প্নাঁলশের ফাঁদ বা 
খপ্পরে গিয়ে পাঁড়, তাও ভাবতে পারাছলাম না। তবু যতই বিপদের সম্ভাবনা 
' থাকুক না কেন রামকৃষ্কের অবস্থা ও এরুপ দরর্ঘটনা সম্বন্ধে জানার পর 'স্থির 
'থাকা সম্ভব ছিল না। তাই মনে সন্দেহ থাকা সত্বেও বিপদের সম্মুখীন হতেই 
হুল। . 
আমার সাতাঁদনের অনুপাঁস্থিতিতে আমার পিস্তলটি দিদির হেফাজতে 
আমার বাক্সে রেখে গিয়েছিলাম । ছুটে বাঁড়র ভিতর গেলাম--পিস্তলাঁট 
শরনয়ে তক্ষুণ ফিরে এলাম। শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে গণেশের বাঁড় গিয়ে 
পেশছলাম। গণেশকে সব জানালাম, নরেশ আর বিধকে তাদের নিজ নিজ 
'শরভলঘার 'নয়ে আমার সঙ্গে আসতে বললাম গণেশকে সাবধানে থাকতে বলে 


নই আঁপ্মগর্ভ ভরগ্লাম :. প্রথম খন্ড 


ও এটা যাঁদ প্যালশের কোন ফাঁদ হয় বে ভাবষাং সামলাতে লে আমরা. 
চারজন- নরেশ, বিধ্। শঙ্কর ও আমি পাথরঘাটার বাঁড়র (দুর্ঘটনা যেখানে 
"ঘটেছে) উদ্দেশো রগুনা হ'লাম। পথে তাদের সঙ্পো কল্যান করে ফেললাম-- 
শঙ্কর প্রথমে দেখে আসবে এবং আমাদের নিদেশ মত রামকৃফকে গাড়িতে 
তুলে দেবে। শঙ্কর গাঁড় থেকে নামলেই নরেশ, বিধ ও আমি আমাদের 
কোশল অনুযায়ী 7০95:007, নিয়ে অপেক্ষা করব। বাঁদ পৃলিশের ফাঁদ হয়. 
তবে যেন তাদের কৌশল পরাভূত করে আমরা উধাও হতে পারি তার জন্য. 
প্রস্তুত হয়ে থাকব। শঙ্কর চলে গেল। আমরা অপেক্ষা করাছি। শব্কর খুব 
তাড়াতাঁড় ফিরে এসে 'সংকেত 'দিল। আমরা ইন্গিতে জানালাম রামকৃফকে 
নয়ে আসতে। 

অরধদগ্ধ অবস্থায় দিনের বেলায়_ দুপুর তিনটে নাগাদ রামকৃ্ আমার 
'গাঁড়তে এসে উঠল। আশে-পাশে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। আমি 
কেবল রামকৃক ও নরেশকে সঙ্গে নিলাম। 'বধূকে পাঠালাম গণেশের কাছে 
সব খবর জানাতে । রামকৃষকে গাঁড়তে নিয়ে আমরা তক্ষ্যীণ সে স্থান ত্যাগ 
করলাম। কিন্তু যাব কোথায়? আগে থেকে গোপন 5179109 তশ্রয় 
'স্থান) ঠিক করে না রাখলে এ রকম আঁপ্নিদগ্ধ অবস্থায় আত্মগোপন করে 
"থাকতে পারবে তেমন কোন নিরাপদ বাঁড় তক্ষুণি পাব কোথায় 2 যেভাবে' 
শরীরের উপরের অর্ধেক পুড়ে গেছে তা কাপড় 'দয়ে ঢেকে রাখাও সম্ভব 
নয়। পোড়া স্থানের এক বীভৎস দৃশ্য। ক্ষতস্থান ঢাকা দেওয়া সম্ভব নয় 
_ ব্যান্ডেজ করে রাখাও যায় না। এঁ অবস্থায় কার বাঁড়তে আশ্রয়ের আশায় 
যাব ঃ কোন্‌ ভান্তারকে দিয়েই বা 'চাকতসা করাব ? ' সমস্যার আর অল্ত 
'নেই! বর্তমানে রামকৃষ্ণের আশ্রয়স্থল হল আমার গাঁড় আর ডান্তার হল 
আমাদের দুইজন প্রথম শ্রেণীর সদস্য নরেশ আর [বধু । দু'জনই টট্টগ্রাম 
মোঁডক্যাল স্কুল থেকে সবে মাত্র কাঁতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছে। বিধ স্বর্ণ-. 
-পদকও পুরস্কার পেয়োছিল। রামকৃষ্ণের প্রার্থামক চাকংসা নরেশ ও 'বধুই 
-করেছে। কিন্তু তারাও অবস্থার গুরুত্ব বুঝে কোন বড় ডান্তার এনে 'চাকংসা 
'করা যায় কিনা তার চেষ্টা করতে বলল আমাদের। 

গাঁড়তে নিয়ে আর কতক্ষণ ঘোরা যায়ঃ কোন তাশ্রয়ে গিয়ে তো 
উঠতেই হবে! দু-একটি জায়গায় খোঁজ করা হল কিন্তু তাদের অমত থাকাতে 
কোন সাহাষ্য পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত মান্র দশদনের জন্য একটা আশ্রয় 
পাওয়া গেল এক ৪5708636: (সহানুভূতিশীল ব্যান্ত)-এর বাঁড়তে। 
সৈই বাঁড়টি কার ছিল তা আজ আর মনে পড়ছে না। সেই বাড়িতে রাম- 
কৃষককে নাঁময়ে দিয়ে সোজা গণেশের বাড়ি চলে গেলাম। গণেশ, মাস্টারদা ও 
আম পরামর্শ করে ঠিক করলাম যে, আমাদের সংগঠনের প্রকাশ্য অংশের 
“সভ্যদের উপর রামকৃফকে দেখা শোনার ভার না থাকাই উীঁচং। তাই সবরকম 
তত্তাবধানের প্রত্যক্ষ ভার দেওয়া হল তারকেশ্বর দস্তিদারের উপর। তারক 
"সংগঠনের গোপন অংশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখে চলত। তারকেশ্বর 
দস্তিদার তখন খন্ব সম্ভব 8. 9০. 709] পরণক্ষা দিয়েছে । তার গাঁতাবাধ 

খুব গোপন ছিল অর্থাৎ শরারচর্চার ক্লাবে বা স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনণীর সংগঠনে 
নিত জিডি 


আলম ঝড়ের প্রান্ধীলে , ৩৬৩ 


ফাঁধদ হয়েছে সে মরমদাল্ভিক ঘটনার বিবরণ এই কাহিনীর যথাস্থানে বকৃতে 
করার । 
1 তারকেন্বর দদ্তিদারের মত দারিত্বশধল কর্মশীর উপর এই গুরভভার 
নাগত হ'ল। অন্যান্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তারককে বললাম সৈ 
যেন একদিনের মধ্যেই একটি বাড়ি ভাড়া.করে এবং কোন উপযূত্ত বিচ্বাসী 
সম্ঠকে সেই বাঁড়তে রামকৃফের . তত্তাবধানের জন্য 'িষাত্ত করে। খআঁদকে. 
1চাকিৎসার জন্য বড় ডান্তার দেখান প্রয়োজন। কে ভার নেবে? গাণেশ স্বয়ং 
ভান নিল-_রামকৃ্কে চিকিৎসা করবার জন্য কোন বড় ডান্তারকে অনুরোধ 
করবে। স্বীয় জগদারঞ্জন বিশ্বাস চট্টগ্রামে তখন নাম করা ডান্তার। গণেশের 
সঙ্গো তাঁর ঘনিষ্ঠ পাঁরচয় ছিল। ডান্তারবাব; আমাদের প্রাত খুবই অন্ররন্ত 
ধিলেন_ আমাদের শরণীর গঠন, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 'নয়মানুবার্ততা প্রভাতি 
দেখে তিনি খুব আনন্দ পেতেন- আমাদের উত্সাহ 'দিতেন। যতটুকু জানা 
ছিল, [তান আমাদের একজন সমর্থক ও আমাদের প্রাত সহানুভূতিশশল। 
আমাদের সঙ্গে তান কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করবেন বলে মনে কার 'িন। 
ঘাঁদ কোন কারণে আমাদের সঙ্গে তিনি একমত হতে নাও পারেন তবু বিরুদ্ধে 
যাবেন বলে কখনও ভাব 'নি। গণেশের বিশ্বাস 'ছিল-_জগদাবাবূর কাছে 
গিয়ে যদি এই বিপদে সাহায্য চাওয়া যায়, তবে তিন কখনও বিমুখ করবেন 
না। গণেশ জগদাবাবুর কাছে সাহায্য চাইল। সব খহলেই তাঁকে বলা হা 
কারণ, 'তানি ডান্তার এবং আমাদের দরদী বন্ধু । তানি যাঁদ মনে করেন যে,. 
তাঁকে মিথ্যা বলাছ এবং বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়েছে সে কথা গোপন করছি, 
তাহলে তার প্রাতক্িয়া আমাদের অনুকূলে না গিয়ে বরং বিরুদ্ধে যাওয়ার 
সম্ভাবনা । তাই' তাঁর কাছে গোপন না করাই' বাঞ্ছনধয় বলে গণেশ মনে করে- 
(রি দীর্ন নিস রর সনির হর 

| 

জগদাবাবু গণেশের সঙ্গে এসে রামকৃষরে াকৎসার ভার 'নিলেন। 
ডান্তারবাবকে আনার ও নেওয়ার ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হ'্ত যেন রাম- 
কফের অবস্থান সংবাদ গোপন থাকে । আমাদের খুব কঠোর নির্দেশ ছিল-_ 
রামকৃষ্ণকে ষে বাড়িতে আমরা রেখোঁছ সেই বাড়তে যেন ডান্তারবাবৃকে কখনও 
নেওয়া নাহয়। তিনি অন্য কোন একটি বাড়তে রামকৃষ্ণকে পরাঁক্ষা করবেন 
এবং অবস্থা অনষায়ণ উষধ পথ্য প্রভৃতির 'নিরেশ দিয়ে চলে যাবেন। আর 
ভান্তারবাব চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা 
অনুযায়ী রামকৃফ্কে তার স্থায়ী আশ্রয়ে স্থানান্তারত করতে হবে। এই 
ভাবে খুব সন্তর্পণে এবং সব দিকে কড়া নজর রেখে আমাদের চলতে হয়োছিল 
কারগ, রামকৃফের ভগ্নীপাঁত সরকারী চাকরী করতেন এবং তার উপরও. 
উন্নাতর আশায় সব িছ্‌ করতে পারেন বলে আমাদের ধারণা ছিল ।......ধারণা 
আমাদের ভুল হয় নি- প্রথম সুযোগেই রামকৃষ্ণ শ্বাসের ভগ্নীপতি কালণ- 
প্রসন্নবাধ্‌ আঁফস থেকে বাঁড় ফিরে সমস্ত ঘটনা তাঁর ছোট মেয়েটির কাছে 
শুনলেন। আর কাল বিলম্ব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না--পাছে তাঁর' 
পদোর্ষতিতে ব্যাঘাত ঘটে বা চাকর যার! ভান সোজা গগয়ে পুলিশের 
কাছে ঘটনার আদ্যোপান্ত বিবরণ দিলেন। তারপর পরবতী অধ্যায়াটি সৃহক 
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হ'ল--পৃজিখ' ও আমাদের মধ্যে দারুণ প্রাতযোগিতায়- কে কাকে পাস 
করতে পানে! 

নিজ মুখে না বলে সরকার পক্ষের ভাষ্য থেকেই আম উদ্ধৃতি দিচ্ছি। 
আমাদের মামলার রায়ে জিপিবদ্ধ আছে-_ 

“1285. 0120500556558055 308 চ02801% উিজেআযমেত হানে 
পদে 20550, 1013 10986 0520৬5] 0100 1015 10০00208575 
00889 200 901305811079736 22008 10295 26: 8150815৩0, তা 
48506 টিতে 06059 00৯ 009 আ06ভা0ভ005 20585 তত 2৩ ৰ 
220901091 05960096 250. 0078506 5 080595 0০ 00. 
18950038659, 1715 50105601750 0010001565 91591070581:81)05, 81] 
£000966 8000101776 6০ 009 00965075300, 058৮ 15100005975 00954 
0892 1008:50 ৮/10015 21069660 1 9. 00270119120 022 1057 
20911 0৫006 095, ৮22, 056 01610879630 01 & 1901019, (5085- 
কাঠ27৮ ০0095 2866 11, ০৫ 400০8] 2910. 395৬ ০. 1 0£ 1930). 

জক্রসাহেব সাক্ষ্য-প্রমাণ ' আলোচনার পর উপরের কপট লাইনে বান্ত 
করলেন- রামকৃফকে যেভাবে আমরা 'নিমেষে সারয়ে নিয়ে গেলাম, তার, পর 
একটার পর একটা বাঁড় বদল করে ও সর্বশেষে তাকে সম্পূর্ণভাবে ল:কিরে 
রাখতে সমর্থ হলাম, এবং লুকিয়ে রেখে ডান্তার ও নার্সের ব্যবস্থা. যেভাবে 
গণেশ ও আমরা সফলতার সঙ্গে করোছ তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে 
টির রা গ্রল রারনারদারারা রাজের 

। 

জজসাহেবের আক্ষেপ করবার ষথেম্ট কারণ আছে। সেই আক্ষেপ তিনি 
পক্ষান্তরে করেছেনও। 'কল্তু এইখানেই এই পর্ব শেষ হয় 'ন- আমাদের 
সমস্যা আরও বেড়ে যেতে লাগল এবং পাাীলশের কর্মতৎপরতাকে বার বার 
পরাস্ত করে এগিয়ে যেতে লাগলাম । 

রামকৃষফের ভগ্নীপাঁত কালীপ্রসম্ববাবু প্রাণ খুলে মনের সাধে পাালিশের 
কাছে আমাদের বিরুদ্ধে সব বললেন। পালিশ প্রাথামক তথ্য পাওয়ার পর 
গোপনে রীতিমত অনুসন্ধান করতে লাগল । চট্রগ্রামের বিভিন্ন ডান্তারখানায়ও 
ডান্তারবাবুদের বার বার প্রন করে জানতে চাইছিল--১৪ই মার্চ দোলযারার 
শদনে তাঁদের াসপেনসারীতে বা কারো বাড়তে গগয়ে তাঁরা কেউ বিস্ফোরণে 
আহত কোন ব্যান্তকে চিকিৎসা করেছেন কিনা । এইভাবে অনুসন্ধান করতে 
করতে প্রায় ১০।১২ দিন পরে একাঁদন সন্ধ্যাবেলা পুলিশ, ডাল্তার জঙখদা 
খবশবাসের বাঁড় গিয়ে উপস্থিত। জগদাবাবূকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ 
জানতে পারল যে তিনি দোলযাল্লার পরের দিন আঁণ্নদগ্ধ এক ব্যান্তকে চিকিৎসাঃ 
করেছেন। . সেই আহত বান্তিটির কাছে তিনি জানতে পেরোছিলেন যে, লুঁচ- 
ভাজার সময় দূর্ঘটনায় সে পুড়ে গেছে। কোন্‌ বাড়ীতে রামকৃফকে চিকিৎসা 
করেছেন জগদাবাবুকে তাও বলতে হ'ল । অবশ্য তাঁর পক্ষে অন্বাকারা কার 
কথাই ওঠে না। | 

জগনাবাহ্র সঙ্ছে অন্যার অমর পাীললের এই পয বাথ; ইরেছে। " 
স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া য়, খবর গাওয়ার সো স্ো-না হয় | 
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'্গণের মধ্যেই প্দালশ সেই নিদিষ্ট বাড়িতে হানা দেবে--বা সেই রাতেই তায়া 
নিশ্চয়ই রামকৃফকে গ্রেপ্তার করবে। আমরা কল্তু তখনও জানি না যে অবস্থা 

এপ্তদূর গাড়িয়েছে। যাদের ওপর রামকৃফের চিকিৎসা ও শূশ্রুধার ভার ছিল 
দুপা 
করে, চিকিৎসা করাবার জন্য রামকৃফের জ্থায় আশ্রয়স্থলে জগদাবাবুকে নিয়ে 
যাবে-এ আমরা ভাবতেই পার 'ন। কষাত যা হওয়ার তাতো হয়েছেই! তন্ন 
মদ্দের ভাল-_সন্ধ্যা গেল, রাত গেল, তারপর খুব ভোরে ভোরে জগদাবাবুর 
লোক গণেশের বাড় গিয়ে_প্যালশের সঙ্গো গত সন্ধ্যায় জগদাবাবুর যা যা 
কথাবার্তা হয়েছে, গণেশকে সব জানাল। কি সর্বনাশ! এত সময় 
আঁতবাহিত হয়েছে! এখন কি আর কিছ করবার আছে! হয়ত এতক্ষণে 
রামকফ ধরা পড়েছে- হয়ত পুলিশ বোঁরয়ে পড়েছে আমাদের বল্দী করবার 
জন্য। 
। যা হোক অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিনক্কয় থাকা যায় না। 
গণেশ আমার কাছে তৎক্ষণাৎ খবর পাঠাল । আম ছোট গাঁড়াট নিয়ে তখাঁন 
তার কাছে হাঁজর হলাম। 'বিন্দুমান্ত সময় নষ্ট না করে গণেশ গাঁড়তে 
উঠল এবং আমাকে দূত জগদাবাবুর বাড়িতে যেতে বলল। পথে গাঁড়তে 
গণেশ আমাকে সব কথা জানিয়ে গুরুতর পারাস্থাতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে 
আলোচনা করল। জগদাবাবুর বাঁড় ছুটে চলোছ--তাঁর মুখে বরণের 
খটনাটি সব জেনে নেওয়ার জন্য। খুব ভোর়েই জগদাবাবৃকে ঘুম থেকে 
তুলে তাঁর কাছে শুনলাম যে, পুলিশ রামকৃষ্ণের বর্তমান' বাসার ঠিকানা জেনে 
নয়েছে। 

জগদাবাবূর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উধর্ষবাসে ছুটলাম কংগ্রেস 
আফিসের 'দিকে- মাস্টারদার সঙ্গে পরামর্শ করতে । যাওয়ার সময় পথে 
মৌডিকেল স্কুলের বোর্ডং-এ নরেশ রায় ও 'বিধু ভট্টাচার্যকে জানালাম-_ 
তারা যেন এই মৃহৃতেই প্রস্তুত হয়ে আসে- আমাদের সঙ্গে যেতে হবে 
তারা নিজ নিজ 'রভলভার 'নিয়ে দ্ুত আমাদের গাঁড়তে এসে উঠল । আমাদের 
চারজনের সঙ্গেই রিভলভার। শোঁ শোঁ করে গাঁড় ছ্‌টেছে কংগ্রেস আঁফসের 
দকে- মাস্টারদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং কালক্ষয় না করে মারাত্মক 
গসদ্খাম্ত গ্রহণ না করলেই লম্ম। 
... মাস্টারদাকে আমরা এই জটিল পাঁরাস্থাঁতর আদ্যোপান্ত বিবরণ খুব 
সংক্ষেপে 'দিলাম এবং প্রস্তাব করলাম যে, দোর না করে রামকৃ্। 
বাসায় আমাদের যাওয়া চাই। তারপর যাঁদ সম্ভব হয়, এবং যাঁদ প্ালশ তখনও 
তাকে গ্রেপ্তার না কয়ে থাকে, তবে সাদা বা খাকী পোশাক পাঁরাহত পুলিশ 
বেষ্টনী উপেক্ষা করেও রামকৃফকে নিয়ে চলে আসা আমাদের উচিত। যাঁদ 
পুলিশ তাকে দগ্ধ অবস্থায় বন্দী করতে পারে তবে সাক্ষীসাবৃদ দিয়ে মামল। 
রুজু করা পম্ভব হবে। আর যাকে নিয়ে! তাদের মামলা উপস্থিত করতে হবে 
সৈই যাঁদ পাঁলশের আওতার বাইরে থাকতে পারে তবে কেবল শোনা কথার 
উপর নির্ভর করে কোন মামলা চলতে পারে না। মাস্টারদাও ' আমাদের 
প্রস্তাবে মত 'দলেন এবং আমরা আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তৃত 
হলাম।, কেউ বলতে গারে না রামকৃফকে ক অবস্থায় পাওয়া যাবে? এখন, 
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সকাঙ্গ ছয়টা সাড়ে ছয়টা হবে। চারদিকে দিনের আনদা। গতকাজ সন্ধ্যার, 
সম্ময় পালিশ এই বাসস্থানের সন্ধান পেয়েছে। 

কংগ্রেস আঁফসটি ছিল আসকর খাঁ দশীদ্ঘর পাঁশ্চম পাড়ে। আর রাম. 
কের গোপন বাঁড়টি কংগ্রেস আফসের পাঁচশ গজের মধ্যে আস্ফর খাঁ 
দীির দাক্ষিণ-পূর্ব কোণে পাহাড়ের ঢাল; স্থানে অধাস্থত। আমরা বথা- 
সম্ভব সতর্কতার সঙ্গে সেই: ঘাঁড়র খুব কাছাকাছি গেলাম। দূর থেকে 
দেখে খুব ভাল বোঝা। গেল না। বুঝতে পারলাম না পাঁলশ হাতিমধ্যে রাম- 
কৃষককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার পর দলের অন্য লোকদের ধরবার জন্য 
বাসার ভিতর ঘাপটি মেরে বসে আছে কিনা! বাংলাদেশে এইরপ শোচনপয় 
পারণাতির বহু নজীর আছে যে, পালিশ গোপনে সংবাদ পেয়ে বাড়ি খানা- 
তল্লাসী করেছে এবং বিপ্লবী যুবকদের বল্দী করে নিয়ে যাওয়ার পরও গোপনে 
সেই স্থানে ওৎপেতে বসে থেকেছে, আর পর পর দলের অন্যান্য যুবকেরা 
সেখানে উপাঁস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করেছে। 

১৯২৯ সালে, আমাদের সশস্ত্র যুব-অভ্যুর্থানের প্রায় বছরখানেক আগে 
নিরঞ্জন সেনের নেতৃত্বে মেছুয়াবাজারের এক বাড়তে বিপ্লবী যৃবকেরা 
ভবিষ্যতের পরিকল্পনা 'নিয়ে ব্স্ত। তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল 
গণেশের মারফত। গণেশ তাদের কাছে গোপনে চট্রগ্রামে সবোধ চৌধুরীর 
ঠিকানা দিয়োছল সাংকোতিক চিঠি মারফত যোগাযোগ রাখার জন্য। সেই 
গোপন বাড়ীতে পুলিশ 'নরঞ্জন সেনকে বন্দী করে। গোপন সংবাদের 
ভান্ততে প্রথম একজন বা দুইজন যুবককে পাীলশ 'রিভলভার ও তাজা বোমা 
জহ গ্রেপ্তার করল। দলের একজন বিশ্বাসী যুবক বোমা ও 'ি্তলটিকে সময়ে 
তাঁরতরকারী ও মাছ ইত্যাঁদ 'দয়ে ঢেকে নিয়ে এই মেছুয়াবাজারের বাঁড়তে 
আসাছল । প্ঘাণ পেয়ে” পীলশ তাকে বন্দী করে সেখান থেকে! সাঁরয়ে নিল 
এবং বেশ প্রস্তুত হয়েই ঘরের 'ভিতর আত্মগোপন করে অপেক্ষা করতে 
লাগল। তারপর একের পর এক তাদের দলের অন্য যুবকেরা ঘখনই এসেছে 
তক্ষুণি ধরা পড়েছে। তারপর সেই গোপন ঠিকানার সূত্র ধরে চট্রগ্রামে 
রেলওয়ে ক্লাস কোয়ার্টারে সুবোধ চৌধুরীর বাড়ীও খানাতল্লাসী হ'ল। 
তাকে পাঁলশ জিজ্ঞাসাবাদ করে কিন্তু গ্রেপ্তার করে 'নি। পরে সুবোধ 
চৌধুরী চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুতথানে প্রথম সারতে অংশ নিয়োছল, জালালা- 
বাদ যৃদ্ধে গণতন্ত্র বাহনীর অংশীদার হয়ে শন্নুকে পরাস্ত করার গৌরব 
অর্জন করেছে। কালারপোল যষ্ধ-প্রাঙ্গণে শুপক্ষীয়দের সে নিহত 
করেছে ও নিজে বন্দী হয়েছে; তারপর আমাদের সঞ্ে দ্বীপাম্তরের সাজা 
নিয়ে গেল কালাপাঁন। সুবোধ চৌধুরশী বর্তমানে বাম ক্ষমহনস্ট পার্টির 
সদস্য ও একজন এম-এল-এ। 

রামকৃফের গোপন আস্তানার কাছে পেশছে 'কিছ্যাদন আগেকার 
মেছুয়াবাজারের ঘাঁড়র 'নদার্ণ ও শোচনীয় পাঁরণাঁতির কথা মনে পড়ল। 
আমাদের বন্ধু নিরঞ্জন সেন মেছুয়াবাজারের বাঁড়তে প্নালশের ফাঁদে পড়ে 
যেভাবে ক্ষাতগ্রস্ত হয়েছেন সেই শোচনীয় স্মাতি আমাদের মন থেকে 
তখনও মৃছে যায় নি-তাই চট করে রামকৃফের বাসার ভিতরে ঢুকে গড়া 
যাতিষুন্ত মনে কীর নি! আঁম গাঁড় নিয়ে রাস্তার উপর রইলাম। নরেশ 


আসর রাড়ের প্রান্ধালে ৩৬৭, 


'্কিজন বল্ধূর লঙ্গে সল্তপ্থে রামকৃফের বাসায় গেল তাকে ঢেকে আনতে। 
দিনের আলোতে মুখ বুক ও হাতের দগ্ধ চিহু থাকা সত্বেও ককের দুষ্ট 
উপেক্ষা করে রামকৃফকে গাঁড়তে চলে আসতে নরেশ দিলাম। রিভলভার 
হাতে গণেশ ও বিধু প্দালিশের অতীত আরুমণ ব্যাহত করার জন্য সৃবিধে- 
জনক স্থানে প্রস্তুত হয়ে রইল। সাদা পোষাকে দুই তিন জন লোককে দেখতে 
'পেলাম। তাদের সবাই বা কেউ কেউ যে পুলিশের লোক তাতে কোন 
'সঞ্জেহ ছিল না। অন্য কোথাও দৃষ্টির অগোচরে ঘাপটি মেরে প্ীলশ অপেক্ষা 
করছিল কিনা তা ভাববার সময় ছিল না। পাছে সেইরূপ কোন আকগ্িক 


অন্নস্থার সম্মুখীন হতে হয় তার জন্য আমাদের আত্মরক্ষার পাল্টা ব্যবস্থা 


একর নিয়ে আমরা নরেশকে পাঠালাম রামকৃফকে নিয়ে আসতে। 


121096৮5 কে আগে নেবে আমরা না পুলিশ? অনেক ক্ষেত্রেই 
এরখকৌশলের সার্থক ও সফল প্রয়োগ বিবোচত হয়, যাঁদ শহ্‌ প্রস্তুত 
পহগুয়ার আগেই 2728285৪ থাকে অন্য পক্ষের অধিকারে । জগদাবাবুর কাছে 


পুলিশ এই বাঁড়র খোঁজ পেয়েছে প্রায় ১২ ঘন্টা পূর্বে আগের দিন 
“সম্ধ্যাবেলা, আব্র আমরা খবরটি শুনছি পরের দিন ভোরে । সময়ের দেখানে 
এ্রতখানি ব্যবধান, সেখানে বাঁশ আমলের সুগঠিত পলিশ বাহনশর পক্ষে 
34880 নেওয়া যে আমাদের গোপন বিপ্লবী দলের সশীমত শীশ্তর চাইতে 
অনেক গণ বোশ তা আতি সহজেই অনুমান করা যায়। তবু_-তবু একেবারে 
শেষ সময়ের সংক্ষিপ্ত মৃহূর্তে সুযোগ নেওয়ার জন্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে 
বআমাদেরই' 16185 নেওয়া উাঁচত। মনে করে সাহসের সঙ্গে সেইর্প 
কৌশলই গ্রহণ করলাম । 

আশ্চর্য! দিনের আলো, পুলিশের প্রহরা, লোকের দৃষ্টি, সব উপেক্ষা 
করে নরেশ রামকৃষকে গাড়িতে তুলে দিল। সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল 
-সকলেই' 'নীম্কয়- কেউই কোন বাধা দল না। সঙ্জো সঙ্গে আমি একা 
রামকৃফকে নিয়ে উধাও হলাম। এইরুপ ব্যবস্থা করোছলাম, কারণ, যাঁদ 
প্রাড়িতে ধরা পাঁড় তব যেন সংখ্যায় আমরা কম থাকি। যখন গাড়ি নিয়ে 
আমি দুতবেগে বেদিয়ে গেলাম তখনও জানি না কোন! নির্দিষ্ট আশ্রয়ে রাম- 
কৃফকে নিয়ে তোলা যাবে কিনা! আমার উপর নির্দেশ ছিল- শহরের বাইরে 
“পথে পথে রামকৃফকে গাড়িতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রায় তিন ঘল্টা সময় কাটাব 
এবং ইতিমধ্যে গণেশ এবং মাস্টারদা আলোচনা ও বিবেচনা করে ঠিক করবেন, 
রামকৃষ্ণকে শহন়ের ফোন: বাসায় অথবা নৌকা করে নদীপথে গ্রামের কোন: 
শনর্জন বাঁড়তে পাঠাবেন। এইরূপ নতুন পরিস্থিতির জন্য মানাসিক প্রস্ততি 
থাকা এক কথা, আর গুপ্ত বিপ্লবী দলের সীমিত শান্তর মধ্যে নতুন নতুন 
বআকাঁস্মক পাঁরাস্থাতির জন্য বাস্তব সাংগঠাঁনক প্রস্তাতির ব্যবস্থা আগে থেকে 
“করে রাখা সম্পূর্ণ ভিল্ল 'জানস! এইরুপ অবস্থায় রামকৃফকে তৎক্ষণাৎ 
কোথাও নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের আগে থেকে ছিল না। তাই তেমন 
কোন ব্যবস্থা করার জন্য অন্তত কয়েক ঘন্টা সময় চাই'। মাস্টারদা ও গণেশ 
সব ঠিকঠাক করে তিন ঘল্টা পরে একটি 'না্্ট সময়ে (৯মটা নাগাদ হবে) 
ডবল মৃরং-এর কাছাকাছি নদীর ধারে 'নার্দন্ট স্থানে কোন এক সদসাকে 
পাঠাবেন বলে ঠিক করা হয়োছিল। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী আমি গাড়িতে 
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তন ঘন্টা ধরে পথে পথে ঘুরে নির্দিষ্ট সময়ে-সেই নীর্দন্ট স্থানে গেলাম। 
আমাদের একজন সাথী সেখানে উপস্থিত ছিল। সে গণেশ ও মাক্টারদার 
পনর্দেশে মত ইতিমধ্যে একাঁট নৌকা ভাড়া করে নৌকার জিম্মা একজনরে 
দিয়ে এসেছে। নৌকার ঘাটাট খুব কাছেই। রামকৃষ্কে নয় সে চলে গেল, 
আর আম গণেশের বাঁড়র উদ্দেশ্যে চললাম । 

পুলিশের দৃষ্টির অগোচরে রামকৃষ্ণকে নিয়ে এই আকাঁষ্মক ঘটনার 
জন্য আমাদের ষে ক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়োছল তার সামান্য 
তথ্যই আমরা সরকারী দলিলে পাই। আমাদের মামলার মীদ্রত জাজমেনই, 
কাঁপর ১০ ও ১১ পৃচ্ঠায় নিম্নালাখতভাবে বিষয়াটর উল্লেখ আছে- 
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মামলার রায়ে জজসাহেব লিখছেন-পরের দিন 'সন্্যাবেলা, অর্থাৎ 
১৫ই মার্চ, গণেশ ঘোষ একটা বেবী আস্টন গাঁড় করে ডান্তার জগদাবাবুকে 
নিয়ে যায়। জগদাবাবূ সেখানে গিয়ে দেখেন যে, রামকৃষের বুক ও হাত- 
মুখ আগুনে পুড়ে গেছে।......তারপর প্রায় ৮ বা ১০ দিন পরে একজন; 
যুবক ডান্তারবাব্‌কে তাঁর ভিসপেনসারণ থেকে ঠিকা গাঁড় করে নিয়ে যায় 
ডাক্তারবাবু সেই যুবককে চেনেন না বলে বলেছেন। (আমরা জান তান 
ভাকে (চিনতেন) যে বাঁড়তে ডাতারকে নিযে গেল সো কালের সাহেবের 


আসল ধড়ের প্রাকালে / ৩৬৯ 


পাহাড়ের উত্তর 'দিক সংলগ্ন গালর মধ্যে ছিল। (এই বাসাটি ভাড়া নিয়ে 
রামকৃষ্ণকে স্থায়িভাবে রাখার ব্যবস্থা করোছলাম। প্রাথামক নিয়ম অনুসারে 
এই বাসায় ডান্তারবাবুকে না 'আনবার জন্য নির্দেশ দেওয়া ছিল। র মকৃষকে 
অন্য স্থানে নিয়ে গিয়ে ডান্তারবাবুকে দৌখয়ে আবার এখানে ফিরিয়ে নিয়ে 
আসার কথা গিল। কিন্তু এই !নদেশ অবহোলিত হয়েছে বলে আমাদের 
এক অসম্ভব পারাস্থাতির সম্মুখীন হতে হল।) এই বসায় ডান্তারবাবু 
আরও দূদশতন জনকে দেখেছেন। 'তাঁন তাদেরও চেনেন না বলেছেন। (কিন্তু 
1তাঁন তাদের প্রত্যেককেই চিনতেন।) ...... ২৬শে মার আবদ্‌ল আজশম 
309109156 5010569:008 ৪০% (বিস্ফোরক দ্রব্য আইন) অনুযায়ী প্রাথামক 
সংবাদের ভিত্তিতে মামলা আরম্ভ করল। জজসাহেব সাক্ষীদের 'বাভন্ন উন্তি 
হতে বলছেন যে, আজীম সাহেব (কে তোয়ালির ইন্‌-চাজ) রামকৃষের ভগ্নশ- 
পাঁতর বাঁড়, সারওয়াতলশতে রামকৃষের নিজের বাঁড় ও জেলা শাসকের 
পাহাড় সংলগ্ন গাঁলর ভিতরকার বাঁড়াটি খানাতল্লাসী করে। কিন্তু রাম- 
কৃষককে কোথ ও পাওয়া যায় নি। রামকৃ ১৯৩০ সালের ১লা ডিসেম্বর 
পর্ধন্ত পাীলশের চোখে ধূলো দিয়ে আত্মগোপন করোছল। কিন্তু আগের 
দিন ভোর রান্রে চাঁদপুরে ইন্সপেক্সীর তাঁরণণ মুখাজশর হত্যাপরাধে--১লা 
শাডসেম্বর তাঁরখে চাঁদপুর-লাকসাম রাস্তায় অস্ত্রশস্ত্র সহ রামকৃষ্ণ ও কলশপদ 
চক্রবতশীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই মামলায় রামকৃষ্ণের মৃত্যু দণ্ড হয়। 

রামকৃষ্ণকে আমরা এইভাবে পুলিশবোম্টত বাঁড় থেকে উদ্ধার করে 
শনয়ে এলাম বটে, কিন্তু সমস্যার সমাধান তাতে কি হ'ল? পালিশ হয়ত 
আমাদের তখন বাধা দেওয়ার মত অবস্থায় ছিল না, আর তাই হয়ত আমরা প্রথম 
1716905৪ নিয়োছিলাম বলে, তাদের নাকের ডগায় রামকৃষকে নিয়ে প্রস্থান 
করা সম্ভব হয়োছিল। আমরা দ্‌ঢ়তা, সাহস ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করোছি 
বলে পুলিশ 'নাক্কিয় ও 'নর্বাক দর্শকের মত হতভম্ব হয়ে পড়ে। যা" হোক 
পরাজয়ের এই সামায়ক ধাক্কা সামলে নিয়ে পালিশ যে হামলা চালাবে সে 
সম্বন্ধে আমরা সচেতন ছিলাম। নদীর ঘাটে রামকৃষকে বিদায় দিয়ে আম 
প্রথমে গণেশের বড়ি যাই, তারপর আমরা দু'জনে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা কাঁর। 
আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হ'ল-যাদের উপর প্নালশের 
সন্দেহ আছে, সেই মুহূর্ত থেকে তারা কেউ বাঁড়তে থকবে না। আর যারা 
সন্দেহের বাইরে আছে তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বাছাই করে সংবাদ 
সংগ্রহের জন্য নিযূত্ত করা হবে। তারা পুলিশের কার্যকলাপের সংবাদ 
যথাসময়ে ও যথাস্থানে আমাদের পাঠিয়ে দেবে। আর আমরা- মাস্ট রদা, 
নির্মলদা, গণেশ, আম্বকাদা ও আঁম- রত দশটায় কোন এক নার্দন্ট স্থানে 
একান্রিত হয়ে তথ্যাদির 'ভীত্ততে পরবরত প্রোগ্রাম নেব। এইটুকু প্রোগ্রাম ঠিক 
করে আমরা নিজ নিজ এলাকায় চলে গেলাম। 

আজ যাঁরা এই সব ঘটনা ও অবস্থার কথা পড়বেন তাঁদের কাছে এটা 
গঞ্জের মত মনে হবে। কিন্তু যাঁরা একট; চিন্তা করবেন তাঁরা বুঝবেন কি 
দুশ্চিন্তা, কি নিদারুণ ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে আমাদের দিন ও সময় কাটাতে 
হয়েছে। 
১৯৩০ সালের ২৬শে মার্চ আবদুল আজম রামকৃষের বিরদ্ধে মামলা 
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আরম্ভ করতে চেষ্টা করল এবং সেই অনুযায়ী ব্যাপক অনুসন্ধান ও খানা" 
তল্লাসী চালাতে লাগল । ১ 

মান্ন বইশ দিনব্যাপী, ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সালে, আমাদের যুব-অভুখান 
সংগঠিত হবে। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ এইরূপ একটি ঘটনা সামাল "দিয়ে 
চলা ও প্রাতিমুহূর্তে পুলিশের প্রাত-আক্রমণের কোন না কোন বাবস্থধাকে 
প্রতিহত করা যে কি দুরূহ ব্যাপার 'ছিল, তা, যাঁরা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 
[কিছু না কিছু বিপ্লবী ষড়বল্তে লিপ্ত ছিলেন তাঁরা নিশ্চই বুঝতে পারবেন। 
আমার তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের উপলাধ্ধর জন্যে, এখানে সামান্য একটি ঘটনার . 
উল্লেখ করছি। একাঁদন একট বাঁড়তে গোটা তিনেক ৪/০2)900 2 
৪5 (স্বেয়ধাক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র) আনা হল। আমার হাতে, নিচের দিকে মূখ 
করা অবস্থায়, আগ্েয়াস্নগুলির একটি থেকে একটা 8৪001060681 79 
হয়ে গেল। যখন এর্‌্প পরাক্ষা করাছলাম, তখন, আগ্নেয়াস্রের সামনের 
দকে কাউকে থাকতে দিই নি, তাই ৪9০01061259] 97০ হয়ে গেলেও কেউ 
জখম হয় নি। সেই ঘরে আরও দুজন ভবিষ্যং বিপ্লবী নেতা গছলেন। এ 
বাঁড়তে প্রায়ই আমরা বন্দুক ছংড়তাম কয়েকাট লাইসেন্স করা বন্দুক 'দিংয়। 
তাই এই বিশেষ বাঁড়তে একটি সাধারণ আগ্নয়াস্তের আওয়াজ যাঁদ হয়েই 
থাকে তাতে কি অসে যায়! সেই ভদ্রলোকের স্বীও সেইখানে উপাস্ধিত 
ছিলেন--তান কিন্তু এরুপ একাঁট ৪০০10672%91 ?:5-এর আওয়াজে কিছুমাত্র 
বিচলিত না হয়ে সম্পূর্ণ 'নার্ককার ছিলেন। কিন্তু দেখোঁছ ভাবী বিপ্লবী 
নেতারা এ ঘটনায় যেন ভীতাবহকল হয়ে গেলেন; কি করবেন, কোথায় যাবেন, 
এ আগ্নয়াস্ত তিনাটকে কি ভাবে, কোথায় সারয়ে ফেলা হবে, এই চিন্তয়় 
একেবারে বিচালত হয়ে পড়লেন। কি আর করেন তখন, গৃহস্বামী 'নিজে 
ভাবী বিপ্লবী নেতাদের তাঁর বাড়তে শান্তভাবে অপেক্ষা করতে বলে, অস্ত্র- 
গুলি নিয়ে নিজেই গাঁড় চালিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। আম তাঁর সচ্চো 
গাঁড়তে রইলাম। 

এই সামান্য ঘটনার পাঁরপ্রোক্ষতে যাঁদ একবার তুলনা করে দেখা যায়, 
তাহ'লে আমাদের সেই সময়কার মানাসক অবস্থা কিছুটা বোঝা যায়। সশস্ব্ 
বুব-অভ্যুর্থানের তখন বাকী আছে মান্র ২২ 'দন। সেই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে 
যখন পুলিশ আমাদের খবর পেয়েছে, ও রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রার্থামক সংবাদের 
ভীত্ততে, চঃয00195155 59109691008 4£১০৮এ মামলা রুজু করেছে, তখন 
আমাদের ওপর রামকৃষ্জের ঘটনার জন্যে কী ভয়ানক প্রাতীক্লিয়া হয়েছিল তা 
সহজেই অনুমান করা যায়। স্নায়াবক দূর্বলতা 'নয়ে ভীত ব্রস্ব হয়ে পড়লে 
মাত্র ২২ দিনের মধ্য প্রস্তাঁতি শেষ করে চট্টগ্রাম সশস্ত্র যুব-অভ্যুঙ্খান চালানো 
সম্ভবপর হ'ত না। বইয়ের পাতায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের "চিন্তা 'নবদ্ধ থাকা এক 
কথা, আর বাস্তবে সমস্ত বিপ্লবের প্রস্তাতি ও তা পাঁরচালনা করা সম্পর্ণ 
গিন্ন কথা। সেই জন্যে চাই ধারাবাহিকভাবে ভিম্ন ধরনের মানাসক, 
শারশীরক, ব্যান্তগত ও সম্াষ্টগতভাবে সাংগঠাঁনক প্রস্তাঁত। সের্প সমাগ্রক 
প্রস্ততি দু-একাঁদনের কাজ নয়। পর্বের প্রায় আট বছরের 'বাঁভন্ন আঁভজ্ঞতা 
ও শিক্ষার 'ভাঁততে- টট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থানের আগে প্রা দুটি বছর ধরে 
'মৃত্যু প্রোগ্রাম সম্মৃখে রেখে, কঠোর মানাঁসক ও শারীরিক 8:910128-এর 
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প্রাতহত করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়োছলাম। 

আগের কথার আসা যাক- রামকৃষকে নদশপথে রওনা করে দিয়ে, 
মাস্টারদার সঙ্গে গণেশ ও আম পরামর্শ করার পর আমরা যে যার গোপন 
জায়গ্রায় গা ঢাকা দিয়ে আছি। প্রায় দুটোর সময় দুপুরে আমার কাছে, 
খবর এল, রামকৃষ্ণের সেই বাড়তে প্ীলশ হানা 'দিয়েছে। বাঁড় খাল 
ছিল--দরজার তালা ভেঙে পুলিশ ঘর তল্লাসী করেছে। শহরের আরও, 
'ঘু-্একাটি বাঁড়তেও এ সঙ্গে খানাতল্লাস করেছে। আম যেমন বার্তাবাহকের 
কাছে খবর পেয়েছিলাম, সেরূপ খবর অন্যরাও নিশ্চয়ই পেয়েছেন ততক্ষণে । 
যাই হোক, পূর্ব নিরধারত সময়ে ও স্থানে আমরা রাত দশটায় একান্ত হলাম । 
সংক্ষিপ্ত আলোচনায় স্থির হল, আমাদের আরো 'কিছাদন গা ঢাকা 'দিয়ে 
থেকে পুলিশের কার্যপদ্ধাঁতির প্রাত লক্ষ্য রাখতে হবে; আমরা আরও সিদ্ধান্ত 
'নিলাম যে, রি স্রররদার রা রি রারেরারিডিত 
ভাবে প্রস্তুত হতে হবে। 

আমরা, যাদের উপরে পুলিশের আক্রমণ আসা সম্ভব, টিন 
নজের গোপন আস্তানায় চলে গেলাম এবং সেইখান থেকেই সাংগঠাঁনক 
কাজ চাঁলয়ে যেতে লাগলাম। পুলিশের অনুসন্ধান পদ্ধাত ও তাদের 
আক্লমণের লক্ষযবস্তু কি বা কোন দিকে, তারও সংবাদ সংগ্রহ করতে লাগলাম। 
কলকাতার বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ পুলিশের “ইন্টেলিজেন্স বিভাগ” নতুন 
পদ্ধাততে আকাঁস্মকভাবে ও অতাঁক্তে সন্দেহজনক সব বাঁড় দিনের বেলাতেই 
যখন তখন খানাতল্লাসী করতে লাগল। কলকাতা পুলিশের পদাজ্ক অনুসরণ 
করে চট্টগ্রাম পাঁলশও প্রাতাদিনই একাঁট' দুটি বাড়তে দিনের বেলায় হঠাং গিয়ে 
খানাতল্লাসীর মহড়া অব্যাহত রাখল । পুলিশ কিন্তু আমাদের বাঁড়, অর্থাৎ 
গণেশ, মাস্টারদা, নির্মলদা, নরেশ, বিধু ও আমার বাঁড়র দিকে নজর দল 
না। কারণ বুঝলাম, পুলিশ প্রথম প্রমাণ হিসেবে রামকৃষ্ণকে দগ্ধ অবস্থার 
গহন নিয়ে হাতে নাতে ধরতে চায়, এবং তারপর যাদের বিরুদ্ধে প্রাথামক 
সংবাদ পেয়েছে তাদের গ্রেপ্তার করবে। রামকৃষণকে যতক্ষণ দশ্ধ অবস্থায় ধরতে 
পারছে না ততক্ষণ আমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই। 

বাংলার নতুন লাট, সার্‌ স্ট্যানূলী জ্যাকৃূসন্‌, দুবছর আগে বিনা 
বচারে আটক রাখার আঁডন্যান্স প্রত্যাহার করেছেন। কাজেই বিন্ম বিচারে ও 
সঠিক সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া পুলিশ আমাদের বর্তমানে গ্রেপ্তার করা বা আমাদের 
বিরদ্ধে কোন আক্রমণ চালানো য্যানতিষ্ত্ত বোধ করে নি। 

অবস্থার এইরূপ গাঁতি লক্ষ্য করে, আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সবাই 
আবার নিজ নিজ বাঁড়তে আগের মত সাবধানতার সঙ্গে থাকব এবং শহরেও 
সাবধানতার সঙ্গে স্বাভাঁবক গাঁতাবাঁধ বজায় রাখব। পরোইকোরা ডাকাতির 
পর যেমন আমরা নিজেদের নিরীহ প্রমাণ করার জন্যে প্রায় দেড় বছর একেবারে 
ীক্কিয়তা অবলম্বন করোছিলাম সেইরূপ পরাজয়ের মনোভাব এই সময় ছিল 
না। আমরা স্বাভাবিক ঘোরাফেরার সুযোগ নিতে চাইলাম-্তার একমান 


৭২ অশ্লিগভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


কারণ নিক্ষিয়তা নয়__কারণ এই যে, যেন সক্রিয়ভাবে দু প্রস্ততি কাজ আমরা 
সারতে পারি। | 

পলিশ এতাঁদন' ধরে ক্রমাগত প্রায় ২০1৩০টি বাড়ি খানাতল্লাদণী করেছে, 
কিন্তু সম্পূর্ণ নিম্ষল ও বিফল মনোরথ হয়ে ফিরেছে। তার একমান্র কারণ 
আমরা আমাদের সমস্ত শন্তি ও ব্যাদ্ধ প্রয়োগ করে বিচক্ষণতার সঙ্গে পালিশি 
তৎপরতাকে ব্যাহত করে, রামকুষকে সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থানে রাখার ব্যবস্থা 
করতে সক্ষম হয়েছিলাম। শেষ পরন্ত পুলিশ হার মানল। আর না 
পেরে আমাদের কোতোয়ালিতে ডেকে পাঠাল। আমাদের ট্রাইব্যুনালের 
ইংরেজ জজ, তাঁর মামলার রায়েতে লিখেছেন ৪0. 50 এগ? হছে 
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জজসাহেব লিখছেন যে ৫ই এরাপ্রল আজাম সাহেব গণেশ, বিধু ও 
অনল্তকে সদর কোতোয়ালতে ডেকে পাঠান। নরেশ ও লোকনাথ বলও 
তাদের সঙ্গে গেল। আজম সাহেব তাদের প্রশ্ন করে রামকৃষ্ণের দণ্ধ হওয়ার 
ণববরণ জানতে চাইলেন এবং সে কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করলেন। গণেশ 
রামকৃষ্ষকে যে চেনে তা অস্বীকার করে নি-_ কিন্তু সে কোথায় থাকে বা কি 
হয়েছে কিছুই জানে না বলল। অনন্ত বলল রামকৃষ্কে সে মোটে চেনেই 
না। তারপর এই সব জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে যাওয়ার পর তারা চারজন-_ গণেশ, 
লোকনাথ, নরেশ ও অনন্ত-_ডি, আই, বি ইন্সৃপেক্টারের বাঁড় গিয়ে ইনুসঁ 
পেক্টারমহাশয়কে পাল্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে সরকারের 'ি 
পারকষ্পনা বা নীতি অনুসরণ করার ইচ্ছা আছে তা জানতে চায়। 
উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়োছলাম। যাওয়ার আগে একটু আলোচনা করে বুঝতে 
চেষ্টা করলাম এই “ডাকার পেছনে পাঁলশের কি আঁভপ্রায় থাকতে৷ পারে ! 
তারা কি আমাদের সেখানে ডেকে নিয়ে গিয়ে বন্দী 'করবে, না কি জিজ্ঞাসাবাদ 
করে ছেড়ে দেবে? সব দিক বিবেচনা করে মনে হচ্ছিল গ্রেফতার করবে না_ 
য্দ গ্রেফতার করবার ইচ্ছা থাকত তবে আমাদের অনেকের বাঁড় একসঙ্গে 
খানাতল্লাসী করত ও বাঁড় থেকেই ধরে নিয়ে যেত। পুলিশ যখন সেই 
পদ্ধাততে চলে 'ন, তখন ডেকে নিয়ে গিয়ে বন্দ করবে বলে মনে হল না। 
তব যাঁদ বিশ্বাসঘাতকতা করে! সেইরূপ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়ে আমরা 
চারজন সঙ্গে '্রিভলভার নিয়েই কোতোয়ালতে ষাই। অগত্যা যাঁদ আমাদের 
গ্রেফতার করায় আঁভসাম্ধিই তাদের থাকে তবে 'কি' আমরা বাঁদ্দত্ব বরণ করব ? 


আসন্ন ঝড়ের প্রাক্কালে ৩৭৩ 


মার দু সপ্তাহও বারণ নেই_-১৮ই এ্রাপ্রলের বুধ-অভ্যুথান সংঘটিত হতে 
যাঁদ অমাদের জেল-হাজতে আটকে ফেলে তবে সমস্ত প্রস্তুতি থাকা সত্তেও 
হয়ত্ত আনশ্চয়তার মধ্যে আসন্ন যুব-অভ্যুত্থানের অকাল মৃত্যু ঘটবে। 

, কোতোয়ালিতে ডাকার পর যাঁদ আমরা তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করতাম 
তাহলে খুব সম্ভব আম দের বিরদ্ধে গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্ট বেরোত এবং আমাদের 
বন্দী করে জেল-হাজতে পাঠাত। অবস্থা আরও আঁধক জাঁটল ও ঘোরালো 
হোক তা আমরা বাঞ্চনীয় মনে করি ন। একটা ৫129508 নিতে চেয়োছিলাম-_ 
যাঁদ সহজে পার পেয়ে যাই। আর যাঁদ তেমন চূড়ান্ত ঝাঁক নিতেও হয় 
তা নেবার জন্যও প্রস্তুত ছিলাম। অর্থাৎ যাঁদ আমাদের হঠাৎ বল্দী করার 
মতলব করে তবে সদর কোতোয়াঁলকে চমকে "দিয়ে অমাদের চারটি 'রিভলভার 
গর্জন করে উঠবে। আমাদের কাছ থেকে সেইর্‌প অগপ্রত্যাশত ও আকস্মিক 
আক্রমণ কোতোয়ালির কম্পনারও বাইরে--ভশত, বিহ্বল, বিমূড সেপাইদের 
চমক ভাঙার আগেই আমরা সে স্থান পাঁরত্যাগ করতে পারব সে বিষয়ে 'নাশ্চিত 
ছিলাম। এখন প্রশ্ন হল-এইর্প অবাঞ্ত ঘটনার একটুও আশঙ্কা যখন 
ছিল তখন এইরূপ ৪52005:5-এর ঝশক নেওয়া কি আমাদের অনুচিত 
হয় নিঃ বোঁশ লাভের জন্য সামন্য ঝৃণক নেওয়াটা শ্রেয় মনে কার। আর 
যাঁদ কোন কারণে হিসাবে ভূল হয় এবং আজীম সাহেব আমাদের বন্দখ 
করতে উদ্যত হন তবে সেই ক্ষেত্রে এরূপ চূড়ান্ত প্রাত-আরুমণের পাঁরকজ্পনা 
বাঞ্ছনীয় মনে কার এই জন্য যে, অমরা বাইরে আত্মগোপন করে থেকেও, 
সা্মীগ্রক প্ল্যানের সামান্য রদ-বদল করে যুব-বিদ্রোেহকে সফল করে তুলতে 
পারব। 

তারপর যখন দেখি আমাদের হিসেব ঠিক হল-_পাঁলশ জিজ্ঞাসাবাদ 
করা ছাড়া আর কিছ করল না তখন মনে ভাবলাম পুীলশের বিরুদ্ধে আমাদের 
কৃটনৌতিক ০০92৮০7 02605: (প্রাতি-আক্ুমণ) নেওয়া প্রয়োজন। তাই 
আমরা আই, বি, ইন্সৃপেক্তীর সারদা ভট্টাচার্যের কাছে গিয়ে খুব হাম্বি-তাম্ৰ 
করে আঁস এবং নানাভবে বিক্ষোভ প্রকাশ কাঁর। তাঁকে ভালে ভাবে বোঝাই, 
যাঁদ সরকার বা তারা আমাদের এমাঁনভাবে 1192555 (হয়রান) করেন বা 
জী 

1 

এইরৃপ 961250125080800-4, সামায়ক শান্তি বা আভব্যান্ত প্রদর্শনে 
তখন আমাদের কি লাভ হয়োছল তা বলা সম্ভব নয়। তবে হয়ত পাশ 
ও জেলা কর্তৃপক্ষ বঝেছিল যে আমরা চুপ করে তাদের আক্রমণ সহ্য করব না। 
এইর্'প বোঝার পর কর্তৃপক্ষ হয়ত বিবেচনা করেছে_আম'দের উত্তোজত করে 
তক্ষ2ীণ তারা ব্যাপক সমস্যার সৃস্টি করবে না, তখনও তাদের ধৈর্য ধরা উঁচত। 
কর্তপক্ষ শেষ পর্যন্ত ি ভেবেছিল জানি না--তবে আমরা চেয়োছলাম অন্তত 
ব্যান্তগতভাবে পালিশ অফিসাররা অতাঁত বিপ্লবী কার্যকলাপের পাঁরপ্রোক্ষিতে 
ঘেন একটু মনে মনে ভবেন যে, আমাদের বিরুদ্ধে যাঁদ তাঁরা হয়রানি করার 
নীতি গ্রহণ করেন তবে তাঁদের পৈতৃক প্রাণ্ণীট হারাবার যথেম্ট কারণ ঘটবে। 
মৃত্যু ভয়-বড় ভয়! এইর্‌প মৃত্যু বিভশীষকা থাকা সত্বেও রায়বাহাদুর, খাঁ 
বাহাদুর খেতাব লাভের আশায় এবং পুরস্কার ও পদোন্নাতর লোভে পলিশ 


99, আঁপ্নগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খন্ড 


অফিসারদের 'আত্মত্যাগের' বহঢ, নজীর আছে? তবু ঘদি বেচে থেকেই খেতাব, 
চাকরির উন্নতি, পূরস্ক র প্রভৃতির অধিকারণ হওয়া যায় তবে মল কি! মৃত্যু 
[বিভগধিকা খূব সাহসীকেও ভাবতে শেখায়! 22805200515 199605 (0928 
৪1021! (বিজ্ঞতা বিক্রমের চাইতে শ্রেয়!) আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ডি, আই, 
বি, ইন্সপেন্তারের কাছে ক্ষৃব্ধভাব প্রদর্শন করে জেলা কর্তপক্ষকে ভাব তে 
চেষ্টা করব যে. বর্তমানে তাদের বিচক্ষণতা বিক্মের চাইতে আঁধকতর বাঞ্ছনণয় 
আমাদের প্রস্তুতির একাঁট প্রধান কাজ তখনও বাকি। আমাদের কাছে 
বোমার সতেরো লোহার খাল খেল বহুকাল পূর্ব থেকে সযহে রাখা ছিল 
এ কপট বেমাই আমাদের সম্বল হবে যাঁদ পিকৃরিক্‌ পাউডার 'দয়ে ভাত 
করে নিতে পাঁর। তই একাঁদকে রামকৃষ্ণ 'পারকাশান ক্যাপ' (ফেটে গিয়ে 
আগুন ধরাব র ক্যাপ) তোর করাছল আর অন্য দিকে তারকেম্বর দাস্তিদার 
দিপিক-রিক পাউডার বানাবার কাজে ব্যস্ত ছিল। রমকৃষ্ণ বিস্ফোরণে গুরুতর- 
ভাবে আহত হওয়ার পর তাকে পাুীলশের চোখের অন্তরালে নিরাপদে রাখার 
জন্য যেভাবে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল'ম তাতে বুঝেছিল ম যে, 'পারকাশান 
ক্যাপ” অল্প সময়ের মধ্যে আর তৈরি করা সম্ভব হবে না। 'ারকাশান 
ক্যাপ-এর পাঁরবর্তে আমরা বিদেশে তৈরি 'ডনামাইট ফট্টাবার ফিউজ 
(বারুদের পল্‌্তে) ব্যবহর করব বলে ঠিক করলাম। এই সব বিদেশে তোর 
িউজ ম'পমত ছোট ছোট করে কেটে টাইম ফিউজের' মত ব্যবহার করা যায়-- 
অর্থাৎ যে ক' সেকেন্ডের মধ্যে বোমা ফাটাতে চাই সেই মাপে কেটে নিলেই 
হয়। আমরা সতেরো "টাইম বোমা" এইরূপ 'ফিউজ 'দয়ে তোর করা সাব্যস্ত 
করলাম। কিন্তু আসল কাজই বাঁক থাকবে যাঁদ বোমার খোল 'পিকরিক্‌ 
পাউডারে ভার্ত করা না হয়। সারা রাত জেগে তারকে*বর ও অর্ধেন্দু পিক্‌ঁ 
রক আাঁসড তোর করতে লাগল । এখন বোধহয় ঠিক মনে নেই, প্রায় দশ-বারো 
পাউণ্ড নাহীট্রক ও সালফিউারক আযাঁসড রাসায়নিক পদ্ধাততে সংমশ্রণের 
পর পিকারক আঁসডের খুব মাহ পাউডার প্রস্তুত হয়। গোপন স্থানে 
খুব সংকীর্ণ অবস্থার মধ্যে সারা রাত চেম্টা করেও এক আউন্সের বোশ 
পিকনিক আযাঁসড তোর করা সম্ভব হয় নি। তবু অকুান্ত পারশ্রম করে 
খুব ধীরে হলেও অপ্রাতহত গাঁততে কারক আ্মাসড তোরর কাজ চলছিল । 
যৃব-বিদ্রোহের সময় আসন্ন । হাতে মাত্র দু? সপ্তাহ সময় বাকি। সেই 
অন্সন্ন ঝড়ের প্রাক্কালে অরও ভয়ঙ্কর বিপদ এসেছে-_তবু লক্ঘতে হয়েছে 
রান্নি নিশীথে দস্তর পরাবার ! 
আম সেইাদন দুপুরে নিজ বাড়তে বিশ্রাম করাছ। আর কেউ 
উপস্থিত ছিল কি না মনে নেই। প্রয় দুটো-তিন্টর সময় আমাদের দলের 
একজন কর্মী সাইকেলে ছুটে এল। তাকে পাঠিয়েছেন মাস্টারদা। সে 
এসে হিতে হাঁপাতে বলল যে- কংগ্রেস আঁফসে পপক িক্‌ পাউডার 
প্রস্তত করার সময় ভয়ঙ্কর এক বিস্ফোরণ হয়েছে। তারকেশ্বর (দাঁ্তদার) 
ও অর্ধেন্দ (দাস্তদার) দারণভাবে আহত হয়েছে। তারকেশ্বরের হয়ত 
বাঁচটবারই আশা নেই। মাস্টারদা আমাক গণেশের সঙ্গে তক্ষাণ যেতে বলেছেন। 
আমি ও গণেশ জনতাম, পপকরিক্‌ পাউডার তোর করবার সময় যাঁদ 
সেই পাউডারে আগুন না লাগে তবে ঘর্ষণে বা আঘাতে কোনরূপ 
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বিস্ফোরণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কারক আযাসিড (খর মাহি 
গুড়ো) তোর হয় নাহীন্রক ও লালাঁফউারক আযাঁসডের সংমশ্রণে। তারপর 
আ্যামনকার্ব-এর সঙ্গে বেশি পাঁরমাণ জলে মাপ মত 'পিকারক আ্যঁসডের 
0598] সম্ধঘ করতে হয়। তারপর এইভাবে ধোওয়ার পর তাকে 'আ্যমন- 
ীপকরেট' বলা হয়। আমন-ীপকরেটের সঙ্গে পটাস-ক্লোরার্স বিভিন্ন পরিমাণে 
মিশিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শাক্তশালন ণপকরক পাউডার, তোর হয়। আমরা পণ্াশ 
ভাগ আ্যামন-পিকরেট ও অর্ধভাগ পটাস-ক্লোরার্স মিশিয়ে পাউডার তোর করা 
ঠিক করোছলাম। তারকেশ্বর ও অর্ধেন্দু সেইরূপ পাউডার তোর করবার 
কাজে নিষুন্ত ছিল। তারা অন্য কোন বিস্ফোরক দ্রব্য, যা ঘর্ধণে ফেটে পড়ে, 
তা" যে তোর করছিল না, সেই সম্বন্ধে আম একেবারে নিঃসন্দেহ ছিলাম। 
তা" ছাড়া আমাদের মধ্যে কারও ধূমপানের অভ্যেস ছিল না-তারা কেউ 
িসগারেট বা বাঁড় কখনই খেত না। তবে কি করে বিস্ফোরণে দৃর্ঘটনা ঘটতে 
পারে! এ আমার কাছে একেবারে দুর্বোধ্য সম্পূর্ণ আবশ্বাস্য বলে মনে 
হল। 

সংবাদাট শোনার পর আম একেবারে যেন ক্ষেপে গেলাম। যে সংবাদ 
দিতে এসোছল তার ওপর রাগের কোন কারণ ছিল না। কিন্তু কেন, কিসের 
জন্য, ভাবে, বা কার গাঁফলাতিতে এরূপ দুর্ঘটনা স্পিকারক পাউডার তোর 
করার সময় ঘটতে পারে? আগ্ন না লাগলে তো 'পিকাঁরক পাউডার 
[বিস্ফোরিত হতে পারে না! তাদের মধ্যে তো কেউ ধূমপান করে না! তবে 
কে সেখানে স্টোভ ধরাল বা কেন আগুন নিয়ে গেল 2 দারুণ বিরান্তর সঙ্গে 
প্র“ন করলাম--“কভাবে বিস্ফোরণ সম্ভব হলঃ কেদায়ী? কে আগুন নিয়ে 
গিয়োছল? কে স্টোভ ধাঁরয়েছে 2” 

_কেউ আগুন ধরায় নি। পটাস-ক্লোরার্সের সঙ্গে পিকৃরিক আযাঁসড 
মৈশাবার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে ।” 
। আমি বশবাস কার না। খুব জোর সংঘর্ষণে বা হাতুড়ির আঘাতেও 
পিকাঁরক পাউডার কখন বিস্ফোরিত হয় না। তা" হতে পারে না।” 
কিসে কি হতে পারে তা আমার জানা নেই। তবে যা" ঘটেছে তা" 
আমি জাঁন। এই পাউডার “মর্টার ও পেসেলে' (োন্তারদের ওষুধ তোর 
করবার পাথরের বাটি ও একাঁট ছোট মুষল) সধামশ্রণ করা হচ্ছিল এবং মিশ্রণ 
€ ঘর্ষণের সময় হঠাৎ ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হয়েছে। মর্টারটি ভেঙে টুকরো 
ট.করো হয়েছে আর পেসেলাঁট উড়ে গেছে। ফ্ট্যাদা (তারকে*বর) ও অধেন্দি 
বিস্ফোরণের ঝাপটায় পাঁচ-ছয় হাত দূরে ছিটকে পড়েছে ও গুরুতরভাবে 
আহত হয়েছে।” 
আমরা এইভাবে দুজনে কথা বলাছলাম ও সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে (নাম 
মনে নেই) নিয়ে বেবী-আঁস্টনে করে গণেশের বাঁড়র উদ্দেশে ছুটলাম। গণেশের 
সঙ্পো দেখা করে সব বললাম। সেও বিশ্বাস করতে পারল না িকৃরিক 
পাউডার তোর করার সময় ঘর্ষণে বিস্ফোরণ হতে পারে। বিন্দুমাত্র দোর 
না করে গণেশও আমাদের সঙ্গে রওনা হলা পথে আমরা মাখনকে (জীবন 
ঘোষালকে) খবর দিলাম সে যেন তাদের ছয় 'সলেণ্ডার ষ্ন্ত বড় নতুন 'এসাক্স” 
মোটর গাঁড়টি নিয়ে খুব শীঘ্র কংগ্রেস অফিসে চলে আসে। 
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কংগ্রেস আঁফসে এসে দেখি যে মস্টারদা ও দু-একজন প্রথম শ্রেণশর 
কমশি সেখানে উপাস্থত। সংাক্ষপ্ত সংবাদ শুনে নিয়ে আমরা পাশের ঘরে : 
গেলাম। কি ভীষণ দৃশ্য! তারক ও অর্ধেন্দুর বুক হাত মুখ কেবল যে 
পুড়ে গেছে তা” নয়- শরণীরের খণ্ড খণ্ড মাংস উড়ে গিয়ে হাড় বেরিয়ে পড়েছে। 
অসহ্য মৃত্যুষল্্ণায় দুজনে ছটফট করাছল। অর্ধেন্দুর অবস্থা অপেক্ষাকৃত 
'ভাল। সে যন্ত্রণায় থাকতে না পেরে এক-একবার উঠে একটু পায়চারী করে 
আবার বসে পড়ছে। প্রাণভরে চেশ্চাতে পারলে হয়ত শান্তি পেত, কিন্তু তার 
উপায় নেই। দুজনেই প্রাণপণে চেম্টা করাঁছল অসহ্য যল্রণায় গোঁঙাঁনর শব্দও 
যেন ঘরের বাইরে না যায়। তারকের নড়বার শান্ত ছিল না। সমস্ত শরার 
তার থরথর করে কাঁপাঁছল। তার গোঁঙানির শব্দও কেপে কেপে গলা "দিয়ে 
বার হচ্ছিল। কেবল শুনতে পাচ্ছিলাম--উঃ__উঃ১ ইঃ ই£ ইঃ 1 মনে হাঁচ্ছিল 
তারকেশ্বর বুঝি তক্ষযীণ ০০01191958 করবে_চরম অবসাদে ভেঙে পড়বে--আর 
বাঁচবে না! 

আমি ও গণেশ ঘরে ঢঢকলাম। আমাদের ঠিক পেছনে মাস্টারদাও এলেন। 
সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কিছু বলোছলাম কি না তা" মনে নেই। আমার গলার 
শব্দ শুনতে পেয়ে তারক দুঃসহ যন্ত্রণায় অধীর কণ্ঠে বলল--“অনল্তদা, 
অনন্তদা আপাঁন আমাকে গুলী করুন! আপাঁন ছাড়া আর কেউ পারবে 
না! আম সহ্য করতে পারাছ না_আমাকে গুলী করুন...।” এভাবে তারক 
কাতর 'মনাত জানাতে লাগল। তারক ও অধেন্দু দুজনেই জানে রামকৃফকে 
দনয়ে আমাদের কি ভীষণ অস্ীবধা হচ্ছে। প্রাতাদনই রামকৃফকে ধরবার জন্য 
পুলিশ শহরে ও গ্রামে হানা "দচ্ছে। তাই বোধ হয় তারক আরও বোশ করে 
চাইছিল যে তাকে গুলশ করে মেরে ফোঁল-_তাতে সে যন্ত্রণা থেকে মান্ত পাবে 
আর সংগঠনও বাঁচবে। ূ 

আমরা সেই ঘরে এক 'মানিটের বেশি ছিলাম না। এ সাংঘাতিক অবস্থা 
দাঁড়য়ে দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়, আঁবলম্বে প্রাতকার করা দরকার। 
'মাস্টারদা, গণেশ ও আম দ্বিতীয় কামরায় এলাম। আমি বললাম-“দোর না 
করে গুলী করে মেরে ফোল!” ক নিদারুণ, কি নিম্ঠুর-কি নিম্করুণ 
মনোভাব ! তবু আমি তাই ভেবোছলাম__তাই বলোছিলাম। সেইদিন এইরুপ 
ভাবার পেছনে ঠিক 'ি ছিল তা" এতাঁদন পরে বলা সম্ভব নয় হয়ত ভেবে- 
পছলাম, বাঁচবে তো না-ই, তবে আর ওদের অনর্থক কষ্ট 'দয়ে এবং সংগঠনের 
পক্ষে বিপদের ঝাঁক 'নিয়ে দরকার ক £ 

তখন আঁম খুব অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। বাধার পর বাধা আসছে। 
কোনাঁদক সামলাব ? আমরা কি তাহলে সামাগ্রক আরুমণের প্ল্যান কাজে 
পাঁরণত করবার আগেই ধরা পড়ব £ আমাদের এত 'দনের এত আয়োজন, এত 
চেষ্টা, এত পাঁরশ্রম- সবই 'ি তীরে পেশছবার আগেই 'বনন্ট হবে? এক 
রামকৃকে নিয়েই এত বিপদ_তাকেই জহাকয়ে রাখার ভাল ব্যবস্থা নেই 
তারপর তারক ও অর্ধেন্দূকে রাখবার নিরাপদ আশ্রয় কোথায় খুজে পাব 2" 
তাস্ছাড়া ডান্তার, ওষুধ ও ?চাঁকংসার ব্যবস্থা করা যেঁ' সময় ও সামাগ্রক শাল্তর 
ওপর 'নরভর করে। আমাদের সময় কোথায়_দরট সপ্তাহও সময় নেই। এইরকম 
সাতপাঁচ ভেবে, আমাদের এত বড়_এত পাঁরশ্রমের আয়োজন তারক ও অর্ধেন্দুর 


আসন্ন ঝড়ের প্রাক্কালে : টু ৩৭৭ 


এই আকাম্মক দূর্ঘটনার জন্য ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার চাইতে তাদের বাঁচাবার বিফল 
প্রচেষ্টায় সময় ও শান্ত ক্ষয় না করে যাঁদ তাদের এখনই গুলী করে মেরে ফেলে 
গুম করে দেওয়া হয় তবে হয়ত আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে চর 
আঘাত হানতে পারব, এই মনে করেই বলোছলাম--“দোর না করে গুলী 
করে মেরে ফোল!” 
আমার মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই গণেশ বিরন্ত ও উত্তেজিত হয়ে 

বলল--“কেন বাজে কথা বলছ 2 ঘাবড়াবার কি আছেঃ বিপদ এসেছে, 
ধবিপদকে রুখতে হবে।” সেই সময়- সেই সাম্ধক্ষণে এইর্প দ্‌ঢ়তার সঙ্গে 
নৈতৃত্বের একান্ত প্রয়োজন 'ছিল। মনের অক্ষমতা, অল্তরে পরাজয়ের চিন্তা 
অমাকে এঁর্প দৃঢ় বৈপ্লাবক িম্ধান্তে উপনীত হওয়ার পথে বাধা দিয়েছে ; 
সেই 'দিন থেকে আজ পর্য্ত যখনই এই ঘটনাটি কোন উপলক্ষে আমার মনে 
হয়েছে তখনই আম পাঁড়া অনুভব করোছ এই ভেবে_-আঁম কেন গণেশের 
মত একইভাবে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলাম না? 

1বপদকে রুখতে হবে। যত বাধা আসুক না কেন, তবুও এগোতে হবে। 
আর দোর নয়, যত শীঘ্র পারা যায় দু'জন বিস্ফোরণে আহত সাথীকে কংগ্রেস 
আফস থেকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে হবে। রামকৃষকে তার ভগ্নাপাতব 
বাঁড় থেকে বেবী-অস্টিনে করে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এখন দু'জনকে 
নতে হবে। তাস্ছড়া তাদের বসে থাকার ক্ষমতাও ছিল না। এরা দুজন 
যেভাবে পুড়ে গেছে তাকে 59০০04 56926 73001708778 (দ্বিতীয় স্তরের 
পোড়া) বলা হয়। তাদের শরীরের মাংস খন্ড খন্ড হয়ে উড়ে গিয়ে হাড় 
বোরয়ে পড়েছিল। “প্রথম 56988 পোড়া” তাকেই বলে, যখন মাংসের ওপরে 
চামড়া পর্যন্ত পুড়ে যায়। রামকৃষ্টের ক্ষত প্রথম 568£5-এর পোড়া । আর 
তৃতীয় 5%৪£৪-এর পোড়া হচ্ছে যখন 59০ হয়ে যায়। সবেমান্র দুর্ঘটনা 
ঘটেছে-5670০ হওয়ার পর্যায়ে এখনও আসে 'নি। তবে ডান্তারদের বিবেচনার 
বিষয় যাতে 9291০ না হয় তার জন্য প্রাতষেধক ব্যবস্থা করা। আমরা 
নিজেরা ভান্তার নই কাজেই 576০ 'নবারণ করবার আগে 599 ও 
5০৮10-র (নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার) ব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত হলাম। 25 
24৫ (প্রাথাীমক চিকিৎসা) আমরা যা জানতাম সেটুকুর ন্াটি অবশ্য কার 
নি। 40:8£5য” মলম ছোট ছোট টিউবে পাওয়া যায়। তা আমরা রাম- 
কৃষের চিকিৎসায় ব্যবহার করোছি। পোড়া স্থানের নিরাময়ের জন্য 'পিকারিক্‌ 
লোশন ও 50725% ব্যবহার আমরা শিখেছিলাম। তা 'দয়েই প্রাথামক 
খচাকৎসা করা হল। 
ইতিমধ্যে মাখন ঘোষাল তাদের বাঁড়র বড় নতুন 8555 (এসাঝস) 
টূর'রাট নিয়ে এল। খুব সাবধানতার সঙ্গে ও অন্যান্যদের দাম্টির অগোচনে 
তারক ও অরধেন্দকে গাঁড়তে তোলা হ'ল। পেছনের বসবার গাঁদর ওপর 
অধেন্দকে শুইয়ে দিলাম) তাক্ক, ক্ষত অপেক্ষাকৃত কম, তাই গাঁড় চলার 
সময় লোকের চোখে পড়ার সম্ভাবনাও সেই অনুপাতে কম। তারক ছটফট: 
করছিল ও তাকে পোড়া অবস্থায় 'বীঁভৎস' দেখাঁচ্ছিল। তার সেইরুপ অবস্থা 
সহজ্সেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এই আশঙ্কায় আমরা তাকে পেছনের 
' সিটের নিচে পা রাখবার জায়গায়, একটা তোষকের ওপর শুইয়ে 'দিলাম। 


১, অস্িগর্ভ চটগ্রাম .: প্রথম গ্বশ্ড 


০০ পলি পু 
গারে। ভয়ানক শব্দ করে বিস্ফোরণ হয়োছল এবং বিস্ফোরণের পর ঘন 
ধোঁয়া দূর্ঘটনর স্থানাটর অস্তিত্ব জানিয়ে 'দিচ্ছিল। কংগ্লেস আফিসে 
আমাদের ছেলেরা ও সমর্থকরাই আসত বোশ। তাই বলে সাধারণ সভ্য ও. 
সমথকদের কাছে গুপ্ত বিপ্লব ষড়বন্দ্ের তথ্য উদ্ঘাটত হতে 'দতে পার না। 
সেজন্য বনাবহারী দত্ত দৃ-চারজনকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেস আঁফসের সংলগ্ন 
ছোট্ট মাঠে বসে গান ও বাঁশ বাজাবার এক 'আসর' বসাল। যারাই আসছে 
তাদেরই ডেকে নিয়ে সেখানে বসাচ্ছে। এই “গানের আসরে”র অল্তরালে 
আমরা যত তাড়াতাঁড় সম্ভব তারক ও অর্ধেন্দুকে গাড়িতে তুলে 'নিলাম। 
একা আম গাঁড়তে তাদের দু'জনকে নিয়ে বোরয়ে গেলাম। রামকৃষের 
বেলায়ও এই একই নীতি অনুসরণ কার। একসঙ্গে যেন অনেকে ধরা না পাড়ি। 

বেবী-আস্টন নিয়ে গণেশ চলে গেল ডান্তারের ব্যবস্থা করতে । ঠিক 
হ'ল আমি তারক ও অধেন্দুকে গাঁড়তে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়া 
যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিরাপদে রাখার মত কেন বাঁড় ঠিক না হয়। এও, 
ঠক হ'ল যে বেবী-আস্টনে করে আমার গাঁড়তে িনে ভার্ত পেট্রোল 'দিয়ে 
যাবে। কারণ, আহতদের সঙ্গে নিয়ে কোন পেট্রোল পাম্পে যাওয়া সম্ভব 
ছল না। কংগ্রেস আঁফস থেকে চলে অসবার সময় আমার সঙ্গে যোগা- 
যোগ রাখার ব্যবস্থা কির্‌পে হবে তাও ঠিক করা হয়োছল। 

প্রায় পাঁচটার সময় রেলের ক্লাস কোয়ার্টারের বড় রাস্তায় সুবোধ 
চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাকে কাছে ডেকে সব ব্যাপারটা বললাম। 
সৈ তো তারক ও অর্ধেন্দুকে সেইরূপ গুরুতর আহত অবস্থায় দেখে খুব 
1বচাঁলত হয়ে উঠ্ল। তখনও বেবী-আস্টন ফিরে আসে নি। অথচ আমার 
গ্রাঁড়তে পেট্রোল নেওয়া একাল্ত প্রয়োজন। তাই সবোধ চৌধুরীকে একাঁট 
পেট্রোলের দোক নের সামনে নামিয়ে একটু দূরে অপেক্ষা করতে লাগলাম । 
সুবোধ দহ গ্যালন পেট্রোল সিল করা টিনে নিয়ে এল। তা" ছাড়া সুবোধকে 
তার বাঁড় থেকে দু"শট বিছানার চাদর ও ধুতি নিয়ে আসতে বাল। সুব্যধ 
তার ক্লাস কোয়ার্টারের বাসা থেকে ধাঁত ও চাদর নিয়ে এল। টুরার গাঁডর 
দু'পাশের খেলা দিক কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলাম-যেন পেছনে কোন পর্দানসীন 
মুসলমান মাহলা আছেন। আম নিজে খুব সামান্যই বেশ পাঁরবর্তন করলাম । 
যারা চেনে না তারা যেন মনে করে যে আমি একজন মুসলমান ড্রাইভার: আর 
চেনা লোক দেখলে যেন সন্দেহ না করে যে আমি বেশ পারবর্তন করোছি। 

যে সব পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম সেই সব 'নর্জন রাস্তায় সাধারণতঃ 
আশঙ্কার কারণ ছিল না বললেই হয়। অনেক ঘণ্টা আতবাহত হ'ল তু 
খবর নেই। সন্ধ্যা প্রায় ছ'টা নাগাদ বেবী-আঁস্টন করে গণেশ পেট্রোল 'দিয়ে 
গেল। জানলাম তখনও বাড়ি ঠিক হয় ি- যেখানে তাদের নিয়ে যেতে পারি। 
রাত আটটার সময় আবার খবর পেলাম. তখনও বাঁড় ঠিক হয় নি। চিদ্তা- 
ভাবনা ও উৎকণ্ঠায় আঁস্থর হয়ে উঠূছিলাম। তারপর রাত দশটার সময় 
গণেশ বেবী-আস্টন করে এসে খবর 'দিল যে, বাঁড় সামায়কভাবে ঠিক হয়েছে 
এবং ডান্তারবাবকেও আনবার ব্যবস্থা করেছে। আমি তাকে অনুসরণ করলাম । 


আসর বাড়ের প্রাক্কালে কথ, 


প্রায় সাড়ে দশটার ময় লোকনাথের শহরের বাসা পাথরঘাটায় গেলাম! 
বাঁড়র দরজা ঘেষে গাঁড়াটি দাঁড় করালাম। তারপর নানা সাবধানতা অবলম্বন 
করে তান্নক ও অর্ধেন্দুকে বাঁড়র ভেতরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। এইট;কু টানা- 
হেশ্চড়া করবার সময় তারক একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ে মনে হচ্ছিল যেন 
ক্ষীণ তার হদযল্্র চিরকালের মত স্তব্ধ হয়ে যাবে! গণেশ এঁদকে ডান্তার 
জগদাবাধূর বাঁড় যায় এবং তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে । ডান্তারবাব ও 
গণেশ প্রায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাঁড়র ভেতর এসে ঢুক্ল। তারকের 
এরুপ সঙ্গন অবস্থা লক্ষ্য করে ডান্তারবাবু বোধহয় কোরান 'দয়োছলেন। 
তারপর ইনজেকশন প্রভাতি দিয়ে, আমাদের দুই ডান্তারকর্মী- নরেশ রায় ও 
বধু ভট্টাচার্যকে প্রেসীক্রপূসন ও নির্দেশ দয়ে গেলেন। লোকনাথের বাঁড়তে 
এই প্রাথামক 'চাকৎসার পর তারক ও অর্ধেন্দুকে নিরাপদ স্থানে সারিয়ে 
'নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে আম ও গ্রণেশ ডান্তারবাবুকে পেপছে দিতে 
গেলাম। ডান্তারবাবুকে এর কিছুদিন আগে পাঁলশ রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা- 
বাদ করেছে। কোথায় রামকৃষ্ণকে চিকিৎসা করেছেন 'তাও তানি প্বীলশকে 
বলোছলেন। কিন্তু কারও নাম বলেন নি। ডান্তারবাবূর প্রাতি আমাদের 
আস্থা ছিল। তিনিও আমাদের পুরোপ্যীর বিশ্বাস করতেন- তাঁর অগাধ 
শবশ্বাস 'ছিল যে, আমরা তাঁকে কোন বিপদে ফেলব না। ডান্তারবাব্‌ যখন 
আমাদের খুব একান্তে পেলেন তখন 'তাঁনি অত্যন্ত শুভান্ধ্যায় আঁভভাবকের 
মত আবেগভরে বললেন-__-“দেখ, একটার পর একটা তোমাদের উপর াবপদ 
আসছে। এ যেন কোন অমঙ্গাল সূচনার হীঁঙ্গত। তোমরা এই পথ ছেড়ে দাও। 
ভগবানের বোধহয় ইচ্ছে নয় যে, তোমরা জার এই বিপদসঙ্কুল পথে থাক 1” 

ডান্তারবাবূর স্নেহপরবশ মনের আঁভব্যান্ত পেলাম। তাঁর সাঁদচ্ছা ও 
আন্তরিকতার প্রাত শ্রদ্ধা জানালাম। তবু তাঁকে বিনীতভাবে জবাব দিলাম, 
“দেখুন ডান্তারবাবু! বিপদকে ভয় করা আমাদের শোভা পায় না। আর 
ভগবানের কথা বলছেন? তান মাঝে মাঝে পরাক্ষা করে দেখেন বিপদে 
আমরা স্থির থাকতে পার কি না। আমাদের চলার পথে দুর্লতার সঙ্গে 
কোন আপোষ নেই। আশীর্বাদ করুন যেন আমরা আমাদের লক্ষ্যে অচল-অটল 
ও দঢ়প্রাতিজ্ঞ থাকতে পার ।” 

ডান্তারবাবুকে বাঁড় পেশছে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চলে 
এলাম। এতাঁদন ধরে একটানা পুলিশের সঙ্গে আমাদের প্রাতযোগতা চলে- 
ধছল রামকৃষ্ণকে তাদের হামলার বাইরে নিরাপদ স্থানে কি করে রাখা যায় 
তাই িয়ে। বৃঁটিশের বিরাট শান্তর বিরুদ্ধে আমাদের কতখাঁনিই বা সাংগঠাঁনক 
ক্ষমতা ছিল যে বহুঁদন ধরে পুলিশের চাতুর্যকে পরাস্ত করা আমাদের পক্ষে 
সম্ভব 2 সংক্ষিপ্ত সময় ও 'নার্দন্ট সাংগঠনিক শান্ত নিয়ে যখন দলের আস্তিত্ব 
বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠোছিল তখন এর উপর এল আরও জাঁটল 
সমস্যা। পুলিশ প্রাতাদনই রামন্ফের খোঁজে বাঁড় বাঁড় তল্লাসী করছে। 
তারা তো জানে না যে আমাদের পক্ষ দূ-একটি উপয্ক্ত বাঁড়ও যোগাড় করা 
কত কঠিন ছিল! তার উপর এখন বিস্ফোরণে আহত আরও দু'জনকে 
নিরাপদ স্থানে ক্রমাগত বাঁড় পাঁরবর্তন করে নতুন নতুন বাঁড়তে রাখতে 
হবে। কাজেই অতগুলি বাঁড় যোগাড় ও ক্রমাগত বাঁড় বদলানোর মধ্যে 
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ধরা পড়বার সম্ভাবনাও অনেক বেশি দেখা দিল। ইতিমধ্যে আমরা রাম-' 
কৃষকে গ্রামে পাঠিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম। পলিশ শহরে যতই খানা- 
তল্লাসী করুক না কেন আমাদের তাতে ভয় ছিল না-বরং আমরা খুব আনন্দ 
পেতাম মূর্খের দলকে শহরে মাথা খণ্ড়ে মরতে দেখে। কিন্তু এখন আমাদের 
প্রতিকূল অবস্থার পারবর্তন হয়েছে। পলিশ রামকৃষকে না পেলেও তার 
পরিবর্তে আর দ:'জনকে হয়ত দগ্ধ অবস্থায় পেয়ে যাবে। তব তারক এবং 
অর্ধেন্দুকেও যে আমরা প্রথম সুযোগেই গ্রামের কোন বাড়তে নিরাপদে 
থাকার জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করব তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শহরে 
'কিছাাদিন চিকিৎসা করাবার পর তারা একটু সুস্থ হলেই তবে তাদের গ্রামে 
কোন আশ্রয়ে পাঠানো সম্ভব। সেইজন্য আরও কিছু দিন তাদের শহরে 
রাখতে হয়োছিল। 

কয়েকটি নিরাপদ বাঁড় যোগাড় করেই আমরা নিরাপত্তার ব্যাপারে ক্ষান্ত 
'হই' নি। খানাতল্লাসী করার পূর্বে পাঁলশের বিশেষ ধরনের কর্মতংপরতা 
লক্ষ্য করার জন্য আমরা বাছাই করা সভ্যদের নিষুন্ত করি। খুব সামান্য- 
ভাবে হলেও পুলিশের বিরুদ্ধে আমাদের পাল্টা-গোয়েন্দাগার (০০029 
9910179£9) করবার ব্যবস্থা সব সময়েই রেখেছিলাম। কিন্তু এই বিশেষ 
অবস্থার জন্য- অর্থাৎ বিস্ফোরণে দগ্ধ ও আহত সাথীদের নিরাপত্তা বজায় 
রাখবার জন্য__একটি বিশেষ বিভাগ আমাদের সংগঠিত করতে হ'ল যাতে 
খানাতল্লাসী করতে যাওয়ার পূর্বাহে প্ীলশের গাঁতাবাধ সম্বন্ধে আমরা 
তাঁড়ৎ খবর পেয়ে যাই। সেইজন্য কোতোয়াল, পুলিশ বিট, ভি-আই-ব 
ইনস্পেক্টার ও সাব-ইনস্পেক্টারদের বাঁড় প্রভৃতি স্থানে নজর রাখার জন্য 
আমরা আমাদের কর্মীদের মোতায়েন কাঁর। পুলিশের যে সমস্ত বিশেষ 
ধরনের আনাগোনা ও তৎপরতা লক্ষ্য করলেই অনুমান করা যাবে যে খানা- 
তল্লাসীর উদ্দেশ্যেই তাদের সেই কর্মচণ্চলতা_আমাদের কর্মীদের এই 
সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা জন্মাবার জন্য তাদের সঙ্গে বহু আলোচনা করেছি। 

প্দীলশের গাঁতাবাঁধর সংবাদ পাওয়ার ব্যবস্থা খুব সফলতার সঙ্গে 
যাঁদ চালাতে না পারতাম তবে নিঃসন্দেহে আজ বলা যায় যে, চট্টগ্রাম যুব- 
বিদ্রোহের আগুন জবলে ওঠার আগেই নিভে যেত, এবং আজ ভারতের বিপ্লবী 
ইতিহাসের এই পাতাটিও সমুজ্জবল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকত না। পলশের 
ওপর নজর রাখার পাঁরকজ্পনার সঙ্গে আমাদের আরও তনাঁট অত্যন্ত জরুরাঁ 
ব্যবস্থার আয়োজন করতে হ'ল। পাৃঁলিশের সন্দেহজনক কর্মতৎপরতা লক্ষ্য 
করবার পর যাঁদ তৎক্ষণাৎ আমরা হেড্‌ কোয়ার্টারে, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে, খবর 
নাই পেলাম তবে তো সবই ব্যর্থ । আর খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাঁদ পীঁলশের 
গাঁতির পূর্বে আমরা তাঁরতর গাঁততে তারক বা অর্ধেন্দুকে অন্যত্র নিরাপদ 
স্থানে সরিয়ে ফেলতে না পাঁর তবে খবর পেয়েই বা লাভ কিঃ পাীলশের 
সমাবেশ (02010111596002) লক্ষ্য করবার পর তারা কোন পথে কোথায় যাওয়ার 
মতলব করছে তারও সন্ধান দিতে আমাদের যুবক কর্মীদের নিষুন্ত করা 
হয়োছল। পালিশ 100011159001-এর খবর পেয়েই আমরা, যারা নিজেদের 
পুলশশ আকুমণের লক্ষ্য (69:26) বলে মনে করতাম, পরবতী সংবাদের 
জন্য নিরাপদ স্থানে গোপনে অপেক্ষা করে পালিশ কোন্‌ দিকে ও কোন্‌ পথে 
আলম ঝড়ের প্রাকালে ৩৮৯ 


অগ্রসর হচ্ছে জেনে মিরে আমাদের কর্মকৌশল "স্থির করতাম।. যখন জানতে 
পরো তারক বা অর্ধেন্দু যেখানে আত্মগোপন করে আছে পুলিশের গস্তবা 
পথ আমাদের সেই সব আশ্রয়স্থলের দকে নয়, তখন আমরা অনর্থক কোন 
সাক্রয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন অনুভব কার নি। আত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে 
সংবাদ পেশছনোর জন্য আমরা কতকগাীল টোলিফোন ও সাইকেলের বন্দোবস্ত 
করে রেখোঁছিলাম। ছ্বিতাঁয়ত, পুলিশের সমাবেশ ও গাঁতাবাঁধর সংবদ 
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মোটরগাঁড় ব্যবহারের সুযোগ থাকা- এই 
অপারহার্ধ ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমরা নিশ্চিন্ত হতে পার 'নি। তৃতীয়ত, 
সেইরপ আকস্মিক পাঁরাস্থাততে আহত সাথশদের যদ স্থানান্তারত করতেই 
হয় তবে অন্তত সাময়িক আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা রাখা চাইই। এই সামায়ক 
বাবস্থা খুব সাবিধের না হলেও চলবে; কারণ, যাঁদ দোখ শেষ পর্যন্ত পুলিশ 
আমাদের গোপন বাঁড়র সঠিক সংবাদ পায় নি তবে আবার সেই স্থানেই আহত 
বন্ধূদের ফিরিয়ে নয়ে যাব। আমাদের এই ব্যাপক ব্যবস্থার কার্যকরী সুফল 
পাওয়া তখনই সম্ভব ছিল, যাঁদ পুলিশের 'ক্ষিপ্রতা ও গাঁতকে পরাস্ত করে 
আমরা অধিকতর তৎপরতা ও দ্রুতবেগে কাজ সম্পন্ন করতে পারি। যে সংগঠন 
বেশি গাঁতিশশল হবে সেইটিই জয়ী হবে। তখনকার দিনে বৃটিশ পৃলশ- 
অগ্গোনজেশন বিপ্লবী সংগঠন সম্বন্ধে যেটুকু আভজ্ঞতা অর্জন করোছল, 
সেই ভিত্তিতে তারা ভাবতেও পারে নি তাদের জ্ঞানবৃদ্ধির অগোচরে ও দৃষ্টির 
অন্তরালে আমরা তাদেরই বিরুদ্ধে পাল্টা-গোয়েন্দাগার করাছ এবং টেলিফোন, 
সাইকেল ও মোটরের সমাবেশে এমনভাবে সারাক্ষণ প্রস্তুত হয়ে আছ যে, 
তাদের খানাতল্লাসীর আভযানকে প্রাতহত করবই। 

পুলিশ অবশ্য অনেক পরে বুঝোছিল যে, অমরা তাদের ওপরে নজর 
বাখ। তব তারা জানতে পারে 'ন কতখানি গুরুত্ব দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে 
বিশেষ অবস্থায় আমরা কি কি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করোছি। তাদের 
পক্ষে এটা জানা সম্ভব ছিল না। তারা আমাদের তৎপরতা সম্বন্ধে কিছুটা 
যে আন্দাজ করেছিল তার নজীর পাই সরকারী তথ্য থেকে। দ্রাইব্যনালের 
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উপরে উদ্ধৃত বিষয়ের সারমর্ম এইরূপ- হরিগোপাল তাকে বলেছিল, 
রামকৃষ্ণ বোমা নির্মাণ করার সময় বিস্ফোরণে আহত হয়-তার মূখ প্রভৃতি 
পুড়ে গেছে। কিছাঁদন পর হরিগোপাল তাকে আবার বলোছিল, রামকৃষকে 
শহর থেকে স্থানান্তারত করা হয়েছে- কোথায়, তা" অবশ্য সে জানে না। 
সে রামকৃষকে গণেশ ঘোষের বাঁড়তে দেখেছে এবং তাকে বিপ্লবী দলের 
একজন বলেই জানত। এই দুর্ঘটনার পর হাঁরগোপাল, অমরেন্দ্র ও সে 
পুলিশের গাঁতাবাধ লক্ষ্য করবার জন্য 'নযুন্ত হয়োছল। 'স-আই-াড 
সারদাবাবুর বাঁড়, কোতোয়ালি এবং সদরঘাট ও বাঁক্সহাট প্ীলশ বিট 
দুপটর উপর নজর রাখবার ভার তার উপর পড়েছিল। প্7ালশ-দল গ্রেপ্তার 
করতে কোথায় যাচ্ছে ও কি করছে এইসব তথ্যাঁদর সত্যতা যাচাই করার 
ধনদেশ ছিল তার উপর। তারা মান্র একাঁদন হেম দারোগা, সিদ্দিক, শচখন- 
বাবু ও কনেস্টবলদের জামাল খাঁর একটি গলিতে ঢুকতে দেখে । পুলিশের 
এই একটি গাঁতবিধির কথা ছাড়া তারা আর কিছুই জানে না। 

এই বিবরণ থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে আমাদের কৌশল-প্রাতিযোগিতার 
সমান্য আভাস মান পাওয়া যায়। 'বাভন্ন ছোট ছোট দল গঠন করে ০০৪০৮৪]- 
€9১10:)2£9 করার বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়েছে বিশেষ পরাস্থাঁতর সম্মুখীন 
হওয়ার জন্য। এইর্‌প সক্রিয় ব্যবস্থা ছিল বলেই আমরা ঠিক সময়মত 
খবর পেয়ে পাঁচ-ছয় বার ঘোর 'বপদ থেকে নিচ্কাত পেয়োছি। 

সেই দিন রাঘের শো-তে আমরা প্রায় আট-দশজন সনেমায় গোঁছ। 
একজন দূ'জন করে আলাদাভাবে টিকিট করে ছাড়িয়ে বসোছি। সনেমার 
নমাঁট এখন ঠিক আমার মনে পড়ছে না-ঁসনেমা হাউসের নাম বোধহয় 
“লোটাস” | চট্টগ্রাম জেলা আদালতগ্‌ৃহ ষে পাহাড়ের উপর অবাঁস্থত তারই 
পূর্ব দিকে পুরোনো পোস্ট আঁফসের দাঁক্ষণে ছিল এই সিনেমা হলাঁট । 
সৌঁদন কি ছাব দেখোঁছলাম-বাংলা না ইংরেজী, তাও মনে নেই। তরুণ 
পাঠক-পাঁঠিকারা সেই যুগের চলাচ্চন্ন সম্বন্ধে হয়ত খুব কমই জানেন। 
১৯১৩০ সালেও পুরোদস্তুর সবাক চলচ্চিত্র (91799) ভারতে আমদানশ 
আরম্ভ হয় নি। কলকাতার কোন কোন হলে অর্ধ বা আংশিক সবাক চলাচ্চন্ত 
দেখতে পাওয়া ষেত। চট্টগ্রামে তখন নির্বাক চলচ্চিত্রই দেখেছি। 
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করে আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের দেখতে পেয়ে আশা হ'ল- বোধহক্স 
এ যাত্াও রক্ষা পেলাম! কিন্তু তখনও বিপদসীমারেখা (7098৩ 20109) 
উতভীর্ঘ হতে পারি নি। তাই আশার ক্ষাণক আলো দেখে আনান্দিত হয়োছ 
-উংফূল হই নি। 

তারক ও আমাদের যুবক বন্ধুটি গাঁড়তে এসে উঠল। তারক খুব 
হাঁপিয়ে পড়েছে । তবু মনের জোরের কমাতি ছিল না। আমরা বড় রাস্তায় 
সযাবধেমত স্থানে যুবক বন্ধুটিকে নামিয়ে দিলাম। গ্াঁড়তে তখন আমরা 
তিনজন- গণেশ, আম ও তারক। পাঁরম্কার দিনের আলো, বোধহয় চারটে 
বা সাড়ে চারটে হবে। উপায় নেই-_তারকের দগ্ধস্থান কোন আবরণে ঢেকে 
রাখাও সম্ভব ছিল না। সেই অবস্থায় দিনেরবেলা বেবী-আস্টন চেপে 
শহরের রাস্তা আতর্রম করে চলোছ। পথে অনেকেরই যে দৃাঁষ্ট আকৃচ্ট 
হয়েছে তার্টত সন্দেহ নেই। সেজন্য অবশ্য 'ভাববার কিছ7 ছিল না। কিন্তু 
যাঁদ কোন পাঁরাচিত পুলিশের নজরে পড়তাম তাহলে যে কি সর্বনাশ হ'ত, 
সেইটিই ছিল ভাবনার। যতদূর সম্ভব বড় রাস্তা বা ভিড়ের রাস্তা পাঁরহার 
করেই চলোছি। 

আমরা ঠিক করোছিলাম তারককে সামায়কভাবে আনন্দ ও দেবুর 
বাড়তে নিয়ে তুলব। এই বাঁড়াট গভন“মেল্ট কলেজের অপর 'দকে একাঁট 
ছোট টিলার ওপরে। আনন্দের পড়বার ঘরটি প্রধান দালান থেকে প্রায় 
পপচশ-তারশ ফুট দে, বাঁড়র লনের অন্য প্রান্তে। এই টিলার ওপর 
মোটর যাওয়ার কোন পথ ছিল না। টিলার 'নচে গাঁড় থেকে নেমে হেটে 
ওপরে উঠতে হন্ত। আমরা অবশ্য আস্টন গাঁড়াটি মাঝে মাঝে তাদের 
বাঁড় ওঠার পথ ধরে প্রায় অর্ধেক ওপরে উঠিয়ে আনতাম। সেখানেই গাঁড় 
পার্ক করে রাখতে হ'ত--তার ওপরে আর যাওয়া যেত না। 

গাঁড় নিচে রেখে তারককে এ অবস্থায় সবার দৃষ্টির মধ্যে হাঁটিয়ে 
নিয়ে যাওয়া কোনমতেই চলতে পারে না। তাই এক নতুন পথে আনন্দদের 
বাঁড়র লনের ওপর গাঁড় নিয়ে যাব ঠিক করলাম। অপ্রচলিত রাস্তায়, অর্থাৎ 
কোন রাস্তাই নেই তবু সেই পথে-এক পাদ্রী সাহেবের বাঁড়র টিলার 
মাঝখান দিয়ে গাঁড় চালালাম। এক বৃদ্ধা মেমসাহেব খুব তেড়ে এলেন__ 
চেপচয়ে ক কি যেন বলাছলেন। সোঁদকে বিল্দমান্ন কর্ণপাত না করে 
শনমেষে পাদ্রণ সাহেবের পাহাড় আতন্রম করে বেবী' অস্টিনাট নিয়ে আনন্দদের 
বাঁড়র উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়ে কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করলাম। গাঁড়াটি একে- 
বারে তাদের পড়ার ঘরের সঙ্গে লাগয়ে দাঁড় করালাম। তারক টুপ করে 
নেমে ঘরের মধ্যে চলে গেল। আনন্দের মা, "দাদ, কেউই টের পেলেন না। 
তবে অপ্রত্যাঁশতভাবে এই প্রথম তাদের িলাটির ওপর দালানের সামনে 
মোটর গাঁড় এসেছে দেখে অবাক হলেন, কিন্ত খুশি হয়েছেন বলেই' মনে 
হল। খ 

তারককে সেখানে আর্ট 'সঞ্গে সঙ্গে সব রাস্তার ওপরে আমাদের 
প্রহর” মোতায়েন করলাম, যেন অনেক দূর থেকেও প্যালশ ফোর্সকে আসতে 
দেখলেই ণরলে' করে টিলার ওপর সংবাদ দিতে পারে। এই টিলার পশ্চিমে 
লাগান ছোট-বড় পাহাড়ের সার বহুদূর পর্যক্ত বিস্তৃত হয়ে আছে৷ তাই 


৩৮৬ আঁপ্নগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খন্ড 


“একটু আগে পুলিশের আগমনবাতণ পেলেই তারক আঁত সহজে পাহাড়ের 
আড়ালে আত্মগ্গোপ্ন করতে পারবে। এই বাঁড়টিকে এইভাবে নানান বড়যন্ম- 
মূলক কাজে বাবহার করোছ আমরা । যথাস্থানে সে-সব বিবরণ দেওয়া 
হবে। 

তারক ও অর্ধেন্দ বেচে আছে তখনও । আর তাদের হল্রপার উপশমের 
জন্য এবং সর্বোপাঁর চট্টগ্রাম যৃব-অভ্যুথানকে অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে 
গুলী করে মারবার প্রন্তাব আমিই করি! তারক ও অধেন্দি, দুজনেই 
ব'চে আছে- এখন অনেক সুস্থ তারা । কিছুদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সূস্থ 
হবে। কত বড় একাঁট অন্যায় করতে যাচ্ছিলাম! গণেশ যাঁদ এরুপ দ়তার 
সঙ্গে বিপদকে উপেক্ষা করার সাহস না দিত, তবে জীবনের মেই মহা ভুলের 
কোন প্রায়শ্চত্তই হয়ত আমার পক্ষে যথেম্ট হ'ত না। প্রাত মৃহূর্তে আমি 
পীড়া অনুভব করেছি এই ভেবে_যারা সশরীরে বেচে আছে, সুস্থ হয়ে 
ছলাম। আর আনন্দ হয়েছে গণেশের কথা ভেবে, তারই জন্য আম এতবডু 
'একটা অন্যায়ের হাত থেকে বেচে গোঁছ। 

দু-তিন দিনের মধ্যে তারক ও অর্ধেন্দকে আমরা গ্রামের আশ্রক্নে 
পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। রাত বারোটায় জোয়ার আসবে । সেই সময় নৌকো 
ছাড়বে। নৌকো ভাড়া করা হয়েছে। আব্দুর রহমানের খেয়াঘাটে নৌকো 
বাঁধা থাকবে । শঙ্কর আমাদের সঙ্গে সেই. ঘাটের কাছে, রাস্তায় দেখা 
আসব- এটাই ঠিক ছিল। সেই মত রাত বারোটার সময় আমরা ঘাটের রাস্তা 
পযন্ত গেলাম। গাঁড় থেকে নেমে কিছুটা হে+টে তারপর ঘাটে যাওয়া যায়। 
গাঁলর মত ছোট একাঁট রাস্তা । আলো ছিল না। ঘুট্‌ ঘুটে অন্ধকার! 
শঙ্কর অপেক্ষা করাছল। আমাদের কাছে এসে সে কানের কাছে মুখ নিয়ে 
স্‌ ফিস্‌ করে বলল-“দুই টে*য়া দুই আনা!” (দুই' টাকা দু”? আনা)। 
এই কথা কশট সে দুশতনবার সেইরূপ ফিস ফিস্‌ করে বলংল। 
তার গলার স্বর, চাহনি, চলাফেরা_ সবই যেন একাট ভীষণ ফষড়যন্মমূজক 
কাজ করছে বলে প্রমাণ 'দচ্ছে। আম বিরস্ত হয়ে খুব জোরে 
জোরে বললাম-__“্দুই টেশ্য়া, দুই আনা”, দুই টে*য়া দুই আনা!” 
তারপর সেইরূপ উচ্চস্বরে বললাম_“তোমার এখানে ভয় কিসের? 
তোমার গলার স্বর, চলাফেরা এমন করছ যে সন্দেহ করার না থাকলেও 
লোকে সন্দেহ করবে ।” যা" হোক, তারককে 'নয়ে সে চলে গেল! তার 
হাসাহাঁস করলাম। সেই থেকে কাউকে ঘাবড়াতে দেখলে আমরা বলতাম-_ 
“এই খেয়েছে! আবার দুই টে*য়া দুই আনা 

ষড়যন্তমমূলক কাজ সফলতার সঙ্গে করতে হলে কথাবার্তা, চলাফেরা 
খুব স্বাভাবিক হওয়া উচিত। তাই আমাদের শিক্ষা-পদ্ধাততে এটার ওপর 
বিশেষ নজর রেখোছলাম যেন কোন চক্রান্তমূলক কাজ করবার সময় কোন 
অস্বাভাষিক কিছু করে না বাঁস। চালচলনে; কথাবাণয়, মুখের চেহারা বা 


আসন্ন ঝড়ের প্রা্কালে ৩৮৭ 


চাহনির মধ্যে কোন প্লকার পার্থকা যেন দেখা না যায়, তরে জন্য চেত্টা করে 
সহজ, সরল ও স্বাভাবক ভাব বজায় রাখতে চেষ্টা কারি। 'এই পারপ্রেক্ষিতে 
“দুই টয়া দুই আনা 1” অর্থাত, নৌকো ভাড়া করা হয়েছে দ টাকা দ, 
আনা "দিয়ে, এই সহজ কথাটাও সহজভাবে বলতে না পারাটা একটা উদাহরণ 
হয়ে রইল আমাদের সংগঠনে এবং এই: ধরনের কারও স্নায়বিক দৌর্ধল্য 
প্রকাশ পেলে উদাহরণাঁট উল্লেখ করতাম--“দুই টেখ্মা দুই আনা । 

আগেই বলেছি, ঢালাই লোহার তৈরী সতেরোটি হাত বোমার 
(779130. £5150৪) খাল খোল আমাদের কাছে রাক্ষত 'ছিল। এই ঢালাই 
লোহার (০৪95৮-::0%) খালি খোলগুলি চট্টগ্রামে আমাদের দলের হাতে 
যখন আসে, তখন আমি, ১৯২৪ সালে, আর্ডন্যান্সে বন্দী হয়ে জেলে আছি। 
085-1201) এ তোর হাত-বোমার খালি খোলগুলো আমরা পেয়েছিলাম 
হরিদার (হরিনারায়ণ চন্দ্র) কাছ থেকে। ভারতের গণতন্-বাহনীর চট্টগ্রাম 
শাখা,. ১৯৩০ সালে যুব-অভ্যুতথানের যে পাঁরকজ্পনা করেছিল তাতে প্রচুর 
পারমাণে হাত-বোমার প্রয়োজন অনুভব করে নি। আকস্মিকভাবে প্রথম 
আক্রমণ চালিয়ে শুর প্রধান প্রধান অস্ব্রঘাঁটি দখল করে নিতে পারলে অস্দের 
অভাব থাকে না। তাই আমাদের প্রয়োজন ছিল প্রথম আক্রমণের জন্য কত- 
গুলো 6৪০6081 ও075 অর্থাৎ, কতগুলো রিভলবার ও পিস্তল । যেহেতু 
ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ সামাগ্রক প্ল্যানের অন্তরভূন্ত ছিল, সেই জন্যই 
আমরা হাতবোমার প্রয়োজন অনুভব করি। এই একট বিশেষ লক্ষ্যবস্তুর 
জন্য সতেরোঁট হাতিবোমাই যথেষ্ট ছিল। ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্য 
দশাঁটর বোঁশ হাত-বোমার প্রয়োজন মনে কার নি। বাক সাতটি অন্যান্য 
গ্রুপের সঙ্গে 'দয়োছলাম । 

এই পাঁরপ্রোক্ষতে আমরা সতেরোঁটি হাত-বোমাই আমাদের সামীগ্রক 
প্ল্যানের জন্য পর্যাপ্ত বলে মনে কার। কিন্তু এই সতেরো শান্তশালী হাত- 
বোমা আমাদের অবশ্যই চাই। এ সব ঢালাই লোহার খাল খোলগুলি যত 
বান্তশালী বিস্ফোরক পাউডার "দিয়ে ভার্ত করা হবে ততই শান্তুশালশ হাত- 
বোমা তোর হতে পারে । - টব. 2" পাউডার িকাঁরক্‌ পাউডারের চাইতে 
বোশি শান্তশালী। কিন্তু তখন আমাদের :. ঘ. "" পাউডার তোর করবার 
ব্যবস্থা ছিল না। সেই হেতু অন্তত 'পকাঁরক্‌ পাউডার দিয়েই সেই হাত- 
বোমার খোলগল ভার্ত করতে চেয়োৌছলাম। 'িকাঁরক্‌ আঁসড্‌ তোর করা 
আমাদের পক্ষে সহজ ছিল। 

দশটি হাত-বোমা নির্মাণের জন্য যে পারমাণ পিকাঁরক আসিড্‌ 
(অর্থাৎ পিকৃরকের মাহ গুড়ো) প্রয়োজন, তা" হাতিমধ্যেই তোর করা 
হয়েছিল। রামকৃষ্ণ দূর্ঘটনায় আহত হবার পর যখন পুলিশের তৎপরতা 
ধহুল পারমাণে বেড়ে গেল, তখন প্রস্তাতপর্ব ত্বরান্বিত করতে চেষ্টা কাঁর। 
বহু পারশ্রমের পর দশটা হাত বোঞ্জার জন্য িকৃরিক্‌ আঁসড্‌ আমাদের 
হাতে জমা হ'ল। আমরা যেরঞর প্রাতকৃল অবস্থার মধ্যে দন কাটাচ্ছিলাম 
তা'তে আমাদের সাত্যই ভাবনা হয়োছিল যে প্রস্তুত হওয়ার সময় পাব কিনা! 
এইরূপ সন্ধিক্ষণে আমরা আলোচনা করে সদ্ধান্ত নিয়েছি যে দশটা 
হাতবোমা পিকৃারক পাউডার দিয়ে ভার্ত করব, আর বাকি সাতটা 
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বন্দুকের 9220151555 (ধোঁয়াবিহীন) বিলেত পাউডার দিয়ে ভাত করা 


হবে। | 

পকৃরিক: আযাসডের সঙ্গে পটাস্‌ ক্লোরাস্‌ সংমিশ্রণের সময় শোচনায় 
দূর্ঘটনায় তারক ও অর্ধেন্দ আহত হ'ল। প্রথম দিনেই, পিকাঁরক পাউডার 
তোর করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। 'পকাঁরক আঁসড তোর করা সম্ভব 
হলে িকৃরিক পাউডার তোর করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। আ্যামন- 
িক্রেট্‌ তো জমাই আছে। এর অর্ধভাগ পটাস্‌ ক্লোরাসের সঙ্গে মেশালেই 
শক্তিশালী বিস্ফোরক পাউডারে পারণত হবে। কিন্তু আযমন-ীপকরেট ও 
পটাস্‌ ক্লোরাস্‌ পড়ে রইল--বিস্ফোরক পাউডারে পাঁরণত হওয়ার আগেই 
তারক ও অরধেন্দু গুরুতরভাবে আহত হয়ে মুমূর্ষ অবস্থায় গোপন স্থানে 
আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ল। 

আমাদের সময় আরও সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। গণেশের রাসায়নিক 
বিদ্যা সম্বন্ধে পারদার্শতা ছিল। 'তারই ওপর “পারকাশান ক্যাপ, পিকৃরিক্‌ 
করা ও তা' সমাপ্ত করার ভার ছিল। দলের বাছাই করা সদস্য-_তারক, রামকৃফ, 
অধেন্দি, প্রমূখ বিজ্ঞানের ছান্রদের সঙ্গে নিয়ে বিস্ফোরক দ্বব্য ও হাত-বোমা 
নর্মাণের কাজ প্রায় শেষ করে আনা সত্বেও পিক্শরক্‌ পাউডার তোর করবার 
সময় যে মারাত্মক আকাঁসডেন্ট হ'ল তাতে আমরা একেবারে হতবাঁদ্ধ 
হয়েছি। কারণ, অতীতের প্রচুর আভজ্ঞতা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জান, 
এর্‌প পাউডার তোর করার সময় কখনও আযকৃসডেন্ট হতে পারে না। 

একটার পর একটা আযকাঁসডেন্ট। পারকাশান ক্যাপ তোর করবার 
সময় রামকৃষ্ণ সাংঘাঁতিকভাবে আহত হ'ল। তারপর পারকাশান ক্যাপের 
পাঁরবর্তে বোমা ফাটাবার বিকল্প ব্যবস্থা করলাম-_বিলেতী টাইম 'ফিউজের 
সাহায্যে। দ্বিতীয় আকসিডেন্ট হওয়ার পরে আমাদের মনে প্রশ্ন এল-__ 
শপিকাঁরক পাউডার ব্যবহারের পাঁরবর্তে দশটি হাত-বোমার খোলগুলি 'কি 
কম শান্তশালী 'ধোঁয়াবহাীন বন্দুকের কাল পাউডার (97001551599 73190 
041 £১০/০৪৫) 'দয়ে ভার্ত করে নেব? কল্তু অহেতুক ও ভৌতিক 
আযকীসডেন্টের ভয়েও আমরা িকৃরক পাউডার তোরর কাজ বর্জন করবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার নি। দশটি খোল আমরা পকৃঁরিক পাউডার ?দয়ে ভার্ত 
করাই ঠিক করলাম। 

আযমন-পকরেট ও পটাস্‌ ক্লোরাস্‌ সংমশ্রণের সময় আমাদের বিগত 
আভজ্ঞতাকে হতবুদ্ধি করে যে ভৌতিক আযকৃিডেন্ট হয়ে গেল তার নিগ় 
কারণ আমরা শেষ পর্যন্ত আঁবিচ্কার করোছলাম। প্রচুর মূল্যে আমরা যে 
রাসায়াঁনক প্রাতক্রিয়ার তথ্য শেষ পর্যন্ত জানতে পেরোছিলাম সোঁট রসায়ন- 
বিদ্দেরও জেনে রাখা প্রয়োজন। তারকেম্বর দস্তিদার একটু সুস্থ হওয়ার 
পর নানা কোমিস্ট্রীর বই থেকে অনুসন্ধান করে বিস্ফোরণের কারণটা জেনোৌছল 
এবং আমাদের জানিয়োছল যে, আযামন-কার্বের সঙ্গে পিকৃরিক্‌ আ্যাঁসিডের 
কৃষ্টাল খেব মাহ গুড়ো) জলে ফাটিয়ে ধোঁয়ার প্রণালগতে ছোট ছোট 
গল্ধকের (90112176:) ঢেলার মত (0০109) আকার পারগ্রহণ করে। গম্ধকের 
ছোট ছোট টুকরোগ্াঁল প্রিকারক্‌ আঁসড বা আ্যামন-পিকরেটের মত 


আসন্ন ঝড়ের প্রাজালে ১৮৯ 


একই রকম হলদে দেখতে হয়। রাসায়ানক প্রাতক্লিয়ার এইটুকু তথ্য জানবার 
পর সেই ভৌতিক আআকাসিডেল্টের কারণ মূহূর্তে আঁবচ্কার করতে পারলাম । 
এ আমরা সবাই জান যে গন্ধক ও পটাস ক্লোরাস দিয়ে পটকা তোর হয়। 
তাই' মর্টার পেসেল্‌সে যেমাঁন পটাস ক্লোরাসের সঙ্গে গন্ধকের টুকরোগঢালিকে 
অজান্তে ঘষা হয়েছে তখনই 'মাশ্রত বা অর্ধীমাশ্রত কারক পাউডার 
সশব্দে বিস্ফোরিত হয়ে বিভ্রাট ঘটাল। 

গণেশ, অর্ধেন্দুরা কৌমক্যাল হাঞ্জনীয়ারং-এর ছান্র। তাদের 
[17650005091 ও £250009] জ্ভান ছিল। আমার সামান্যই প্র্যাকটিক্যাল 
জ্ঞান ছিল_ হাতে-কলমে বহু ধরনের £:00105:555 আম ব্যবহার করতে 
শিখেছি। বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করবার সময় তন নাট মারাত্মক আক-- 
সিডেস্ট হওয়ার পর দলের আর কোন অনাভজ্ঞ ছেলেদের হাতে যা মজুদ 
পিকৃরিক্‌ আ্ীসড ছিল তার সঙ্গে পটাস্‌ ক্লোরাস সংমিশ্রণে পিকারিক্‌ 
পাউডার তৈরির কাজ 'দতে সাহস হ'ল না। গণেশ ও আমি নিজে আমাদের 
কাছে যে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষিত.ছিল তা' দিয়ে দশাঁট হাত-বোমার প্রয়োজন 
অনুপাতে পিকাঁরক পাউডার তোর করার ভার নিলাম। 

শিকৃরিক পাউডার তৈরি করবার পদ্ধাতিতে সামান্যতম ব্ুটর পথও 
রুদ্ধ করে নানা ব্যবস্থা ও সাবধানতা অবলম্বন করলাম। টিন 'দয়ে বর্ম 
তোর করা হল। বুক, বাহ, মাথা ও মুখ সব টন প্লেট দিয়ে ঢাকা; কেবল 
দেখবার জন্য দুটা খুব সরু পেরেকের ছিদ্র রাখা হয়েছে। ইলেকাট্রকের 
কাজ করবার সময় ষেরুপ মোটা রবারের গ্লাবস হাতে পরা হয়-__তাই ব্যবহার 
করলাম। 

টিলার ওপর আনন্দদের পড়বার ঘরাঁট সামায়কভাবে ল্যাবরেটারীতে 
পরিণত হ'ল। টোবিলের ওপর পুরু কাঁচের চাদর পেতে 'দিলাম। আকস্মিক 
দূর্ঘটনার আশঙুকায় দ বালাত ভার্ত জল রাখতেও ভুলি নি। স্টকে রাক্ষিত 
পটাস্‌ ক্লোরাসের প্যাকেট ও পিকৃরক্‌ ভার্ত পান্র আলাদা করে অন্য 
কামরায় রাখা হয়। ভিল্ন দুটি পান্র থেকে প্রাতিবার অর্ধ আউন্স করে কৃ 
রক আঁসিড ও পটাস ক্লোরাস টোবলের ওপর আনা হ'ত এবং খুব হালকা 
হাতে পোস্ট কার্ডের মত পাতলা পেস্ট বোর্ডের দুই ই সাইজের একটি 
টুকরো 'দয়ে এ দুই রসায়ন দ্রব্যের সংমিশ্রণ কাঁর। পাউডার তৈরি হওয়ার 
পর এগুলি একেবারে আলাদা করে কাঁচের বোয়ামে রাখা হয়। যাঁরা নিজে 
িকৃরিক পাউডার তৈরি করেছেন, তাঁরা আমাদের এইরূপ অহেতুক সাব- 
ধানতার কথা শুনে হাসবেন-কারণ, অতখানি সাবধানতার কোনই প্রয়োজন 
ছিল না। আমরা এইসব রসায়ন দুব্যের প্রাতীক্কয়া সম্বন্ধে অনাভজ্ঞ নই। 
তব্‌ অতখাঁন সাবধানতার প্রয়োজন নেই জেনেও তা” 'িয়োছলাম নীতগত- 
ভাবে_ কারণ, 1:9195155কে কখনও বিশ্বাস করতে নেই। 

বিস্ফোরক পাউভার তৌনু/ কাজ এইভাবে 'নার্বঘেন সমাপ্ত হ'ল। এখন 
পরের অধ্যাযের জন্য সব রকম সতক্তা অবলম্বন করে কাজ সুরু করলাম । 
হাত-বোমার খালি খোলগাঁল 'পকারক পাউভার "দয়ে ভার্ত করতে হবে 
আর বোমায় টাইম ফিউজ জুড়তে হবে। খালি খোলে প্রথম টাইম 'ফিউজ 
জুড়বার সময় কোন আ্যাকসিডেন্টের সম্ভাবনা নেই। কারণ, ধারে ধাঁরে 
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পাঁচ বা সাত সেকেন্ড ধরে যাঁদ বারুদের পলতে জ্বলতে থাকে তবে ভয়ের 
কিছুই থাকে না। তারপর যখন ঢালাই লোহার খালি খোল শক্তিশালী বারুদ 
ঠেসে ভা্ত করা হয় তখন প্যাচ কষে লোহার ছিপি বন্ধ করবার সময় 
পিকৃরক্‌ পাউডার বা বারুদ হয়ত ফেটে যেতে পারে। শিকাঁরক- 
পাউডার তোর করার সময় ঘষা লেগেই তো বিস্ফোরণ হ'ল এবং তাতে 
তারক ও অধেন্দু আহত হয়। সেই একই জাতীয় তৈরি পাউডার দিয়ে 
হাত-বোমার খালি খোল ভার্ত করে লোহার ছিপি কষতে হবে । যাঁদ কোন- 
মতে খালি খোল ভার্ত করার সময় ঘর্ষণে বোমাঁটি ফেটে যায় তবে অবশ্য 
সেই ঘরে জাঁবল্ত কারোকে খজে পাওয়া যাবে না। এই ভগ্াবহ পারণতির 
কথা ভেবে শুধু শুধু ঘাবড়াবার কারণ নেই'। যাঁরা £:001951৪ নাড়াচাড়া 
করতে অভ্যস্ত এবং 450919915-এর 'বাভন্ন গুণ ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে 
জানেন ও বোঝেন, তাঁরা যাঁদ সতর্ক ও সচেতন থাকেন তবে বিস্ফোরক দ্রব্যের 
ব্যবহারের সময় তাঁদের অনাবশ্যক আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণই থাকে না। 
হাত-বোমার খালি খোলগটীলতে শিিকরিক পাউডার ভার্ত করা 
আমাদের কাছে কোন সমস্যাই নয়। তবে এতাঁদন যেমন আ্যকাঁসডেন্টের 
বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবহেলা করে বিস্ফোরক দ্রব্যের প্রয়োগ ও ব্যবহার- 
কার্য সমাপ্ত করোছ তা আর করতে প্রস্তুত নই। আনন্দদের পড়ার ঘরে 
টেবিলের সঙ্গে একটা “ভাইস (৬:০6) ফিট করি। এই যল্ম দিয়ে কোন 
জানষ খুব শন্ত করে চেপে ধরা যায়। পাউডার ভার্ত হাত'বোমাঁটকে 
ভাইসের চাপে স্থির করে রাখা হ'ল। পাউডার ভার্ত করবার পর পেস্ট 
বোর্ডের গোলাকার করে কাটা চাকাঁত দিয়ে পাউডার ভাল করে ঢেকে দিই 
এবং লোহার খোলের সঙ্গে ছিশ্পি আঁটবার জন্য যে প্যাঁচ কাটা ছিল তা 
আতি সযড়ে তুলি 'দয়ে ঝেড়ে পারজ্কার করে দেওয়া হয় যা'তে পাউডারের 
সামান্যতম পাঁরশেষও প্যাঁচের মধ্যে না থাকে । তারপর খুব আস্তে আস্তে 
প্যাচি কষে 'ছিপি আঁটতে থাকি । শেষ ক প্যণচ €রেণ' দিয়ে খুব জোরে 
কষতে হয়। এই সময় জোর ঘষা পড়া বা ৪০0০-এ আকসিডেন্টের 
সম্ভাবনা থাকে । সেইরূপ সম্ভাবনাকেও নির্মূল করার ব্যবস্থা করলাম। 
প্যাচ কষার জন্য বেশ বড় একটি “রেণ্” ছিপির মাথায় লাগালাম । 
'রেণ্ের হাতলের শেষ 'দিকে দাঁড় 'দয়ে বাঁধা হ'ল। সেই দাঁড়র অপর মাথা 
পাশের কামরায় নিয়ে যাই। তারপর নিজেকে দেওয়ালের আড়ালে রেখে দাঁড় 
ধরে টান দিয়ে একটা একটা করে প্যাঁচ কাঁষ- প্রতিবারই একাঁট প্যাচি ঘোরার 
পর €রেণ্াট' পুনরায় ঠিক করে বাঁসরোছি পরের প্যাচিটি কষার জন্যে। 
এইভাবে "দুর্বোধ্য ভৌতিক' আযক্ীসডেন্টকে আমরা পরাস্ত করোছি। 
ডান্তার জগদাবাবূর উীন্ত-_'ভগবানের হীঙ্গতে অমঞ্গলের সূচনা দেখা যাচ্ছে, 
তাই তোমরা এই' পথ পরিহার কর" আমরা মানতে পার নি। এশ্বাঁরক, 
অলোঁকিক শান্ত, প্রভীতর মিথ্যা দার্শনকতাকে উপেক্ষা করে আমরা হাত- 
৬ পা 
চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুঙ্থানের প্রায় ছ' মাস আগে থেকেই আমাদের ব্যায়াম 
কেন্দ্রগলি একটু শাথল হয়ে পড়ল। তার কারণ, আমাদের সশস্ত প্রস্তুতির 
জন্য মোটর শিক্ষা, ঘোড়ায় চড়া, চাঁদমাঁর প্র্যাকটিস, বোমা তোঁরর কাজ, 


আলম ঝড়ের প্রাঙ্কালে ৩৯৯. 


 'িরভলভার প্রভৃতি কেনা, তিনজন বিস্ফোরণে আহত বন্ধুকে লুকিয়ে রাখা, 
পুলিশের তৎপরতার বিরুদ্ধে পাল্টা গোয়েন্দার (০০02 9521058£2) 
চালু রাখা, সামারক ঘাঁটিগুলর তথ্য সংগ্রহ করা এবং নানাজাতীয় যল্পপপাতি, 
পেক্ট্রোল, জাহাজ বাঁধার দাঁড় প্রভৃতি জোগাড় করা ও গোপনে এগ্দালর বাল 
ব্যবস্থার কাজে আমাদের প্রথম শ্রেণীর কর্মীদের 'নিযুন্ত করতে হয়। আমরা 'দিন- 
রাত.এইসব বড়যল্লমূলক কাজে নানাভবে ব্যাপৃত হয়ে পড়লাম । আঁভভাবকরা 
আমাদের উপর ক্লমেই 'বরন্ত হতে লাগলেন।' তাঁরা ইাতিপূর্বে আমাদের 'নম্তার 
সঙ্গে ব্যায়াম করতে দেখেছেন, খুব 'নিয়মানুবার্ততার সঙ্গে যে চলাফেরা কর- 
তাম তা" লক্ষ্য করেছেন। লেখাপড়া সবাই মনোযোগের সঙ্গেই করত; স্কুলে, 
পাড়ায়, ও নিজ বাঁড়তে আমাদের ঘুবক সাথীরা তাদের ব্যবহারে ও চলা- 
ফেরার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সবার কাছে প্রচুর সুনাম ও প্রশংসা অন করেছে 
এতাঁদন। কিন্তু শেষের কয়েক মাস আমাদের চলাফেরার কোন উপয্স্ত 
কৈফিয়ং ছিল না- আত্মপক্ষ সমর্থন করার মত কিছুই ছিল না আমাদের। 
যখন তখন বাঁড় থেকে বোরয়ে পড়ছি, 'বাভন্ন পোষাক ব্যবহার করাছি__ 
কখনও টাই-স্যুট, কখনও বা ধূতি-সাট আর কখনও হয়ত সামারক খাকী 
পোষাকে সৃসাঁজজত হয়েছি। মোটর গাঁড় ও সাইকেলে তাঁড়ৎদ্বেগে যখন 
তখন ছুটে চলেছি -যেন সর্বদাই আতি ব্যস্ত। কোন কোন দন ছেলেরা 
রান্রেও বাঁড় থাকত না; লেখা-পড়ায় কারও মন নেই, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে 
আমরা আগের মত নিয়মিত যাচ্ছ না আর আভিভাবকদের সমানে অমান্য করে 
চলেছি। কেন হঠাৎ এইরূপ বদলে গেলাম তার কারণ আমরা ছাড়া আর 
কেই বা জানবে"! যুব-বিদ্রোহের আগে কয়েকাঁট মাস আমরা এমন অবস্থার 
জম্মুখীন হ'লাম যে, তা'তে আভিভাবক ও জনসাধারণের কাছে আমাদের সুনাম 
অক্ষঃপ্ন রাখা একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠল। চারাদকে আমাদের বিরুদ্ধে 
অনেক কুৎসা রটতে লাগল কিন্তু কোন নির্ভরযোগ্য কৈফিয়ৎ দেওয়া গেল 
না! আভভাবকেরা প্রাতবাদ জানালেন, কঠোর হ'লেন, বাধা দিলেন_ আমরা 
তা মানতে পারলাম না, উপেক্ষা করলাম। সারা শহরে আমাদের বিরদ্ধে 
তীব্র সমালোচনা চলতে লাগল। বরুদ্ধপক্ষীয় অনেকে আমার সম্বন্ধে ষা 
তা বলেছে-এমন কি অনেকে আমাকে গুণ্ডা নামে আভাহত করেও আত- 
প্রসাদ লাভ করেছে। তাও মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে। এ এক কঠোর 
পরীক্ষা! নিষ্ঠার সঙ্গে মহান আদর্শকে রুপ দেবার জন্য বদ্ধপাঁরকর 
দিলাম বলেই হয়ত এসব কুৎসা অপবাদ উপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব 
হয়েছিল । 

যতক্ষণ আমাদের অবস্থা শুধু বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্যেই নিবদ্ধ 
ছিল, ততক্ষণ অসহ্য হলেও মুখ বুজে সব সহ্য করেছি। কিন্তু সমস্যা খুব 
জটিল হয়ে দেখা দল, যখন আম্ম্দের বিরদ্ধে নানাঁদক থেকে সক্রিয়ভাবে 
আঘাত আসতে লাগল । ডিও 

পুলিশও এই অবস্থার সযোগ 'নিল। তারা কোন কোন অভিভাবকদের 
জানাল যে তারা যেন তাদের ছেলেদের আমাদের প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে 
রাখে। আমাদের বিরদ্ধে মামলার জাজমেন্ট থেকে 92 না করে হুবহু 
নকল নীচে উদ্ধৃত করা হ'ল- 


৩৯২ আঁগ্রগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 
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' জজসাহেব তাঁর রায়ে যেরুপ মন্তব্য করেছেন তার সারমর্ম এইর্‌প 
দাঁড়ায়_-১৯৩০ সালের প্রথম দিক থেকেই ছয়জন প্রান্তন ডোঁটানউ (গণেশ 
ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, নির্মল সেন, অনন্ত সং ও সূর্য 
সেন) তাদের কর্মতৎপরতা খুব বাঁড়য়ে ফেলল। তা'তে প্ীলশের সন্দেহও 
অনেক গণ বেড়ে গেল (যুব বিদ্রোহের তখন মান্র সাড়ে তন মাস বাঁক আছে) 
'তাদের ওপর । সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে জজসাহেব পেয়েছেন, দলের সভ্যরা সবাই 
ঝাতে ও দিনে গণেশ ঘোষের দোকানে, কংগ্রেস আঁফসে ও সদরঘাট ক্লাবে 
মেলামেশা করত। তাছাড়া দলের যুবকেরা পায়ে হেটে বা অনন্ত 1সং-এর 
২৪৬৬৬ নম্বর বেবী আঁস্টন করে সারা শহর চষে বেড়াত।...দলের সভ্যদের 
শবাভন্ন স্টাইলের পোষাক পরতে দেখা যেত- কখনও খাকী সামরিক পোষাকে, 
কখনও বা ইউরোপীয়ান বেশে আর কখনও হয়ত ভারতীয় পাঁরচ্ছদে।...... 
এই সব দেখেশুনে ডি, আই, বি, ইনস্পেক্টর সারদাবাব কোন কোন আঁভ- 
ভাবক ও িতামাতাদের হঠঁসয়ার করে দিলেন যেন তাঁরা ছেলেদের লেখা- 


আসন্ন ঝড়ের প্রাকালে ৩৯৩ 


পড়ায় :মনোঘোগ্বী হাতে চাপ দেন এবং তাঁদের ছেলেরা সেই ছয়জন প্রান্তন 
রাজবজ্দীদের সংসর্গ যাতে পাঁরত্যাগ করে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখেন। সারদা- 
বাবু, আনন্দ ও দেবু গুপ্তের বাবাকে, অমরেন্দ্র নন্দী ও ফণীন্দ্র নন্দীর 
বাবা রাঁসক নন্দীকে, হরিপদ মহাজনের মামা যাত্রামোহন দাস মহাশয়কে, 
দের ছেলেদের সম্বন্ধে হুশসয়ার করে দেন। এই দিকে আবার সাব- 
ইনস্পেইর 'সাঁদ্দক দেওয়ান রজত সেনের পিতা- উাঁকল রঞ্জনলাল সেনকে 
তাঁর পূত্র সম্বন্ধে সচেতন করে দেন। যে সব. ছেলেদের কথা জজসাহেব 
উল্লেখ করেছেন, তাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে গুরৃত্ব আরোপ করার উদ্দেশ্যে 
একটু রেফারেল্স 'দয়েছেন। যেমন নাকি বলেছেন__আনন্দ, ফণীন্দ্র এই 
মামলার আসামণী, অমরেন্দ্র পুলিশের গুলশীতে নিহত হয়, হারপদ মহাজন 
এই মামলার আসামী আত্মগোপন করে আছে এবং রজত সেন ও দেবু গ্ণপ্ত, 
জুলদা (কালারপোল) রণক্ষেত্রে প্রাণ দয়েছে। তারপর জজসাহেব লিখলেন, 
২৭শে ফেব্রুয়ারী গণেশ ঘোষ এবং অনন্ত মাখন ঘোষাল ও 'বধূকে সঙ্গে 
নিয়ে সারদাবাবূর বাঁড় গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আঁভভাবকদের কাছে সারদা- 
বাবুর হুশসয়ারির ঘোর প্রাতিবাদ জানিয়ে এল। 

থানায় বা পুলিশের বাঁড় গিয়েও মাঝে মাঝে বিরান্ত প্রকাশ এবং 
প্রাতবাদ জানান প্রয়োজন বলে আমরা তখন মনে করতাম। আমাদের ক্রোধ 
ষে তাদের ব্যান্তগত জীবনে আশঙ্কার কারণ, এটা তারা অনুধাবন করুক, এই 
আমাদের ইচ্ছে ছিল। এতে ফল ক হয়েছিল বলা শন্ত। উপরমহল থেকে 
যাঁদ কোন সরকারী নীতি প্রবার্তত হয় তবে জেলা প্দালদশের যে তা পালন 
করতেই হবে এটা অবশ্য আমরা জানতাম। কিন্তু স্থানীয়ভাবে প্রথম 
কাজ আরম্ভ করার ভার (10০91 101605055) দিতে জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ 
যেন বিশেষভাবে ভেবে চিন্তে কাজ করে সেই উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে আমাদের 
প্রাতিবাদ জানানো ও বিরুম জাহর করা হ'ত। 

কিছুদন আগে আমাকে একজন প্রশ্ন করলেন_- “আচ্ছা, রিভলভার 
সাইজে কত বড়? পুলিশের কাছে যা" দেখা যায় তা'তো বেশ বড় বলেই 
মনে হয়। তোমরা 'ি' করে তা" তোমাদের পোষাকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে ? 
পুলিশের চোখে পড়ত নাঃ তোমরা কোতোয়ালি ও আই-ীব-ইন্‌স্পেইরের 
বাড়তে গিয়ে তাঁদের 'বরুদ্ধে প্রাতবাদ জানাবার সময়ে সঙ্গে 'রিভলভার নিয়ে 
যেতে তোমাদের আশওকা হয় নি যেঃ তোমাদের সঙ্গের িভলভারের আস্তিত্ব 
তাদের নজরে পড়তে পারে ?” 

আর একজন আমাকে অন্য ধরনের প্রশন করেছেন । তাঁর জিজ্ঞাস্য হ'্স-_ 
“্রামকৃষ্কে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় সকালবেলা আপনারা সাদা পোষাক পারাহত 
পুলিশ %/৪6০১৪:-দের সামনে দিয়ে নিয়ে এলেন আর তারা চুপ করে রইল ? 
আপনাদের বাধা দিল না? ধরতে চেষ্টা করল না?” 

যখন এই ধরনের প্রম্ন/কার্জও মনে একবার উদয় হয়েছে, তখন আমার 
বিশ্বাস আরও অনেক পাঠবর্পপাঁঠকাদের মনেও অনুরুপ প্রশন দেখা দেওয়া 
স্বাভাবক। আম বুঝতে পারছি বাস্তব অবস্থার একটা "চন্র সামনে না 
থাকলে এইরূপ প্রশ্ন অজ্ঞতাবশতঃ সরল মনে উঠবেই। এ যেন ঠাকুরমার 
ঝূলির রূপকথা- বিস্ফোরণে আহত রামকৃফকে নিয়ে সাদা পোষাক পরিহিত 


৩৯৪ আঁশ্মগর্ভ চট্রগ্রাম : প্রথম খণ্ড, 


পলিশ পাহারাদারদের উপেক্ষা করে, তাদের চোখের সামনে দিয়ে উধাও হলাম ? 
আবার সঙ্গে লুকিয়ে রিভলভার নিয়ে কোতোয়ালি ও পালশ অফিসারদের 
বাঁড় গিয়ে চোটপাট করে চলে এলাম! এই সব গম্প' রুপকথার মত 
শোনালেও তা' একেবারে বাস্তব সত্য। 

বিভিন্ন আকারের পিস্তল ও রিভলভার আছে। 0০1 বা স/2215-র 
আর্মি রিভলভার আমরা সচরাচর পুলিশদের কোমরে, চামড়ার খাপে 
(£101557) বেল্টের সঙ্গে বাঁধা দেখতে পাই। এই ধরনের “পালিশ পোস্টিভ" 
িভলভার আকারে ছোট হয়_বোধ করি ইণ্চি দশেক হতে পারে। “পুলিশ 
পোস্টিভ” িভলভারের চাইতে বড় আকারের 'রিজ্লভার আমাদের কাছে ছিল 
না। তবে তার চাইতে অনেক ছোট 'রিভলভার আমাদের কাছে 'ছিল। 
পিস্তল এমানতেই আয়তনে ছোট হয়- চেপ্টা নোট বইয়ের মত। যেমন নাকি 
ছোটদের খেলার জন্য পিস্তল বাজারে পাওয়া যায়। আমাদের কাছে তখন 
নয়শট্‌্ওয়ালা মাঝারি ধরনের ৫ বা ৫২৮ ই লম্বা পিস্তল ছিল। এইরূপ 
পিস্তল বা রিভলভার চামড়ার ব্যাগ ছাড়া আমরা কোমরের সঙ্গে বেল্ট 
দয়ে চেপে বে'ধে রাখতাম । গোঁঞ্জ ও সার্ট 'দিয়ে কোমরে বাঁধা এই পিস্তল 
বা রিভলভার ঢেকে রাখতাম। শীতকাল হ'লে তো কোন কথাই ছিল না। 
গ্রীন্মকালেও চেপে বেল্ট বেধে ভালভাবেই এগ্যালকে শরশীরের সঙ্গে রাখা 
হ'ত--পুলিশের নজরে পড়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া প্রয়োজন হলে বাঁ 
হাতটি এমনভাবে লুকানো িভলভারের ওপরে ঘুরিয়ে ফরিয়ে রাখতাম যে 
পুলিশের নজরে পড়া অসম্ভব ছিল। পুলিশ অবশ্য গণৎকার বা জ্যোতিষী 
হ'লে খাঁড়গুণেই আমাদের সঙ্গে গোপনে রাঁক্ষত 'রিভলভারের সন্ধান তক্ষুণ 
পেয়ে যেত। পাুঁলশ যখন রন্দজ্ঞানী নয় এবং আমাদের যুবক বন্ধুদের 
মধ্যেও কেউ যখন পুলিশের চর নয়, তখন সঙ্গে রিভলভার রাখা কোন 
সমস্যাই নয়। তাছাড়া তখন রিভলভার-ীপস্তল আমাদের কাছে সব সময়ের 
খেলার সামগ্রী । বাড়িতে ছোট ছেলেরা যেমন টয়-রিভলভার ও পিস্তল 
নিয়ে খেলাধূলো করে, আমরা তেমনি বেআইনী অস্ম নিয়ে সব সময় 
বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করেছি। সেইজন্য আমাদের হাব-ভাব, চোখ-মুখ ও 
চাহনিতে কখনও কোন অস্বাভাবিক কিছু ফুটে উঠত না। ধরানা পড়ে 
িভলভার ও পিস্তল সঙ্গে বহন করার মুল মন্ত্র হ'ল-খুব সহজ ও 
স্বাভাবিকভাবে চলতে পারা। 

ধদ্বতীয় প্রশ্ন- সাদা পোষাকের পালিশ আমাদের বাধা দল না কেন? 
চট্টগ্রামে আমাদের দলের প্রভাব বা প্রতাপ ছিল অপ্রাতহত। এমন দন হয়ত 
যায় নি, যে দিন নাঁক সাদা পোষাকের পুলিশ ওয়াচারদের আমরা ধমকাই নি। 
বাড়তে বসবার ঘরে হয়ত বসে আছিঃ এমন সময় দেখতে পেলাম যে দু'জন 
সাদা পোষাকের পাঁলশ বাঁড়র সামনে ঘোরাফেরা করছে । আর যায় কোথায় ? 
তক্ষযীণ তাদের ডাকলাম-_“এই, কে তোমরা 2 কি করছ এখানে? এঁদকে 
এস।” সুড় সুড়্‌ করে সুবোধ বালকের মত তারা আমাদের ডাকে বাঁড়তে 
এসেছে । তারপর আরও গলা চাঁড়য়ে ধমকের সৃরে কখনও বলেছি-_“দেখ, 
এইরকম বোকার মত পেছ্? লেগেছ কেন? মারও খাবে চাকরিও যাবে। 
পালাও . এখান থেকে!” কেউ কখনও বলেছে--«না বাবদ, আম প্যালশের 
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লোক নই।» আবার কেউ কাতরকণ্টে নিবেদন করেছে_“বাবু আমরা গরাঁব, 
হুকুমের চাকর! আমাদের মাপ করবেন” 

কখনও হেটে চলার সময় যাঁদ বুঝতে পারলাম যে আমাদের কেউ 
অনুসরণ করছে, তখন হঠাৎ একটা রাস্তার মোড় ঘরে দাঁড়য়োছ, আর যেমীন 
অনুসরণকারী, সাদা পোষাকের পুলিশ, সামনে এসে পড়েছে তখনই তাকে 
ধমক দিয়োছ-_“খবরদার পেছন; নেবে না! যাও ফিরে যাও 1” কারও 
প্রীতবাদ করবার মত সাহস বা শান্ত দোখ নি। আমাদের হুকুম তাকে মানতেই 
হয়েছে। শহরে প্রায় সকলেই আমাদের চিনত। শারীরিক শান্তর 'ক্রিয়া- 
কোশল রা দেখেছে । আমাদের দেখেছে চলন্ত মোটরের গাঁতরোধ করতে, 
বৃকের ওপর "দিয়ে বড় রোলার চালাতে, লোহার পাত দুমড়ানো, লাঠিখেলা, 
ছনারখেলা, ম্বীষ্টযুদ্ধ ও জাপানী কুস্তি প্রভাতি ক্লিয়াকৌশলের আমরা যে 
বিশেষ আঁধকারী তা'ও জানত। এঁদকে আবার আমরা বৃটিশ সৈনোর 
অনুকরণে খাকী পোষাক পারাঁহত ভলান্টিয়ার বাহনী সংগঠিত করোছি। 
তাছাড়া জেলা কনফারেন্স ও কংগ্রেস নির্বাচন প্রাতিযোগিতায় আমাদের 
অখণ্ড প্রতাপের সংবাদ পুলিশ মহলের কাছে আবাদত ছিল না। পুলিশ 
আরও জানে যে, আমাদের লাঠি আর ঘুষ চট্টগ্রামের গুণ্ডা সম্প্রদায়কে 
শায়েস্তা করেছে। পুলিশের ফর্দেই আছে- রেলের টাকা ডাকাতি, নাগার- 
খানা যুদ্ধ ও আমাকে যে সাবইনস্পেক্র প্রেফল্প রায়) গ্রেফতার করেছে, 
তার হত্যা। এক কথায়, আমাদের দাপটকে টট্টগ্রামের রাজশান্ত সাত্যই ভয় 
পেত। চট্টগ্রামের পালিশ প্রবল বৃটিশ সরকারের একাঁটি অংশ হলেও আমাদের 
প্রচণ্ড শান্ত ও প্রভাব তাদের ক্ষমতাকে সামায়কভাবে নিশ্চল করতে সফল 
হয়েছিল। 

আমাদের সম্বন্ধে তাই দ্রাইব্যনালের প্রেসিডেন্ট মিঃ জে ইউনাী 
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সাহেব জজ এক হাজার সাক্ষীর বহু জবানবন্দী ঘে*টে অনেক তথ্য 
আ'বচ্কার করে তাঁর মন্তব্যে বলছেন যে, সরকারী অভিযোগ অনুসারে 
রাধিকা দত্তের ঘটনা ও এই ঘটনা হতে প্রকাশ পাচ্ছে আমাদের 'হংসাত্বক 
কার্যকলাপের মনোভাব। তবুও বহু যুবক আমাদের অনুগামী হ'ল। 
'এই ঘটনা' বলে জজ সাহেব যা বলাষ্ছিন এখানে সেই সম্বন্ধে তান আগেই 
উল্লেখ করেছেন৷ রহিমদাদ প্রমু্চ কজন আমাদের এক যুবক বন্ধুর সাইকেল 
কেড়ে নেয়। সেই সাইকেল তারা আবার কোতোয়াঁলতে জমা দেয়। কাজেই: 
আমাদের লাঠি ও ঘাষর শিকার হ'ল রাহমদাদেরা। তারপর আমরা 
কোতোয়ালিতে গিয়ে যথারাঁতি আমাদের সাইকেল দাবি কার। কোতোয়ালির 
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ভারপ্রাপ্ত অফিসার, আমাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করতে সাহস পেলেন না-- 
সাইকেলটি তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিলেন। আমরা কারও কাছ থেকে কোন প্রকার 
1বরুদ্ধতা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলাম না। সেইরূপ একক বা সমস্টিগত বাধা 
যখনই এসেছে তখনই সঙ্গে সঙ্গে বলপ্রয়োগ করে তা' ধ্বংস করবার জন্য, 
আমরা সদাসর্ধদা প্রস্তুত 'ছিলাম_এই বলে জজসাহেব তাঁর বন্তব্য শেব 
করলেন। 

চট্রগ্রামে যুব-বিদ্রোহের পূর্বে রাজশান্তর বিরুদ্ধে আমাদের সাংগঠনিক 
শান্ত এবং ভারতীয় গণতন্্-বাহিনীর টট্রগ্রাম শাখার সভ্যদের বেপরোয়া ও 
আপোষহীন মনোভাব এবং তাদের সাঁক্ুয় প্রাতক্রিয়ার বাস্তব চিন্রাট চোখের 
সামনে না থাকলে ধারণা করা কঠিন হয়ে পড়ে যে, কি করে সব সময় সব 
জায়গায় আমরা 'রিভলভার নিয়ে চলাফেরা করতাম ও কি কারণেই বা বেচারা 
সাদা পোষাকধার পুলিশরা সব দেখেও না দেখার ভান করে 'নাক্্য় হয়ে 
থাকাটাই 'িবেচকের কাজ বলে মনে করত। 

এই পরিপ্রোক্ষিতে বোঝা যাবে, কি করে আমাদের বিরুদ্ধে আঁভ- 
ভাবকদের কাছে নালিশ করার জন্য আমরা ততক্ষণ আই-বি-ইনস্পেইর, 
সারদাবাবূর কাছে জোর প্রাতবাদ জানাতে পেরোছ। আমাদের এ ধরনের 
প্রাতিবাদের অর্থ তান ঠিকই বুঝেছিলেন_ আমরা এ সব বাড়াবাঁড় মুখ বুজে 
সহ্য করতে প্রস্তুত নই। সারদাবাব কিছুটা শাঁঙকত হলেন- মনে হ'ল 
ভবিষ্যতে হয়ত আমাদের বিরুদ্ধে সেইরূপ পল্থা নিতে বিবেচনা করবেন। 

আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশের চক্রান্তকে সামায়কভাবে হলেও ঠোঁকয়ে 
রে রিলালানন ব্যবস্থা করোছলাম--কিছুটা সক্ষমও হয়ে- 
হলাম। 

কল্তু আভভাবকদের অপ্রত্যাশিত ?বরূপ মনোভাবের সক্রিয় প্রাতীক্লিয়ার 
জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা মহা বিপদে পড়লাম যখন 
আভভাবকেরাও সাক্লয়ভাবে তাঁদের সন্তানদের মগ্গলের জন্য আমাদের বিরুদ্ধে 
আসরে নামলেন। সাঁত্যই আমরা তাঁদের কোন দোষ দিই না। কি করবেন 
তাঁরা? ছেলেরা রাল্লে দনে, কোন সময়েই বাঁড় থাকে না, স্কুল-কলেজের 
সঙ্গে তাদের সম্পর্ক চুঁকয়ে দিয়েছে, বাঁড় থেকে যে যা' পারছে-উটাকা বা 
গয়নাপন্ন, সব নিয়ে আসছে । বাঁড়র থেকে চুরি হাতেনাতে ধরা না পড়লেও, 
অভিভাবকদের সন্দেহ উদ্রেক করার যথেম্ট কারণ ছিল। এই অবস্থায় যাঁরা 
একাঁদন আমাদের প্রাত অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন তাঁরা যাঁদ আজকের 
উচ্ছৃ্খলতার জন্য তাঁদের ছেলেদের ভাবষ্যং মগ্খলের দিকে লক্ষ্য রেখে 
আমাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নাঁলশও করেন তবু দোষ দেওয়া যায় 
না। আমরা তাঁদের দোষী না ভাবলেও তাঁরা আমাদের মূল উদ্দেশ্য না 
জেনে যখন কর্তৃপক্ষের কাছে নাঁলশ করলেন তখন আমাদের অবস্থা আরও 
সঙ্কটজনক হ'ল। 

যুববিদ্রোহের আর মান্র দশ দন বাঁকি। মাধববাবু একেবারে আতিড্ঠ 
হয়ে তাঁর ছেলে ফাঁকির সেনের বিরদ্ম্ধে পুলিশে খবর দিলেন এবং ছেলের 
বিরুদ্ধেই ৩৮০ ধারায় এক মামলা রুজু করলেন। আমাদের মামলার রায়ের 
একটা অংশ থেকে উদ্ধৃত করছি-_ 


আসল ঝড়ের প্রান্ধকালে ৩৯৭ 
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জজ সাহেবের উপরোন্ত রায় থেকে মোটামুট' জানতে পারাছ যে, ফাঁকর 
সেনের পিতা মাধববাব্ঃ পুলিশের ডেপুটি সুপারন্টেন্ডেন্টের কাছে তাঁর 
ছেলের বিরুদ্ধে আভযোগ জানালেন এবং এইটিকে প্রথম সংবাদের 'ভাস্ত 
করে ফাঁকর সেনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০ ধারা অনুসারে তিনি 
মামলা রুজু করলেন। 

মাধববাব্‌ তাঁর বিবৃতিতে জানালেন যে, 'তাঁন জজকোর্টে একজন 
কম্পেয়ারিং ক্লারক। তাঁর ছেলে ফকিরচাঁদ সেনের ষোল বছর বয়স। সে 
জানুয়ারী থেকে লেখপড়ায় ইস্তফা 'দিয়েছে। তারপর তানি খুব রেগে 
জানালেন যে, তাঁর ছেলে গণেশ ঘোষ; অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল প্রমূখ 
ব্যান্তদের কদলে (£958-এ) যোগ দেয় এবং তাদের বাড়িতেও যাওয়া-আসা 
করত। তান আরও বললেন যে, গণেশ ঘোষের দোকানে ৪০/৫০ জন 
যুবককে দেখেছেন। গে মোর দোকানে জনমত লিং, লোকে ক ও 
তার ভাই হারগোপাল বললেও 'বতান মেলামেশা করতে দেখতে পেয়েছেন। 
তন এও জানালেন যে, উকিল নন্দলাল গৃহ, রঞ্জনলাল সেনের ছেলেদের 
'এবং জজকোর্টের ০০719 রাঁসক নন্দীর পূত্রকেও সেখানে দেখতে পেয়েছেন। 
অন্যান্যদের 'তান চিনতে পারেন 'নন।' তাঁর ছেলে তাঁর স্তর বাক্স থেকে 
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প্রা ৩০০, টাকা আট-দশ দফায় চুরি. করেছে। : এক মাস ধরে তাঁর ছেলে 
বাঁড়তে থাকে না। তিনি আঁভযোগে আরও জানান যে, টাকা নিয়ে কি করেছে, 
এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর তাঁর ছেলে দেয় নি' শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন 
যে, তাঁর 'বশ্বাস তাঁর ছেলে সেই টাকা লোকনাথ, গণেশ ও অনন্তকে দিয়েছে। 

আমাদের মামলার রায়ে জজসাহেব উল্লেখ করেছেন--গণেশ ঘোষের 
দোকান'। আরও অন্যান্য স্থানে গণেশ ঘেষের দোকানের উল্লেখ আছে ও 
পরে আরও পাওয়া যাবে । সরকার পক্ষ গণেশ ঘোষের দোকানাটিকে' আমাদের 
হেড কোয়ার্টার বলে বর্ণনা করেছে। কংগ্রেস অফিস- যেখানে মাস্টারদা 
থাকতেন, সৌঁটকে আমরা সেন্ট্রাল হেড কোয়ার্টার বলে মনে করতাম । আর 
গণেশের এই এীতিহাঁসিক দোকানাটকে আমাদের ছ1910 77580. ০212 
রানার অস্থ/য়ী হেড কোয়ার্টার) হিসাবে দিনে রাত্রে ব্যবহার 
করেছি। 

এই এঁতিহাঁসক গণেশ ঘোষের দোকানের” সামান্য একটু পারিচয় 
দেওয়া প্রয়োজন। গণেশের তা “'বাপনাবহারী ঘোষ, সিনিয়র স্টেশন 
মাস্টারের পদে নিষুন্ত ছিলেন। স্টেশন মাস্টার হিসাবে রেল কর্তৃপক্ষের 
কাছে তাঁর খ্যাতি ও সুনাম ছিল প্রচুর এবং সেই জন্য ডবলমাুড়ং-এর মত 
গুরত্বপূর্ণ রেল স্টেশনের চার্জ তাঁর ওপরেই ন্যস্ত ছিল। 

১৯২১ সালে, ভদ'রতপ্রাসদ্ধ আসাম-বেঙ্গল রেল ধমন্ঘটের সময়, 
গণেশের বাবা স্ট্রাইকে সান্রয় অংশ গ্রহণ করেন। তন মাস ধরে প্রাতাঁদন তান 
ধর্মঘটাীঁদের কাছে গিয়ে উৎসাহ 'দিয়েছেন--তাঁরা যেন অবসাদে ভেঙে না 
পড়েন। প্রাতাঁদন দেশাপ্রয় যতীন্দ্রমোহনের বাঁড়তে স্ট্রাইক পাঁরচালনার 
[বষয় 'নিয়ে কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটতে তান আলোচনা করেছেন। প্রায় দিনই তানি 
ধর্মঘটীদের সভায় ও সাধারণ সভায় বন্তুতা দিয়েছেন। ভারা, উচ্চকণ্ঠে তিনি 
অপূর্ব বন্তৃতা দতেন। সবল সস্থ দেহ তাঁর। চালচলন কথাবার্তায় 
অসামান্য ব্যান্তত্ব ফুটে উঠত। সে যুগে টট্টগ্রামবাসীর কাছে তান অত্যন্ত 
শপ্রয় ছিলেন। কংগ্রেস আন্দোলনে তাঁর স্লার্থত্যাগ কারও থেকে কম নয়। 

গণেশের বাঁড়তে আমার অবাধ গ্াতি। গণেশের মা-বাবা আমাকে 
অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁদের আম মাঁসমা ও মেসোমশাই বলতাম এবং 
খুব শ্রদ্ধা করতাম। আমার মনে হ'ত আমি যেন তাঁদের পাঁরবারেরই 
একজন। বাবার সঙ্গে মতের আমল হওয়ায়, বাঁড় ছেড়ে পাঁলয়ে যাওয়ার 
পর, একবার মাঁসমা ও মেসোমশাই আমাকে বাঁড়তে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন_ 
আমার মা-বাবার কাছে । সেই সময় থেকে আমাদের দুই পাঁরবারের মধ্যে খুব 
মধূর সম্পর্ক ও ঘাঁনম্ঠতা হয়ে গেল। 

মেসোমশাই (গণেশের বাবা) আমার সঙ্গে খুব রাজনোৌতিক আলোচনা 
করতেন। রেল ধম্ঘট আর যখন 'মিটবার নয় মনে হচ্ছিল, তখন মেসোমশাই 
আমাকে বলতেন--“বুঝলে অনন্ত, যখন চাকরী একবার ছেড়েছি তখন 
গোলামীতে আর ফিরে যাব না।” তাঁর দঢ় মনোভাব ও বেপরোয়া কথা শুনে 
আমার খুব ভাল লাগত । সাঁত্য সাঁত্য একাঁদন দেখা গেল আসাম-বেঞ্গল 
রেল ধর্মঘট সফল হ'ল না। মেসোমশাই পরাজয় মেনে নলেন না- মাথা 
নত করতে 'তাঁন কোনমতেই প্রস্তুত নন__ আরও বেপরোয়া, আরও অনমনয় 
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মনোভাব নিলেন। তিনি জার গোলাম করতে ফিরে গেলেন না। ছোট করে 
হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরতেন, গায়ে খন্দরের চাদর, হাতে শন্ত মজবূত একটি 
লাঠি ও পায়ে সাধারণ একজোড়া শন্ত জুতো । এই ছিল তাঁর সব সময়ের 
পোষাক। 

'মেসোমশাই অদম্য উৎসাহে ১৯২১ সালে এই খদ্দরের দোকানপ্প্রাতিষ্ঠা 
করলেন। সামনের দিকে রাস্তার ওপরে দোকান আর ভেতরের 'দকে চার- 
পাঁচটি ঘরে নিজেরা থাকতেন। পরে তাঁতের দেশী' কাপড়ও রাখতেন। চাকার 
ছেড়ে খুব যে আর্ক অস্দীবধা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তার জন্য 
কোনাঁদন তাঁকে বা মাঁসমাকে আক্ষেপ করতে দোঁখ ন। কার্তকদা গেণেশের 
দাদা) ও গণেশ মেসোমশাইয়ের অনুপাস্থাতিতে দোকানে বসে কেনাবেচার 
তদারক করত। তারাও অসহযোগ আন্দোলনে কলেজ ছেড়েছে । তাই তাদের 
তখন দোকান দেখাশোনা করবার সময় ছিল। 

পরে, ১৯২৮--৩০ সালে, এই দোকানি এক এীতহাঁসক দোকানে 
পাঁরণত হ'ল। সামনের দিকে দোকান-_খদ্দের আসছে, কেনাবেচা হচ্ছে, 
আমাদের ছেলেরাও যাওয়া-আসা করছে এবং পুলিশও সব সময় পাহারা 
দচ্ছে; আর ঘরের ভেতর আমরা নানাপ্রকার 'িভলভার, পিস্তল ও বন্দুকের 
ব্যবহার শখাছ, নানা ষড়যন্ত্রমূলক কাজ চালাচ্ছি। সদর কোতোয়ালি এই 
দোকান থেকে পাঁচ মানিটের মধ্যে পায়ে হেটে যাওয়া যায়। শত্রু শাবরের 
যত কাছে থাকা যায় এবং কাজকর্ম যতই পাুীলশের নাকের ডগায় চালাকির 
সঙ্গে করা যায় ততই তাদের বোকা বানানো সম্ভব। “গণেশের দোকান” 
বলে জজ সাহেব যে দোকানাঁটিকে আখ্যা দিয়েছেন সৌঁট' ছিল সদর কোতোয়ালর 
খুব নিকটে এবং সেই কারণেই পুলিশ বিভ্রান্ত হ'ল--তারা ভাবতে পারল 
না যে তাদের এত কাছে বসে আমরা এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র চাঁলয়ে যাচ্ছি। 
আমাদের হেড কোয়ার্টার, এই দোকানাট, আঁভভাবকদের অনুযোগের কারণ 
হয়ে দাঁড়াল। 

এই দোকানের মালিক সেই সময় গণেশ একা । তার বাবা-মা কার্তকদার 
কাছে চলে গিয়েছিলেন। কার্তকদা বোধহয় তখন আসামের কোন স্থানে 
ডান্তারের পদে 'নযুস্ত ছিলেন। 

শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রধান ঘাঁট-এই দোকান সম্বন্ধে ও আমাদের 
মেলামেশা এবং আনাগোনার বিরুদ্ধে এল আঘাত । ফাঁকর সেনের বাবা আর 
সহ্য করতে না পেরে ভারতীয় দণ্ডাবধির ৩৮০ ধারা অনুযায়শ তাঁর ছেলের 
বিরদ্ধে মামলা রুজু করে দিলেন। 

এইভাবে চারদিক থেকে বিপদ ক্রমেই ঘনিয়ে আসতে লাগল। কোন্‌ 
দিক সামলাব ? পাাীলশকে না হয় ধমকান গেল, কিল্তু আভিভাবকদের গিয়ে 
ক বলি? যাঁদ তাঁদের সব কথা খুলে বলা সম্ভব হণ্ত, তবে হয়ত তাঁরা 
আমাদের ক্ষমা করতেন। কিনতু কলাহ্ক উচ্ছৃঞ্খলতার অন্তরালে আমাদের 
যুবাঁবদ্রোহের যে আয়োজন এল:ছে তার বিন্দমান্র আভাসও তাঁদের দেবার 
যখন উপায় ছিল না তখন আমাদের এর্প অস্বাভাঁবক চালচলন সম্বন্ধে 
বিরান্ত ও রাগ ছাড়া আর ?ি হতে পারে? 

এই তো গেল একজন সরকারী কর্মচারী, যিনি তাঁর ছেলে সম্বন্ধে 
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অনাদের জাঁড়িয়ে আভযোগ আনলেন। আমাদের পক্ষে তথ না হয় কন 
কৈফিয়ং দেওয়ার ছিল যে উান একজন সরকারণ কর্মচার--অনেক কিছুই . 
বলতে পারেন! কিন্তু আমাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কিছুই আর রইল না. 
যখন ফ্রদরঘাট ক্লাবের প্রোসিডেল্ট * সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বিরতির সঞ্গে 
তাঁর পদত্যাগপন্ন দাঁখল করার ভয় দেখালেন। গণেশ এই শাল্তচ্চা ক্লাবের 
সম্পাদক 'ছিল। ১৯২৭ সালে এই ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় থেকেই 
* সুরেশবাবু ক্লাবাঁটর সভাপাঁত। 'তাঁন চট্টগ্রামে একজন প্রসিদ্ধ ব্যাবসায়ী । 
ন্হহ প্রগাতশীল প্রাতষ্ঠানের সঞ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। যুবকদের শর'র 
ও শান্তিচর্চার দকে তাঁর সারুয় সমর্থন আমরা সব সময় দেখোঁছ। 'তাঁন যখন 
আমাদের প্রাত বিরূপ হলেন এবং তীব্র প্রাতবাদ জানিয়ে তাঁর পদত্যাগের 
কারণ দৌঁখয়ে গণেশকে চিঠি দিলেন, তখন সাত্যই আমাদের দুঃখ রাখার 
জায়গা ছিল না। সরেশবাবুর মত লোকও যখন আমাদের প্রাতি বিরুদ্ধভাব 
পোষণ করছেন তখন অন্যান্য আঁভভাবকদের পক্ষে আমাদের সমর্থন করা 
খুবই শন্ত বই কি। এটা আমরা জানতাম, যাঁদ একবার যুব- প্ল্যান 
অনুযায়ী ঘটাতে সক্ষম হই, তবে তাঁদের সবার কাছ থেকে মা 
ও সমর্থন পাব তা নয়, তখন ভুল বুঝে যে রূঢ় ব্যবহার তাঁরা আমাদের 
প্রতি করেছেন, সেইজন্য নিজেরাই অনৃতপ্ত হবেন। 


যুব-ীবদ্রোহের আসন্ন ঝড়ের পূর্বে সুরেশবাবুর বরূপ মনোভাব ও 
তাঁর সেই চিঠি আমাদের খুব অস্যাবধার ফেলে । তবু আমাদের মুখ বৃজেই 
সব সহ্য করতে হয়েছে। আমরা কেবল 'দন গুনেছি কবে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ 
শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের প্রকৃত মূর্তি প্রকাশ করতে পারব! সরেশবাবূর 
করতে কসুর করেন নি। আবার মামলার সময় আমাদের 'বরুৃদ্ধে সেই চিঠি 
উপাঁস্থত করল সরকারী পক্ষের উাঁকল। শেষে ট্রাইব্যনালের প্রেসিডেন্ট 
ফলাও করে সেই চিঠির উল্লেখ করলেন তাঁর জাজমেন্টে 8 
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গণেশের কাছে চিঠিতে সরেশবাবু লিখলেন যে, ক্লাবের বহু সভ্যের 
আভিভাবকেরা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই বলে-_ছেলেরা স্কুল-কলেজে 
যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, আভভাবকদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করছে, তারা 
রাতেও বাঁড় থাকে না এবং সময় সময় এমন সব কাজ করে যা নৌতিক 
০৯৬ কোন কোন আভভাবক এইরূপ 1বশঙ্খলার জন্য তাঁকে এবং 

& প্রাতষ্ঠানকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করছে। সুরেশবাবু তাই জানালেন যে, 

ব্্তগগতভাবে এরূপ দোষারোপ তান নিজ স্কন্ধে বহন করতে প্রস্তুত নন। 
[তান চিঠিতে আরও লিখলেন, যাঁদও যুবকদের শান্ত ও শরারচর্চা সব সময় 
তিনি পছন্দ করেন, তাই বলে বিশৃঙ্খলা ও পিতামাতার অবাধ্যতার প্রাত 
তাঁর কোন সহানুভাঁতি নেই। আর এই অল্প বয়সে ছেলেদের স্কুল-কলেজ 
যাওয়া বন্ধ করা কোন প্রকারেই সমর্থনযোগ্য নয়-যতাঁদন না জাতীয় আদশে 
ও প্রয়োজন অনুযায়ী আর কোন শিক্ষাপ্রীতষ্ঠান দেশে গড়ে না উঠছে। 

সুরেশবাব গণেশ ঘোষকে অনুরোধ জানালেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব 
তানি যেন ক্লাবের সাধারণ সভা আহবান করেন। সেখানে সূরেশবাব্‌ পদ- 
ত্যাগের কারণ জানাবেন এবং প্রয়োজন হলে আত বেদনার সঙ্গে তাঁকে 
পদত্যাগপন্র দাখল করতে হবে। 

সঙ্কট একেবারে চরমে পেশছেছে। সমস্যার পর সমস্যা, বাধার পর 
বাধা, বিপদের পর 'বিপদ এসেছে। প্রস্তুতির চরম মূহূর্তে” যখন আমরা 
প্রবীণ ও গণ্যমান্য ব্যান্তদের নৌতিক সমর্থন লাভের চেষ্টা করব বলে ঠিক 
করেছি, তখাঁনই সদরঘাট ব্যায়াম প্রাতিষ্ঠানের প্রোসিডেন্ট, প্রাসদ্ধ ব্যবসায়ী ও 
প্রগতিশীল প্রখ্যাত নাগারক--সরেশবাবুর পদত্যাগের হুমাক ও আমাদের 
বরুদ্ধে তাঁর লাখত তীর সমালোচনা, আমাদের এতাঁদনের সাধনা ও "নিষ্ঠার 
দ্বারা আজত ব্যান্তগত এবং সমন্টিগত সুনামের ওপর কঠোর আঘাত 
হানল। আমাদের বিরুদ্ধে সুযোগ 'ানলেন অভিভাবকেরা । প্যালশ তাদের 
সমর্থনে সুরেশবাবুর চিঠি ব্যবহার করতে কসর করল না। 

যুব-বদ্রোহের পূর্বাহে-আসন্ন ঝড়ের প্রাঙ্কালে, এই সব ছোট বড় 
বাঁভন্ন ধরনের বহমূখী আঘাত ও আক্রমণ জোট বেধে আমাদের বিরুদ্ধে 
ষে প্রবল প্রাতকূল অবস্থার সৃষ্টি. ক্ুরল; তার নিষ্পেষণে সাংগঠাঁনক আঁস্তত্ব 
বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ল বাঁধতে পারাছি এক-একাট দিন গত হচ্ছে 
আর আমরা অধিকতর বিপদের সম্মৃখীন হচ্ছি। সময়ের জন্য তীর প্রাত- 
যোঁগিতা। সরকারী পীলশদপ্তর প্রস্তুত হয়ে আমাদের সামাগ্রক প্ল্যান 
সম্বন্ধে আন্দাজ পাবার আগেই আমরা আঘাত হানতে পারব কি? 

এইরূপ সাম্ধিক্ষণে দ্বিধা, বিলম্ব, দীর্ঘসূত্তা, অকারণ আশঙ্কার 
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চিন্তা, ইত্যাদ যাঁদ মনের ওপর প্রভাব বস্তার করে, তবে সুনিশ্চিত জয়ের 
পারকল্পনাও যে শোচনীয়ভাবে অকাল-মৃতুার আঁভশপ্ত ক্োড়ে চিরশীনদ্রা লাভ 
করবে, তা'তে সন্দেহ নেই। অবস্থার গ্র্ত্ব, সংক্ষিপ্ত সময়ের চেতনা, যে 
কোন মনহর্তে শত্রুর আক্রমণ  প্রতশক্ষা-এই সব যে কি পাঁরমাণে স্নায়বিক 
শান্তর ওপর প্রাতকূল প্রাতক্রিয়ার সৃম্টি করে তা” বলে বোঝান যায় না। 
নিজের অজান্তে এঁ সব দূর্বলতা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে--আর একটু 
দোঁর কার, আরও একট: প্রস্তুতির কাজ চালাই, আরও কিছুদিন বাদে চরম 
মূহূর্তাট আসুক আরও িছাঁদন বিপদের মধ্যেও বেচে থাঁক! 

আমাদের চাঁরাদকেই এখন বহু বিপদ-যে কোন সময়ে ধরা পড়তে 
পারি-যে কোন সময়ে এই ব্যাপক আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যেতে৷ পারে। তব 
তখনও কেন আমরা অভ্যুর্থানের জন্য একাঁট দিন ধার্য করাছলাম নাঃ 
সাঁত্যই খুটিনাটি প্রস্তুতির কাজ কিছ; না কিছ; বাকি ছিল। কিন্তু যাঁদ 
দিন ধার্য করা হ'ত এবং 'স্থর হ'ত যে সেই বিশেষ 'দিনাটতেই আমাদের 
আক্রমণ করতে হবে, তবে এসব ছোট ছোট কাজ- তেলের টিন, ঝক্মকে 
ব্যাজ, তরবারিগুলি ধার দেওয়া, রেল-লাইন উপড়ে ফেলবার জন্য 'ক্রোন্বার' 
(০:০৮/-০৪:) তোর করা, প্রভৃতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই যে সমাপ্ত হ'ত 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসল কথা, যাঁদও আক্রমণের 'দিনাঁট ধার্য করা 
একান্ত প্রয়োজন ছিল, তধু কোন্‌ এক অদৃশ্য হস্তের হীঞ্গতে নিজ জীবনের 
আঁন্তম দিনটি স্থির করতে কোথায় যেন বাধা পাচ্ছিলাম । 

যারা তরুণ, যাদের সংসারের প্রাতি আকর্ণ ও লোভ অপেক্ষাকৃত 
অনেক কম--তাদের পক্ষে আদর্শের জন্য প্রাণ দেওয়া যত সহজ আমাদের 
মত যারা একটু বড় যাদের অতাঁত বৈপ্লাবক কাজে কিছ; খ্যাতি হয়েছে, 
যারা প্রান্তন রাজবন্দী বা রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা অজ্ন করেছে তাদের 
পক্ষে মরণের নেশা ক্ষ্যাপা তরুণ দলের চাইতে অনেক কম। এই সক্ষত্ 
মনস্তাত্বক তারতম্য নজ 1বশ্লেষণী মন দিয়েই বুঝতে হয়। আম নিজের 
মন দিয়ে পর্যালোচনা করে নিজেকে বুঝতে চেস্টা করোছলাম। আরও 
বুঝোছিলাম আমার মন দিয়ে অন্যের মনোভাব। আমাদের প্রস্তুতির সব 
কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে জেনেও, অভ্যু্থানের নাট ধার্য করার কর্মসূচশ 
নিয়ে কয়েকবার আলোচনা করেও শেষ পর্যন্ত 'বষয়াট এাঁড়য়ে গোঁছ-_ 
1সদ্ধান্ত স্থাগত রেখোঁছ। 

১৯২৩ সালে, রেলওয়ে ডাকাতির আগে, ঠিক এমাঁন ধরনের 'নাক্কয়তা 
দেখা দিয়োছিল--সব আয়োজন থাকা সত্তেও 'দনাঁট 'স্থর করতে কোথায় 
যেন বাধা ছিল। এখন ১৯৩০ সালে, আমাদের সেইরুপ 'নীক্কিয়তার অবশ্য 
কোন প্রশনই ওঠে না। তবু যেন কোথায় ক একটা 'পছটান আছে, যার জন্য 
মৃত্যুর চরম দিনটি স্থির করতে গিয়েও বার বার ফরে আসাঁছ! 

এই সময় একদিন দুপুর বেলা আম মাস্টারদার কাছে একা গেলাম । 
দুপুর বেলাটাই মাস্টারদাকে একান্তে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অন্য সব 
সময়েই মাস্টারদার কাছে কেউ না কেউ থাকত। দুপুর বেলা এরূপ বিশেষ 
সময়াটতে আঁম সাধারণতঃ মাস্টারদার কাছে যেতাম না। আমাকে দুপুর 
বেলা দেখতে পেয়ে তান অনুমান করলেন আম কোন বিশেষ পরামর্শ করতে 


আসল ঝড়ের প্রাকালে 1. ৪০% 


গোঁছি) তিনি প্রশ্ন করলেন-“ণক হে, ব্যাপার কি, কোন বিশেষ খবর 
ছে?” আমি বললাম_“খবর [কিছ নেই, তবে কিছ; আলেচনা করতে 

1% 

আমার ভাব দেখে মাস্টারদা বুঝেছিলেন যে আমি কোন গুরুতর 
1বষয্লের সমাধান চাই। তান শুয়োছিলেন, উঠে বসলেন। কথাটা আম 
পাড়ালাম। এইভাবে কথাগ্ীল বলতে সুরু কাঁর_ 

“সবার আগে আলোচনা আমার নিজকে নিয়ে__আমার মনের গভীরতম 
প্রাতীক্রিয়া সম্বন্ধে।” আমার কাছে মাস্টারদা এই ধরনের ভূমিকা আগেও 
অনেক বার শুনেছেন। তাই এই ভূমিকার বিশেষত্ব তাঁকে আকৃষ্ট করে 'নি। 
তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন আমার মূল 'িষয়াট শোনবার জন্য। আম 
বলে গেলাম-__“মাস্টারদা, যতই সাহস থাকুক না কেন, যতই না কেন মৃত্যু 
সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাই, তবু যেন আরও কিছ দিন বিপদ ও দুএঃসাহাস- 
কতার (90%5265:5) মধ্যেও বাঁচতে ইচ্ছে করে! মনের অতলে 'বশচবার 
লোভ ক্ষাণক বে'চে থাকার লোভ'ও নিজেদের অগোচরে প্রভাব বিস্তার 
করে 'ন তা” আমার বিশ্বাস হয় না। প্রাতবারই বিপদসঙ্কুল কাজের আগে 
দ্বিধা, ছ্বন্ব, জড়তা আমাদের মনে এসেছে। একেবারে প্রথমে, পরোইকোরা 
রাজনোতিক ডাকাতির আগে, তারপর কোম্পানীর টাকা হস্তগত করার ব্যাপারে 
সশস্ন প্রস্তুতির পথে আমাদের মধ্যে দেখোছি হতাশা, 'নিক্ক্িয়তা, দ্বিধা ও 
সংশয়। এই সমস্ত অতগত আঁভজ্ঞতা ও বর্তমানে আমার মনের আঁতি 
সক্ষততম প্রাতক্রিয়া বিশ্লেষণ করে মনে হচ্ছে, মরণের শেষ 'দিনাঁট' চূড়ান্ত- 
ভাবে স্থির করতে যেন আমরা ইতস্ততঃ করাঁছ।” 

মাস্টারা খুব মনোযোগের সঙ্গে আমার কথাগুলো শুনছিলেন। 
দেখছিলাম মাঝে মাঝে তানি সম্মতিস্চকভাবে মাথা নেড়ে যাচ্ছেন আর 
কখনও বা চক্ষু বিস্ফারত করে আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছলেন- যেন 
আমার অন্তরের কথা বুঝতে চেষ্টা করছেন। তখনও তিনি কোন কথা বলেন 
নি। আমার কথাও শেষ হয় নি। আম আবার বলতে লাগলাম-_ 

“মাস্টারদা, বিপদ খুব ঘাঁনয়ে এসেছে, এত আয়োজন সব ব্যর্থ হয়ে 
ধাবে যাঁদ শত্রুকে সুবিধে দিয়ে আমরা আগে আক্মণ না চালাই। আমার 
মনে হয়, বিন্দুমান্ন দ্বিধা বা বিলম্ব আমাদের পক্ষে অপরাধ? নিশ্চিত 
মৃত্যুর 'দনাঁট ধার্য করা ও বৃটিশ শন্রুকে আক্রমণ করা সম্বন্ধে আমাদের 
বলম্বের আর অবকাশ নেই। (একটু থেমে কি একটা ভেবে 'নিয়ে আবার 
বঙ্গতে লাগলাম) এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে সেই দিনাটর আর দর 
নৈই। ভবিষ্যতের আশা, আনন্দ, 'প্রয়জনের স্নেহ, মমতা সব এই ম্হূর্তে 
ত্যাগ করতে হবে! জীবনের শেষ 'দিনাটর সঙ্গে এই সবই শেষ হয়ে যাবে। 
মাস্টারদা, বেচে থাকার লোভ রব বেশি। সব শেষ হয়ে যাবে? আর 
কছুই অবাঁশস্ট থাকবে না,ঞ্কচ্ছুই আর জানতে পারব নাঃ মনটা যেন কি 
রকম করে উঠছে, আম আপনাকে আমার মনের কথা বলতে পারলাম 'কনা 
জান না। তবে এই সম্বন্ধে আপনার আত্মবিশ্লেষণ শুনতে খুব ইচ্ছে 
করছে ।” 

মাষ্টারদা 'কছক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমিও কোন কথা বাল 'নি। 
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ঘরে মাত্র আমরা দ'জন। এবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন মাস্টাযদা। বেশ 
কথা তিনি বললেন না। কেবল এই বলে সমর্থন জানালেন-- 
প্থব ভাল হ'ল তোর কথা শুনে। আমার অবচেতন মনের খোঁজ 
শনলাম। তোর সঙ্গে আমিও একমত। বর্তমানে বিলম্বের একমার কারণ-_ 
অবচেতন মনে বাঁচিবার বাসনা !” 
আমি উৎসাহ পেয়ে মাস্টারদাকে বললাম; _ “চলুন শপথ গ্রহণ কারি, 
পরের সভায় আমরা যুবশীবদ্রোহের 'দিনাট স্থির করবই'। তারপর আর 
একাঁদনও অপেক্ষা করা চলবে না।” : 
আবার সব নিস্তব্ধ। দু'জনেই নীরব। তারপর আমরা শপথ নিলাম, 
দুশদনের মধ্যে আমাদের কেন্দ্রীয় কাঁমাটর (হেড কোয়ার্টারের) সভায় 
অভ্যু্থানের 2৪:০ 17০৮ (সামরিক আক্রমণের 'নার্দন্ট সময়) ধার্য করা হবে। 
এই শপথ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে বাস্তবতার 
রূপ নিয়ে ভেসে উঠল একটি ছাঁব_রন্তপাত, মৃত্যু, তারপর সব শেয়! 
সমস্ত শরীরে শিহরণ জাগল। আসন্ন মৃত্যুর ছাঁব আতম্ক সৃষ্টি করে নি 
কখনও । মরণ পাগল হয়েও মরণটাকে আর একট ধীরে আসতে দিলে মন্দ 
ক? বাঁচার সেই শেষ কট দিনের আশ্বাস থেকে নিজেকে বাঁণ্ত করে 
যখন শপথ নিলাম, তখনই মনের গভীর পর্দায় দেখলাম আসন্ন ঘুদ্ধের বাস্তব 
ছাব_ রন্তপাত, মৃত্যু-সব শেষ! 
মাস্টারদাকে ধীরে ধারে প্রশ্ন করলাম_--“এখন কেমন মনে হচ্ছে?” 
মাস্টারদা বল্লেন-“সব কিছু শেষ হয়ে যাবে! এত তাড়াতাড়ি! 
ঠিক বোঝাতে পারছি না কি রকম মনে হচ্ছে! _তারপর......তারপর...... 
আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। ভাঁবষ্যতে কি হবে আর িছু জানতে পারব 
না......। জীবন কত মধুর! কিন্তু দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া আরও মধুর!” 
মাস্টারদার সঙ্গে সামাগ্রক আক্রমণের দিন ধার্য করার ব্যাপার নিয়ে 
কথাবার্তা হওয়ার পরাঁদনই বোধহয় হেডকোয়ার্টারে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ 
সভা বসল। উপাঁষ্থত ছিলাম- মাস্টারদা, গণেশ, নির্মলদা, আমি ও 
আম্বকাদা। আমাদের সামনে 10011158600 0179৮ (সৈন্য ও শান্ত 
সমাবেশের নক্সা) খোলা আছে। দেওয়াল-মানাচন্রের মত বড় কাগজের ওপর 
এই “নক্সা” বিভিন্ন আলোচনার পর চূড়ান্তভাবে গণেশ প্রস্তুত করে। শেষের 
দকে “চুড়ান্ত প্ল্যানের” রিহার্সেলের নক্সা আমাদের হেডকোয়ার্টারের টোবলের 
ওপর সামনে রেখে দিয়োছ। যে কোন আক্রমণের পূর্বে সমর বিজ্ঞান অন্যসারে 
সামরিক বাহিনীর পাঁরচালকবর্গ এইরপে রিহার্সেল নক্সা সামনে রেখে 
আক্রমণের প্ল্যান ঠিক করেন। এই অত্যাবশ্যক কাজাটি আমরা' তখন 1121175 
81910052] সোমারক গ্রল্থ) পড়ে শাখ নি। 49065515 55 0১৪ 2210061 
01 17/52210:৮--এইরূপ 'রহার্সেল প্রয়োজনের তাঁগিদেই আমাদের দিতে 


। 
এই 11002115960 018৮1টতে-€১) মোটর গাঁড়র সমম্বমন, (২) 
বািভন্ন যন্ত্রপাতির সংরক্ষণ ও বাল-ব্যবস্থা, (৩) অস্ত্রশদ্ত্র ও হাত-বোমার 
উপযান্ত প্রয়োগের জন্য বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যবস্তুর উল্লেখ, (৪) প্রথম শ্রেণীর 
উপযুস্ত গণতল্মবাহনীর সভ্যদের প্রথম আক্রমণের জন্য বাছাই ও প্রয়োজলীয় 
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সংখ্যায় তাদের নিয়োগ, 06) আক্রমণের পূর্বে বিভিন্ন .ছোট ছোট ' দলের 
নির্ধারিত পথ ও গোপন অবস্থানের দেশ, ৬) গণতন্্বাহিনীীর . সৈনারা 
কাঁধে ঝোলানো থাঁলতে করে কি ক জিনিষ স্গে নেবে, (৭) ব্রশচূলোডার 
বন্দ;ক:কে কখন তাদের বাঁড় থেকে আনবে, ৮৮) কোন্‌ ব্লাচূলোডার বন্দুক 
কোন্‌ সভ্য নেবে- ইত্যাদি, ইত্যাঁদ আমাদের বোববার মত সংক্ষেপে শিরোনাম 
দিয়ে পারজ্কার আদেশ ও উপদেশ দেওয়া ছিল। 

এই 1101১11159161010 0118: আমরা ১৭ই তারখ রানে পাঁড়য়ে ফোল। 
এই' ০89:টিকে একটু একটু করে আমরা প্রায় এক মাস ধরে আলোচনা করে 
চূড়ান্ত রূপ দিতে সমর্থ হয়োছলাম। অবশ্য চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার আগে 
পর্যন্ত আমরা ছোটখাটো কাগজে অনেক সময় 'বাভন্ন নোট প্রস্তুত করেছি। 
বলাই বাহুল্য, এইসব কাগজ আমরা সব সময় নম্ট করে ফেলোছ। 'কল্তু 
শত চেস্টা থাকা সত্তেও কোথা থেকে যেন কি ভুল হয়ে যায়! 

গণেশের সাবধানতা ও সতকতার কোন তুলনা ছিল না। আগে আমরা 
দেখোছ গণেশ কিরূপ সতর্কতার সত্যে পপ্রচারপন্রগ্ীল” নিজ তত্বাবধানে. 
গোপন ছাপাখানায় মীদ্রত করেছে এবং বিন্দুমান্র চিহ্ন না রেখে, সেগ্দাল 
গোপন জায়গায় ছাপা হওয়ার পর নিরাপদে রাখার ব্যবস্থাও করেছে। এত 
সাবধানী গণেশ, যড়যন্্রমূলক প্রাতিটি কাজে ও বিষয়ে প্রাত পদে পদে 
সততা অবলম্বন করাই যার অভ্যাস, তারও কিন্তু অজান্তে সামান্য ত্রুটি 
হয়ে গেল। কতকগুলো টুকরো কাগজে 21011159007 0%9:৮এর কিছু 
খসড়া করা হয়োছল কোন সময়ে । সেই কাগজগুঁলি কোন এক অসতর্ক 
মুহূর্তে সে বা আর কেউ হয়ত তার বিছানার তোষকের নিচে রেখেছে; কথা 
বলার সময় সেইগ্াীল ব্যবহার করার হয়ত কোন প্রয়োজনই হয় 'নি। ফলে, পরে 
সেই টুকরো কাগজগুিকে বিনস্ট করার কথা কারো মনে হয় 'নি। 

চট্রগ্রাম য্‌ব-বিদ্রোহ সংঘাঁটত হওয়ার অনেক পরে গণেশের বাড় 
তল্লাসীর সময় সেই টুকরো কাগজগ্ণাল পুলিশ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। 
সেগুলি থেকে যেসব বিষয় পুলিশ জানতে পেরেছে তা" থেকে তারা এ কাগজ- 
গুলিকে 01001115800 7556 বলে মামলায় প্রমাণ করবার চেম্টা করেছে। 

বুট ঘ্ুটিই। গণেশ তার ভরাট কখনও ঢাকতে চেষ্টা করে ন। ষে 
ইতিহাস আজ আমি িখাছ, সেট লেখার জন্য গণেশই সবার চাইতে উপযস্ত 
বলে আমার মনে হয়। আম খুব নীশ্চতভাবে' জানি যে, যাঁদ গণেশ নিজে 
. এই ধারাবাহিক এীতহাঁসিক ঘটনাবলশ 'লখে যেত তবে সে এইরূপ নুটি- 
বিচ্যাতির বিষয় সবার আগে সামনে তুলে ধরত। আজ আমাদের জানবার 
প্রয়োজন- কত সাবধানতা, কত সতর্কতা অবলম্বন করেছি আমরা, কত সচেতন 
ছিলাম সব সময়-তবু কোথায় একট; ত্রুটি রয়ে গেল! কেবল এইটি বুঝতে 
পারলেই চলবে না_ হদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে, গণেশের মত বিচক্ষণ ও 
সাবধানণ ব্যান্তরও অসতর্ক মৃহয্য ফুল হয়! গণেশের এই বিচ্যাতর নাঁজর 
খাড়া করে আত্মপক্ষ সমর্থন করারপচে্টা বৈপ্লাবিক চাঁরত্রের পাঁরপল্খী। এইর্‌প 
ত্রুটির নাঁজর থেকে এই শিক্ষাই' গ্রহণ করা উচিত যে, ষড়যন্ত্রমূলক কাজে 
সতকর্তার কোন দীমা-পরিসীম' নেই। এটা অবধারিত সত্য, যে পাঁরমাণে বা 
যত বোশ সতর্কতা, অবলম্বন করব তত কম ভুল বা বুটির পুনরাবৃন্ত হবে। 
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আমি নিজে এই ঘটি হতে শিক্ষা গ্রহণ করেছি এবং পরবতশিকালে কৃঁটিশ 
কারাগারে বছরের পর বছর ফড়যল্্মূলক কাজ সফলতার সঙ্জো চালিয়ে গেঁছি। 
বথাস্ঘানে সম্ভব হলে বিস্তারিতভাবে তা" ব্যস্ত করব। | 
| যড়যন্তমূলক কাজে তাটর গুরু, তুটি “সামান্য বা প্রকান্ড তার ওপর 
1নভ'র করে না। খুব সামান্য ব্রাটও বৃহৎ ক্ষাতসাধন করতে পারে আবার 
খুব প্রকাণ্ড ভুলেও ধন্দুমাত্র আনষ্টের আশঙ্কা থাকে না। আমাদের সামান্য 
পরার ররর কা রাত রা রা কাযা নার কিবা যারে 
তাই 'দিয়ে মামলার সময় তাদের কৃতিত্বের পাঁরচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা খুব 
হৈচৈ করতে চেষ্টা করল। আমাদের পক্ষের উাঁকল-ব্যারস্টাররা ভাবলেন, 
আবার কেউ কেউ আমাদের বললেন,_“এঁট আপনাদের বড় ভূল হয়ে গেছে।» 
পানির দে রাস রা রর রর সা রা 
কাছার, সাক্ষী-সাবুদ, মামলা-মোকদ্দমার গণ্ডীতে নিবদ্ধ ছিল এবং সেই 
জন্যই বাস্তবতার দিকে তাঁদের লক্ষ্য স্থির থাকা সম্ভব হয় 'নি। বাস্তব অবস্থার 
সঙ্গে তাঁদের একট; পরিচয় করাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা উপলাব্ধ করলেন, তাঁদের 
সেইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভূ ভুল--তথাকাথত বা সাত্যকার 11010115907 1150-ও 
জপ পি 
ক্ষাতসাধন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কথাটা তাঁদের পাঁরজ্কার করেই 
বললাম-__ 

“দেখুন, আমরা সর্বপ্রকার চেম্টা করেছি যেন সামাগ্রক আকরুমণ করার 
আগে আমাদের পরিকল্পনা পুলিশের কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়। নানা 
বিপদের সম্মুখীন হয়েও আমরা পুলিশকে বিভ্রান্ত ও পরাস্ত করে তাদের 
অগোচরে সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে সামাগ্রক আরুমণ চালাতে সমর্থ হই । ঘটনা 
ঘটে যাওয়ার পর পুীলশ যেন কোন হাঁদস না পায় তার জন্য ব্যবস্থা করে- 
ছিলাম পরোইকোরা বা রেল কোম্পানীর টাকা ডাকাত করে নেওয়ার পর। 
কিন্তু যহুব-বিদ্রোহের পর আমাদের প্রকাশ্য অংশের কার্যকলাপের গোপনীয়তার 
কোন প্রয়োজন ছিল বলে আমরা মনে করি 'নি। সামাগ্রক আক্রমণের পর 
অস্থায়শ স্বাধীন গণতন্ত্রী সরকার একবার স্থাপন করা গেলে, পালিশ আমাদের 
আর চিনতে পারবে না এইরূপ মিথ্যা ধারণা থাকার কোন বাস্তব কারণ 
তখনও ছিল না। আমাদের প্রোগ্রামই! ছিল--মৃত্যুবরণ'। তাই পরে কে কি 
করবে, বা কারা স্বীকারোক্তি দেবে, পুলিশ কি ক তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের 
বিরদ্ধে মামলা সাজাবে, তার জন্য অনর্থক ব্যস্ততার কারণ অনুভব. কার 'নি। 

'বাভন্ন শরীরচর্চার ক্লাবের ছেলেরা সবাই এক রান্রে বাঁড় ছেড়ে চলে 
গেল; বাড়ির গাঁড় আক্রমণের কাজে ব্যবহার করলাম 'বাঁভন্ন বাঁড়র বন্দুক 
নিয়ে ছেলেরা 'অভ্যুঙ্থানে' অংশ গ্রহণ করতে চলে এসেছে । িন-চারাঁট বন্দুকে 
শেষ মুহূর্তে যখন দেখা গেল যে কার্তুজ ঠাসা যাচ্ছে না_ চেম্বার ছোট» তখন 
সৈগুলি গণেশের বাড়তে ফেলে যাওয়া হল। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে 
হাত-পা বেধে গণেশের বাঁড়তেই আমরা রেখে যাই। জালালাবাদ যুদ্ধে এই 
সব ক্লাবের ছেলেরা, যারা আমাদের সর্ব কাজের ও সর্ব সময়ের সঙ্গস, তারা 
অনেকে প্রাণ দিয়েছে। 'তদের মৃতদেহ নিয়েই বৃঁটিশ সরকারী মহল আনন্দ 
পেয়েছে-এই ভেবে যে, আমাদের বিরুদ্ধে তারা অকাটায প্রমাণ সহ মামলা রুজ? 


আসন ঝড়ের প্রা্জালে ৪8০৭ 


করবেই! এইসব নির্বোধ পৃঁলিশমহল এসব টুকরো কাগজ নিয়ে আজ 
হুয়ত আত্মপ্রসাদ লাভ করছে। বাস্তব ক্ষেয়ে যখন অত সব প্রতাক্ষ গ্রমাণকে 
তুচ্ছ মনে করে আমাদের 0৪০0 2:০205-কেই আমরা প্রাধানা দিয়েছি, 
তখন এ সব টুকরো কাগজের নাঁজর উপাস্থত করে পুলিশ তাদের মনকে 
সাম্্না দিলেও আমাদের তাতে ক্ষাত-বৃদ্ধি হয়ান। সমুদ্রে যাদের বাস, 
ভা হ তুলা 2100211591501) 115 এটিকে তাদের ভয় করার [ছু আছে 
ক?” 

অ।মাদের উত্তর শুনে সম্মানিত আইনবিশারদেরা উপলাব্ধ করোছিলেন-_ 
সশস্ত্র বিদ্রোহ আর বৃটিশ সরকারের 'আইন-আদালতের প্রহসন এক বন্তু নয়। 
পরবতশ অধায়ের জন্য আইন-কানুন বাঁচিয়ে ব্যাপক সশস্ত্র আক্রমণের প্রস্তুতি 
আমরা কার নি-বরং আইন-কানূনের মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জন করে, বৃটিশ 
সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য পুলিশী চক্তান্তকে ব্যর্থ করে 
শবচক্ষণতা, সাহাঁসকতা ও গোপনীয়তার সঙ্গে প্রস্তুতির কাজ সমাপ্ত করোছ। 

এই বাস্তব চিত্রটি থেকে বুঝতে পারা যাবে যে, এসব টুকরো কাগজে 
লেখা খসড়া, সশস্ব আক্রমণ পর্ব ঘটে যাওয়ার পর সরকারীমহলের 'মধ্যা 
সান্ত্বনা ছাড়া আমাদের বিরুদ্ধে সেগাঁল প্রকৃতপক্ষে কোন কাজে আসে নি। 
আজ, এই সুদীর্ঘ ছত্রিশ বছর পরে, আমার এই ইতিহাস লেখার সময় এটি 
কাজে লাগল। এই পারপ্রোক্ষিতে বিচার করে দেখলে মনে হবে আমাদের 
এঁ সামান্য অসতকর্তার ভরাট মোটে ভ্রুটিই নয়। কিন্তু পরবতণী জীবনে 
বৃঁটিশের শাসন ব্যবস্থার বিরদ্ধে ষড়যন্ত্র করার কাজে এই সামান্য ঘটিও 
গণেশ ও আমার কাছে এক অসামান্য শিক্ষণীয় বস্তু ছিল। আমরা এই 
“সামান্য ঘ্ুটিকে' টি জেনে ভাঁবষ্যতে এর প্রাতকারের জন্য সজাগ ও সচেষ্ট 
ছিলাম বলে, জেলে নানা ষড়যন্ত্রমূলক কাজ সফলতার সঙ্গে করতে পেরোছি। 

আমাদের আসল 11011115911) 0158174 কি কি বিষয়বস্তু সান্নবন্ধ 
দল পূর্বে তার একটু আভাস মান্র 'দিয়েছি। শুধুমাত্র এই আভাসট-কুই 
আমরা পাব সরকারী তথ্য থেকে । কারণ, আমাদের প্রকৃত 1100211595600 
0188:৮-এর আস্তত্ব আগুনে প্যাঁড়য়ে নাশ্চহ করে ফেলোছি। সরকারাীপক্ষ 
1101011159001 092-এর পারবর্তে 11002115900) 445৮ বলে উল্লেখ 
করেছে: কারণ, এইসব টুকরো কাগজে কতগ্াল তালিকার ওপর 
00111596107 [19৮ শিরোনামা লেখা ছিল। একশ' থেকে একশ' ছাঁব্বিশ 
পৃজ্ঠা পর্যত কেবল 11001115800 1556 সম্বন্ধে দ্রাইব্যুনালের প্রোসডেন্ট 
তাঁর জাজমেন্টে উল্লেখ ও ব্যখ্যা করেছেন। নিম্নে সেখান থেকে কিছনুটা 
উদ্ধৃত করাছি_ 

৮51০ ৮0 200৮ 0 05 50091160. 70011159610 119 (0 
110). [215 00175351501 5. 20000702701 10058 51)665 ০: 7081: 
01 71011951259 ৮713101) 18519 88159950991 568660৮7526 (00000 
1515 1919.69. ৮০-£০0: 0% 5. (21:590951 90596 5, 2821 2৮ 05 
10089 0: (81951510090. ১১০১, 40001091105 60 056 07:09560৮.- 
(100,095 ০006810, 100665 810. 22620281295, 01 028৮ 20 86- 
16105 200. 9190051610775 ৪9 2889105 702750171261,  6:81299075 


89৮ আগ্সিগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


80017010287 560) 85 05 520005৩৩ চ 0১5 60457562598 
49080811010 2 0611 0০701091 225120.৮ (0৮৭, &1118). 

জজসাহেব বলছেন যে--আমাদের “তথা কাঁথিত' 21011199100) 748 
গণেশের বাড়তে কোন এক তন্তপোষের উপরে, তোষকের তলায়, বাঁশ 
মাপের ছোট টুক্রো কাগজে ভাঁজ করা অবস্থায় পড়ে ছিল। জজনাহেবের 
মন্তব্যে প্রকাশ পাচ্ছে যে, বাদীপক্ষের আভিমতে এঁ টুকরো কাগজগাালতে 
আমাদের অপরাধজানত ষড়যন্ত্র উদ্দেশ্যে দলের সভ্য, যানবাহন, সরঞ্জাম 
প্রভীতির টীকা ও স্মারকাঁলাপির খসড়া দেখতে পাওয়া বায়। 

প্রোসডেন্ট (জজসাহেব) "ধ্‌ [%” চাহিত 5:11 থেকে ০০০৮ করে 
এইভাবে সাজিয়ে তাঁর জাজমেলন্ট লিখলেন-- 

“5 00170650065 02 05556 1090675 1095 102 501017911550 85 
10110575 :-- 

0 006 519 (04 1৬) 15 ৮/116510 22 0925011 :-59010- 
1706101,9 


গণ, 9. 10280000062 (5902911) 
(012) 
4508 
2৮:০1 
4৮৬, 73. 17927012762 1015 
(11561071 
(910 
4%6 
00৪ 
০৪৮ 
31906 
010176701 0110 
5158] ০0৭ 
ঢ600॥ 
0 ১ 56. 
1১, 13. 10810007761 
(07010101 
8909 
595/ 
[81906 
(0017201 0110 
9128] 7০00 * * 
[5৮:০1 রঃ রড 3 6109” 


6৫1 


১৩:৮৯ ৩ ৮5 ৮৮ তত দি 


চি 
1৯ ৩ ৮ ৩৩ ৩ লি ৩ ১০ শে শি 


1129? 





(09. ঢ. 119). 


“আগাম বাড়ের প্রাকালে 5৯৯, 


81০5115880-৮এর, খসড়া যেটকু এ টুকৃরো কাগজে পেয়েছে 
সোঁটকে আদালত-_4 7” বলে 'চাঁহন্ত করেছে সেইর্‌পভাবে আদালত এ 
সবগুলি টূকূরো কাগজের ওপর 52:10: নম্বর [দয়েছে। 
'আর একাঁট টুকরো কাগজের 'িবষয় জজসাহেব অনুরূপভাবে সাঁজয়ে 
দিখলেন £_- 
.:%488510 00917066% 1 ভা ৮722101 19 1099090. 110102115910028) 
৪ 170 


। প]5 0101021159610 21102]. 1101011152961022 
শা. 0. 00008 (500760. ঠ070051) 4১ 956 00100001701 96 ১0, 
110 1001)011) . 990 17 006 £909009108, 


া, 3. 79990019799 (9001650. 120 22162200082), 
880921) 207. 107581580015 
10156 711662170৮৪ 1 17 


10573011) , 
1756 [01011159001 [7179] 170010111590010 
£60. লু, 07505 5 
40, 13, 10910015 (97৮ ০0: 002 91069% 


6017 9৮৪5৮.) (09. 7129), 


জজসাহেব ব্যাখ্যা করে আভমত প্রকাশ করলেন__ 
€6110193 11291096599 09751007886 0296 71000101115961012 1 


2:891090% 0 ড.3. 15 60108 86 1,01279055 10958 2120. 051 000011)- 
58002 926 212900 55900220 00206777608 15 86 805 0০01৮ 10275 
02712212955 208.0. 19895 ০03 60৬79:95 009 1001109 11165 00770 
(17০ 72217977911 1050. 9 606 00122] 01 006 10010 27010700. 01015 
190112 15 000166 1792 1008 4৯, ঘা 1, 220095-” 0009 120), 

প্রথম মবিলিজেশন' ও “ফাইনাল মাঁবালজেশনের অর্থ বা তাৎপর্য 
জজসাহেব বিশ্লেষণ করে বোঝাতে চাইলেন যে, ড০1106592: 8917205 
আকুমণের জন্য প্রথমে আমাদের মিলত হওয়ার কেন্দ্রস্থল ছিল লোকনাথের 
বাঁড় ও সর্বশেষে একান্ত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল সেইরূপ একটি স্থানে যেখানে 
পুলিশ লাইনের দিকে টাইগার পাস" রাস্তা বিস্তিত হয়ে পাহাড়তলাীর 
রাস্তার সঙ্গে মিশেছে । তারপর তান মন্তব্য করলেন- এই স্থানাঁট অর্থাৎ 
পোলো খেলার মাঠ: 4১. প্র" 2" আর্মীরীর খুব সা্নিকটে। 

নয় নম্বর "এ? চাহত ছেপ্ডা কাগজে কেবল লোকনাথের নাম এইভাবে 
লেখা 'ছল-_শিরোনামা £ 01010111590 ও বিচে ডি. 87500210907 

জজসাহেব তারপর কব শিরা গু!” চাহৃত স্লিপ কাগজাঁটির উল্লেখ 


রক 81620 2 রে 909]] 9117 47, 26 856 ০০ 0: আমিতো 
15 0522 101205025 000592 ৮5 200. 116061 ১7 
“2 58165 0.5. 01010 8365). 


২ চি 
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2 105179159 
9 0121)9215 
20856 9666]. 7"0905. 
2 5875 220 12 1015959 2 
কিন 20 028 50091] 8110 1 86 82615520. 0: 1:10) 15 
৮৮6 81295955900 ৩ হও]. ৮/71662 :-_ 
42 59105. 
3 101751015. 
2 7005. 
2 58579. 
12 10191065.%, 


জজসাহেব এইভাবে দর্ট তালিকা ভাগ করে দেখিয়ে বলছেন যে, 
দুশট তালিকাই এক; তবে 4£125565 5৪2৮-এর অথ অনুযায়ী “এর 
তালিকার জিনিষপত্র আগেই' লোকনাথের বাড়তে পাঠানো হয়োছল। 

টোলগ্রাফ্‌ আঁফস ধ্বংস করার ব্যাপারে আমরা রুশ ব্যবস্থা করে- 
ছিলাম তা” দেখবার জন্য জজসাহেব “11051115960 [495৮-এর “8-ঘ 
ও 15 চিহিন্ত 'স্লপ দুটি পর্যালোচনা করেছেন-_ 


44100. 11 117 ৮৮6 19৮০ 


181 1101021159002, 71756 1810910111596101). 
“নু, 0,191805 (500190৭. 09). 2 06 00170610701 035 পু 0. 
80. 11) 10--15 17080. 1 60০৪ 50509078217 


গু, 0. 00501022-2 


4829117 21 1 77 ৮6 ?70-- 

“থু, 0.-70121017019, 60950091000 8097. 31:07 $0 1129 
1৮206102501 076 2 0. ৮০090. 10015 9 8108102910870-, 

(75৭. 7. 1291) 

জজসাহেব তারপর বিশদ পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, “-াড 

চিহ্ন কাগজে যেসব জিনিষের উল্লেখ আছে সেই সব জিনিষই পুলিশ লাইনে 

পারত্যন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। 
ছাপান মামলার রায়ে পৃস্তকাঁটতে ০. নর (অর্থাৎ 0100 77056) 
সম্বন্ধে চার, সাত ও নয় নম্বরের 4" চিহ্ন কাগজ তিনটি এইভাবে পাঁরবেশন 


করা হয়েছে 
549] 12 21 ৮79 129৬6--0. নু. ১২১১, 4১5০ 1. 
42100. 20 0 ভা 
দু [01011158610 চাট] 110101115961010 
0. 2. 07806 টব 
9070 172 34 15 [697 158, £800:607 
(০. [লু 05008 100. 22985 121) 





আসন ঝড়ের প্রান্ধালে ূ ৪৯৯. 


| জাজমেন্ট কাঁপর ১২২ পম্টায় 7৫-420 চিহ ট্কুরো কাগজ উল্লেখ 
করে জজসাহেব লিখলেন-_ 

কে 8. 2 00905 25 20920111085 ০ 2৪ 004 2০০৫ 
15০38115 (05£857) . :..*. & 

তারপর আমাদের মোটর গাড়ি ও প্রচারপত্র বাল সম্বন্ধে করুপ ব্যবস্থা 
ছল, তাও জজসাহেব “ধু 77" চিহ তালিকা থেকে উদ্ধৃত করলেন-_ 

'প্ঃ)57 11 ডা 012092 606 17590005 409 ০9705207760 
19 10৮52 :-- 
নু, (0. 01) 29201 (1) 9. (1) 75562 (1) 58515 00181159101, 
0. লু, (1) 8. (1) 00:557:079 (1) 


4০0৯, 01500100160 


4১01)6000, (01)9) 5280915172৮ 05155, 
52101851708, 108501021 10980 7352275 000809910005 
10117951 01298085800 (01021210005 221-, 


99119918512 01081095961 
€0 5০ 613857127 8120 1905 ই - 
1 00 60৪ 01616106 10501015 


০0 01) €০৮1)615- ১, %09 
ড৬111959 ১১200 8801) 
20৬ ১০:00 


“শু, 00956: (391590005) 
ডা. 793.783010080 (0৮ 0552)0--60 10175 96 8 77. 2 09 
£০ $0৮/9205.. 
0. ল.-০ 05556 ৮০ 00901165 880. 68106 0109 2৮0155 $০ 
50156 569. 91906 ৮/17628 0106 1065 ঠি6 1180, 69 
5০ 200 20010 6102105521555, 
7, 9.70556য-60 13176 2109. 69009 22621 01796655%210-70210 
10216 10109 1000220. 
4[00110006725 0 0225 05 0০01165 10810178 1)2700: 6০ 00909 
401 01081 20901115861012. 
স্ব. 9.-059: 6০ 8106 81706 17176 60 14015879910) 9910005 
1)00052 9130: 10100. 007 00515, 
400. 00৮ 06 08010 02 06 59008 51869 (8 ডা) 825992 
1002 10620116 410101119511012 19 ৬71006652১7 
£8 £০০70109র ক ছা 0990. 80000586655 
5/97090, ৪ 
0::0010--07055105 0 72, 8. 990. 206. 01800 10896 
17090. 
0 £:০০০)1530চ 2006 0৫ ডি, জা. 
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৫ £2০২০-০ 086 2৩৪ ৪ 198528)5 পভ 1, 8. 

2৪ €:07319--142য়া 005 65876550520. 

"13885 £০ 150৫8 :- 

(1) 965 ০৪2 (9) হাতেও (9) 011 221 2) 852৮ 

39865 (5) 0158723706 2005, (6) 0121791215 (5) 191201591£ 
€8) 02005 (9) 09080555, (00. ০-122) 
আট নম্বর টুকরো কাগজ থেকে আবিচ্কার করে জজসাহেব বলতে 
চাইলেন যে, আমরা ৭. 0. 0919£8107 00806)+ ড. 8. (ডে 010567 
89015), ০. ত্র; (0110 70059) ও 7,198. (01102 98180 বা 
1205) আরুমণ করবার জন্য 'বুইক', 'এসাক্সা' 'সেম্রোলেট্‌ প্রভাতি মোটর গাঁড় 
ব্যবহার করা মনস্থ করি এবং ০1510 7098৪-এ কোন্‌ গাঁড় যাবে সেইটি 
আমরা খসড়ায় উহ্য রেখেছি । (বেঝবার সাবধার জন্য . 0. ৮. 85 
০. ৪ ৮- ৪: প্রভৃতির ব্যাখ্যা আমি এখানে করে দলাম। জাজমেল্টে এই 
সবের অর্থ অন্যান্য বহু স্থানে পাওয়া যাবে)। এই আট নম্বর তালকায় 
আরও আছে, কোথায় বা কার কাছ থেকে এসব মোটর গাঁড় উদ্ধার করা হবে 
এবং কোন স্থানে ড্রাইভারদের বেধে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে, ইত্যাদি । 

7৮, 10150008602, অর্থাৎ 892001515 (প্রচারপত্র) বিতরণের ভার 
যাদের ওপরে ন্যস্ত করা হবে, তারা কে কোথায় কতগুলো বিলি করবে তারও 
উল্লেখ খসড়ায় ছিল। 

এই আট নম্বর 'স্লিপাঁটর অপর পৃচ্ঠায় লেখা ছিল--গণতল্নবাহিনীর 
সভ্যরা &, 0, ৫, এ, ও ৪ পাঁচটা গ্রুপে ভাগ হয়ে পুলিশ লাইনের কাছাকাছি 
মোতায়েন থাকবে । সেই একই' পৃন্ঠায় ব্যাগে করে যেসব জাঁনষ নেওয়া 
হবে তারও একটা তালিকা ছিল। 

এইসব বিষয় বিশদভাবে উল্লেখ করার পর জজসাহেব জাজ-মেল্টে 


সংক্ষেপে লিখলেন__ 
“নশ)5 10959080001 09৮ 079৮ 96 12856 00] ০9. 


7০16 00590. 11) 006 75105 0296 006 2115290৫6৬০ 65505 25 
981259) 1008000. 2100. 191 1106 26 52 1015065 10021761060. 2 2 
"াাা 006 8৮ (97991 01009135 1707056 2220. 1 606 2910. 29697 
ঢ'8019970796, 025 006 015065 20090. 8£917856 078 055 £7:0009 
812 81] 117. 006 ৮1011716৮ ০৫ 006 001106 1169 2 7625 81১ 
78221005 006 0190595 ৮7159 21] 009 96650101775 [097169 57৬ ০ 
11691 8170 659৮ 81050195০07 0৪ 20170 10060601050. ৪5 00 08 
(9127 1010885 (08521520155) 7526. 8০6981150৮5. ৪৮ 029 
17,65.% (090. 7৪৪৪--122) 

বহ 'সাক্ষ্য-প্রমা্ণ ঘে'টে সাহেব অবশেষে সংক্ষেপে মূল বন্তব্যাট 
এইভাবে রাখলেন- কমপক্ষে অন্তত চারটি মোটর গাঁড় আক্ুমণের সময় 
ব্যবহৃত হয় ও দুজন মোটর চালককে বেধে রাখা হয়। ৮নং খসড়ায় যা 
লেখা ছিল সেই স্থানে যাঁদও ড্রাইভারদের বেধে রাখা হয় নি, তবু দেখা 
যার একজন ড্রাইভার গণেশের বাড়িতে ও অপরজন ফৌজদারহাটের সান্মকটে 


আস হাড়ের প্রানধালে 8৯৩ 


কোন এক মাঠে বন্দগ অবস্থায় ছিল। 'আর দেখা যাচ্ছে পাঁচটি গ্রুপ পলিশ 
লাইনের চারপাশের অণ্চলে যাতে অবস্থান করতে পারে তার ব্যবস্থা করা 
হয়োছল। এই' সব তথ্য আলোচনা করার পর জজসাহেব 'স্থর" সিদ্ধান্তে 
পেশছঙজ্সেন এবং মল্তব্য করলেন যে, দৃশ্যত তাঁর মনে হচ্ছে এসব স্থানে 
আক্রমণকারঁ সব দূলগনলই, একব্রিত হরেছিল এবং তাদের খসড়ার 
উল্লিখিত সবাঁজনিষগ্ীলই পুলিশ লাইনে পরিত্যন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। 
সর্বশেষে কারা ব্যাপক আক্রমণে অংশ গ্রহণ করেছিল তা জজসাহেব 
উদ্ধার 'করলেন ছয় নম্বর টুকরো কাগজ থেকে । তান লিখলেন-__ 
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31015 
চ91089101] 
119 0100 ০, 


“নব 117009109 


[49 
59172) 
173210099 
[317752005 
977100012 


44/১1210109505 


10170779. 
509001 
]1190100 
10772:55 
38005 
18910110015 
1210170 52 


৪১৪ 





[91091 
০5217 
[27700155517 
39100170129 
510770517 
1310100 
102 


12717006 
9101 
72] 
121011 
10911) 


5810021 
010977015 
17010001 - 
17915910 
৪)710001) 


10508. 


.2000106 
:42000০0 


[51959172212 
28] 11017900 
[7:9:0119 


আঁগ্পগভ'" চট্টগ্রাম £ প্রথম খণ্ড 


“18002155550 
4(8/55585, ০৫ 24 ৬) 
52527709820. 050991). 
+40081790) 25156 1 27:9815 /৮5151১13০ ৪9010901809 
চাল 70058 জজ 291510001 0907০91 


/809নযাজ। 029. 13191)0 15917770952 251 
১৪1০] [2107 2৪97017927291)71,15195217 
০০9 17810010805 2651 


771)5 1156 00(819 71 1092095 2160550)67 (009. 10. 124) 
নামের তাঁলকা যেভাবে সাজান ছিল, ঠিক সেই মতই জজসাহেব সেই- 
গুলিকে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রায় সব নামেরই এখানে পদবী ছাড়া উল্লেখ 
আছে, তাই' তাদের 'সঠিক পাঁরচয় পাওয়ার ইচ্ছে পাঠক-পাঠিকার থাকা 
স্বাভাবক। তাছাড়া এদের মধ্যে যাঁরা এখনও জরীবত আছেন তাঁদের অনেকে 
আমার কাছে ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন, যেন আম কারও নাম বা পারচয় দিতে 
কৃপণতা না করি। এতাঁদন পরে বন্ধুদের পদবী সঠিকভাবে মনে করতে পারাছি 
না- তাঁদের ডাক নামের সঙ্গেই আমাদের পারচয় ছিল অনেক বোৌশ। এই 
বইয়ের পাঁরশিম্টতৈ যতদূর সম্ভব তাঁদের ও অন্যান্যদের পাঁরাঁচাত দেওয়া 
হ'ল। 

দেওয়াল মানাচন্রের আকারে আমাদের 110)011199100]2 009: সামনে 
রেখে কথাবার্তা ঠিক হ'ল, সব চেকআপ করা হ'ল এবং প্রয়োজন অনযায়ী 
আরও নতুন ব্যবস্থা করা হবে 'স্থর' হ'ল। এইর্‌প ভাবে প্রায় আমরা চাট 
বারে বারে দেখতাম যাতে প্ল্যানাট আরও ভ্রাটহীন করা সম্ভব হয়। যে 
11001115919, 725আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে সরকার-পক্ষ উপাঁস্থত 
করেছিল সোঁট যে নেহাৎ একাঁট খসড়া, তা” তারাও স্বীকার করেছে। 

মামলার রায় থেকে উদ্ধৃত করাছ-_ 

“শুখুঠ5 60 1902001001966011675 ৮856 0565115 0: 60911). 
77616 210 11 1 809 4 [ড, 097: 2107105210061205 21 ৬107, 015955 
40 100101115910010 117 11 1 9100 14150 9250. 91570051001 01 £7০0109 
2) 1 ডা], 1206 10705500600, 01911) 005৮ ৪5 21981০৮ 002 
(16 0776995510175) 3 1795 10967. 00100115159] 59569101191859. 105 86 
07617 251991006 029 28000 0790 00699 00970975 00206812 আহ 
2775175811721265 (0 006 19195 চা10100 0০0৮ 01909 ০৫ 00৪ 21816 
01 181) 4৮00] 1930, * ১? 

(103. 0. 124) 

সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করে জজসাহেব বললেন যে, যল্নপাতি | 2 ও 
1 1৬-এ, মোটর গাঁড়র ব্যবস্থা [ এ, একত্র হওয়ার স্থান নির্দেশ 
1 ডা ও 1 12-, এবং দলসমূহের নিয়োগ 2 ৬7177 পাওয়া যাচ্ছে। 
জজসাহেব. আরও অভিমত প্রকাশ করলেন, বাদীপক্ষ দাবি করছে ম্বীকারোন্তি 
ছাড়াও অন্যান্য সাক্ষী-সাবুদ দ্বারা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সব 
টুকরো কাগজে ১৮ই এীপ্রল আক্রমণ চালাবার 'বাভন্ন খসড়া করা 'ছিল। 


আসন্ন বড়ের প্রাক্কালে ৪৯৪ 


| আজকের সভায় 810518551408. 05 অনযযায়ধ 205] ০18৫:7- 
এর পল -আমরা একেবারে নিশ্চিত হ'লাম যে, আমাদের সব বন্দোবস্ত সমান্ত 
হয়েছে। এর আগেও দু-তিনবার আমরা ব্যাপক বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
নিশ্চিত হয়েছিলাম এবং দু-তিনবারই 'আমাদের মধ্যে প্রস্তাব উত্থাপন করা 
হয়েছে যে, সামাগ্রক আরুমণের দিনাঁটি ও সাঠিক ঘণ্টাটি স্থির করা হোক:। 
কিন্তু: প্রস্ভাব পর্যন্তই' হয়েছে__গুরুত্ব দেওয়া হয় গন; তাই কোন স্থির 
সিদ্ধান্তেও পেশছাই ন। আজ সভায় আসবার আগে '্থির করেই এসে- 
ছিলাম, আক্রমণের দিন ও ঘণ্টা নির্ধারত না করে যাব না। | 

, আমার সবচেয়ে রোৌশ জানবার প্রয়োজন ছিল গণেশের মত- যুব- 
ধিদ্যেহের দিনক্ষণ আজই 'স্থর করতে সে প্রস্তুত আছে 'কিনা। মান্টারদা 
ও আমি অপেক্ষা করছিলাম-যাঁদ কেউ অভ্যুঙ্থানের দিন ও মৃহূর্তাট ধার্ধ 
করার প্রস্তাব দেয়। জান না মানীসক যোগাযোগ কোন কাজ করেছিল 'কনা-_ 
আমার মনের ওপর থেকে একটি বোঝা মুহূর্তে নেমে গেল যখন গণেশগই 
আজ সর্বপ্রথম খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলল-_ 

“দন ও ক্ষণ নির্ভলভাবে আজই ঠিক করতে হবে-কখন আমরা 
যুগ্সপৎ সশস্ঘ আক্রমণ করব। যতক্ষণ পর্য্ত আমরা দিন ও ক্ষণ সম্বন্ধে 
সাক জানতে না পারাছ ততক্ষণ এমাঁনভাবে 'দিনের পর দিন আঁতবাহত 
হয়ে যাবে। মাস্টারদা, শেষ 'দিনাঁট ধার্য করা হোক্‌্_সেই দিন আমাদের 
ঝাঁপয়ে পড়তেই হবে, তারপরের আর একাঁদনও আমরা অপেক্ষা করব না।” 

আমাদের একমত হতে আর বেশি সময় লাগল না। মাস্টারদা ও 
আমার মত তো ছিলই । নির্মলদা ও আঁম্বকাদা অমত করেন নি। তখনই 
আলোচনা আরম্ভ হ'ল_কদন পর আক্রমণের নিদেশ দেওয়া হবে। যতদুর 
মনে পড়ছে আমাদের মধ্যে কেউ একজন বৃহস্পাতবার ১৭ই এরীপ্রল ১৯৩০ 
সাল, যুব-বিদ্রোহের দিন ধার্য করতে প্রস্তাব করল। কে এই প্রস্তাব করে- 
গল, তা' আজ ঠিক মনে করতে পারাছ না। এই দিনটি ধার্য করার সময় 
আমাদের প্রধান বিবেচনার 'বষয় ছিল-__খঠাঁটনাঁটি সব প্রস্তুতি শেষ হবে 
কখন? যখন সব কাজ শেষ হবে, তখন আর কালাবলম্ব না করে আক্রমণ 
করা সাব্যস্ত করতে হবে_ কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ থাকলে চলবে না। এইরূপ 
দৃম্টিভঙ্গণি সামনে রেখে ১৭ই এাপ্রল আক্ুমণের দিন ধার্য করার ব্যাপারে 
কারও কোন আপাঁন্ত ছিল না কারণ, তার আগেই খধটনাট কাজ যে শেষ হবে, 
দে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু তা” সত্বেও আম 
প্রস্তাব করলাম, আর একটি দিন পরে, ১৮ই" তাঁরখ- শঃক্ুবার 'দিনাঁট ধার্য 
করলে ভাল হয়। ক কারণে একাট 'দিন বিলম্ব করা হবে বলে আমার মনে 
রুয়ৌছল ? ৯১, করার পেছনে, সাঁত্য বলতে কি, কোন 
করণ বা যাঁন্ত ছিল না-ছল পূর্বসংস্কার। অলৌকিক শস্তি, ভৌতিক 
ক্ষমতা, করণোময়ী মা'র সব তু খেলা" প্রীতি সংস্কার থেকে তখন আম 
সম্পূর্ণ মস্ত ছিলাম। অন্ধগৃভগবৎ বিশ্বাস থেকে যাতিবাদ ক্রমে ক্রমে কিভাবে 
আমাকে মূন্ত করল তা' আগে 'লিখেছি। আশ্চর্য! তবু আম তখনও সামান্য 
| একটি পর্বে-সংস্কার থেকে মানত পেলাম না। শরুবার আমার জীবনে 
একি শভাদন-বহ কাছে সফলতা যি সেই দিবটিতে আর একেবারে 


জি আগত ঈগ্াম ১: পরম পাত 


ছোটবেলা থেকেই 'বৃহঞ্পটিতবারাটকে কাম, কাজ-কম়ের জরা, ধন করে 
চলভাম। কারণ, হয়ত কোন. কাজের সুচনা বৃহস্পাতিবারে আমার পক্ষে 
মঞ্গলজনব হয় নি। সেই কারণে মনের অগোচরে এইরু্‌প সংস্কার বধ্ধমূল 
হয়েছিল। তাই এই সংস্কারের প্রভাবমূত্ত হতে পারলাম না। 

আমার এই সংস্কারের কথা বন্ধুরা প্রায় সকলেই জানতেন। একজন 
সাথীর ষখন এইরপ একটি সংস্কার আছে এবং তা" বখন হ7কুম দিলেই মন 
থেকে তাঁড়য়ে দেওয়া সম্ভব নয়, তখন মাস্টারদা অভ্যু্থানের জন্য ১৮ই এপ্রল, 
১৯৩০ সাল-এই 'দিনাটই অনুমোদন করলেন। আমার মতে দলের একজন 
সৈনিক যাঁদ দ্বিধাগ্রস্ত মনে যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করতে বায় তবে তা'তে 
আশানুর্প ফললাভে ব্যাঘাত ঘটতে পারে, বোধহয় এই ভেবেই তাঁরা সেইদন 
বিতর্ক না করে ১৮ই এপ্রল-- শুক্রবার 'দিনাঁট অভ্যুত্থানের জন্য স্থির করলেন। 

আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে ইস্টার বিদ্রোহ” একটা 
আঁবস্মরণীয় ঘটনা। ইস্টার ধবদ্রোহের দিনাটও ছিল ১৮ই এরপ্রল, শুরুবার 
99০0. £21995। এই দিনটি যীশুর ক্রুশ-ীবিদ্ধ হওয়ার স্মরণ দিবস-_ 
খস্ট-ধর্মাবলম্বীদের কাছে দিনাট যীশুর কবর হতে পুনরভ্যুর্থানের পর্ব- 
[বশেষ। এই উৎসবের দিনে ইউরোপীয়ান ক্লাবে উচ্চপদস্থ সাহেবদের এক- 
সঙ্গে আমোদ-বিভোর অবস্থায় পাওয়া যাবে। যাঁশুর পাবিত্র নামের সযোগ 
নিয়ে তারা এতাঁদন যে পাশাঁবক অত্যাচারে ভারতবাসীকে জজরীরত করেছে 
তারই প্রায়শ্চিত্ত তাদের করতে হবে নিজেদের বুকের রন্ত দিয়ে এবং তা" করাবো 
আমরা আমাদের শাণিত তরবারর আঘাতে । সময়, অর্থাৎ আক্রমণের জন্য 
সঠিক ঘণ্টা ধার্য হ'ল- রাত আটটা! 

09০99. 0925! রাত আটটা! শুক্রবার_১৮ই এ্রাপ্রল, ১৯৩০ 
সাল। চট্টগ্রামের বুকে বৃটিশ সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের 
আগুন প্রজবালত হবে। আমরা পাঁচজন পরস্পরের দৃষ্টি বানময় করলাম। 
প্রত্যেকের চোখে দৃঢ়তা ব্যন্ত হ'ল। কোন উত্তেজনার প্রকাশ ছিল না। ধার 
মাস্তচ্কে শান্ত পাঁরবেশে আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন মাস্টারদা-_ 
“্যুব-বিদ্রোহের রণভেরী বেজে উঠবে- শুক্রবার রাত আটটা, ১৮ই এপ্রিল, 
১৯৩০ সাল ।” 

আমাদের হেডকোয়ার্টারের যে-বৈঠকে যুব-বিদ্রোহের চূড়ান্ত দিন ও 
ঘণ্টা ধার্য হয়ে গেল, সেই সময় থেকে আর মান্র পাঁচ দন বাঁক অভ্যুত্থানের । 
সামনে অসংখ্য খটিনাটি কাজ- খুব শন্ত নাহলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । প্ল্যান 
অনুযায়ী 1টন ভার্ত পেট্রোল কিনে নির্ধারিত 'বাভন্ন স্থানে রাখা, অস্তরশস্ত 
ও সাজসরঞ্জাম গোপন সংরাক্ষত স্থান থেকে বার করে লোকচক্ষুর অন্তরালে 
লক্ষ্যবস্তুর সন্নিকটে স্থানান্তারত করা, সবার কাঁধে ঝোলান থলেগ্দালতে 
ফর্দ অনুযায়ী সব 'জানিসপন্ত্র ভার্ত করে 'বাভন্ন গ্রুপ পাঁরচালকদের তত্বাব- 
ধানে রাখার ব্যবস্থা করা; যে সব সভ্য বাড়ী থেকে বন্দুক নিয়ে আসবে (প্রায় 
১২/১৪টি বন্দুক হবে) সেগুলিকে 'বাভম্ন সময় ও সুযোগে! বাঁড় থেকে 
সরানো এবং প্রয়োজন অনুসারে আন্রমণের লক্ষ্যবস্তুর সান্লিধ্যে সেগুলিকে 
পাঠানো; আগে থেকে মোটর গাঁড় ভাড়া করে রাখা, প্রভৃতি অসংখ্য কাজের 
স্‌ষ্ঠ্‌ নিয়ল্্রণের জন্য আমাদের কর্ম-চাণ্চল্যের অন্ত ছিল না। এই শেষ কাট 


ক্আলম বাঁড়ের প্রারালে ৪১৭ 


দিন আমরা ও আমাদের প্রথম সাঁরর সত্যরা' অস্বাভারিকভাবে বাস্ত হয়ে 
পড়লাম । আমাদের সদাচণ্গল, সদা-বাগ্র ও অধণর গাতীবধির সাক কারণ 
বোঝার ক্ষমতা কারও ছিল না। তাই আভিভাবকেরা হলেন 'িরন্ত ও অসন্তুষ্ট, 
আর পাঁলশ হ'ল সান্দগ্ধ সচকিত ও জাগ্রত। 

সেই শেষ কট দিনে পুলিশ ও আমাদের কর্মব্স্ততার একটি বাস্তব 
দচত্র দেখতে পাওয়া যাবে সরকারী তথ্যের মধ্যে। ট্রাইব্যনালের প্রোঁসডে্ট 
মিঃ জে, ইউনীর জাজমেন্ট_ফুলস্কেপ সাইজের কাগজের ২০৪ পষ্ঠায় 
ইংরেজীতে মাদ্ুত হয়েছে। সাদা পোষাক পাঁরাহত পুলিশ প্রহরীরা 'দিবা- 
রান্র সবক্ষণ আমাদের গতাবাঁধর উপর কিরূপ তীঁক্ষ দৃষ্টি রেখেছে তার 
পকছুটা নমূনা এ বই-এর চৌদ্দ থেকে পণচশ পৃ্ঠায় পাওয়া যাবে। সেই 
এগারো প্জ্ঞার মাঝখান থেকে আমি জাজমেন্ট কাপর মান্ত্র দুটি পৃন্ঠার 
শবষয়বস্তুর উল্লেখ করে পাঠক-পাঠিকাদের মনে একাট বাস্তব চিত্র উপাস্থিত 
করতে চেম্টা করছি যে, পুঁলশের কিরকম সজাগ দৃম্টির সামনে আমাদের 
সর্বদা সতর্ক হয়ে কাজ করতে হয়োছল! কোন সামান্য ঘুঁটও উপেক্ষার 
বস্তু বলে মনে করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আত সামান্যতম ঘটি 
প্রীত অবহেলাও হয়ত আমাদের সমস্ত আয়োজনকে ব্যর্থ করে দিত! 

আমাদের বিরুদ্ধে মামলার রায় থেকে উদ্ধৃত করাছি-_ 
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এই উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যাচ্ছে, বাদাপক্ষের ৮২. নং সাক্ষী &. ৪. 7. 
(আযসিস্টেন্ট-সাব-ইন্স্পেক্টর) শশাঙ্ক ভট্রাচার্য, ১৯৩০ সালের ১৪ই এ্রাপ্রলের 
রিপোর্টে বলছে-_ সকাল ৭-২০ মিনিটে সে মাস্টারদা, নির্মলদা ও আম্বকাদাকে 
গণেশের বাঁড় আসতে দেখেছে। গণেশ, ব্রিপুরা, অমরেন্দ্র ও ভবতোষ আগে 
থেকেই দোকানে ছিল। আবার সকাল ৭-৩০ মিনিটে সেখানে মনোরঞ্জন 
সেনকেও আসতে দেখেছে । এর পাঁচ মিনিট পরে, ৭-৩& মিনিটে, আম্বকাদা, 
মাস্টারদা ও 'নর্মলদা, গণেশের দোকান থেকে বোরয়ে একটা ঘোড়ার গাঁড় নিয়ে 
নন্দনকানন ও পল্টনের রাস্তার দিকে এগোলেন। সে তাদের পিছ নিতে 
ছাড়ল না। দেখতে পেল, তাঁরা কংগ্রেস আঁফসের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। 
মাস্টারদাদের ঘোড়ার গাঁড় অনুসরণ করবার সময় ৭-৪৫ মানিটে, 4.5. ]. 
শশাঙ্ক লোকনাথবাবু, নরেশ রায় ও সরোজকান্তি গুহকে অনন্ত সিংহের 
বাঁড় থেকে বেরিয়ে এসে দাক্ষণের দিকে যেতে দেখল। কিছুক্ষণের মধ্যে 
৮-৪২ মিনিটের সময়, মাস্টারদা, অম্বিকাদা ও নির্মলদাকে আবার কংগ্রেস 
আঁফসে এসে পেশছতে দেখেছে । ঠিক আট 'মানট পরে, ৮-৫০ 'মাঁনটে, 
মাখন ঘোষাল ও হিমাংশুর সঙ্গে অনন্ত িংহকে ২৪৬৬৬ নম্বরের মোটর- 
গাঁড় করে কংগ্রেস আঁফসে আসতে ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথাবার্তায় যোগ দিতে 
দেখেছে। 

প্ীলশ গুপ্তচর শশাঙ্ক ভট্টাচার্য, তার ১৪ই তারিখের রিপোর্টে আরও 
বলেছে- সন্ধ্যে ৬-৩০ মিনিটের সময় সে লোকনাথ প্রমুখ আমাদের এগারো- 
জন সাথীকে সদরঘাট জোঁটর ওপর দেখে কিছুক্ষণ বাদে, সন্ধ্যে ৭২০ 
গমাঁনটের সময়, জেট পরিত্যাগ করে লোকনাথের সঙ্গে তিনজন চলে গেল 
উত্তরে। পাঁচ মানট পরে, ৭-২৫ 'মানিটে, বাঁক সাতজন গণেশ ঘোষের বাঁড়র 
ভেতর প্রবেশ করে। 

জজসাহেব আর একজন সাদা পোষাক পাঁরাহত প্দাঁলশ প্রহরীর সেই 
একই দিনের 'িপোর্ট উল্লেখ করে এই রিপোর্টের সত্যতা প্রমাণ করতে চাইলেন। 


আবার জাজমেন্ট থেকে উদ্ধৃতি 'দিঁচ্ছি_ 
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বিছা তল 05500287985 30005 8100 তা 505 ৮ঠান ও, 
&£ €. ০, 25059 191 5306 ০8306 9100 29০ 59182 2০৪ 
8০ 80১8 00287593 02808 1 ০৪: 130. 24666. 176 1090 ৪ ৮০১ 
5677925 10 1221 75 151 জে 8৪7 1900 190901৮0050. 
৮7. চি? 
এরা এখানে বলা হচ্ছে, 474 
দিনে, অর্থাৎ ১৪ই তাঁরখে রিপোর্ট দেয়। সেও সকাল ৮-৪৫ মিনিটের সময় 
মাস্টারদা, আ্বকাদ্দা ও 'নির্মলদাকে ঘোড়ার গাঁড় করে কংগ্রেস আফসে আসতে 
দেখেছে। আবার ১০ 'মাঁনট পর, ৮-৫৫ 'মানটের সময়, তার রিপোর্টে বলা 
হচ্ছে, মোটরগ্যাঁড় নং ২৪৬৬৬ করে পল্টনের রাস্তা ধরে অনন্ত সিংহ, নির্মল 
সেন, 'হিমাংশ্‌ ও মাখন ঘোষাল কংগ্রেস আঁফসে এসে উপাস্থত হয়েছে। 
তারপর সকাল দশটার সময় সে বলছে এরা চারজন আবার সেই গাঁড় করেই 
পল্টনের রাস্তা ধরে চলে গেল। বিকেল চারটার সময় শ্রাস্টারদা ও অম্বকাদাকে 
কংগ্রেস আঁফস থেকে বৌরয়ে দক্ষিণ দিকে চলে যেতে দেখেছে । নন্দলাল সিংহ 
(আমার দাদা) একজন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে ছ'টার সময় ২৪৬৬৬ নম্বরের 
মোটরগাঁড় করে কংগ্রেস আঁফসে আসেন ও আধঘণ্টা পরে ফিরে যান। 

১৪ই' এপ্রিলের মাত দুশতিনাঁট পালিশ রিপোর্ট উল্লেখ করে তাদের 
তৎপরতার একটু আভাস দেওয়া গেল। এইরূপ বহ পাঁলশ প্রহরী আমাদের 
সব সময় ঘিরে থাকত। আর মান্র 'তিনাদন সময় আমাদের হাতে আছে। 
তারপর, ১৮ই এীপ্রল, সশদ্ত্র আক্রমণের দিন! কাজেই আমাদের কর্মব্স্ততা 
কমবার কথা নয়। পুলিশও আমাদের এরুপ কর্মচণ্চলতা দেখে যে খুবই 
চলিত হয়োছিল, তা'তে কোন সন্দেহ নেই। তব বৃটিশ আমলের পুলিশ 
০০%19৮ 050201076655'র রিপোর্টের আঁভজ্ঞতার বাইরে আমাদের বৈপ্লাবক 
সংগঠনের প্রকৃত শীস্ত ও ব্যাপক পাঁরকল্পনা সম্বন্ধে আর বোশ কিছ ভাবতে 
পারে নি। তাই আমাদের কর্মচণ্টলতার বাস্তব কারণও তারা হৃদয়ঙ্গম করতে 
পারে নি। আগেও বলেছি_এখনও বলছি, দলে বিশ্বাসঘাতক না থাকলে 
পুলিশ খাঁড় গুণে কিছু জানতে পারে না। 

১৪ই তারিখের গুপ্তচর বিভাগের পাীলশ রিপোর্ট থেকে এইট;কু দেওয়া 
হ'ল। সেইরূপ ১৭ই তাঁরখের আর একট বিবরণ 'দচ্ছি। সেখানে দেখতে 
পাওয়া যাবে পুলিশ আরও কত বোশ তৎপর হয়ে উতঠোছল এবং আমরা 
কতখান কর্মব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম । 

জাজমেন্ট থেকে উদ্ধৃত করাছি £_ 
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জজসাহেব তাঁর রায় লিখতে গিয়ে মন্তব্য করছেন_-১৭ই তাঁরখ ও 
১৮ই তাঁরখ গনপ্তাবভাগের প্যাঁলশ প্রহরীদের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ছয়- 
জন প্রান্তন ডোঁটানউ ও তাদের দলীয় সহকমশীদের গাঁতাঁবাঁধ কতখানি গ্ররত্ব- 
পূর্ণ ও 'তীব্রতর আকার ধারণ করেছিল! তারপর তান লিখলেন, প্রহরণ- 
দের নিজ ভাষায় তা" প্রকাশ করলেই সব চেয়ে ভাল বোঝা যাবে। প্রথমে' তাঁর 
মন্তব্যে এইটুকু বলে তারপর 'তাঁন চারজন সাদা পোষাক পাঁরাহত পাাঁলশ 
প্রহরীর ১৭ই তারিখের িপোর্ট তাঁর জাজমেন্টে উল্লেখ করেছেন__ 
'বিবাদীপক্ষের ৮৩ নম্বরের পুঁলশ-সাক্ষীর রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে সকাল 
৭টার সময় সে লোকনাথ ও অধেন্দুকে, লোকনাথের বাসা থেকে গণেশের 
বাসায় ষেতে দেখেছে । সে তাদের অনুসরণ করে তাদের গণেশের বাঁড়র মধ্যে 
ঢুকতে দেখল। এক ঘণ্টা পরে, ৮টার সময়, গ্র্যাজুয়েট স্কুলের সামনে একাঁট 
মুসলমানের দোকানে বসে লোকনাথ, আনন্দ, হারিগোপাল ও ন্রিপুরাকে চা 
খেতে দেখেছে । তারা চা খেয়ে গণেশের দোকানে এল এবং ৮-৩০ 'মাঁনটের 
সময় লোকনাথ ও অর্ধেন্দ্‌, লোকনাথের বাসায় ফিরে গেল। সেই গৃপ্ত- 
তখন সেখান থেকে তার 'নার্দস্ট স্থানে ফিরে গেল এবং সকাল! ৯টা থেকে গণেশ 
ঘোষের দোকানের প্রাতি নজর রাখাঁছল। দোকানে অনন্ত 1সংহ, গণেশ ঘোষ, 
শত্রপুরা' সেন এবং হারগোপালকে সে একসঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখেছে । দশ- 
পনেরো মিনিট পর জাঁবন ঘোষাল দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে 
গণেশ ও অনন্ত সিংহ, মাখনকে নিয়ে ২৪৬৬৬ নম্বরের মোটরগাঁড় করে 
কংগ্রেস আঁফসের দিকে ছুটল। সাইকেলে সে তাদের গাঁড় অনুসরণ করে 
এবং শেষ পর্যন্ত দেখে যে, তারা কংগ্রেস অফিসে ডুকে পড়েছে । সে তাদের 
পাহারা দিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। আধঘন্টা পর, তার রিপোর্ট অনুযায়ী, 
আমরা গাড়ি করে লোকনাথের বাঁড়তে হাজির হ'লাম। সে তখনও সাইকেলে 
অন্সরণ করেছে এবং দেখেছে, আমরা লোকনাথকে সঙ্গে নিয়ে গণেশের বাসার 
এলাম। আমাদের গাঁড় গণেশের দোকানের সামনে দেখে সে তার নার্দষ্ট স্থানে 
গফরে গেল। ৯-৪৫ মিনিটের সময় সে দেখল আম্বকাদা ও আম গণেশের 
বাঁড় থেকে বোঁরয়ে একটু দূরে একট নতুন গাঁড়তে উঠে দাক্ষণের দিকে 
রওনা হলাম। 

৭১ নম্বরের সরকারী সাক্ষও একজন গৃপ্ত-প্লশ-প্রহরী। তার 
রিপোর্টটিতে সে বলেছে, ৪-৩০ মানিটের সময় ২৪৬-এ নম্বরের মোটরে করে 
পীবধূরাবু কংগ্রেস আঁফসের দিকে গেলেন। আবার আধঘণ্টা পর, চ্টার সময়, 
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তাঁকে আঁদ্বকাদার সংগে কংগ্নেস আঁফস থেকে বেরিয়ে এম্পরেস রাস্তা দিযে 
পূব দিকে যেতে দেখা গেল। ৮১ নম্বরের বাদাপক্ষের সাক্ষী, পুলিশ 
প্রহরীর রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে, ৫-১০ 'মানটের সময় সে নরেশ রায়কে গণেশের: 
বাঁড়তে যেতে এবং গণেশের দোকানে নন্দলাল সিংহ, ভবতোষ, হরিগোপাল 
এবং বিধ; ভট্রাচার্যকে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকতে দেখেছে। ২৪৬৬৬. 
নম্বরের গাঁড়াটও দোকানের সামনে দাঁড়ানো ছিল বলে তার দৃম্টি আকর্ষণ 
করেছে। 

তারপর পাচ্ছি, ৮২ নম্বরের সরকারী পুলিশ সাক্ষীর 'রিপোর্ট। সে 
বলছে--১৭ই তাঁরখ রাত একটায় 4. ক, 7. অস্তাগারের কাছে ২৪৬৬৬ 
নম্বরের গাঁড়তে গণেশ, মাখন ও আরও একজনকে দেখতে পায়। জজ-সাহের 
গুরুত্ব বোঝাবার জন্য ইট্ালকসৃ-এ অর্থাৎ বাঁকা অক্ষরে এই কটা কথা 
ছাপলেন--০৫ ৫০৮৫ 4 ০.7. সেই গাঁড়াট পাহাড়তলখর দিক থেকে এসে 
রেল-কোয়ার্টার আঁভমুখে চলে গেল। টাউন ইনস্পেক্ীরের বাংলো পবন্তি 
সে তা'র সাইকেলে গেছ ধাওয়া করে থেমে পড়ল। আমাদের গাড়ি পুবে, 
কংগ্রেস আঁফসের দিকে যেতে যেতে অদৃশ্য হয়ে গেল। 

তারপর জজসাহেব ১৮ই তাঁরখে আমাদের উপর পাাীলশের দৃষ্টি কত- 
খানি প্রথর ছিল তার কিছুটা বর্ণনা পালিশ প্রহরীর নিজ ভাষায় দিলেন। 
১৮ই এাপ্রল আমাদের অভ্যুত্থানের দিন ছিল। আকুমণের ঘণ্টাঁট 'নিধারত 
ছিল রাত আটটায়। পাঁলশ প্রহরীর রিপোর্ট আমরা এখানে সকাল আটটা 
থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত পাঁচ্ছ। জজ্‌সাহেব এইভাবে রিপোর্টট উল্লেখ 
করলেন 
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৮৩ নম্বর সাক্ষী, ১৮ই এীপ্রল সকাল ৮টার সময় লোকনাথকে গণেশের 
বাঁড়র দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। 
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পুলিশের গণপ্ত-প্রহরী (৮২ নম্বরের বিবাদীপক্ষের সাক্ষী) গণেশ "ও 
আমাকে সকাল টার সময় গণেশের বাঁড় থেকে বোঁরয়ে আসতে দেখে। সদর 
আদালত ও পল্টনের রাস্তা 'দয়ে ২৪৬৬৬ নম্বরের মোটরগাঁড় করে আমাদের 
যেতে দেখে সে সাইকেলে অনুসরণ করে। সে বলছে, আমরা কংগ্রেস আঁফিসে' 


আসল ঝড়ের প্রানকালে ৪৯তী 


সু ঘের, নির্মল সেন ও অম্বিকা চক্ুবতশির সঙ্গে একল হ'লাম। তার কথ্য 
মত জানা যাচ্ছে যে, ৮-৫০ মিনিট নাগাদ আমরা চারজন-_নির্মলিঙদা, অন্বিকাদা, 
গ্রণেশ ও আমি সেই গাঁড়তেই পল্টনের রাস্তা দদয়ে ফিরে গেলাম? যথারীতি 
সে সাইকেলে আমাদের অনুসরণ করেছে এবং গণেশের বাড়ির ভেতর আমাদের 
প্রবেশ করতে দেখে. নিশ্চিন্ত হয়েছে 

পাঠকদের বোঝবার সাবিধার জন্য একটু বলা প্রয়োজন, নইলে সেই সব 
প্ালশ ?িরপোর্ট তোরা সাইকেলে মোটরগাঁড় অনুসরণ করেই আমাদের গাঁত- 
বিধি ও গন্তব্স্থল জানতে সমর্থ হয়েছে) নিছক বানানো গল্প বলে মনে হবে। 
সাইকেলে অনুসরণ করে গাঁড়র গল্তব্যস্থল ক্ষেত্র বিশেষে জেনে ফেলা যাঁদ 
অসম্ভবই হ'ত তবে সেরুপ মিথ্যা সাক্ষীর বিরুদ্ধে আদালতের 'বির্প 
প্রাতায়া দেখা দিত। চট্রগ্রাম শহর খুব ছোট । আমাদের সাধারণ গন্তব্য- 
স্থলগনলি গৃপ্ত-পুলিশ-দলের প্রায় একেবারে মুখস্থ ছিল। তা"্ছাড়া আমাদের 
সাধারণ গাঁতবাধর গাঁণ্ডাটও এক থেকে তন মাইলের আঁধক ছিল না। তাই 
সময় সম্ভব হ'ত না এবং তার দরকারও ছিল না। এই কারণে পারচিত পথে 
এইটুকু দূরত্ব সাইকেলে আতিক্লম করে পূর্বচাহত স্থানগদীলর সন্ধান রাখা 
প্যালশের পক্ষে খুব শন্ত ছিল না। 

৯৮ই এাপ্রল আবার ৭১ নম্বর সাক্ষী, আর একজন পুলিশ প্রহরী, তার 
ধরপোর্টে বলছে-_ 
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এই পাঁলশ প্রহরী সকাল ৯-১৫ 'মানটের সময় জীবন ঘোষালকে 
২৪৬৬৬ নম্বরের মোটরে করে কংগ্রেস আফিসে যেতে দেখেছে । পাঁচ 'মানটের 
মধ্যেই সে অন্য তিনজনের সঙ্গে মোটরগাঁড়তেই পল্টনের রাস্তা দিয়ে চলে 
গেল। এই গৃপ্ত-প্লিশাঁট দূরে থাকায় বাঁক তিনজনকে চিনতে পারে 'ন 
বলে 'রিপোর্টে উল্লেখ আছে। পনেরো 'মাঁনট পরে, আবার ৯-৩০ 'মানটের 
সময় আর একজন পালিশ প্রহরী--৮১ নম্বরের সাক্ষী, পল্টনের রাস্তায় নরেশ 
রায়কে সাইকেলে উত্তর থেকে দক্ষিণে যেতে দেখেছে-_ 

4৫4৮ 9-80 201 92 19175518591 00100752100 009 
79169 0020. টি0 2002 00 500৮0 02 2, 05015.” (6. ভা. 81). 

৮৩ নম্বর সরকারণ পক্ষের সাক্ষী, আর একজন প্দীলশ ওয়াচার, তার 
শরপোর্টে বলেছে- সকাল দশটার সময় অর্থাৎ, ৮১ নম্বর সাক্ষী লক্ষ্য করবার 
আধঘন্টা পরে, সে সদর কোতোয়াঁলর পশ্চিমাঁদকের রাস্তায় দাঁড়য়ে 'ছিল। 
সেই সময় 246-4. নম্বরের একাঁটি নতুন মোটরগাঁড় করে অনন্ত সংহকে উত্তর- 
দিকে যেতে সে দেখেছে__ 

84৮ 10 252 95590900106 ০2 058 2080. 0০ ৮25 7959 
0 হর0তা2]1 762 18955 41205 9100 £016 20০৮5 2 ও 200৬ 


20000৮ 022 উড 25925 চি আঙও জতাস 855 তত ক 
83), ৃ 
এই সবই গল ১৮ই এাপ্রলের রিপোর্ট, যেদিন আমরা সশস্থ' অভিযান 

|. ৮২ নম্বরের সাক্ষী, গপ্ত-পলিশ, তার রিপোর্ট দিয়েছে । পে 
বলেছে, সাড়ে বারোটার সময় রজত, হারগোপাল এবং ভবতোষকে সরসণকুজ 
থেকে আসতে দেখেছে। তারপর রজত 'ফিরিঞ্গিবাজারের দিকে চলে গেছে আর 
হরিগ্োপাল ও ভবতোষ গণেশের দোকানে অনন্ত সিংহ, জীবন ঘোষাল ও 
গণেশের সঙ্গে একন্ন হয়েছে। পাঁচ মানট পরে হিমাংশু এসে তাদের সঙ্গে 
যোগ দেয়। আরও প্রায় নমানট "পাঁচেক পর গণেশ, অনন্ত, হিমাংশু এবং 
হারগোপাল ২৪৬এ গাঁড় করে অমরচাঁদ ও পল্টনের রাস্তা ধরে উত্তর কে. 
গেল। 'হিমাংশুর হাতে একি ছোট লাঠি ছিল। 'হমাংশু সেই লাঠাট 
বন্দুকের মত করে তার দকে বাগিয়ে ধরে। পালিশ ক্লাবের কাছে সেই প্রহরী 
যখন তাদের অনুসরণ করাছল, তখন 'হমাংশু তার দিকে লাঠি তুলে তাক: 
করে। সে 'রিপোর্টাট শেষ করেছে এই বলে যে, তারা সবাই অনন্ত সিংহের 
বাড়ি গেল। মামলার রায়েতে বাংলায় লেখা 'বিবরণাঁট এইভাবে ইংরেজীতে 
মদাদ্রত আছে_ 

“4১৮ 9500-12-30 0-0. ] 5৪৬ 79196 158] 560 17921050121 
825] 2150. 13188102605) 810966901791056 ৫010125 ০8৮ 0 992951- 
1071009. 7918 8610 610 6০৮79005 76107061755 35227 5199, 
17811501058] 2109 31021086091 ৮7206 60 806 91000 ০0 (8106918 
02170910 ড710616 4১1791709 9125109 08126515 010091) 800. 1081 
091505981] ৮7616 2115805 510705. 40006 ঠিড5 20020055120, 
[71002105510 81709] 990 08026 60 005 91000 200. 30106 060, 
40096 56 10170695907 0096 410817065 920510) 020690 21209 
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24674. [7101910251)8, 1780. 2. 5610 10 1719 10900. 55101017106 911099. 
2109 895 16 16 725 8. ৪৮0 116 5125 1952111176 ৪ 276 920 
18105176ন 9 106. [গ)19 593 17115 7 ৮185 0110118800৪ 
1789 08 7001106 01010. পুখ১৪5 81] 60৮ 1060 008 100956 ০: 
91790691910 (5. ডা. 82). 009. ৮725). 

৮১ নম্বরের প্যালশসাক্ষী তার ১৮ই এাঁপ্রলের 'িপোর্টে আবার 
খিলখেছে-বিকেল ৩-৩০ মানটের সময় জীবন' ঘোষাল ও ভবতোষ আন্দরাঁকল্লার 
রাস্তা দিয়ে ২৪৬৬৩ নম্বরের গাঁড় করে উত্তর থেকে দাঁক্ষিণে যাচ্ছিল। তারা 
বাঁক ঘরে টেরীবাজারের  দকে চলে গেল। 


ইংরেজীতে মূল বিষয়াট এইর্পঁ 
«86 3-30 0.0] 591 31081 01005910076 4800500105 


8090. 001701776 0 00005 60 ৪০0৮0 টে ০ ০, 24866 81928. 
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আসন বড়ের প্রাক্কালে পদ 


॥ “আবার ৮৩ নম্বরের সাক্ষীর ভাষ্য থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে, আধঘন্টা পরে 
বিকেল ৪টার সময় সদর থানার পশ্চিমে কোট রোডে সে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই 
সময় লোকনাথ ও জীবন ঘোষালকে ২৪৬৬৬ নম্বরের মোটরগাঁড় চড়ে গণেশের 
দোকানের দিক থেকে এসে উত্তরে যেতে দেখেছে। 
আসল বিবরণাঁট এই-__- 

| 048৮ কু ঢনছে » 95502000125 0 05৪ 090. 755 ০0৫ ৮০০- 
811 (0032 চ0290) 8100. 59৮ [02109005351 270. 11022 00052] 
2016 1707৮ 229. 080৮ ০, 24666 17012 05 0177500 00 
(0817951) (31051581000. (0. ৮৮. 83; 10. 29৮০--25) . 

এই বিবরণের পণ্মতাল্লশ মিনিট পরে, অর্থাৎ, বিকেলে ।৪-৪& মিনিটের 
সময় ৮২ নম্বরের সাক্ষীর 'রপোর্টাট হচ্ছে, সে জেলাশাসকের পাহাড়ীষ্থত 
বাংলোর নিচে অনন্ত সিংহ, নির্মল সেন, আম্বকা চক্রবর্তী ও ভবতোষকে 
একত্রে দেখতে পায়। তা"রা ২৪৬-এ নম্বরের গাঁড় করে পূবাঁদক থেকে এসে 
জামাল খাঁ রাস্তা ধরে উত্তরে গেল। সে সাইকেলে অনুসরণ করে দেখতে পেল 
যে, তারা কংগ্রেস আফিসে প্রবেশ করেছে । সে আবার দেখতে পায় যে, &-৩০ 
মিনিটের সময় ২৪৬-এ নম্বরের গাঁড় 'নয়ে অনন্ত সিংহ ও ভবতোষ পল্টনের 
রাস্তা ?দয়ে উধাও হ”ল। সে কিন্তু অনুসরণ করে দেখে, তারা গণেশের 
দোকানের ভেতরে ঢুকল । অবশেষে &-৩০ মাঁনটের সময় সে চলে গেল। 
(আর মাল্ল আড়াই ঘন্টা পর আমাদের আক্রমণের জন্য সবুজ আলো জহলে 
ওঠার কথা)। 

জাজমেন্ট থেকে উদ্ধৃত করাছি__ 

5 4৮ 810০080৮445 10-00 0 59৬7 48170910625 911210) 1020 5212, 
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তারপর জজসাহেব বাদখপক্ষের ৮৩ নম্বরের সাক্ষীর অর্থাৎ, সেই গনপ্ত- 
বিভাগের পালিশ রিপোর্ট থেকে ব্যন্ত করতে চাইলেন, ১৮ই এাঁপ্রল রানে, 
যে সময়ে আমরা শহর আঁধকার কার, তার মাত্র ক'এক ঘল্টা আগে, বিকেল 
&টার সময় সেই প্ীলশ প্রহরী যখন উত্তর দিকে টহল 'দাঁচ্ছিল তখন লালদাীঘির 
কাছে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে লোকনাথ ও জীবন ঘোষালকে ট্যাক্সওয়ালার সঙ্গে কথা 
বলতে দেখে সেই দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যখন তারা কথা বলায় ব্যদ্ত, 
তখন সার দেওয়া ট্যান্সিগলিকে ছাঁড়য়ে একট দূরে একাঁট বাদাম গাছতলায় 
২৪৬৬৬ নম্বরের গাঁড়ীটি অপেক্ষা করাছিল। ক'এক মিনিট কথা বলার পর 


৪২৬ আগ্মিগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


২৪৬৬৬ নম্বরের গাড়িটি করে তারা গণেশ ঘোষের দোকানের দিকে চলে 
গৈল।, | ৃ | টু ডট রর 

মূল' ইংরেজ ভাষাঁট নিচে দেওয়া হ'ল-_ | 
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75080. 71280. ] 587 10191798000 181] 92170. 102 0150981 6510৮. 
126 2৮ 09 693-50800 20520 05909191512, 82105 710 850 
৮/2118, ড/015 595 7815 68100255006 50511 09: ২০. 24666. 
৮95 5/92591775 010097 075 2107070 055 0056 6০0 006 1656 00 চ09 
(22জাযোতে 48065 2 িজা 20109655110 029 £০৮ 1060 8৪ 
09 ০, 24666 227 ৮৮60 08010 11 (05011606101, 06 08591 
(910051015 1)01099.৮ (0. ভ/. 83, 1109. 29০৪--%5), 

চোদ্দ, সতেরো ও আঠারো তাঁরখের সজাগা পালিশ পাহারার 'রিপোর্ট 
আমরা সরকারা তথ্য থেকে একটুখানি পেলাম। পুলিশের এইরুপ তৎপগতার 
বিষয় তা'রা প্রকাশ করেছে আমাদের যুব-অভ্যুর্থানের অনেক পরে- মামলার 
সময়? কিন্তু মামলার সময় তাদের সজাগ পাহারা ও তৎপরতার কথা জানবার 
জন্য আমাদের কোন মাথা ব্যথা ছিল না। পুলিশের গাঁতাঁবাঁধ জানবার প্রয়োজন 
ছিল আমাদের ১৯৩০ সালের ১৮ই এরীপ্রল যুব-অভ্যর্থানের পর্বমৃহূর্ত 
পর্য্ত। পুলিশ আমাদের বাহ্যক গাঁতিবিধি নিরবচ্ছিন্নভাবে 'দিবারান্রি লক্ষ্য 
করে কেবলমান্র মামলার সময় তাদের তথাকাঁথত কতকগাল রিপোর্ট দাঁখল করা 
ছাড়া আর কি করোছিল জান না, 'তবে তাদের তৎপরতা ও কার্যকলাপের উপরে 
আমরা যেভাবে কড়া নজর রেখোঁছিলাম তাতে তাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে 
প্রস্তুত হতে পেরোছি ও সশস্ত্র যুববিদ্রোহ সফল করতে সমর্থ হয়োছ। 
পৃঁলশের কার্যকলাপের সামান্য বর্ণনা দেওয়া হ'ল। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরে 
বুঝতে সুবিধে হবে আমরা 'িভাবে সমানে পাঁয়তারা কষোছ তাদের বিভ্রান্ত 
করে বিপথে চাঁলত করতে । 

আমাদের খ:টিনাঁট ছোট ছোট কাজ একেবারে শেষে যা বাঁক ছিল তার 
একটু আভাস 'দিয়েছি। তাছাড়া উপরের কয়েকাঁট পাতায় সরকারী তথ্য 
থেকেই বর্ণনা দিয়েছি যে, চট্টগ্রামের মত ছোট একাটি শহরে, ১৮ই এরপ্রল, যুব- 
ধবদ্রোহের 'দিনাটর কয়েকাঁদন আগেও প্যাীলশের গুপ্ত বাহনী দিন রাত কিভাবে 
জোঁকের মত আমাদের পেছনে লেগে থেকে অনুসরণ করেছে ও পাহারা দয়েছে। 
যাঁদ ঘরের শত্রু বিভীষণের আঁস্তত্ব না থাকে তবে বাহ্যক পাহারার ব্যবস্থা 
করে পুলিশ ছি বা কতটুকু বুঝতে পারে? প্ালশের বাঁহ্যক পাহারার 
ব্যবস্থা ও দূর থেকে লক্ষ্য রেখে আমাদের তৎপরতার সন্ধান পাওয়ার 
প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য দুটি সহজ' পাল্টা পন্থা অবলম্বন করোছ। একাঁট 
ব্যবস্থার কথা আগেই বলোছ-_আমরা তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা গোয়েন্দাগাঁর 
করবার সক্রিয় পাঁরকল্পনা গ্রহণ কাঁর। সরকারী তথ্য থেকেও সেই কথা 
আগে উল্লেখ করোছ। এখানে আর একটু উল্লেখ .করাছ-_ 
৫. .0000] 015 1090606015 (6. জা. 170) 8220. 9- 1 সিআাটেজতে। 08- 
30991 (5. ভা. 149) 5505 ঘি 6 আজও 110101060. (1796 109105 
0 005 082৮5 75 105128 9870550. 0 295 22৮ ৪7 0 0051 


আসন্ন ঝড়ের প্রান্তালে (ইল. 


আসত জ৫ (8. ছা. 149) ৯335 0:95 8৩ ১০০৭ 
৷ 865 াাজাটচআামও। 91709] 92 ভ78:00171775 99008 3580128 
08০9৯৮-৮ (8-,1397120 5 অথনুহ্রজাভাগেট টি 020 0 69৪5 
এরি০, 1:04 4950, 015658০08-) সরকারদ সাক্ষণী, ইন্‌স্পেক্টীর ও স্াব- 
ইন্‌স্পেন্ঠার, দু'জনেই, বলেছে যে, পুলিশের গতিবিধি লক্ষ্য: 'করার জন্য 
আমাদের দলের. সদস্যদের দিনত করা হয়েছে। তাছাড়া সাবইন্স্পেত্ীর 
বীমণী জুমদার, হিমাংশকে আই-ব-ইন্‌স্পেীর সারদাবাধূর বাড়ির ওপর 
লক্ষ্য ক্লাথতে স্বচক্ষে দেখেছে । 

সত্য বলতে কি আমাদের পক্ষেও বাইরে থেকে লক্ষ্য রেখেই তাদের 
গতিবাধির পূর্বাভাস পাওয়া ছাড়া আর বোশ 'িছ ফল লাভের আশা 
ছিল না। আগে থেকে তাদের গাঁতিবাধর তৎপরতা দেখে তাদের উদ্দেশ্য বা 
লক্ষাস্থল আন্দাজ করা সম্ভব হয়েছে বলেই হয়ত আমরা অনেক ক্ষেত্রে 
রামকৃষ্ণ, তারক ও অধেন্দুকে সময় মত স্থানান্তারত করতে পেরোছি এবং 
নিজেরাও যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করোছ। খুব ছোট শহর বলেই 
দুই পক্ষেরই পরস্পর এঁর্‌প বাহ্যিক গাঁতাবাধর ওপর প্রখর ও সজাগ দ্ষ্ট 
রাখা সম্ভব হয়োছল। 

আমরা খুব ভাল করেই জানতাম যে, যতাঁদন পর্যন্ত তাদের সুদ 
বাহ ভেদ করে উপরমহলের কোন আঁফসারকে হাত করতে সমর্থ না হ'ব, 
'ততাঁদন আমাদের এ ব্যাপক কষ্টসাধ্য 0:০০995-এর ওপর নর্ভর করেই 
সাংগঠানক নিরাপত্তা বজায় রাখতে চেষ্টা করতে হবে। আমাদের জনৈক 
স্কুলের বন্ধু ও সহপাঠী কোন এক আ্যাসসূটেন্ট সাব-ইনস্পেন্ঠারের পদে 
দনষূত্ত ছিল। তার সঙ্গে গণেশের ও আমার সামান্য যোগাযোগ 'ছিল। তার 
মারফং আমাদের দলের মান্র একজন সভ্য সম্বন্ধে সাঠক ও নির্ভুল সংবাদ 
জানতে পেরোছলাম। এ ছাড়া উপরওয়ালা কোন পুলিশ আফসার বা 
পাঁলাটক্যাল সেক্লেটারিয়েট্‌ ডিপার্টমেন্টের বড় কারোকে হাত করতে পারি 'নি। 

এইরূপ অবস্থায় কেবলমান্র সাক্য় বাঁহ্যক পাহারার ব্যবস্থার ওপর 
ণনর্ভর করে সন্তুষ্ট না থেকে আমরা একেবারে প্রথম থেকেই ৯৮:৪5 
798575:0এর জন্য, অর্থাৎ, শত্রুকে বিপথে পরিচালনা করার জন্য সুদক্ষ 
পল্থা নিলাম। অভ্যুঙ্থানের মাস দাতন আগে থেকে আমাদের চাল-চলন 
ঘোরাফেরা সব হাল্কা ধরনের করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেছি। বিশেষ 
করে প্ালশকে বিভ্রান্ত করবার জন্যই আমরা বাভন্ন বিলাসবহুল পোষাক 
“পারচ্ছদে সব সময় সেজে চলতে লাগলাম । ক্রীম, স্নো, পাউডার পুলিশের 
নজরে পড়বার জন্য 'কোঠারীর” ও 'ইজীক্যালের' দোকান থেকেই সব সময় 
শকনোছ। এই দুটি দোকান, গণেশের দোকান ও কোতোয়াঁলর মাঝপথে 
'ছিল। কেবল যে এ সব 'কিনোছ তা নয়, স্নো-পাউডার ঘথেম্ট পারমাণে 
ব্যবহারও করোছি। রেস্টুরেন্টে খাওয়া, সিনেমা যাওয়া, থিয়েটার দেখা, 
গানের আসর বা যারাগানে যোগ দেওয়া আমাদের কর্তব্যের মধ্যে নির্ধারিত 
ছিল। এঁর্প কোন সুযোগ থাকলেই তা' ষেন আমাদের যূবক-সাথীরা গ্রহণ 
করে তার জন্য ?নদেশ দেওয়া ছিল। এই সব না করে উপায়ও ছিল না। 
ধরগুলির অন্তরালেই ধড়ষন্্মমূলক কাজ ও পুলিশের উপর নজর রাখা-- 


উই; রর আতিগর্ভ চান : প্রথম খণ্ড, 


মইই করত: বিশেষ করে এই কারখেই আহাচোর প্ররলারির গভারা 

থাফত না-এমন কি যাদের বয়স খুব কম তারাও, ঘারে বাঁড় ছেড়ে 
চলে আসত। : এ. ছাড়াও: রাস্তায় চলা-ফেরা, গলেশের দোকানে বসে কথা 
বলা বা ক্লাবে বায়াম' করার সময় হৈ-হুললোড়, হাঁস-াটার মাধ্যমে অতাল্ত 
হালকা পাঁরবেশ স্ম্টির চেষ্টা করার প্রাত সব সময় লক্ষ্য 'ছিল আমাদের । 

[)156:810% সৃষ্টির ওজর দেখিয়ে পান, তামাক, সগ্লারেট বা বাড়ি 
বাবহার করার সূযোগ যেন কোন সাথণ না নেয় তার জন্য: কিন্তু কঠোর 
শির্দেশ [ছিল। হাজ্কা জাবনযান্রার আঁভনয় করতে গগয়ে পাছে ননিক্িয় ও. 
শিথিল জাঁবনের শিকার হয়ে পাঁড় সেই 'দিকে তাঁক্ষ1 দূম্টি রেখেছিলাম। 
আমাদের মধ্যে এই বিষয়ে মানাঁসক প্রস্তুতির জন্য যথেস্ট আলাপ-আলোচনা 
হ'্ত। মনে রাখা প্রয়োজন দু-বছরের মৃত্যু-সংকম্প নিয়ে যে সবুজ ও 
তরুণ বিপ্লবী যুবকদল সৃসংগাঠত হয়ে উঠোছিল, তাদের পক্ষে পাঁলশকে 
ভ্রান্ত করার জন্য যেরুপ আঁভনয় করা সম্ভব হয়োছল, বাইরে লেখেল 
আঁটা তথাকথিত বিপ্লবী সংগঠনের প্রাপ্তবয়স্ক সভাদের পক্ষে সেরে 
আঁভনয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মধ্যে ভয়াবহ ও শোচনীয় পারণাঁতির 
আশঙ্কা ছিল-মদ ও আনূষাঁঙ্াক প্রভাবের প্রাধান্যজানিত বিছ্যুতির বহু 
নাজর আছে। 

আমাদের এইরুপ অভিনয় করে চলা ছাড়া কোন উপায় ছিল না 
কারণ, আমাদের এই অস্বাভাঁবক জীবন-যান্রার মাধ্যমে প্রমাণ হ'ত যে, আমরা 
বৈপ্লাবক কাজ-কর্মের ধার ধাঁর না-সব বখে যাওয়া ছেলের দল। পুলিশ 
মামলার সময় তাদের রিপোর্ট জাহির করে আমাদের ব্যাপক যড়যন্দ্রের তীব্রতা 
প্রমাণ করতে গিয়েছিল, 'িন্তু যুব-বিদ্রোহ ঘটে যাওয়ার পূর্বে ক প্ালশ 
দদয়োছল 2 সদরঘাট ক্লাবের প্রোসডেন্ট, প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ও জনাপ্রয় 
নেতা, পদত্যাগের ভয় দোখয়ে গণেশ ঘোষের কাছে 'াঁঠ 'লখলেন-_ 
£6, 00617 51810590100 2৮62 965১ 2 10006 26 12161702100 
8017791011795 00 91701) 1517759 ৮71310% 216 29109 01010010195 ০: 
10281365-.৮  (50891060% ০৫ 002 0858. 78£6-_10), 

সুরেশবাব্‌ লিখলেন, ছেলেরা রান্রেও বাঁড় থাকে না এবং এমন সব 
কাজ করছে যা নৌতক চারত্রীবরুদ্ধ। 

গ্রামের আই-ীব পীলশও যে িদ্রান্ত হয়োছল তাতে কোন সন্দেহ 
ছল না। তারা এই টোপাঁট গলাধঃকরণ করে বিপ্লবীদের ষড়যন্্মমূলক কাজের 
সংবাদ সংগ্রহ করার চাইতে চট্টগ্রামের যুবকদের ভাল করার জন্য নিজেরাই 
গনজেদের 10029] 59৮ঠে-র (নোতিক চাঁরন্রের অতন্দ্র প্রহয়ী) পদে বহাল 
করা শ্রেয়ঃ মনে করলেন। তাই তাঁরা আঁভিভাবকদের কাছে 
গায়ে আমাদের বিরৃদ্ধে বললেন ও তাঁদের ছেলেদের আমাদের 
প্রভাব মুস্ত করে নিতে উপদেশ শদলেন। পহলশের আিজ্ঞতা সীমার বাইরে 
সাধারণের ধারণারও 'বহদুরে- কি করে তারা ভাববে যে সারাদিন হৈ-চৈঃ 
দিনেমা, থিয়েটার, রেস্টুরেল্টে খাওয়া, হাসি-াটা। গল্প-গুজবে মত্ত বখে। 
যাওয়া একদল বক অতি দড়তার সপ্পো চট্টগ্রাম শহরে বৃটিশ সরকার. 


আলনে ঝড়ের প্রাজালে .' ' ই 47 সং 


ঘাঁটি সব:দখল করে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রাতিষ্ঠা করার বড়ধল্োে ব্যাপৃত 
আছে? এত হাল্কা চাঁরত্রের ছেলেরা কি কখনও মৃত্যু-স্কদ্প' নিযে চরম 
আঘাত হানতে পারেঃ চরম আত্মত্যাগ করতে পারে ? 

সাধারণভাবে পীলশের কাছে বি্রান্তি সৃষ্টি করবার জন্য সবপ্রথম 
এই পল্ধা অবলম্বন কাঁর। যাঁদও আঁভভাবকদের কাছে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত 
হয়োছ সামীয়কভাবে, তব্; চট্টগ্রামের সদদক্ষ ও বিচক্ষণ বৃটিশ পীলশকে 
সফলতার সঙ্গে বিপথে পাঁরচাঁলত করতে যে আমরা সক্ষম হয়োছ তার 
ব্যাখ্যা করা আজ নিষ্প্রয়োজন। বাহ্যক গ্াঁতাবাধর বিপোর্টের ওপর 
স্থগিত রেখে 000151 552৮5-র কর্তব্যে বেশি ব্যাপৃত থেকেই তারা আত্ম- 
প্রসাদ লাভ করেছে। 

পাঁথবীর কোন প্ীলশই 'নশ্ম্ট থাকতে পারে না, যে পযন্ত না 
তারা ষড়যল্মমূলক বিপ্লবী সংগঠনের আভ্যন্তরীণ সংবাদের জন্য দলের কোন 
সভ্যকে 'এজেন্ট হিসেবে সংগ্রহ করতে না পারছে। চট্টগ্রামের বৃটিশ আমলের 
সুদক্ষ পুলিশ আমাদের সংগঠনের সুদ প্রাচীর লঙ্ঘন করে প্রথম সাঁরর 
কোন সভ্যকে 'বিশবাসঘাতকরূপে পাওয়ার চেম্টা করেও বার বার 'বিফল 
হয়েছে। 

পুলিশ প্রার্থামক সংবাদ সংগ্রহের কাজ শেষ করার পর আমাদের 
দলের কয়েকজন সভ্যের আর্ক অবস্থা ও তাদের সাংগঠাঁনক উচ্চপদ সম্বন্ধে 
মোটামুটি ধারণা করেছে । তারপর চট্টগ্রামের পুলিশ কর্তারা নিয়মিতভাবে 
চেম্টা করে চলেছিল আমাদের দলের ছেলেদের অর্থের লোভ দেখিয়ে হাত 
করার জন্য। পুলিশ তখনও জানে না যে, আমরা সশস্ত্র যুব-অভ্যুর্থানের 
প্রায় ছয় মাস পূর্ব থেকেই কোন নতুন ছেলেকে দলভুন্ত না করবার সদ্ধান্ত 
গ্রহণ করি। প্রথম থেকে যারা দলে ছিল তারা সবাই তখন নানা ধরনের 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে। 

আই-বি সাব-ইনস্পেক্টার রোহণী ভৌমিক, আমাদের এক আত 
দারদু সাথী-_সারদা শলকে হাত করার চেষ্টা করল। সারদা শীল তখন 
ণব-এ, প্রথম বর্ষ) পড়ত। রোহিশীবাবৃ, কলেজ যাওয়ার কছ_ আগে থেকেই, 
সারদা শীলের বাঁড়র সামনে পাহারায় ব্যস্ত থাকত। কলেজ যাওয়ার সময় 
নানাভাবে সুযোগ করে সারদা শীলের সঙ্গে রোহণনবাবু কথা ফাঁদলেন! 
ধতনি সারদা শীলের আর্ক দুরবস্থার কথা তুলে তার অভাবের জন্য 
সমবেদনা জানালেন- একাঁট টিউশানি তাকে দিতে চেস্টা করবেন, তারপর 
অন্যান্যভাবেও সাহায্য করতে প্রস্তুত, ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ বলার পর দারদা 
শশলের সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা দেখা করবার সময় ও স্থান ঠিক করলেন। সারদা 
শাঁল তখনই কলেজে গিয়ে তারকেশবর দাঁস্তদারকে সব কথা বল্‌ল। সে 
একটু বিচাঁলত হ'ল। তারককে সে আরও বলল যে, বোধহয় পলিশ 
তাকে গ্রেপ্তার করবে এবং সেই মনে করে তারকের কাছ থেকে সারদা শীল 
দায়ও চেয়ে নিল। সারদা শশলের মত তারকও অনাভিজ্ঞ। তব তারকের 
সাধারণ বাদ্ধ-বিবেচনা' ও বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা সারদা শীলের 
চাইতে অনেক বোঁশ প্রথর ও স্বাভাবক। তারক হ্যান্ত দিয়ে সারদা শীলকে 
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রোঝাতে চেষ্টা করল, পলিশ তাকে কোনমতেই গ্রেপ্তার করতে পারে না-. 
তারা তাকে অর্থলোভ দেখিয়ে বশ' করতে চায় ও গ্গ্চরের পদে বহাল 
করবার চেষ্টা করবে। সারদা শীল আমাদের দলের বিশ্বাস সদস্য কিন্তু 
ভীতু..প্রকীতর। তারক তার স্নায়াবক দ্বলতা উপলব্ধি করে আমাকে 
গিয়ে এই রিপোর্ট দিল। আমি তখন অর্ধেন্দু দত্তের বাসায় ছিলাম। 
সুখেন্দু দাস্তদারের বাড়িতে অধেন্দ: থাকত। সে তারকের সহপাঠী: 
কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র তা'রা। অর্ধেন্দুর বাঁড়াঁি চট্টগ্রাম সরকারণ কলেজের 
একেবারে সাল্নকটে। তারক আমাকে এই রিপোর্ট দেওয়ার পর জানাল যে, 
সারদা শীলকে সে এখানে অসতে বলেছে এবং এলে আমি যেন তাকে একট; 
চাঙ্গা ও হঠাঁশয়ার করে দিই। 

একটু পরেই সারদা শীল এল। আম পুলিশের নানাপ্রকার কৌশল 
ও 'বাভিক্ন পল্থার কথা বলে তাকে সজাগ করে দিলাম। রোহিণীবাবু সারদা 
শীলের সঙ্গে কথা মত নির্ধারত স্থানে ও সময়ে দেখা করলেন এবং তাকে 
নিয়ে সোজা ডি-আই-বি ইন্‌স্পেক্টার সারদাবাবূর বাসায় গেলেন। সারদা 
শীল একটু বাদেই বুঝতে পারল যে, তাকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্য তাদের 
'ছিল না- চেয়েছিল এজেন্ট হিসেবে পেতে । সারদা শলের সঙ্গে কথাবাতণ 
বলার পর ডি-আই-বি মহাশয়রা বুঝতে পারলেন এঁটি বড় শস্ত ঠাঁই_ সেখানে 
[ছু হওয়ার নয়। 

তারপর এল মনোরঞ্জন সেনের পালা । জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর 
মনোরঞ্জন আমার প্রথম পরক্কুট অর্থাৎ, সমস্ত সূলক্ষণ দেখে প্রথম তাকেই 
দলভুন্ত করি। এই মনোরঞ্জনই জালালাবাদ যুদ্ধের পর কালার পোল (জূলদা) 
যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে । হেম দারোগা সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে জবানবন্দীতে বলেছে 
যে, যখন চোঙ্গা মুখে দিয়ে চিৎকার করে মনোরঞ্জনদের আত্মসমর্পণ 
করতে বলা হয়, তখন এই চির-উন্নত শর বিপ্লবী বীর উত্তর দিল__ 
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(মনোরঞ্জন জানে না আত্মসমর্পণ কাকে বলে- মনোরঞ্জন বালে*বর খ্যাত 
যতীন মুখাজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে)। পরক্ষণে হেম দারোগা তার 
বিবীততে বল্ল-_দ'বার পর পর পিস্তলের আওয়াজ শোনা গেল! তার- 
পর সব শান্ত নিস্তব্ধ! মনোরঞ্জন নিজের গুলীতে প্রাণ দিল! 

1ডি-আই-ীব ইনসৃপেক্টার সারদাবাব মনোরপ্তানদের আঁর্থক দরবস্থার 
সুযোগ নেবার উদ্দেশ্যে একজন পীলশে চাকুরে আত্মীয়কে খজে বার 
করলেন। মনোরঞ্জনের বাবার কাছে টোপ ফেলতে সারদাবাব্‌ সেই আত্মীয় 
পৃঁলশকে পাঠালেন। সংসারের অভাব-অনটন ও কঠিন দাঁরদ্র "সহ্য করতে 
না পেরে অর্থের 'বানিময়ে মনোরঞ্জনের বাবা তাঁর আত্মীয় পীলশের কাছে 
চ্বীকার করলেন 'তানি তাঁর ছেলেকে রাজী করাতে চেস্টা করবেন। প্7ালশের 
প্রস্তাব ছিল-_তাঁর ছেলে মনোরঞ্জন, অনন্ত সিংহের সপ্পে ঘানষ্ঠভাবে মেলা- 
মেশা করে এবং এই কারণে অনন্ত সংহদের বৈপ্লাবক চক্কাল্তের সংবাদ সে 
আত সহজেই সরবরাহ করতে পারে। সে যাঁদ পুলিশকে এইভাবে সাহায্য 
করতে প্রস্তুত থাকে তবে প্ীলশও তাদের যথেস্ট অর্থ সাহায্য করবে। 
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স্নোরজনের বাবা কাতর হয়ে তাঁর ছেলের কাছে নধর জরে: 
মি পল উপ পারের করছ পুলিশের 
্সতীবাঁট বতি করে 'অর্থের.বানময়ে মনোর্রমকে আমাদের বড়যনমূলক 
কাজের গৃপ্ত সংবাদ সরকারকে দরবরাহ করতে “অনুয়োধ” করলেন “' 
' অনোরজনের পিতা এক করলেন! মূর্খ সারদাবাব, ততোধিক মোহ- 
্রস্ভ 8 ভ্রান্ত মনোরজজনের পিতা! স্বাধীনতা যুদ্ধের দৌনকের কাছে ভার 
একি প্রস্তাব! তখনই হয়ত এক মর্মান্তিক দর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা 
ছল, যাঁদ সেইদিন সেই সময়ে মনোরঞ্জনের কাছে 'গস্তলাট থাকত। : তার 
রা সা রি ক 
করে ন। 'িতা-_যাকে মনোরঞ্জন শ্রদ্ধা করেছে, অন্তরে পূজা করেছে, ভান্ত 
করেছে_সেই পিতা তাকে আজ বলছেন বি*বাসঘাতকতা করে অর্থ উপার্জন 
করতে ! আগুনে ঘি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুন যেমন তীব্রভাবে জহলে 
ওঠে, ভয়ানক আকার ধারণ করে, মনোরঞ্জন তার পিতার থেকে এঁ প্রুদ্তাব 
শোনামান্র রাগে, আঁভমানে, দুঃখে, লঙ্জায় ও ক্ষোড়ে এক ভীষণ মূর্ত ধারণ 
করল। তীব্র ভাষায় তার বাবাকে তিরস্কার না কয়ে সে পারে নি। তওক্ষণাং 
সে 'তার বাবাকে শাঁসয়ে বাঁড় থেকে বোরয়ে গেঁল-বলে গেল, চির 
গুলশ করবে! 

সকাল দশটা, আমি তখন আমার নিজ বাড়তে ছিলাম। মনোরঞন 
ছুটে আমার কাছে এল। সে খুব উত্তেজত--অশান্ত, অধীর! ক্রোধে তার 
কপালের শিরাগ্লি ফুলে ফুলে উঠেছে। চোখ থেকে যেন আগুনের 
স্ফুিষ্গা ঝলকে ঝলকে বৌরয়ে আসছে। সে আমার কাছে এসেই খ 
অসংঘত ও উত্তোঁজত স্বরে বলল-_ 

«আমাকে এক্ষাণ একটা পিস্তল 'দিন। আমার বাবাকে খুন করতে 
হবে” এক বিনঃশবাসে সে সবই বলৃল। তারপর অভিমানে দুঃখে সে 
একেবারে কেদে ফেল্ল। অভাব-অনটন, দাঁরদ্যের 'নিজ্পেষণ তার বাবাকে 
আজ কতখান নিচে টেনে নাঁময়েছে। তার আভযষোগ দারদ্যের বিরুদ্ধে, 
'তার অন্তরের ক্ষোভ কূর বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে, তার প্রকাণ্ড নালিশ পিতার 
অসহায় নীচ মনোভাবের বিরুদ্ধে! 

মনোরপ্জন বল্‌ল--“বাবাকে তাঁর দেশদ্রোহতা করার নীচ প্রস্তাবের 
জন্য আজ আমার হাতেই মৃত্যু-বরণ করতে হবে-__তাঁর প্রায়াশ্চন্তের প্রয়োজন 
আছে, আমাকে এক্ষণি একটি পিস্তল দিন। দেশদ্রোহী পিতারও পনশ্রের 
হাতে নিচ্কৃতি নেই-_এইটি ভাঁবধ্যং বিপ্লবী ভারতের কাছে আদর্শ হস্সে 
থাকুক। আমাকে একাঁট পিস্তল দিন !” 

যা হোক, মনোরঞ্জনকে শান্ত করতে বেশ কম্ট হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত 
হয়ত আমার যৃন্তি সে মন থেকেই মেনে 'নয়েছিল। বললাম, _"অসহার 
গ্পতা দারিদ্রোর তাড়নায় হয়ত দরর্ধল মহূর্তে তোমাকে এরুপ ঘণ্য প্রস্তাব 
করে ফেলেছেন। িল্তু তোমার স্বদেশপ্রেমের নিষ্ঠা ও আদর্শকে তাঁর একদিন 
করাধ্ধা করতেই হবে! সময়ে তানি তাঁর ভুল বুঝবেনই। সেহাদন পুতের 
রিল গাগা সারা রিটা 
দেখাবে ।” ৃ 


' , তারিপর তাকে বল্‌লাম--“চল আজই একবার নারদাধারুর ওখান থেকে 
শ্ুরে আস। তোমাকে আমাদের সঙ্গে দেখে বুঝবে যে, তুমি আমার কাছে 
সব ফাঁদ করে 'দিয়েছ। তাহলে আর সৌঁদকে ঘে'ষতে সাহস করবে না।” 

তাই করা হ'ল। সাপের মুখে 'জাঁ়' ছোঁরালে যা হয়_সারদাবাধুর 
মাথা নুয়ে পড়ল! | 

মনোরঞনের বাবা সদর আদালতের একজন উকিল। দ্বজ মুহূতে 
ছেলের কাছে এক অপরাধ করেছেন। সেই অপরাধের কি ক্ষমা নেই 2 কোন 
প্রায়াশ্চত্তই 'ি তাঁকে সেই পাপ থেকে মুক্তি দেবে না? দেশদ্রোহিতার ক্ষপিক 
চিন্তাও বা মনে কেন এল? শত দুঃখ দারিদ্র বদি নিজের ছেলে হাসিমুখে 
মেনে নিতে পারে তবে বাপ হয়ে তা" তিনি পারবেন না'কেন 2 তাঁর ঘুরল' 
'মৃহৃর্তের ভুল তান বুঝোছলেন। যুব-বিদ্রোহের দিন থেকে বিপ্লবীদের 
প্রীত তাঁর শ্রদ্ধার অবাঁধ ছিল না। তাঁর বীর ছেলের মহান আদর্শের পথ- 
1নদ্দেশি তাঁকে বিস্লবীদের প্রাতি আসন্ত্ব করেছে-__অনুপ্রাণত করেছে। জুলদা 
কোলার পোল) হম্ধ প্রাঙ্গণে মনোরঞ্জনের মহান আত্মত্যাগের আদর্শ তাঁকে : 
অনুভূতির চরম প্রান্তে নিয়ে গেছে। মনোরঞ্জনের বাবার স্বদেশপ্রেম ও 
আত্মত্যাগের কঠোর পরীক্ষার দিনও ঘাঁনয়ে এল। 

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার আম্বকাদার গ্রেপ্তারের বিনিময়ে “খাঁ- 
বাহাদুর” পুরস্কারে ভূষিত করল পাাীলশ ইন্স্পেক্তীর আসানল্লাকে। এই 
খাঁবাহাদুর পুরস্কারের যাদুমন্ত্রে দক্ষা 'দিয়ে বৃটিশ সামাজ্যবাদী শত্রু 
আগান্‌ল্লাকে প্ররোচিত করেছে চট্রগ্রামের বুকে অত্যাচার ও নিম্পেষণের 
তান্ডব নাবাদে চালাতে । তারই প্রাতশোধ নেওয়া হ'ল-_ আসানুল্লাকে 
হাঁরপদ' ভট্টাচার্যের পিস্তলের মুখে প্রাণ দিয়ে তার আঁভশপ্ত জীবনের 
প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ল। 

আসানল্লার হত্যাকান্ডের পর চট্টগ্রামের শাসকবর্গ প্রাতীহংসাপরায়ণ 
হয়ে উঠল। 'দার্ঘচারে সকলের ওপর বর্বরোচিত অত্যাচার চাঁিয়েছে। 
আসানূল্লার হত্যার পরাঁদন সকালে যখন সারা চট্টগ্রাম জুড়ে মর্মান্তিক 
অত্যাচারের বিভগীষকা ছাঁড়য়ে পড়েছে, তখন একদল পুলিশ পাথরঘাটায় 
মনোরগ্জনের বাঁড়তে প্রবেশ করে। কোন বিশেষ অন্সন্ধানের উদ্দেশ্যে 
প্যীলশ মনোরজনের বাঁড়তে ঢোকে দন। তারা সেইদিন যেখানে বিপ্রবীদের 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগের একটুও গন্ধ পেয়েছে, সেখানেই হানা 'দয়ে 
বাঁড়র সব (জানিষপন্ত তছনছ করেছে এবং মনের আনন্দে তরুণ ও যুবকদের 
ণবনা কারণে নিম্ঠুরভাবে প্রহার করেছে। মনোরঞ্জনের ছোট ভাই তখন মান্র 
অজ্টম শ্রেণণর ছান্র। তাকে, অর্থাৎ মনোরঞ্জনের ছোট ভাইকে, তার বাবার 
সামনে নিষ্ঠূরভাবে বেদম প্রহার করতে লাগল। এই নিদারুণ দৃশ্য দেখে 
বন্ধ পিতা 'রুখে দাঁড়ালেন। আজই তান বশ সাম্াজ্যবাদী পাশের 
সঙ্গে মোকাবিলা করবেন বলে মনাঁস্থর করলেন। মূহুর্তে তানি তাঁর পযত্রকে 
আড়াল করে দাঁড়ালেন। কঠোর স্বরে তান প্াঁলশদের কাছে ঘোষণা 
করলেন- “প্রাণ থাকতে তোমাদের আঁম আমার ছেলের একটি কেশও স্পর্শ 
করতে দেব না!” 

মনোরঞ্জন সে সময় বে*চে নেই। যাঁদ বেচে থাকত তবে মনোরঞ্জন তার, 
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পাচার এই বাঁকষ্ঠ মনের পিচ পেয়ে তাঁর,সেই "দিনের ক্ষাণক দলকে 
ভুগে গিয়ে গর্ব অনুভব.করত নিশ্চয়ই । 

র মনোরঞজনের' বাবার রোদ চক্ষু, কঠিন প্রাজ্ঞ, কোর্স আহহ 
দুগুট পারজ্কারভাবে জানাচ্ছিল যে, প্রাণ থাকতে তানি প:ালিশের অত্যাচার 
প্রাতিরোধ করবেন। পীলশের সামনে ছেলেকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন-_ 
যেন্ব স্হদূড় প্রাচীর! মনোরঞ্জনের বাবার 'যুদ্ধং দোহ' ভাব বৃটিশ প্যালশের 
সম্মানে ও ওদ্ধত্যে কঠোর আঘাত হানল। সাজেন্ট কেলণ সাহেবের ধৈর্যের, 
টিপু শপিতা নিরপরাধ ছেলের প্রত বর্বরোচিত পুজিশ, 





বাবার বুক লক্ষ্য করে সজোরে বুটের লাঁথ বাঁসম্মে দিলেন। মনোরঞ্জনের, 
বৃন্ধ বাবার দুর্বল দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তিন তখনই মারা গেলেন । 

মনোরঞ্জন স্বদেশপ্রেমের একনিষ্ঠ আদর্শে তার 'পতাকে দণক্ষ। 
1দয়েছিল। বৃদ্ধ ?পতা ক্ষ্যাপা আরুমণমুখনী পুলিশদের পিস্তল, রাইফেল 
, দেখেও সোঁদন ভয় পান 'নি। প্রাতিবাদ করেছেন, সংগ্রামে তাদের আহবান 
করেছেন; ছেলের জীবন রক্ষার্থে পুলিশের সামনে নিজের বুক পেতে 
দয়েছেন। শহীদ পুত্রের ধন্য শহীদ পিতা! 

সারদা শীল আমাদের যুবক সাথী । তাকে প্রলোভন দৌখয়ে দলের 
বিরুদ্ধে গৃপ্তচরবৃত্তর কাজে প্ররোচিত করতে গিয়ে ি-আই-বি' সাব- 
ইন্‌স্পেক্টীর রোহণীবাবু শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হলেন। তারপর স্বয়ং 
ডি-আই-বি ইন্‌স্পেক্তীর সারদাবাবু আসরে নামলেন। সারদাবাবু কোন এক 
আত্মীয় পুলিশ আফসার মারফং মনোরঞ্জনের বাবার কাছে মনোরঞ্জনকে 
উপয্বস্ত মূল্যে তাঁদের কাছে গণপ্রচরবাত্তর জন্য পীবাক্র' করবার প্রদ্তাব 
পাঠালেন। সারদাবাবুও এই ক্ষেত্রে তিন্ত অভিজ্ঞতা লাভ করলেন- দেশ- 
প্রেমের দুভেপ্য প্রাচীর লঙ্ঘন করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। 

তবুও সরকারী চাকরীর খাতিরে ও উন্নতির আশায় উচ্চপদস্থ পালিশ 
কর্মচারী কি নিশ্চেস্ট থাকতে পারে? তারাও কি ছেলেবেলা থেকে স্কুলে 
মুখস্থ করে আসে নি--চ811576 15 005 01117 06 52002995 1” অকৃত- 
কার্যতা ভাঁবষ্যৎ সাফল্যের স্তম্ভস্বর্প।! সারদাবাব এবার আমাদের তরুণ 
সদস্য ভবতোষ ভট্টাচার্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। ভবতোষ ও আশুতোষ 
দুই ভাই। ভবতোষ-ছোট ভাই, সংগঠনের প্রথম সারির অন্তভূর্ত হয়োছিল ' 
'এই দুই' ভাইয়ের পিতা সদরঘাট কালীবাঁড়র মালিক ও পূজারী বা মোহন্ত। 
এরা আবার 'ডি-আই-ীব ইনস্পেক্টার সারদাবাবুর আত্মীয় । আমাদের দলের 
সঙ্জো ভবতোষ ভট্টাচার্যের ঘাঁনম্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা করা তাদের পক্ষে 
খুব কঠিন ছিল না। ব্যায়ামচর্চা ক্লাবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে, মাকামারা. 
'মোটর গাড়িতে, গণেশের দোকান প্রভাত স্থানে ভবতোমের সচ্গে আমাদের 
ঘানষ্ঠ মেলামেশা তারা লক্ষ্য করেছে। 

সারদাবাবু তাঁর নিজের আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে' ভবতোষের বাবা, মা, 

নিলি ০৬০০৯৪৭৬৬০৫ আপন- 
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থাকেওবা তা” তিনি শুনবেন কেন? আমাদের অবশ্য আপাত নয়, তবে 
সন্দেহের. যথেষ্ট কারণ ছিল। ভেবে নিয়েছিলাম গৃশ্ক বিভাগের পলিশ 
ইন্স্পেক্তীর, সারদাবাবন, এবারে অল্তত খুব .আটঘাট বেধে অতি, দন্তর্খনে 
ও সতর্কতার সঙ্গে পা বাড়াবেন॥ এবং সেই জন্যই ভবতোধদের বাঁড়র 
সকলের তাঁর বাড়তে এই: সামাঁজক নেমন্তন্ন ৷ ূ রি 
ৃ আমরা এই নেমক্তন্নের কথা ভবতোষ ও তার দাদা-_ আশুতোষের কাছে 
জেনোছলাম। ভবতোষেরা কালীবাঁড়ির পেছনে, তাদের নিজেদের বাড়তে 
থাকত। কালণবাঁড়াট আবার মাখন ঘোষালদের বাড়ির উল্টোদিকে, রাদ্তার 
অপর পারে। গণেশের দোকান এই বাঁড় থেকে হাটা পথে প্রায় দ? ানিটের 
রূস্তা। সারদাবাবুর বাড়তে নেমন্তম্নের দিন যে সময়ে ভবতোষেরা সেখানে: 
যাবে ও সেখান থেকে থাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরে আসবে, সেই সময়টা লক্ষ্য 
রাখবার জন্য মাখনকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম যে, এ সময়ে 
আম গণেশের দোকানে উপস্থিত থাকব, যাতে ভবতোষেরা ফিরে আসবার 
সঙ্গে সঙ্গে মাখন আমাকে খবর দিতে পারে। | 
এটা বোঝা কঠিন নয় যে, ভবতোষ ঘুণাক্ষরেও এইরূপ বন্দোবস্ত' 
সম্বন্ধে জানতে পারে নি। ভবতোষ আমাদের প্রথম সারির সদস্য। তাই 
বলে 5৮05] ৮112208 (পারস্পারক সজাগ দৃষ্টি) রাখব না, তা কখনও 
হতে পারে না। এই বিষয় ভবতোষ জানতে পারলেও সে যে আমাদের প্রাত 
ক্ষুব্ধ হত না, সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। যারা বয়সে বড় ও 
আঁভন্ঞ ছিল তারাও তাদের প্রাত এইরূপ সতর্ক দৃষ্টি রাখবার প্রয়োজনশয়তা 
অনুভব করেছে । আমরা সকলেই 100081 ৮1211505 956610-কে মেনে 
চলেছি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কাজ সফলতার 
সঙ্গে সম্পন্ন করবার জন্য 086051 ড12112052 555650 আমরা স্বেচ্ছায় 
আমাদের সংগঠনে প্রচালত করেছি। এতে আপাতত বা ভয়ের কি আছে? 
আমার বিপ্লবী বন্ধুরা আমার প্রাত তাঁক্ষ। দৃন্টি রাখুক, আমাকে পরাঁক্ষা 
করে নিক-_এই আমাদের বৈপ্লাবক দৃষ্টিভষ্গশ হওয়া উঁচতা। তাই এইরুসপ 
পারস্পারক সতকতা ও সজাগ দৃষ্টি রাখবার জন্য আমরা, যারা প্রথম আক্রমণ- 
ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করবার জন্য নির্বাচিত হয়োছিলাম, স্বেচ্ছায় ও আনন্দের 
সঙ্গে 10007650591 16119005 5556200-কে যড়যল্মমূলক সংগঠনের এক 
অপাঁরহার্য অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছিলাম । | 
ভবতোষ ও তাদের বাঁড়র সবাই “সামাজিক 'নমল্তরণ' রক্ষা করতে আই” 
শব-ইনস্পেক্তীর সারদাবাবুর বাঁড়তে যথা সময়ে গেলেন ও ফিরে এলেন এবং 
যথা সময়েই, পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী, মাখন আমার কাছে খবর পেশছে দিল-_ 
ভবতোষ ফিরে এসেছে । তখন বেলা প্রায় দুটো-তিনটে হবে! আমি কাল- 
িলম্ব না করে সাইকেলে কালীবাঁড় গিয়ে ভবতোষকে ডেকে পাঠালাম । 
সে হাসতে হাসতে আমার! কাছে এল। সব সময়েই তার হাঁস মুখ। এখনও 
সৈই একই হাঁস না ক. তাতে কোন পার্থক্য আছে, তা আঁম নিরীক্ষণ কর- 
শছলামা ভবতোষের ি-ই বা বয়স_ স্কুলে পড়ছে তখনও। পর্দালশের কাছে 
সে বাঁদ কোন দূর্বল মৃহর্তে তাদের জঘন্য প্রস্তাবে মত দিয়ে থাকে, তবে এই 


অঞ্প ঈময়ের বাবধানে আমার জামনে দ্বারে সখ হাস ও সহজভাব বায 
স্াখা তার পক্ষে সম্ভব হ'ত না'। 

'ভবতোষকে আরও পরীক্ষা করে দেখবার জন্য নানা "প্রকার প্রশ্ন 
করলাম- কতক্ষণ ছিল, কখন খাওয়া হ'ল, পাতে বসার আগে কার সঙ্গে কথা 
হয়েছে, নেমন্তন্ন শেষ হওয়ার পর কে কি বল্‌ল, সারদাবাবু সবচেয়ে বোশ 
কথা কা'র সঙ্গে বলেছেন, বিশেষভাবে তার সঞ্গে সারদাবাব্‌ কতক্ষন কি 
কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন, একান্তে তার সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে 
আলোচনা করবার সুযোগ সারদাবাব্‌ 'নয়েছেন কি না, তাকে সারদাবাবু 
আবার তাঁদের বাঁড় যেতে আমন্দ্রণ জানিয়েছেন কি, _ইত্যাঁদ, ইত্যাঁদ অনেক 
প্রশ্ন করেছি ভবতোষকে। প্রশ্ন করা ও তার 'বাভন্ন উত্তর দেওয়ার সময় 
আমার তীক্ষ1 দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল ভবতোষের ওপর । তার আপাদমস্তক 
ধনরণক্ষণ করাছিলাম। 'বিশেষ বিশেষ প্রশ্নে তার ভাববৈলক্ষণ্য ঘটে কি না বা 
কোন সন্দেহের উদ্রেক করে কি না, মনে মনে তার দ্রুত বিশ্লেষণ করে 
ষাঁচ্ছলাম। 

. সারদাবাবুর বাঁড় থেকে দরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই পরাক্ষায় 
ভবতোষ সন্দেহাতীতভাবে উত্তীর্ণ হ'ল। তার কাছে জানলাম, সারদাবাব্, 
ধবশেষ করে তার সঙ্গে, খুব হদ্যতাপূর্ণ আলাপ করেছেন। ভবতোষকে 
তাঁদের বাঁড়তে বেড়াতে যেতে বলেছেন ও মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে 
1তাঁন যে খুব খুশি ও আনাঁন্দত হবেন তাও বার বার জানিয়েছেন। 

সেইদিনই ভবতোষকে সারদাবাবূর “মহৎ উদ্দেশ্যে” কথা ভালভাবে 
বুঝিয়ে দিলাম এবং সারদাবাবুর আমন্কুণ ভাঁবষ্যতে কিভাবে সে চালাকি 
করে এাঁড়য়ে যাবে সেই সম্বন্ধেও কতকগুলো উপদেশ 'দিলাম। এই ঘটনার 
পর, দন সাতেকের মধ্যে, যুবীবিদ্রোহের আগ্দন জবলে ওঠে । তাই সারদা- 
বাবুর “মহৎ উদ্দেশ্য” কাজে পারণত হওয়ার সুযোগ আর আসে 'নি। 

আগেই বলেছি, যুব-বদ্রোহের প্রায় ছয় মাস পূর্বে যখন থেকে আমরা 
ধ্নলাম যে, নতুন আর কাউকে দলে গ্রহণ করব না। প্রথম সারিতে মনোরঞ্জনের 
মত সারুয় সভ্যদের শিক্ষা দিয়ে ও 'বাঁভন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই' করে 
গ্রহণ করোছি। তাদের বশ্বস্ততার দৃভেদ্য দুর্গ-প্রাচীর ভেদ করা শন্রু- 
পক্ষের কাছে সম্ভব ছিল না। তা" ছাড়া পুলিশ জানত না যে, আমরা যখন 
থেকে সাব্রয় সশস্ত প্রস্তুতির কাজ আরম্ভ করোছ, তখন থেকে আর নতুন 
ধরক্লুট দলে 'নাচ্ছি না। এই কারণে দলের সভ্যদের টাকা দিয়ে ও নানা . 
প্রলোভন দেখিয়ে হাত করতে গিয়ে নিম্ষল হওয়ার পর প্দালশ 'এক নতুন 
কৌশল নিল। 

সদরঘাট ক্লাবে বিকেলবেলা ব্যায়াম চর্চা প্রাতাদনই হ'ত। তবে যৃব- 
অভ্যুতানের পূর্বে ছয়টি মাস ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে আগের মত উৎসাহ ছিল 
না। কারণ, প্রথম সারর সাক্কিয় ফুবক সভ্যরা নানা ধরনের গৃপ্ত কাজে লিপ্ত 
হয়ে পড়ল, আর আমরাও প্রার্তীদ্ন ঠিক সময় ক্লাবে হাজির হতে পারতাম 
না।' তব প্রায় সব দিনই নিয়ম রক্ষার্থে ক্লাবে যেতাম এবং নিয়ামত ন্যনতম 
ব্যায়াম করতাম । পলিশ ও আঁভিভাবকদের কাছে ক্লাবের বাহিঃপ্রকারশাটি বজায় 
85% পু  আগ্সগর্ভ টুপ্রাম : হাথম পণ্ড, 


রাখার 'জন্য যেটকু না করলে নয়; তা" আমাদের পেষিন পবস্তি করতে 
লি 
তিনদিন ধরে ক্লাবে একটি মুন হেলে আসতে আর করেছে। 
সুন্দর স্বাস্থ, ছোট ছোট করে চুল কাটা, খন্দরের পাঞ্জাবী পরা। ছেলেটি 
খুব চট্পটে আর মুখে হাঁস লেগেই আছে। এই ছেলোঁটির নাম ভুলে গোঁছ। 
এককথায় বলতে গেলে আপাতদৃম্টিতে তাকে দেখে আমার মনে হচ্ছিল সে 
যেন দ্বিতীয় মনোরঞ্জন সেন। নতুন কাউকে রিক্লুট করা হবে না বলে বাদ 
নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া না হ'ত তবে ক্লাবের এই নতুন আগন্তুকটিকে 
দলে নেওয়ার জন্য আমি নিশ্চয়ই সচেষ্ট হ'তাম।' এই' ছেলেটি, বিশেষ করে 
আমার সঙ্গে, অদ্ভুত ব্যবহার করতে লাগল। সব সময় আমার কাছে কাছে 
আছে, নানাভাবে তার প্রাত আমার দৃল্টি আকর্ষণ করবার জন্য সে চেষ্টা 
করছে- কুস্তি, মুষ্টিষুম্ধ, জিমনাস্টিক্‌ প্রভীততে তার পারদার্শতা দৌখয়ে। 
ব্যায়াম করবার পর প্রায় দিনই আমরা নদীর ধারে বা সদরঘাট জোঁটতে বেড়াতে 
যেতাম। এই সময়েও সেই ছেলেটি আমার পাশে পাশে হেটে চলেছে-_ 
কখনও ছেলেমানুষের মত উৎসাহ ভরে আমার হাত ধরেছে-কত কথা, কত 
গল্প, কত তার হাঁস! এ 
জান না এই ছেলোটর প্রাত অজান্তে কোন আবচার করেছি কি না! 
বাহাত ছেলোটির সব রকম বিপ্লবী সূলক্ষণ থাকা সত্তেও আমার মনে হ'ল 
সে যেন, ডি-আই-ব সাব-ইনস্পেক্টার রোহিণীবাবূর একজন 0৪8:,6এ (শিক্ষিত) 
ছেলে; সে আমাকে তার প্রাত আকৃষ্ট করতে চায় যাতে আম তাকে 'রক্লুট 
করে নিজেই ফাঁদে পাঁড়। সেই ছেলেকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কেন আমার 
মনে হয়েছিল যে, অত পুঁলশ আফসার থাকা সত্তেও সে! রোহিশীবাবুরই লোক 
হবে এর কোন যুক্তিপর্ণ কারণ নেই [7085 আমার তাই মনে 
৷ হয়োছিল। হয়ত সেই ছেলে সাঁত্যই' খুব ভাল ছিল- সেও হয়ত আজ ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদ বা যোদ্ধা নামে পাঁরাচিত হ'ত। কে জানে 
হয়ত সেই ছেলে কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছে এবং দেশের 
একজন বরেণ্য নেতা হয়েছে! কর্তব্যের খাতিরে আমাকে কঠোর হতে হয়েছে 
-পুলিশ টোপ ফেলেছে মনে করে আমি তাকে বজ্ন করোছি। এতাঁদন 
পরে নানা ঘটনা ও পুলিশের কৌশলাদির উল্লেখ করতে গিয়ে এই ছেলেটির 
বিষয় আম লিখলাম । আমার আনচ্ছায় যাঁদ তার প্রাত ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ 
কোন অন্যায় বা অবিচার সেহাঁদন হয়েও থাকে, তবে তার জন্য আমাকে 
দেশবাসী ক্ষমা নিশ্চয়ই করবে। 
অ-নামী এই ছেলোট সম্বন্ধে এত কথা িখলাম তার কারণ--এইরুপ 
আর একটি ঘটনা শেষে প্রমাণ করেছিল যে, নীতিগতভাবে .যাকে দলভুত্ত কাঁর- 
নি সেই আজ জুলদার (কালার পোল) রণক্ষেত্রে অমর হয়ে আছে। সে 
হচ্ছে স্বদেশ রায়, দেবপ্রসাদ গুপ্ত প্রমুখের সহপাঠী। দেবু ও নরেশ 
রায়েদের সঙ্গে সে খুব ঘাঁনষ্ঠভাবে মিশত। নরেশ রায় তার সঙ্গো (বিশেষ 
ভাবে মিশেছে। দলভুন্ত করবার জন্য যেভাবে সে যুগ্গে কথা বলতাম, নরেশ 
স্বদেশ রায়ের সঙ্গে দিনের পর দন সেভাবে আলোচনা করেছে। নরেশ বুঝতে 
পেরেছিল যে, স্বদেশ রায় প্রথম শ্রেণীভূন্ত হওয়ার উপযুক্ত এবং সে নিশ্চয়ই 
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অনায়াসোখব-অত্যুথানে সারয় অংশ. গ্রহণ করতে পারে। নরেশ - একাদন, 
টু পতি জিপ উজ 
রিট এখন আর গ্রহণ করা হবে না। আদম স্বদেশ রায়ের সঙ্গে প্রার চার 
মাস খুব ঘাঁনষ্ঞভাবে মিশেছি-অনেক কথা হয়েছে। আমার ধনে হয় দে 
দলভুত্ত হওয়ার উপয্যস্ততা অর্জন করেছে। ' সেই কারণে আমার ইচ্ছা.আপ্পান 
নিজে তার সঙ্গে মিশে তাকে একট: পরাঁক্ষা' করে দেখুন। যাঁদ আপাঁন 
মনে করেন তাকে সভ্যপদ দেওয়া যায় এবং সশস্ত্র আরুমণের জন্য তার 
উপয্বস্ততার অভাব নেই, তবেই তাকে আমরা গ্রহণ করবা” 
| নরেশ তার প্রস্তাব শেষ করবার পর আম বল্লাম-_-“দেখ নরেশ, আম 
চাই না নতুন কাউকে আর দলে নেওয়া হোক্‌। আমার বিম্বাস প্ালশ 
শিখিয়ে-পাঁড়য়ে যুবকদের আমাদের কাছে পাঠাচ্ছে, বেন আমরা তাদের টোপ 
গগিলি। স্বদেশ রায় কলেজের পড়া ছেড়ে এখন তার দাদার সঙ্গে যাঁড় ভোর, 
করার কনট্রাক্টারী ব্যবসা করছে। সে টাকা উপাজন করতে শিখেছে । এ 
রকম যুবকদের এখন দলের গুপ্ত কাজে নেওয়া মারাত্মক ভুল হবে।” 

হোক্‌ না কেন স্বদেশ রায় একজন কনগ্রীক্টার-_ নরেশ যে তার সঙ্গো 
ঘাঁনষ্ঠভাবে মিশেছে! নরেশ আমার কঠোর নশীতগত প্রশ্নকে উপেক্ষা করতে 
পারছিল .না বটে, কিন্তু কোনমতেই মন থেকে মেনে নিতে পারাছল না ষে, 
স্বদেশ রায় পালশের চর। বরেশের মনোভাব আম বুঝতে পেরোছিলাম। 
তাই' নরেশকে আম বল্লাম-দেখ নরেশ, তুমি যাঁদ দায়িত্ব নাও, তবে 
রা 
নেই।” নরেশ রায়ের দায়ত্বজ্ঞান, বিচক্ষণতা ও বিচারবাদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের 
ছিলাম যাঁদ নরেশ নিজে ব্যান্তগতভাবে চূড়ান্ত 'সম্ধান্ত.নিত। 

কিন্তু নরেশ উত্তর দিল,_“সে দায়িত্ব আম তো নিতে পারব না। 
আশ্পনারই সে বিবেচনা করতে হবে। তাই আপনাকে তার সঙ্গে একবার 
একট মশে দেখতে বলাছ।” নরেশের আগ্রহের প্রাত আমার শ্রদ্ধা ছিল, 
কিন্তু তার প্রস্তাবে আম রাজ হতে পারলাম না। তাকে বললাম-__ “আমার 
বিন্দুমাত্র সময় নেই। একটু মশলাম আর স্বদেশকে বুঝে িলাম__ এইরুপ 
ভাবা তোমার ভূল। তার সম্বন্ধে সুচিন্তিত আঁভমত 'দতে হলে আমায় 
বেশ কিছুদিন তার সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে মিশতে হবে। সেই সময় আমার 
কোথায় ঃ তাই তোমার একার দাঁয়ত্বে তাকে নিতে হবে, আর নইলে স্বদেশ 
রায়কে আমরা গ্রহণ করতে পাঁর না।” শেষ পর্যন্ত অভ্যুর্থানে অংশ গ্রহণ 
করতে স্বদেশকে 'নর্বাচন করা হ'ল না। 

বিপ্লবী গপ্ত-সাঁমাতিতে বাছাই করার সময় একজনও ভুল নির্বাচিত 
হওয়ার চাইতে সহন্র বিশ্বাসী বাদ পড়াও সহম্রগুণে শ্রেয়-এই কঠোর নীতি 
অনুযায়ী স্বদেশ রায়ও বাদ পড়ে গেল। 

' প্রত্যক্ষভাবে এই কট ঘটনা বা পাাঁলশের চক্রান্তের কথা আমক্পা 
জানতাম এবং সেইসব চক্রন্তকে আমাদের যুবক-সাথীরা ব্যর্থ করেছে। 
সারদা শীল, মনোরজন সেন ও ভবতোষ ভট্টাচার্য পৃলশী চক্রান্তকে নিজ্ষল 
করে ধ্দল। সদরঘাট ক্লাবে নতুন আমদানশ 'সেই ছেলোঁট আমাকে আরুষ্ট: 
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করতে চেয়েছিল, পারে নি। নীতিগতভাবে আর কাউকে নেওয়া হবে না বলে 
স্বদেশ রায়কে আমরা বাদ শদলাম। এইভাবে আমাদের সাংগঠানক দুর্গের 
প্রাচীর আমরা আরও দূঢ় করে তুললাম। এমন সময় গণেশ ও আমি অতান্ত 
বদ্বস্তসূক্রে, খবর পেলাম, প্রফাশ্য ফন্টে আমাদের দলের একজন 'বাশষ্ট 
যবক-সাথী ডি-এস-পি'র সঙ্গে গোপনে সংযোগ রক্ষা করে চল্‌ছে। আমাদের 
এক সহপাঠী আই-বি বিভাগে গ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইমস্পেক্ীরের পদে 'নিষ্য্ত- 
ছিল। প্রথমে গণেশ তার মারফং এই খবরটি পায়। পরে গণেশ ও আম 
এক সঙ্গে তার কাছ থেকে আমাদের দলের যুবকসার্থীটর নাম-ধাম সর 
পেলাম। আমাদের সহপাঠী পাঁলশ কর্মচারী আমাদের আরও আনাল, 
কোন্‌ কোন্‌ সময় ও কোথায় সচরাচর ফুবকটি ভি-এস-পি মহাশয়ের সঙ্গে 
গোপনে মিলিত হয়। কর্ণফুলী নদীর তীরে কয়েকটি জায়গায় এবং 
ইউরোপীয়ান পল্টনে সাহেবদের টেনিস খেলার মাঠ-সংলগ্ন ছোট্র ঘরাঁটিতে_- 
'যেখানে সাহেবরা পোষাক বদলাত এবং চা, সোডা, লেমনেড, হুইস্কি প্রভাতি 
পান করত, সেইসব স্থানে তারা গোপনে মালত' হ'ত। এই ঘরটি, খেলার 
পর, সন্ধ্যায় খালি পড়ে থাকত। সন্দেহ ভগ্জন করবার জন্য নিজের চোখে 
দেখব বলে স্থির করলাম। গণেশ ও আমি সেই বিশিষ্ট যুবক-সারথীকে' 
ড-এস-পি'র সঙ্গে মিশতে দেখোঁছ। 

সারদাবাবু ও রোহণীবাবু যাঁদ আমাদের দলের একজনকেও তাদের 
গোপন তথ্যই সংগ্রহ করতে তাঁরা সমর্থ হতেন। যাঁদ দলের এই বিশিন্ট 
যুবকের, সংবাদ আমরা পূর্বাহ্নে জানতে না পারতাম তবে যে আমাদের অনেক 
ক্দীত হ'ত-এমন  টট্টগ্রামে যুব-বিদ্রোহও যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হণ্ত, 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন আগেই, আমরা তার স্বরূপ জেনে 
ফেললাম, তখন তাকেই আবার পুলিশী চক্রান্ত ব্যর্থ করবার কাজে খুব 
সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করলাম। এই যুবকটি কংগ্রেস আঁফসের কাছেই 
খাকত। মাস্টারদার সঙ্গে খুব ঘনিম্ত সম্পর্ক রেখে সে চল্‌ত। বলা বাহুল্য 
আমরা মাস্টারদাকে সঙ্গে সঙ্গে তার আসল স্বরূপ জানয়ে 'দলাম। 

পুলিশের সঙ্গে তার গোপন সম্পকেরি কথা জানবার পর আমরা 
সেই ষুবকাঁটির সাথে খুব ঘাঁনষ্ঠভাবে মেলামেশা করবার আঁভনয় করতে 
থাঁক। তাকে আমরা নানাভাবে বোঝাতে চেস্টা করি যে, তার প্রাতি আমাদের 
পূর্ণ আস্থা আছে এবং অনেক গোপন তু সঙ্গে বিশ্বাস ,ফরে 
আলাপ কার। | 

১২ই মার্চ ১৯৩০ সাল। গাম্ধীজশীর সেই রী ডান্ডা 
অভিযান সূর্‌ হ'ল। উনআশিজন বাছাই করা সত্যাগ্রহী গান্ধীজীর নেতৃত্বে 
দূ” শ' মাইল পথ চব্বিশ দিনে আতরুম করে ৫ই এপ্রল ডান্ডী পেশছলেন। 
ইতিমধ্যে সারা ভারত জুড়ে লবণ-আইন ভঙ্গ করবার জন্য প্রস্তুতি চলেছে। 
৬ই এ্রাপ্রল ডাণ্ডী সমুদ্র উপকূলে গান্ধীজীর নেতৃত্বে প্রথম লবণআইন ভঙ্গ 
করা হ'ল। লবণ-আইন ভঙ্গ করার এই' সংগ্রামী সঙ্কেত সারা ভারতের 
বিক্ষুব্খ জনতাকে উদ্বুদ্ধ করে তুল্‌ল। চট্টগ্রামে অনুশীলন পার্টির নেতৃত্বে 
কংগ্রেসের এক অংশ লবণ-আইন অমান্য করার জন্য ইতিমধ্যেই 'বাভন্ন 
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চ্রেহ্ছান্বক শীবর স্থাপন করে, এবং লবদ-আইন ভঙ্গ করতে দর 
করে। 
|, আস্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম জেলা-কংগ্রেসের আর একটি অংশ, 'সৃভার- 
পন্ধীর তখনও লবণ-আইন ভাঙবার জন্য প্রস্তুত হয় নি। আমরা তখন, 
সশস্ত যুবাবিদ্রোহের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত। লবণ-আইন ভঙ্গের কথা 
আমরা দেই সময় ভাবতেও পার 'িন। কিল্তু তাই বলে সারা ভারত যেখানে 
লবণ-আইন অমান্য করবার আভষান সুর: করেছে সেখানে জেলা-কংগ্রেস 
সেক্রেটারী সূর্য সেনের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ না হলে 
আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশের সন্দেহ উদ্রেকে আরও বোৌশ সাহায্য করা হবে। 

সেইজন্য এই সময়ে ও এই পাঁরপ্রেক্ষিতে দলের সেই বিশিষ্ট পাীলশ- 
প্রভাবান্বিত যুবকটিকে বিদ্রান্ত করবার জন্য আমরা তার সঞ্গে খুব গুরু 
দিয়ে আইন-অমান্য সংগ্রাম চালাবার নীতি ও কোঁশল স্থির করার ব্যাপারে 
গোপন মল্মণাকক্ষের এক আভিনয় করলাম। বলা বাহুল্য, তাকে আমরা 
বপথে পাঁরচালিত করতে চেয়েছিলাম-সে যেন আমাদের আইন-অমান্য 
সংগ্রামের মধ্যে প্ল্যানাটি সম্বন্ধে তার ডি-এস-পি প্রভূকে রিপোর্ট করে। আমরা 
তাকে আমাদের “গোপন প্ল্যান” ও “সম্ধান্ত” এইভাবে জানালাম-_“আমরা 
লবণ-সাইন অমান্য করবার কর্মসূচী বর্জন করাছি এবং তৎপাঁরবর্তে রাজ- 
দ্রোহাত্মক আইন-অমান্য করবার প্রোগ্রাম গ্রহণ করব। আমরা চাই আমাদের 
বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রচার। গ্ান্ধীজীর আঁহং্সাবাদকে আমাদের 920১05 
(উদঘাটন) করতে হবে। রস্তান্ত বিপ্লব ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা লাভ করা 
যাবে না-এইরুপ প্রচার করবার সযোগ আমাদের নিতে হবে। গ্রান্ধীজী 
29881600. [9৬ (রাজদ্রোহাত্বক-আইন) ভাঙবারও নির্দেশ দিয়েছেন। তাই 
আমরা ঠিক করাছ সভা ডাকব, আইনতঃ 'নাঁষদ্ধ সর বই জনসাধারণের সামনে 
পড়া হবে ও আমরা রাজদ্রোহাতআক বন্তৃতা দিয়ে কারাবরণ করব। সেইজন্য 
আমাদের স্বেচ্ছাসেবক শাবির স্থাপন করতে হবে ও জেলে যাওয়ার জন্য 
ভলাশ্টিয়ার সংগ্রহ করবার সাক্য় কর্মপল্থা নেওয়া অপাঁরহার্য। গোপনে 
দিরজার্ভ বাহিনীও গঠন করতে হবে তা" নইলে নিরবাঁচ্ছন্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে 
যাওয়া যাবে না। রিজার্ভ বাহিনীর চাজ বিশেষ করে তোমাকেই নিতে হবে ।” 

আজ দ্বিধাহীনচিত্তে জোর করে৷ বলতে পার ি-এস-প মহাশয় আমাদের 
ফাঁদে ফেলতে চেম্টা করেছিলেন, কিন্তু তান নিজেই আমাদের চালে পরাস্ত 
হয়েছেন ও তাঁকে যে আমরা বিপথে পারিচাঁলত করতে পেরোছলাম তাতে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। 

পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার এই চাল ও কৌশলকে আরও বিম্বাসযোগ্য- 
ভাবে বৃটিশ সাম্মাজ্যবাদণী জেলা-শাসকদের কাছে পাঁরবেশন করতে চেয়োছি। 
আমাদের হেড কোয়া্টারের সভায় গণেশ প্রস্তাব করল যে, রণ-নাতির 
প্রয়োজনে জেলা-শাসকদের বোকা বানাতে হবে__তাদের সফলতার সঙ্গে বিপথে 
ধরিচাঁলিত করতে হবে । গণেশের প্রস্তাব মতে ভি-এস-পি'মহাশয়কে আশ্বরা 
লবণ-আইন ভাঙবার সংগ্রামকে মিথ্যা সাঁজয়ে রাজদ্রোহাত্ক আইন-অমান্য 
সংগ্রামে পারণত করবার রণকৌশলের গোপন কর্মসূচী তাঁরই চর মারফৎ 
জানিয়োছ। এই মিথ্যা কর্মসূচী আরও বোঁশ বিশ্বাস করবার জন্য গণেশ 
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প্রস্তাব করল যে খ্দব তাড়াভাড়ি একটি অনুরূপ প্রচারপর ছাপিয়ে বিগি কয়া 
হোক.। .'আমরা সবাই গণেশের এই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিলাম। .. 
| গণেশকে এই প্রচারপত্র লিখে ছাপাবার ভার দেওয়া হ'ল বা সে নিজেই 
সেই ভার নিল। দু-এক দিনের মধ্যেই সে প্রচারপত্র লিখে ছেপে ' ফেলল । 
নেই সবগুলি আমরা এমন ভাবে বিলি করলাম যাতে জনসাধারণ সেগুলি 
পাক আর নাই! পাক, প্যীলশ যেন নিশ্চয়ই পায়া আমরা নিজেরাই যেচে: 
সেই বিশেষ প্রচারপন্রাট কোন কোন প্যালশকে দিয়ে দিলাম। 

আমাদের মামলার রায় থেকে এই' বিষয় সম্বন্ধে একট, উদ্ধৃত করছি-_ 
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ঢা, 11 & 12), 

চট্টলবাসীদের প্রাত” _শিরোনামা দিয়ে বাংলাম্ম লিফলেট: ছাপান হয়ে- 
1ছল। সেই প্রচারপত্রের স্বাক্ষরকারী ছিলেন সূর্য সেন, আদ্বিকা চক্রবর্তী 
ও গণেশ ঘোষ। সদর কোতোয়ালর ইনচার্জ আব্দুল আজিম সাহেব, . 
১৮ই তারিখ সকালবেলা এই প্রচারপত্রের একাঁট শ্রীগণেশ ঘোষের নিকট হ'তে 
' পান। জজসাহেব প্রচারপন্ত্ের প্রথম দিকের সারাংশ তাঁর 'ভাষায় বান্ত করে 
1লখলেন-_পাম্পূলেটে লেখা 'ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষাণ বেজে উঠেছে 


, আস বড়ের প্রান্কালে 188৯, 


“এবং দিকে দিকে আইন-অমান্য সংগ্রাম সুর হয়েছে। কিন্তু ১৯২৯ সালে 
স্বাধীনতা “সংগ্রামের অগ্পদুত চট্টগ্রামবাসীর পক্ষে খুব দুঃখ ও জঙ্জাকর কথা 
যে আজ তাঁরা সংগ্রামে পেছিয়ে আছেন। প্রায় এক মাস আগে লবণ-আইন 
দিকের সারাংশটুকু এইভাবে লেখবার পর দ্রীইব্যনালের প্রেসিডেন্ট প্রচারপত্রের 
বাকিটুকু যা' লিখোছলেন তার অনুবাদ-_ | 

“সত্যাগ্রহ কাঁমাট কি করে তা' আমরা আরও ফিছাদন অপেক্ষা করে 
দেখব। কিন্তু ইতিমধ্যে কলকাতা এবং অন্যান্য স্থানে লবণ-আইন অমান্য 
করা ছাড়াও রাজদ্রোহাত্বক-আইন ভঙ্গ করা আরম্ভ হয়েছে। চট্টগ্রামে আমরা 
কালবিলম্ব না করে রাজদ্রোহাত্বক আইন-অমান্য সরু করা মনস্থ করোছি। 

'এই উদ্দেশ্যে আমরা সর্বশ্রেণণর কাছ থেকে সহানয্ীত পেতে চাই-_ 
আমরা চাই সত্যাগ্রহণ সৌনক। আমরা আশা কাঁর দেশবাসণ আমাদের লোক- 
বল ও অর্থবল 'দয়ে সাহায্য করবে। যাঁরা সতাগ্রহপ সৌনিক হওয়ার বাসনা 
ব্লাখেন তাঁরা ২১শে এ্রাপ্রলের মধ্যে যে কোন একজন স্বাক্ষরকারপর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করবেন ।' 

এই প্রচারপন্ধে লক্ষ্য করবার আছে-আমরা ১৮ই এপ্রল, যুব-বিদ্রোহের 
শদনাটকে খুব সষত্বে গোপন রাখতে চেষ্টা করোছি। ১ই গ্রপ্রল প্রচারপরর 
ছাপান ও বালি করা হ'ল। ১৮ই এরৃপ্রল সকালে পৃিলশকে একা প্রচারপত্র 
দেওয়া হ'ল। প্রচারপত্রে ছিল ২১শে এ্রপ্রলের মধ্যে স্বেচ্ছা-সৌনকেরা যেন 

র সঙ্গে দেখা করে_ অর্থাৎ, বোঝাতে চাইলাম যে, ২১শে 

এপ্রলের পর আমরা রাজদ্রোহাত্মক বন্তুতা দিয়ে আইন-অমান্য করব। পুলিশ 
কর্তারা, যাঁরা আমাদের সন্দেহজনক চলাফেরায় শাঁঙ্কত হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন, 
তাঁরা আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে িছ;টা হাদস পেলেন। ভেবোছিলেন 'িছু- 
দন আমাদের জেলে আটক রাখবার সৃযোগ পাবেন এবং সেই সময় হয়ত 
ভাঁবষ্যতে গুপ্তচর বৃত্তির জন্য কাউকে হাত করতে পারবেন। এইভাবে তাঁরা 
এরকম কোন আশার স্বপ্ন দেখোছলেন কনা তা” অবশ্য সাঠক বলা যায় না। 
তবে এটুকু খুব জোরের সঙ্গেই' বলা যায়, আমরা বৃটিশ শীন্তকে পরাভূত করে, 
চট্টগ্রাম শহর দখল করে সামায়ক গণতন্্ন বিপ্লবী সরকার গঠন করার যে এক 
বিপুল আয়োজন করেছি, এটা তাঁরা বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করতে পারেন 'নি। 
আবার বলে রাঁখ- বিভ্রান্তমূলক প্রচারপত্র আমাদের সংগঠন ও সাক্ুয়' ষুব- 
'বিদ্রোহের প্র্যানকে রক্ষা করতে কখনই সক্ষম হ'ত না যাঁদ গৃপ্ত-িপ্লবী দলে 
বন্বাসঘাতকের প্রবেশ সম্ভব হ'ত। একজন 'বিবাসঘাতক থাকা সত্বেও এবং 
তার অবাধ প্রকাশ্য মেলামেশার সুযোগ থাকাতেও সে কখনই আমাদের গোপন 
প্রস্তুতি সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারে 'নি। তাই বালি, পাঁলশ বাইরে থেকে 
প্রকাশ্য কার্ধকলাপ দেখে কতটকুই বা বুঝতে পারে, যাঁদ না দলের লোক বিশবাস- 
ঘাতকতা করে? িশবাসঘাতককে আগে চিনে ফেলোছিলাম বলে তাকে হত্যা 
ন্নাকরে বিপ্লবের কাজে লাগালাম_ডিএস-পিকে তার মারফত “সংবাদ” 
পাঠালাম রাজদ্রোহাত্বক-আইন ভঙ্গ করে আমরা জেলে যাব। আর এই 
'সংরাদটিকে প্রচারপত্রের মাধামে সমর্থন করলাম। শন পক্ষকে কাবু করবার 
দলা এই 50905810 19015525101) (বিপথে পরিচালনা করবার রখনপাতি) 
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সহ্লবতার সঙ্গে শ্রয়োগ্গ করতে পেরোছলাম বলেছ চরম সঙ্কটের খেব মহত 
০৯০০৯ - 


আমাদের বিরদ্ধে পৃলিশের গৃপ্ত-আভিসারের যেরুপ বর্ণনা এতক্ষণ, 
'দেওয়া' হয়েছে তা” একেবারে ম্লান হয়ে পড়বে যখন জানা যাবে যে, মা সপ্তাহ- 
কাল আগে আমরা কি এক ভীষণ পুঁলশী-চক্রান্তের সম্মুখীন হয়োছিলাম। 
এই বিশেষ তথ্যটি প্রকাশ করবার আগে মাস্টারদার সম্বন্ধে একট: বলে' নেওয়া 
প্রয়োজন মনে করাছ। 

সাপ্তাহক বসুমতাঁতে আমার এই লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার 
সমন্ন, আমাদের সঙ্গে চট্টগ্রামের পর্বে পাঁরচয় দিয়ে, এক বন্ধু আমার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাইলেন যেন মাস্টারদার ভূমিকার বথাযথ প্রকাশ আমার লেখার 
মধ্যে থাকে? তিনি হাবভাবে জানালেন আমার লেখায় সেই অভাব আছে। 
পাছে অনুরূপ ধারণা আর কারও থাকে সেইজন্য এ বিষয়ে একট, 'লিখাছ। 

আমার লেখার জন্য অনেকে আমাকে চিঠি লিখেছেন, টেলিফোন 
করেছেন, সাক্ষাতেও বলেছেন। সবার কাছ থেকে উৎসাহ ও সমর্থন পেয়োছি। 
তবু সামান্যতম ব্লুটিও যাঁদ আমার লেখার মধ্যে থাকে তবে তা' আমার অক্ষমতা 
বলেই মনে করব। সেইজন্য মাস্টারদার সম্বন্ধে অনেক বৌশ জানবার আগ্রহে 
একজনের টেলিফোনের উত্তরে মাস্টারদার প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে একট ইঙ্গিত 
দিচ্ছি। 

ঘাঁদ কেউ দেখতে চান মাস্টারদা চলন্ত মোটরের গাঁতরোধ বা মযাম্টযুদ্ধে 
অংশ গ্রহণ অথবা ইউনিফরম পরে সোৌনক বেশে অশ্বপৃচ্ঠে স্বেচ্ছাসেবক- 
বাহিনী পাঁরচালনা করছেন, তাহলে সাত্যই তাঁকে হতাশ হতে৷ হবে। আবার 
চট্রগ্রাম ষুব-বিদ্রোহে মাস্টারদার অপাঁরহার্ধ ভাঁমকার নিদর্শন 'হসাবে বাঁদ 
কেউ দেখতে চান যে, 'তাঁন রাজনোতক ডাকাতিতে ব্যন্তিগতভাবে অংশ গ্রহণ 
করোছিলেন ক না বা দলের সভ্যদের অস্ব্রশিক্ষা তান দিতেন কি না অথবা 
স্মাগ্লার্দের কাছ থেকে গোপনে অস্ত্র কিনেছেন কি না, তবে তাঁকেও আমার 
নিরাশ করতে হবে। মাস্টারদার প্রা শ্রদ্ধাবান হয়ে কাম্পানক চোখে যাঁদ 
তাঁর বৈপ্লাবক কর্মতৎপরতার সারুয় বিকাশ গৃণ্ডাদ্ন বা রামকৃষ্ণ ও 
ভারকেশ্বরকে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় পুলিশের নাকের ডগার ওপর 'দয়ে নিয়ে 
উধাও হওয়া বা পাশ কর্তাদের বাঁড় গিয়ে ধমকাধমাঁক করার 'বাভল্ন চমক- 
পরব 'উপন্যাঁসক' ঘটনার মধ্যে পারব্যাপ্ত আছে বলে কেউ মনে করেন তবে 
ভা হবে নিতান্তই কল্পনাবিলাস। 

শ্রান্ত-কঞ্পনা বশতঃ অনাড়ম্বর বাস্তবতার বৈপ্লাবক কান্টপাথরে 
গ্রাম যুব-বিদ্রোহের সাম্িক্ষণে মাস্টারদার অপাঁরহার্য নেতৃত্বের শ্রেন্টব বারা 
আমার লেখার মধ্যে খুঁজে পান দন, আমার মনে হয় তাঁরা অজান্তে আমার 
প্রা অবিচার করেছেন। 
তরুণ 'প্লবীকে আকৃষ্ট করবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে সংস্পস্টভাবে 


আমর বড়ের প্রা্জালে 855 


'জানালেন_তিনি একটি. পিস্তলও তাকে. দিতে পারবেন না বা. তিনি লিজ্ছে: 
একটিও স্বদেশী ভকাতি করেন নি; আমাদের সন্ত প্রম্ভুতির কাজে পৌঁছয় 
থাকার মূল কারণ কি জুলদ্দার এই প্রশ্নের উত্তরে খন মাস্টারঘা তাঁর, 
অন্তরের গভীর বাণী “5226 ০৫ 25811591902. ০৫ 082: 0091 মাত্র এই. 
কট শব্দ প্রকাশ করোছিলেন, তখনই তাঁর বৈপ্লাবক শ্রেষ্ঠত্বের যে ভূমিকা প্রকাশ 
পেয়েছিল, তার সন্ধান যাঁদ আমার লেখার মধ্যে কেউ না পেয়ে থাকেন, তবে 
সেই' ব্ুটির জন্য হয়ত আমার প্রকাশের অক্ষমতাই দায়ী। অবশ্য একথাও 
সত্য, আমাদের সকলের ওপরে মাস্টারদার যেখানে শ্রেষ্ঠত্ব, যেখানে (তান 
10960851 19857, সেটা বুঝতে হলে সহানুভূতিশীল মন এবং একট সুক্ষ 
দৃম্টিভঙ্গনর প্রয়োজন । | 

নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে ষথেস্ট সচেতন থেকেও মাস্টারদা শুধূমান্র 
নেতৃত্বের মোহে বিভোর না থেকে যখন তাঁরই' একজন 'শিষ্যকে নেতৃত্ব গ্রহণ, 
করতে অনুরোধ করছেন, তখন থাঁট বৈস্লাবিক নেতৃত্বের যে 'বিরাটত্ব প্রকাশ 
পেয়োছিল সেইটি হদয়ঙ্ঞাম করতে। না পারলে আমরা মাস্টারদার অপাঁরহার্য 
ভূমিকা যে কি, তা" হারিয়ে ফেলব। চট্টগ্রাম জেলে প্রেমানন্দর কাছ থেকে 
অস্বাভাবিক চিঠি পেয়ে যখন বার বার স্বগতোন্তি করাছিলেন_আই, ববি, 
ইনৃস্পেক্টীর প্রফল্ল রায় কেন বা কিসের আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রেমানন্দর 
সে আলাপ করত ?_তখন সেই সুদ্র-প্রসারী দৃষ্টির গুরুত্ব, যা" আঁবিচ্কার 
করা আমার বা আম্বকাদার পক্ষে সম্ভব হয় নি, তা"র পরিপ্রোক্ষিতে মাস্টারদার 
সাংগঠনিক ভূমিকার শ্রেষ্ঠত্ব যদি আমার লেখা থেকে সন্ধান পাওয়া কারও পক্ষে 
কষ্টকর হয় তবে আমার আঁনপুণ হাতের অক্ষমতাই দায়ী বলে আমাকে ক্ষমা 
করতে হবে। আমাদের আলোচনা যখন সামাগ্রক যুব-বিদ্রোহের রণ-নীতি-_ 
সীমিত শান্তর কারণবশতঃ 'ইউরোপায়ান ক্লাব আক্রমণের" পাঁরবর্তে জেঁটির ও 
পাহাড়তলীর অস্মাগার দর্যটি দখল করা হোক এই নিয়ে একটা অচল 
অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তখন, সেই সন্ধিক্ষণে, যার নিশি সবার কাছে 
স্বীকৃত হ'ল, তিনিই মাস্টারদা- অনাড়ম্বর নীরব অথচ নিভশক দৃঢ় নেতৃত্বের 
জীবন্ত প্রতীক মাস্টারদা! তাঁর সেই শ্রেষ্ঠত্ব যাঁদ রোমাণ্চকর এীতিহাঁসিক 
ঘটনাপ্রবাহে পাঠকমনে হারিয়ে যায় তবে তা” অত্যন্ত পাঁরতাপের বিষয় । 

মাস্টারাকে বুঝতে হলে তাঁর চারপাশের আমাদের সকলকে নিয়েই 
তাঁকে বুঝতে হবে_জানতে হবে। আমাদের সকলের সমাভ্টি মাস্টারদা। 
চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র মাস্টারদা। বহুবিধ সাক্রিয় প্রস্তুতির কাজে 
অস্ত্র শিক্ষা রণকোশল শিক্ষা, প্রভাতর মধ্যে মাস্টারদার ব্যান্তগত প্রতাক্ষ 
অংশ গ্রহণের আড়ম্বরপূর্ণ কাহিনীর অন্ভাব বলে যাঁরা ব্যাথত হয়েছেন তাঁদের 
কাছে আমার বন্তব্য হচ্ছে, তাঁরা দৃ্টিভঙ্গর পাঁরবর্তন করে মাস্টারদার 
আঁবসংবাদী বৈগ্লাবক নেত্ত্বের গভীরতা যেন আমার লেখার মধ্যে অনুসন্ধান 
করেন। 

আমরা সবাই মাস্টারদাকে নেতা বলে নির্বাচিত করলাম কেন ? এটা 
আমাদের লোক-দেখান আনন্ত্য নয়। বিপ্লবী দলে চক্ষুলজ্জ বা সামারিক 
মিলনের খাতিরে নেতা মনোনয়ন করা সম্ভব নয়। চট্টগ্রামের বুব-বিদ্রোহে 
নেতৃত্ব-পদে কাউকেই নির্বাচিত করা সম্তঘ ছিল না যাঁদ তিনি একজন" 
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৮৩৪21 755802% (িজগ্হণে নেতা) হওয়ার বৈশ্লবিক ও ঢারিপরিরা 
বৈশিষ্ট্যের আঁধকারী না হতেন। কেন অম্বিকাদাকে আমরা সেই পঙ্দে 
নির্বাচন করলাম না? গণেশ ঘোষকে নেতৃত্বপদে অভিষিন্ত করতে কেন 
আমাদের দ্বিধা ছিল £ নির্মলদাই বা কেন আমাদের ' সকলের বৈ্লাক 
'আনুগত্যলাভ করলেন নাঃ আমাকেই বা কেন সকলে নেতা বলে মেনে 
নিতে রাজী হলেন নাঃ এই বাস্তব পারপ্রোক্ষতে হৃদয়ঙাম করতে হবে 
আস্টারদার সুক্ষত্র ও গভনর বৈশ্লবিক চাঁরব্রের বৈশিষ্টাগুঁল, যা” আমাদের 
সকলকে আকৃষ্ট করেছিল। সানম্ধক্ষণে মাস্টারদার িম্ধান্ত ও 'বাভন্ন নির্দেশ 
সক্ষত্র দূষ্টি দিয়ে দেখতে হবে ও বুঝতে হবে। আমার একমান্র চেক্টা ও 
ক্ষ্য হচ্ছে মাস্টারদার অপাঁরহার্য নেতৃত্বের ভূমিকা যেন আমার লেখায় কোন 
প্রকারে বাদ পড়ে না যায়। মাস্টারদার সুক্ষ ও গভীর বৈশ্লবিক চরিন্রের 
'মাধূর্ধ, ষা' আমার কাছে প্রকট হয়ে উঠোছল, সেই বিশেষ বিশেষ দিকের 
পাঁরচয় আরও অনেকে 'নিজ্ব নিজ দৃষ্টিভঙ্গণ 'দিয়ে যে দেখেছেন তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। তাঁরাই সেই সব লিখতে পারেন_ সেইরূপ সূক্ষন বিষয় ধার 
করে লেখা যায় না, তাতে লেখার মূল উদ্দেশ্যে পেশছান সম্ভব নয়। 


ট্ুগ্রাম ঘুব-বিদ্রোহের দিন দশ পূর্বে গণেশ আমার ও মাস্টারদার 
কাছে একট প্রস্তাব করল-_“আমার সঙ্গে প্রতুলবাবুর (ত্রীপ্রতুল ভট্টাচার্ধ) 
ব্যক্তিগতভাবে একরকম কথাই 'ছিল যে, যাঁদ আমরা কোন আযাকশনে নামি 
তাহলে তাঁকে আমাদের সঙ্গে নেব। এই' কারণে আমার ইচ্ছে, লোক মারফৎ 
তাঁকে সংবাদ পাঠাই আমাদের সঙ্গে এসে দেখা করতে । তানি যাঁদ রাজী 
'ধাকেন তবে তাঁকে সঙ্গে নিলে ভাল হয় তাঁর সামারক জ্ঞান আছে, ক্ষমতা 
আছে-_আযাকৃ্শনে নেতৃত্ব করবার উপযুন্ততা আছে............ 


সঙ্গে সঙ্গে এই প্র্তাবে আমার প্রাতিক্রিয়া গণেশকে বললাম-__“আমার 
বন্দুমান্র আপাত্ত নেই যাঁদ প্রতুলবাবু একেবারে একা আমাদের সঙ্গে 
আক্‌শনে যেব-বিদ্রোহে) যোগ দেন। যাঁদ তাঁদের সংগঠনের আর কারও 
সঙ্গে পরামর্শ করেন তবে তাঁর যোগ দেওয়ার কথা ওঠে না- আমার তাতে 


আম যখন কলকাতায় যুব-বিদ্রোহের চার-পাঁচ মাস আগে স্মাগ্লারদের 
কাছ থেকে রিভলভার পিস্তল 'কিনাছ, তখন গণেশ প্রতুলবাবুর সঙ্গে আমার 
পরিচয় করিয়ে দিয়োছল। তাঁকে আমার খুবই ভাল লেশোছিল। গণেশের 
সঞ্গে তাঁর বন্ধ্ত্ব খুবই ঘনিষ্ঞ। তাই' গণেশের উচ্ছবীসত প্রশংসা শুনে আমার 
মন তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। তান কখনও কখনও আমার থেকে 
অস্ত কেনবার জন্য টাকা নিয়ে গেছেন এবং কেনা না হওয়ার আবার টাকা 
ফেরত দেন। যাঁদও আমার সঙ্গে সামান্যই চেনা, তব, তারই' মধ্যে যেটুকু 
ধারণা হয়োছিল তা'তে বিশ্বাস করেছি যে, চট্রগ্রাম যুব-ীবিদ্রোহে প্রতুলযাবু 
সাক্রর অংশ গ্রহণ করলে ভাল ছাড়া মন্দ হবে না। কিন্তু যেহেতু তাঁর 
সংগঠনের আর কারও সঙ্গে আমার ব্যন্তগতভাবে তখনও বিশেষ পারিচয়ের 
সুযোগ হয় নিঃ তাই আকশনে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে তিনি তাঁর সংগঠনের 
অন্য কারও সঙ্গে আলোচনা করুনঃ এটা আম কখনও অনুমোদন করতে পারি 
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পাছে আমাদের হ্রবসোহের প্যান আগে থেকে কোন হি দিয়ে শর 
কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে।, 

ফ্লাণেশ আমার খ্ান্ত অনুমোদন করল। রও অত. কেবল প্রতুলবাবুই 
আসবেন_তিনি কারও সঙ্গে আলোচনা না করেই আযরুশনে যোগ দেবেন। 
এইট ঘাঁদ সম্ভব হয় তবে প্রতুলবাব্‌কে দনশ্চয়ই আমরা আমাদের সঙ্গো 
আযক্শনে যোগ দিতে অনুরোধ করব। 

মাস্টারদা আমাদের দুজনের কথা শোনার পর বিশেষভাবে আমাকে 
লক্ষ্য করেই যেন আচম্‌কা কথাটা পাড়লেন__ “আচ্ছা, রভবে দেখোছিস কি, 
যাঁদ আমাদের সংগঠনের বাইরের বিশেষ একজন যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে 
'তবে তার অর্থ কি? তা'তে কি বাংলার 'বাভন্ব দলের প্রাতীক্রয়া এই হবে 
না ষে, চট্টগ্রামে এই যুব-বিদ্রোহ পরিচালনা করবার উপযুন্ত আর কেউ ছিল 
না তোরা কেউ-ই না, এবং সেই' জন্যই প্রতুলবাবুকে আনা হয়েছে ?% 

গণেশের বন্ধু প্রতুলবাবু, সে চায় তান যুবীবদ্রোহে অংশ গ্রহণ 
করুন। মাস্টারদা নিজে কখনই ভাবে নি যে, তাঁর নেতৃত্বের বড়াই করবার 
কোন. প্রয়োজন আছে। তাঁর নিজের বিশেষ ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি সচেতন 
ছিলেন। নেতৃত্বের লোভ ছল না বলেই' তান ৪৮5]. 176905; তাই 
এ প্রশ্নের প্রকৃত অর্থ কি, তা” সঙ্গো সঙ্গেই বুঝেছিলাম। আমার 'কি পরে 
কোন বিরৃপ প্রাতিক্রিয়া আসতে পারে নেতৃত্বের লোভ ক যদ্ধ-প্রাঙ্গণে 
আমাকে প্রতুলবাবুর প্রাতিদ্বন্দী করে তোলার কোন সম্ভাবনা আছে? আম 
মাস্টারদাকে যতদূর জানতাম, তা" থেকে বুঝোঁছলাম যে, ভাঁবষ্যতের দূর- 
দৃম্টিই তাঁকে এরুপ প্রশ্ন সামনে তুলে ধরতে প্ররোচিত করোছিল। 

মাস্টারদার কথার উত্তর আমই 'দিলাম-_“মাস্টারদা, যুব-ীবিদ্রোহের 
সফলতাই আমার এখন একমাত্র কামনা। জয়যন্ত হওয়ার জন্য শান্ত বৃদ্ধি 
আমাদের করতেই হবে। প্রতুলবাবুর মত উপয্যন্ত বিশ্লবী নেতার অংশ গ্রহণ 
করাতে যাঁদ বিশ্লবের ইাঁতহাসে আমার নাম মলিন হয়ে যায়, তবু তা'তে 
আমার বিন্দমান্ত আপত্তি নেইা। মৃত্যুপণ করেছি-মরে যাব। তারপর, মরে 
যাওয়ার পর, কার নাম হ'ল কি না হ'ল তাতে কি আসে যায়? আমাদের 
যুবীবদ্রোহ জয়যুক্ত হতেই হবে-_এইাঁটই সর্বপ্রথম ও একমান্র লক্ষ্য। তার 
জন্য প্রতুলবাবূকে নিশ্চয়ই খবর পাঠান হোক ॥ 

দেবৃকে (জালালাবাদের বীর, কালার পোল যুদ্ধের শহাদ- দেবপ্রসাদ 
গুপ্ত) প্রতুলবাবূর কাছে পাঠান হ'ল। গণেশ চিঠি দিল যেন পর্রপাঠ তান 
পরের ট্রেনেই চলে আসেন-_খুব জরুরণ। প্রতুলবাব এলেন। আমরা তন- 
জনেই একমত' ছিলাম যে, তাঁকে নিয়ে চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে মোটরে ঘুরে 
বেড়াব। অন্ত্রাগারগ্ীলর অবস্থানও তাঁকে দেখাব, কিন্তু প্রকৃত সামীগ্রক 
ক্ল্যানাট না বলে আগে নানাভাবে তাঁর কাছে জানতে চাইব কয়েকদিনের মধ্যে 
ক্ষমতা অনুযায়ী একটা আক্শন করে ফেললে কি হয়-তিনি কি তা'তে 
যোগ দিতে প্রস্তুত আছেন ? 

আমরা চারজন- মাস্টারদা, প্রতুলবাব্‌, আম ও গণেশ, তিন-চার ঘণ্টা 
শাঁড়তে ঘুরে ঘুরে সব স্থানগদীল পারদর্শন করলাম। আগাগোড়া মাস্টারদা 
ও খাণেশ তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে। নানাভাবে তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন প্রতুল- 


8৪৬. ৮4 .. আঁগ্লগর্জ চট্রগ্রাম : প্রথষ খণ্ড 


বাব যেন আর ফিরে না ম্বান এবং একটা প্নয়ন করে আমাদের সঙ্গে কাজে 
নেমে পড়েন। প্রতুলবাব্দ, তাঁর পক্ষে যা স্বাভাবক তাই বললেন-_“দাংগঠীনক: 
দাত 'লাছে। কারোকে না বলে এখনই এখানে প্ল্যান করে যাঁদ কিছু করে 
'ফোঁলি তরে সেটা ভাল হবে না। রয়েকজনের সঞ্গে অন্তত আলাপ করে 
আসতে হবে......... 1% | 5. ই 

কাজেই শেষ পর্যন্ত আমরা চট্রগ্রাম যুর-বিদ্রোহের সময়. প্রতুলবাবুর 
সঙ্জা পেলাম না বা আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হ'ল না। .. 

এবার আমাদের শেষ পরাক্ষার দিন উপাস্থত। তখন যফ্যব-বিদ্রোহের, 
বোধহয় সাতাঁদন বাকি। এমন সময় আমাদেরই একজন “প্রবীণ দাদা” “যাঁর 
সঙ্গে আমাদের ক' বছর ধরে কোন যোগাযোগই ছিল না, হঠাৎ চট্টগ্রামে বেড়াতে 
এলেন।' বর্তমানে “তার সঙ্গে যোগসূত্র না থাকলেও অতাঁতের যে গভর 
সাংগঠাঁনক সম্পর্ক ছিল, তা' আমরা কেউ ভূলি 'নি। চট্টগ্রামে 'তাঁর আগমন- 
বার্তা শুনে আমাদের সবার মনে হ'ল এ যেন বৈস্লাঁবক হৃদয়ের আকর্ষণ-_ 
11701000 1 না হলে এমন সময়, আমাদের যৃব-বিদ্রোহের পূরাহে, কেন 
পান" এলেন ? তাঁর” এই শুভ আগমন আমাদের অল্তরে সাঁতাই আলোড়ন 
সৃষ্টি করোছল-দারুণ উৎসাহ ও প্রেরণা জাগিয়োছল। সর্বপ্রথম নির্মলদা 
“তাঁর আগমন সংবাদ শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। আমার কাছে নির্মলদা 
সরল আবেগভরা 'বিগ্লবী মন নিয়ে চট্টগ্রামের ভাষায় “বাইরে বাই” (অর্থাৎ 
ভাই রে ভাই) বলে আরম্ভ করলেন বলতে, যার শুদ্ধ পাঁরভাষা_ “ভাই রে 
ভাই......দাদা এসেছেন। আমাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। চল, আমরা সবাই, 
'তাঁকে' আমাদের সঙ্গে যোগ 'দিতে বাঁল। 'তাঁর' সঙ্গে চল রজত, মনা, 
টেগরা, ন্রিপুরা নরেশ, বিধু_এদের সবার সাথে পরিচয় কারয়ে দিই। 
আমাদের অস্ত্রশস্ত্র সব তাঁর 00202830-এ (আধিপত্যে) 'দিয়ে দিই- 
আমাদের প্রস্ততি ও সামীঘ্রক প্ল্যানাটও তাঁর কাছে চল আমরা সব বলি। 
এত সব আয়োজন দেখে নিশ্চয়ই পান” আমাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে 
পারবেন না।” 

নির্মলদা উৎসাহ ও আবেগের সঙ্গে এই সব কথা এক নিম্বাসে বলে 
গেলেন। সাঁত্য বলতে কি আমার অন্তরের আবেগ নির্মলদার চাইতে ' বোঁশ 
ছাড়া কম ছিল না। আঁমও অনুভব করছিলাম, যাঁদ সমস্ত আয্নোজন, 
সামীগ্রক প্ল্যান, আর সবল সুস্থ একদল দৃঢ়সঙ্কঙ্প যুবককে দেখতে পান, 
তবে নিশ্চয়ই তান" ফুব-বিদ্রোহের পাঁরচালনার ভার গ্রহণ করবেন। যাঁদ 
আমাদের সঙ্গে 'তাঁকে' সক্রিয়ভাবে পেতেই হয়, তবে স্পন্টই বুঝেছিলাম যে, 
'্তাঁর' কাছে সব খুলে না বললে, সব না'জানালে এবং মৃত্যুপণ করা যুবকদের 
সঙ্গে পাঁরচয় কাঁরয়ে না দিলে তাঁকে” এত বছর 'নাক্কয় থাকার পর, 
আকর্ষণ করা সম্ভব হবে না। 

গপ্ত-সার্মীতর নীতি অনুযায়ী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে এত, বড় . 
একটা ষড়যন্তের প্ল্যান কাউকে পূর্বাহে জানান সম্পূর্ণ নাত বাহিভূতি- 
এই উপলাব্ধর ব্যাতব্রম' আমার জীবনে এই ক্ষেত্রেই প্রথম হ'ল। 

আম নির্মলদাকে বললাম-ণ্চলুন এক্ষুণি গণেশ ও অন্বিকাদাকে 
ডেকে দিয়ে মাস্টারদার কাছে যাই। তাঁর কাছে আমরা দজনে' প্রস্তাব কার 
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এন তরে বখন পানা আঙাদের কাছে এসেই পড়েছেন, তন 
আমাদের খর সুযোগ নেওয়া উচিত?” 

আমরা দু'জনে তখন গণেশের কাছে যাই। তাকেও আমাদের মত 
জানাই'। গণেশও উৎসাহনভরে আমাদের সঙ্গে যোগ 1দল- যে কোনমতে 
'তাঁকে' আমাদের সঞ্গে পেতেই হবে, এই! উদ্দেশ্যে. মাস্টারদার সঙ্গে তক্ষণ 
দেখা করতে চলল। আস্কার খাঁ-র দীঘির পাড়ে কংগ্রেস আঁফিসে মাস্টারদা 
খাকতেন। আমরা সেখানে গেলাম। আঁম্বকাদা সেখানেই উপাস্থত 'ছিলেন। 
আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে দেখে মাস্টারদা ও অন্বিকাদা আগ্রহান্বিত 
হয়ে উঠলেন- ভেবেছিলেন আমাদের কোন বিশেষ বন্তব্য আছে। একটু পরেই 
জানতে পারলেন আমাদের তিনজনের প্রস্তাব আমাদের যে দাদাঁট এসেছেন. 
'্তাঁর কাছে সব কিছু জানয়ে দিয়ে আমাদের পাঁরচালনার ভার নিতে 'তাঁকে 
অনুরোধ করব। আঁম্বকাদাও একমত। আমাদের সবার দূঢ় ধারণা, যাঁদ 
সব আয়োজনের কথা 'তাঁকে' বলা হয় তবে পতি” উৎসাহত হবেন এবং 
বিনশ্চয়ই সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করবেন। 

মাস্টারদা কিন্তু তখনও তাঁর নিজ মত জানান 'ন। আমরা সকলেই 
ধরে নিয়োছলাম যে মাস্টারদা এই প্রস্তাবে কখনই ভিন্ন মত পোষণ করতে 
পারেন না। “আগন্তুক দাদার ওপরেই যুব-বিদ্রোহ পাঁরচালনার ভার ন্যস্ত 
হবে এইট যেন আপনা থেকেই আমাদের মধ্যে ঠিকই হয়ে গেল এবং 
“তাঁকে ' এখানে বিকেলবেলা ডেকে আনা হবে__এও যেন একরকম স্থির করে 
ফেললাম । আমাদের কারও মনেই হয় নন যে, মাস্টারদার এতে বিন্দুমাত্র 
আপাতত থাকতে পারে। তাই সব একরকম ঠিকঠাক-_নর্মলদা তাঁকে” নিয়ে 
বকেলে আসবেন। 

এমন সময় মাস্টারদা সবাইকে চমকে দিয়ে ধীর শান্তকণ্ঠে আমাদের 
উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন-__ 

“আপনারা সবাই যেমন আগ্রহ করে “তাঁকে যুব-বিদ্রোহ পরিচালনার 
ভার 'দিতে চাইছেন, আমিও ঠিক আপনাদের মতই তাই চাই- যোগ্য ব্যান্তর 
ওপরই পাঁরচালনার ভর দেওয়া উঁচিত। তবে 'তাঁর কাছে সব আয়োজনের 
বিষয় আগে প্রকাশ করে দিয়ে তারপর তাঁকে আকৃষ্ট করার নিয়মাবরুষ্ধ 
পদ্ধাততে আমার ঘোর আপাতত আছে। বহু বছর 'তাঁর' অবর্তমানে ফি 
কোন কাজ অসমাপ্ত আছে? অবশ্য আজ যাঁদ তাঁকে পাওয়া যায় তবে 
আমাদের শান্ত বৃদ্ধি হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আম বাল, 
তাঁর কাছে গোপন আয়োজনের কথা বিন্দুমাত্রও প্রকাশ না করে আমাদের 
'অধ্যে সক্রিয়ভাবে পাওয়ার জন্য সাধ্যমত চেম্টা করা হোক্‌। 'তাঁকে' আকৃষ্ট 
করবার জন্য এরুপ "মারাত্মক পদ্ধাঁত'র আমি ঘোর বিরোধী । আমার প্রস্তাব 
“তাঁকে আমাদের মধ্যে ডেকে আনা হোক আজই' বিকেলে । আমরা সবাই 
মলে 'তাঁর সঙ্গে কথা বাল, “তাঁকে বুঝতে চেষ্টা কার, 
তাঁর কাছে আমাদের কোন একটি বিকল্প মিথ্যা প্ল্যানও বলা হোক 
শকল্তু বর্তমানে আমরা, যে সাংগঠনিকভাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত তা” সবয়ে 
গোপন প্লাখতে হবে। পতনি' যাঁদ আমাদের 'বাভন্ন প্রস্তাব শোনার পর 
সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে জ্তরে স্তরে পরাক্ষার 
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মাধ্যমে তাঁকে মিশ্চয়ই আমরা যুব-বিদ্রোহের পরিচালন-ভার দেব এরই 
দীর্ঘাদন বিচ্ছি্ন থাকার পর আজ 'তাঁকে' আমাদের পরখ করে নিতে হবে 
'তাঁকে' আমাদের মধ্যে পাওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ 56000097 বা. 2112080. 
(ভাবপ্রবণতা) না থাকা উচিত। ঠান্ডা মস্তিচ্কে ধীর স্থির ভারে চিন্তার . 
প্রয়োজন-কি পদ্ধাততে 'তাঁকে' প্রকৃতভাবে পরখ ও যাচাই করে দেখা সম্ভব । 
সেই হেতু আমার বন্তব্-তাঁকে আনা হোক); গোপন প্রস্তুতির কোন কথা 
বলা হবে না; অন্যান্য কথার মাধ্যমে 'তাঁকে' বূঝতে হবে পতাঁন' প্রস্তৃত কি 
না; তারপর ধারে ধরে সব বলা হবে_যাঁদ' মরণ-পণ করে সব্রিয্ন অংশ গ্রহণ 
করতে তান, প্রস্তুত থাকেন।” 

মাস্টারদার এই প্রস্তাব না মানার কারও কোন ব্যাস্ত ছিল না। সবাই 
'মাস্টারদার প্রস্তাবাঁট মেনে নিলাম। 

আজ বলতে বাধা নেই- মাস্টারদার এহ 1সম্ধান্ত আমার নিজ অন্তরের 
কথা । তবু কেন এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমার চাঁরন্রের ব্যাতক্রম ঘটল? আমি 
যে পরখ না করে কারোকেই বিশ্বাস করতে পার না! বন্ধু প্রেমানন্দ আমাকে 
যে শিক্ষা ও আভজ্ঞতা অন করতে সাহায্য করোছল তা" বাস্তব ক্ষেত্রে কোন 
কাজেই লাগল না! পুলিশের বিরুদ্ধে অত পাল্টা গোয়েন্দাগারর ব্যবস্থা. 
সবই পণ্ড হতে চলেছিল! আমাদের দলে পুলিশের বন্ধুবেশে অন:প্রবেশ 
চেম্টা ব্যর্থ করা সত্তেও আমার এই পাঁরণাঁত ? 

মানুষের মনস্তত্ব কত যে সূক্ষমাতিসূক্ষম কারণে বিপথে পারচালিত 
হয় তার ঠিক নেই। আম “তাঁকে আমাদের মধ্যে নিতে চেয়োছিলাম। "কিন্তু 
আমার মনের গভীরে কখনও চাই 'ন তাঁর, কাছে সবাক প্রকাশ করতে । 
সেই সময় আমার মধ্যে এক অন্তদ্বন্দ চলোছিল-_-আঁম “তাঁকে, সব বলে দিতে 
চাইছি না কেন? গুপ্ত-সামাতির নীতি অনুযায়ী 'না বলা প্রয়োজন” সাঁত্যই 
ি সেইজন্যই আমার মনে বাধা, না কি 'সব বললে" পতাঁন” পাছে আকৃষ্ট 
হয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বসেন আর পারিচালনার ভার তাঁরই ওপর 
ন্যস্ত হয়? তাঁর সঙ্গে আমার প্রাতিদ্বান্দিতা করার স.প্ত অহঙ্কার ক আমাকে 
বাধা দিচ্ছে তাঁকে সব বলার জন্যঃ “তাঁকে' বিরত করবার আভপ্রায় কি 
আমার মনকে প্রভাবান্বিত করছে 'তাঁকে' বাস্তব প্ল্যান সম্বন্ধে কছ না 
জানাবার জন্য? এই 'অহক্কার- নেতৃত্বের লোভ থেকে আমাকে বাঁচতে 
হবে! আম চাই সৃনিশ্চিত জয়। কে নেতৃত্ব দেবে, কার নাম হবে-এ সব 
ভাববার আমার আঁধকার কোথায়? হায় রে! কি অদ্ভূত! পাছে আম 
অহঙ্কারের ক্লীতদাস হয়ে পাঁড়_তাই অহঙ্কারের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হসেবে 
শনর্মলদার সঙ্গে একমত হয়ে সেই বন্ধুটকে সব আগে বলে আকৃষ্ট করবার 
মারাআক পদ্ধাত অনুসরণ করতে রাজী হলাম ! 

আজ আমি খুব ধীর মাঁস্তচ্কে চিন্তা করে জানাঁচ্ছ যাঁদ “তাঁকে 
আমরা আমাদের প্ল্যান এবং পূর্ণ প্রস্তুতির কথা জানাতাম তবে ভারতের 
ইতিহাসে টট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের হীতহাসের উল্লেখ পাওয়া যেত না। এ 
আমার একার কথা নয্র_বহ্‌ তথ্যের বিশ্লেষণ করে আমাদের এই ধারণা 
বদ্ধমূল হয়েছে। 

সেইদিন গিকেলবেলা মাস্টারদার ওখানে আমরা (আঁম্বকাদা, নির্মলদা, 
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আরম, বীস্টারদা ও গণেশ) “তাঁর' সপে একতে আলোচনার বসল. আমরা 
জবাই নাঁনাভাবে-_কেউ আবেগভরে, কেউ ব্বান্ত দেখিয়ে, কেউ বা উদ্বাহরণ 
স্বরুপ কান পারকল্পনার উল্লেখ করে অথবা গান্ধীর আঁহংসা আন্দোলন 
ইংরেজ দাম্াজাবাদী নম্পেষণে ধ্বংস হওয়ার পর সশস্ত্র খণ্ড খন্ড অভিযান 
ঘাঁদ আমরা সারা বাংলায় অন্তত চালাতে না পার তবে তরুণদের কাছে 
বাংলার ঠবস্লবণ দলের কোন উত্তরই থাকবে না- প্রভৃতি বলে এবং মাষ্টারদ। 
সম্পূর্ণ প্ল্যান্ট ও বাস্তব আয়োজনের কথা গোপন রেখে 'তাঁর মত পাওয়ার 
জন্য খুব স্পন্টভাবে “তাঁর কাছে বন্তব্য পেশ করলেন। | 

মাস্টারদার প্রস্তাবের উত্তরে "তাঁর মোটামুটি বন্তব্য ছিল-_“আপনাদের ' 
সুভাষের নেতৃত্বে বাংলার যুগান্তর দলের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসে কাছ 
করা উঁচিত। গান্ধীজীর আঁহংস আন্দোলনের ব্যর্থতা প্রমাণ হওয়ার পর 
ঘুগান্তর দলের সঙ্গে মিলে মিশে আপনাদের কার্যকরী বৈস্লাবক প্রোগ্রাঙ্ 
নতে হবে। এলোমেলোভাবে, যে যার নিজের মত, আযকৃশন করার যুগ 


স্বভাবতই “তাঁকে, আমাদের সঙ্গে পাওয়া গেল না। যাদ তকে 
খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, তাঁর কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার কোন 
সম্ভাবনাই ছিল না তবু সব আয়োজন ও প্ল্যানাট “তাঁর কাছে ব্যন্ত করলে 
1ক 'তাঁকে' আমাদের সঙ্গে পাওয়া যেত? বৈস্লাবক কোন দলের সঙ্গেই 
বহু বছর ধরে কোন সম্পর্ক না রেখে যান এতদিন চলেছেন-ঘোর সংসারী 
হয়ে, 'তাঁকে' কোন কারণেই মৃত্য-পণ করে আমাদের সঙ্গে ঝাঁপয়ে পড়বার 
জন্য পাওয়া যেত না। এই সামান্য জ্ঞানও তখন আমাদের 'ছিল না। ভাব- 
প্রবণতা 'দয়ে কর্তব্য স্থির করা যায় না। 

গুপ্তচরবৃত্তর আঁভসান্ধি নিয়ে যাঁদও পুলিশ তাঁকে, আমাদের 
সাংগঠাঁনক কর্মতৎপরতার খোঁজখবর নিতে পাঠিয়ে ছিল, তবু শতান' জানতেন 
'ায়ে পড়ে এত বছর পর সেইরূপ অন:সন্ধিংসা “তাঁর কাছ থেকে প্রকাশ 
পেলে আমরা তাঁকেই সন্দেহ করে বসব। পতনি' নিশ্চয়ই আমাদের আভ্যন্ত- 
রণণ ব্যাপার জানার খুব আশা করেন নি। যাঁদ গোয়েন্দাঁগাঁর করবার জন্যই 
নাঃ আভ্যন্তরীণ ব্যাপার জানতে ণতাঁন* আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন 
না? না, তা" করা 'তাঁর' পক্ষে সম্ভব ছিল না_কারণ বহু বছর পরে হঠাং 
এসে দলে যোগ দিয়ে পুলিশের কাছে অল্প সময়ের মধ সব ধরিয়ে দিলে 
তাঁর আসল রূপ যে আমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে, এটা “তাঁর মত 
প্রাস্তন বিপ্লবী 'দাদার' পক্ষে বোঝা খুবই সহজ 'ছিল। 

ধতাঁন' 002000155101259 হয়ে চট্টগ্রাম 'গিয়ৌোছলেন আমাদের ভাব- 
গাতক বুঝতে ও আমাদের শান্ত করতে, যেন আমরা এ-সময়ে বৈপ্লাবক 
আযকশন না করে বাঁস। এইটুকু 12155107-ই “তাঁর ছিল। কল্তু "তান 
যাঁদ সমস্ত তথোর আঁধকারী হতেন, তবে সেই তথ্য সরবরাহের 'বানিময়ে 
যে লোভনণয় ব্যান্তগত স্যাবধার সুযোগ ছিল তা উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে 


দম্ভব হ'ত না বলেই আমাদের ধারণা হ'ল। 
আমাদের আড়ম্বরপূর্ণ কার্যকলাপের মূল্য নিশ্চয়ই স্বীকার, কিন্তু 


৪$০. আঁগিগর্ভ টট্রগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


আনাডন্ধ্রপ্শ এই. সাম্ধক্ষণে মস্টারদার নির্ভুল নিদেশি বদি আমাদের 
সংগঠনকে পাঁরচালনা না করত, তবে চট্টগ্রাম ধুব-বিদ্রোহের ভরা জাহাজ তশরে 
আমাদের সমদ্ত শক্ষা, পাল্টা গোয়েন্দাগারি, অস্বশস্ত্র যোগাড়, বোমা তারি, 
মাঁবালজেশন চার্ট, সমস্ত আয়োজন ও বহয চমকপ্রদ আযক্শন_ জব কিছুই 
ফদতকারে উড়ে যেত, যাঁদ 'তাঁকে' 'পরখ' না করে নেওয়ার বিরুন্ধে মাস্টারদা 
ধার শান্ত 'সদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা না করতেন। চটগ্রাম যুব-বিদ্রোহের . 
সফলতার জন্য মাস্টারদার নেতৃত্বের এইটি হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। 

সমর-বিজ্ঞান অপারিহার্যভাবে সময়ের ঘণ্টা, মানট ও সেকেন্ডের, 
গুরুত্ব অর্পণ করে থাকে। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে বড় বড় ষুদ্ধের ফলাফলও 
অনুক্‌লে বা প্রাভকূলে যেতে পারে_ আত সামান্য সময়ের তারতম্য রিজাভ 
ফোর্স এসে না পেশছানতে ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ানের শোচনীয় পরাজয় 
ঘটোছল। আমাদের সংগঠনে প্রথম থেকেই: 'সময়ানুবার্ততা” খুব কঠোরতার 
সঙ্গে পালন করা হত। আমাদের একজন যুবক সাথ, যার প্রাত আমাদের 
সকলেরই আস্থা ছিল, তার সময়জ্ঞান শেষ পর্ধ্ত আর হ'্লই না। এই 
একটি প্রধান দোষের জন্য তাকে যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয় নি। 
সময় মত সে কোনাঁদনও কোন কাজে বা গোপন সভায় হাঁজর হতে পারত 
না। তাকে সময়ের গুরুত্ব বুঝিয়োছ, তব্‌ সে তা" হদয়ঙ্গম করতে পারে 
নি। সে বলত-_“দেখবেন, কাজের দিন আমি ঠিক সময়েই উপাঁস্থত হব।” 
দুঃখের বিষয়, সে কোনমতেই বুঝতে পারত না ষে তাকে আগ্ে থেকে “কোন্‌ 
1দনাট কাজের তা" জানানো সম্ভব হবে না। তা" ছাড়া যে 
সময়মত হাঁজর হতে পারে না, সে কাজের 'দনাঁটতেই' যে 'নশ্চত নির্ধারত 
সময়ে উপাঁস্থত হবেই তার স্থিরতা কোথায় 2 কাজেই বাধ্য হয়ে বাঁলম্ঠ, 
শান্তশালণ, প্রায় পাঁচফুট দশ ই্টি লম্বা, প্রশস্ত বুক, দ্‌টচেতা যুবক সাথাীকে 
আমাদের খুব দুঃখের সঙ্গে বাদ ?দতে হ'ল। 

দিন ঘাঁনয়ে এল। মান্র চার-পাঁচ দিন বাঁক- আমাদের ঝাঁটকাবেগে 
আক্রমণ করে সমস্ত চট্টগ্রাম শহর দখল করতে হবে। সমস্ত কাজ ঠিক সময় 
মত-_০109০-1119 107801510:,-এ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সময় রাখবার 
ধশক্ষা ও পরাক্ষা আমাদের আগে হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন, ১৭ই এপ্রল 
রাত আটটা থেকে ১৮ই এপ্রল রাত আটটা পর্যন্ত প্রত্যেকাট কাজ প্রত্যেকে 
এবং প্রত দলে ঠিক ঠিক সময়ে করে যাবে। তার জন্য প্রত্যেকের কাছে 
আমাদের ঘাড় দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমরা সকলকে ঘাড় 
সরবরাহ করতে পার 'নি। তবে প্রাতটি ছোট ছোট দলে অন্তত দ:পট করে 
ঘাঁড় যেন থাকে তার ব্যবস্থা করোছ। কেবল ঘাঁড়র ব্যবস্থা করেই আমরা 
নাশ্চন্ত থাকতে পারি-_নি। ঘাঁড় যাঁদ বোঠক চলে তবে ঘাঁড় থাকলেই 
বিপদ বেশি_সে-ক্ষেত্রে ঘাঁড় না থাকাই অনেক ভাল। কিল্তু আসল প্রশন হ'ল, 
ঘাঁড় না থাকলেও চলবে না, আবার বেঠিক টাইম দিলেও আমাদের কাজে 
লাগবে না-_-অতএব কি করা যায় 2 

এ প্রশ্নের সমাধান সাংগঠাঁনকভাবে আমাদের করতে হয়োছিল। সংগঠনে 
যাদের ঘাঁড় ছিল তাদের টাইম 'মাঁলয়ে ঠিক করে নিতে বললেই: তারা তাই 


'আসম ঝড়ের প্রাক্কালে ৪৬৯ 


করত। £কল্তু সম্পূর্ণ ঈমঃসম্দেহ হওয়ার জন্য আমরা চার-পাঁচ দন আগে 
'সবার কাছ থেকে ঘড়িগুলি সংগ্রহ করে 'নিই। গ্রিপ্দরা সেনকে ভার দেওয়া 
হয়েছিল সে সব ঘাঁড়গুলিতে টাইম মত চাবি দেবে এবং খুব নিখতজ্ঞাবে 
রেগ্চলেট করবে। সব কণার টাইম লিখে লিখে মিলিয়ে দেখবে। বাদ 
কোন ঘড়ি অচল বলে মনে হয়, তবে সোঁটকে বাতিল করবে। গণেশের বাড়তে 
১০ ন্রিপুরা সেন ঘাঁড়গ্যলিকে 78£9)809 করবার 
ভার নিল। 


আমাদের মামলার মুদ্রত রায়ের ১২৩ পৃঙ্ঠায় লেখা আছে-_ 
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জজসাহেব লিখছেন যে, 2! [7 মার্কা মারা স্লিপ কাগজে 'বাজল্ন 
কোম্পানীর ঘাঁড়র একাঁট 'ীলস্ট দেখা যায় এবং তাতে প্রত্যেক ঘাঁড়র সাথে 
সাথে কত 'মাঁনট ব্যাতর্ূম তাও লেখা ছিল। বূধবার সন্ধ্যে ৭-৩৫ 'মানিট, 
বৃহস্পাঁতবার সন্ধ্যে ৬-১৫ 'মানট ও শূরুবার সকাল ৮টার সময় ঘাঁড়গ্কাল 
1956 বা ৪]০জ্ঘ যাচ্ছে তা' নোট করা 'ছিল। যেরূপ সতর্কতার সঙ্গে ও 
ণনর্ভুলভাবে ঘাঁড়গহীলর টাইম পরস্পরের সঙ্গে মাঁলয়ে দেখা হয়েছে তা' 
থেকে সরকারী পক্ষের যান্ত হচ্ছে_নিশ্চিতভাবে একই সঙ্গে যুগপৎ আক্রমণ 
করবার জন্যই আমরা এই ব্যবস্থা করোছ। 

ডায়ালের ওপরে 41791210276" লেখা একাঁট ঘাঁড় অমরেন্দ্র নন্দীর 
সঙ্গে পাওয়া গেছে। (অমরেন্দ্র নন্দী যৃব-বিদ্রোহের ছয় দন পরে, ২৪-৪-৩০ 
তাঁরখে, চট্টগ্রাম শহরের 'ফারাঙ্গ বাজার এলাকায় পুলিশের সঙ্গে ষুদ্ধে 
প্রাণ দেয়)। এই তথ্যের থেকে জজসাহেব বলতে চাইছেন, যে-সব ঘাঁড় 
গণেশের বাড়তে রেগুলেট্‌ করা হয়েছে সেই ঘাঁড়গাীলই আমাদের স্বাধীনভা 
যুদ্ধের সৈনিকেরা ব্যবহার করেছে। 

সাঁত্যই আমরা ঘাঁড়গুলি খুব ভালভাবে রেগুলেট্‌ করার পর প্রত্যেকটি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে অন্তত দুশট করে ঘাঁড় দিয়োছিলাম। 

আমাদের শেষ কাজাঁট হ'ল গণতন্ত্র বাঁহনীর সভ্যদের ১৭ই তাঁরখ রাত 
৮টা থেকে ১৮ই তাঁরথ রাত ৮টা পর্যন্ত-_অর্থাং, আক্রমণের ঠিক আগের 
মূহূর্ত অবাঁধ- ঘাঁড়র কাঁটায় কাঁটায় প্রত্যেকের গাঁতবিধি ও যার যেটুকু 
নর্ধারিত কাজ তা' নিয়ান্মত করা । আগের 'দন রান্রে, অর্থাৎ ১৭ই তারিখ 
রালে, ৮টার সময় প্রত্যেকে বাঁড় ফিরবে। ৯টার সময়ে রাত্রের খাওয়া খেয়ে 
১০টার সময় বিছানায় ঘুমোতে যাবে। ভোর ছ'্টায় ঘুম থেকে বা বিছানা 
ছেড়ে উঠবে। তারপর কখন কি খাবে, কখন কতক্ষণ বিশ্রাম করবে, কোথায় 


৪৫২ _ আগ্গর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড 


কোথায় যাবে, কিভাবে বা কোন্‌ রাস্তা 'ব্যবহার করবে, দক কি কাজ করাবে, 
কাকে কি বলবে, কোন্‌ বন্দুক বা পিস্তল কখন নেবে, ইত্যাদি ইত্যাঁদ 
প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে 101:5061090, (নিদেশ) দেওয়া ছিল। গ্রপ 
নেতারা প্রত্যেকের সঙ্গে চাত্বশ ঘণ্টার মধ্যে তার ব্যান্তগত ও দলের কাজের 
তালিকা অনুযায়ী 'িহার্সাল দিয়েছে এবং কে কোথায় কোন সময়. থাকবে 
তার সঠিক অবস্থানের বিষয় জেনে রেখেছে। কাউকে যেন চোখের বাইরে 
যেতে দেওয়া না হয় তার জন্য কঠিন ব্যবস্থা ছিল। এই সমস্ত ব্যবস্থার 
ভার গ্রুপ নেতাদের দেওয়া হয়েছিল এবং আমরা ঘুরে ঘুরে প্রয়োজন মত 
৫)৪০-71১ করোছি। 

১৭ই এ্রাপ্রল রাত ৮টায় সবাই ভাল ছেলের মত বাড়ি ফিরেছে । সুবোধ 
বালকের দল সেদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত ১০টার সময় নিজ নিজ বিছানায় 
শুতে গেছে। এই নিদেশি আমাদের প্রাতও প্রযোজ্য ছিল। আমিও নির্দেশ 
মত ১০টায় শুতে গেলাম। তার-পরাদন ৬টায় উঠব। ১৮ই এরপ্রল, ১৯৩০ 
সাল, রান্তি আটটার সময় যুগপৎ আক্রমণ করব । ঘাঁড়র কাঁটায় কাঁটায় রাত ৮টার 
সময় আক্মণ। 


এ এ 
আসর ঝড়ের প্রাক্কালে রর 


তথ্যগঞ্জী 
খৃচ্ঠা ১॥ লালোর (1:910:) 81065 দ02৮1807-1849) 


তিনি ইয়ং আয়ারল্যান্ড গ্রুপের সদস্য ছিলেন। ১৮৪৭-৪৮ সালে 1119) 
৮৪107) (আইীরশ ফেলন) ও 1807. (নেশন) পরিকায় তাঁর লেখার মাধ্যমে 
আমরা তাঁর চিন্তাধারার পরিচয় পাই। তিনি আয়ারল্যান্ডের পৃথক৷ সত্তা রক্ষার 
দাবি তোলেন। ভূমি জাতীয়করণও তাঁর কর্মসূচীর মধ্যে বিশেষ স্থান লাভ 
করে; 'তানই শ্লোগান তোলেন-__ “1718 1810 ০0৫ 1761270 10 %)9 
[60018 ০ 618170!” (আয়ারল্যাশ্ডের ভূমির একমান্ত উত্তরাধকারণ 
আয়ারল্যান্ডের জনসাধারণ !)। জাঁমদারের খাজনা বন্ধ করবার জন্য 
তান প্রজাদের সংঘবদ্ধ করেন' এবং প্রজার স্বার্থে জাম পারত্যাগ করার 
জন্য জাঁমদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান। পরবরতীকালো আয়ার- 
ল্যাণ্ডের বিপ্লবী নেতা মাইকেল ডোঁভড লালোরের চিন্তাধারায় 
অনুপ্রাণিত হয়ে লালোরের বিভিন্ন কর্মসূচী আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
সময়োপযোগী করে প্রয়োগ করেন। 
পথ্ঠা ৩৬৭ সিন ফিন্‌ (911 ঢা16)) 

ইংরেজখতে 91701) 7120;-এর অর্থ ৪ ০001561565' (নিজের তরে আমরা)। 
১৯০০-র বহ্‌ পূর্ব হতেই আয়ারল্যান্ডের জাতীয় আন্দোলন বাঁভন্ন ভাবে 
চলেছে ও বিভন্ন স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৭২-১৯২২ সালে গ্রীফথ্‌ 
(07007) আইরিশ জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দয়েছেন। তিনি 7895156 
7891581709-এর (অসহযোগ আন্দোলনের) পক্ষপাত ছিলেন। সিনাঁফন্‌ 
গুপ্ত বিগ্লবী সংঘ সশস্ত্র অভ্যুথানের ডাক 'দিল। তারা আইরিশ ন্যাশনাল 
ভলান্টিয়ার সংগঠিত করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আয়ারল্যান্ড বৃটিশের পক্ষে 
যুদ্ধে যোগ দিতে অস্বীকার করে। দিন্ফিন্‌ সংঘ ১৯১৬ সালে আহীরশ 
রপাবলকান আর্মি গঠন করে এবং তাদের নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে গোরলা 
যুদ্ধ চালায়। ডি ভ্যালেরা (0091000. 0 ৪1672) এই অভ্যুথানে 
নেতৃত্ব করেন। ১৯২১ সালের ই: ডিসেম্বর ইংলগ্ডেখ্বর বাধ্য হয়ে আয়ার- 
ল্যাপ্ডের সঙ্গো শান্তি চুক্তি করে। 


পৃঙ্ঠা ৩৬1 নাহালিন্ট (14111119) 

িটিশ শাসকরা যেমন ভারতের বিগ্লবীদের টেরারষ্ট' (সন্ভাসবাদী) আখ্যা 
দিয়ে সর্বদা তাদের হেয় প্রাতপন্ন করতে চেষ্টা করেছে, তেমাঁন রূশ দেশে 
১১শ"' শতাব্দীর পনহিলিষ্টদের প্রকৃত আদর্শকে আড়ালে রেখে জার-তল্ত 
বিশ্বের দরবারে তাদের ছোট করার প্রয়াস পেয়েছে। জার-অন্দের 

প্রচারে প্রভাবান্বিত হয়ে অনেকে নাঁহলিজমের যথার্থ আদর্শকে বুঝতে সক্ষম 
হানান অথবা শ্রেণী বা ব্যান্তগত স্বার্থে তাঁদের মহান্‌ আদর্শকে 'বকৃত করে 
বোঝাতে চেয়েছেন। বাস্তবে 'নাহালিষ্ট আদর্শের মূল বন্তব্য ছিল £ সরকারী 
নিপণড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; অতাঁতের সব জরাপ্্রস্ত'তথাকাঁথত চলতি নোতক 
তত্বের প্রত্যাখ্যান; এবং প্রত্যেক মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রত্যেক 
জানসের যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করা। দার্শীনক পসারেভের ভাবধারায় 


ভথ্যপঞ্জণ 86৫ 


রাকা রেীরতারারি 


হয়েছিলেন নাহলিষ্টরা। পিসারেভ তাঁর প্রবন্ধে িখেছেন_ 
“3 081) 106 908831)60 10175105 50089150) %7179655 আহ] 
985120 0১৪ 10105 15 80059) 800. 71096 7199 1060 91016052795008 
৪1771001512 2৮ 205 2865, 1006 ০৮৮ 0506 2100 161 0 12াশাত 
21] 0: 0800. 2016 0৮ ০৫ 16. যো? ভাঙ্গা যায় তাকে চুরমার কর, 
আঘাত সহ্য করেও যা” টিকে থাকবে তাই নিখুত ও বাঁলিম্ঠ, এবং ঘা' হাওয়ায় 
উড়ে যায় তা আবর্জনা মান্র, যে ভাবে পার ডাইনে বাঁয়ে আঘাত করে যাও, 
ত'তে কোন ক্ষত হবে না, হতে পারে না)। 
নাহলিম্ট পার্টি'র' সভ্যবন্দ_35৬/ 700, (নতুন মানুষ) বা [1110101 
1858119৮ (চিন্তাশীল বাস্তববাদী) বলে নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা পোষণ 
করতেন। মার্কস, এঞ্গেল্‌স্‌, লোনন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কখনও 'নাহিম্টদের 
বিপ্লবী-নিষ্ঠা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। লোনিন তাঁর বিশ্লেষণণ 
দৃন্টিভঙ্গী 'দয়ে নাহিলিষ্টদের এরীতহাসিক অবদানের যে মূল্যায়ন করেছেন, 
তা'তে তান বলেছেন, সে যুগের সীমাবদ্ধ গণ্ডশর মধ্যে নাহলিষ্টরা শ্রেণণ 
সংগ্রামের অপাঁরহার্য ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে পারেন নি। তাই তাঁরা 
তাঁদের সশস্ত্র বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে গণ-অভ্যু্থানের সঙ্গে যুস্ত করতে অক্ষম 
হয়েছেন- ফলে তাঁরা বিপ্লবী' গণ-অভ্যুথান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং 'তারই 
জার নিহত হয়েছেন, তবু তাঁরা তাঁদের উচ্চ আদর্শের লক্ষ্যে উপনীত হতে 
পারেন নি- তাঁদের পার্ট কেবলমান্র ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনে পর্যবাঁসত হয় এবং 
আঁচিরেই তার বিলু্তি ঘটে। বৈজ্ঞানিক সমাজতম্ত্বাদের দৃম্টিভঙ্গশীর অভাবে 
মূলক সংগঠনের" অপারিহার্য দিকঁট কখনও উপেক্ষা করেন নি; বরং সশস্য 
বৈপ্লাবক অভ্যুর্থানের অনিবার্যতাবশতঃ কমন্যান্ট পার্টিকে আরও প্রবল, দৃঢ় ও 
দুভে্দ্য 'যড়যল্লমূলক সংগঠন" গড়ে তোলবার নিদেশি দিয়েছেন। 


পূম্ঠা ৩৬ 1 চৌরাঁচোরা 


উত্তর! প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার একটি বাঁর্ধফু গ্রাম_চৌরচোরা। ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে খুবই প্রাসাম্ধি লাভ করেছে-_এই গ্রামের একটা 
তুচ্ছ হিংসাত্ক ঘটনার জন্য গান্ধীজশী সারা ভারতের বিপুল অসহযোগ 
আন্দোলনকে এক মুহূর্তে বন্ধ করের দিলেন। জাতীয়তাবাদ বহু নেতা, 
বিপ্লবী ভারত গান্ধীজীর এইরূপ সিদ্ধান্তে বিক্ষুব্ধ হয়েছে এবং এই ক্ষুব্ধ 
জিজ্ঞাসা কেন গান্ধীজী সারা ভারতের সংগ্রামকে নিশ্চল করে দিলেন এর 
সদুত্তর কোন দিনই: পাওয়া যায় নি। এই নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের ভেতরেও 
মতদ্বৈধ দেখা দেয়। ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ সালে, গাম্ধীজীর আদেশে 
বারদৌলীতে কংগ্রেস ওয়াক কমিটি শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার 
করে এবং 00215610058 7:028100106 গেঠনমূলক কর্মসূচী) গ্রহণ 
করে। জাতীয় স্কুল, চর্কার গুণ-কীর্তন, কংগ্রেসে সদস্য গ্রহণ, প্রভৃতি কাজ 
শুরু হয়। ২৪।২৫শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধি- 
বেশনেও বারদোলগি প্রস্তাব অনুমোদন লাভ করে। মোতিলাল ও লালা লাজপত 
রায় গাম্ধীজীর' এই সিদ্ধান্তে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে জেল থেকে এক সুবৃহৎ চিঠি 
লেখেন। তাঁরা গান্ধীজীকে তিন্ত সমালোচনা করে বলেন, একটি স্থানের 
সামান্য গণ্ডগোলে সারা ভারতের সংগ্রামী জনতাকে এইরপ নির্মম শাঁস্ত 
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১ বাসি 2 5 


দেওয়ার কোন আধকার তাঁর নেই। গাম্মীজী এই চিঠির উত্তরে লিখলেন- “রা 
জেলে আবম্ঘ আছেন তাঁরা বাইরের অবস্থায় অংশ গ্রহণের ব্যাপারে একেবারে 
মৃতের ন্যায়। সেই সভায় বাংলা ও মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের নেতৃব্ন্দও গাব্ধসজণকে 
তীর সমালোচনায় জর্জীরত করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে গাম্ধগজশর “সংগ্রাম” 
প্রত্যাহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে (91750: (নিন্দাসূচক) প্রস্তাব উত্থাপন করেন। 
গান্ধীজী সংগ্রাম প্রত্যাহার ও স্থাঁগত রাখার সম্ধাল্তের স্বপক্ষে তখন লিখেছেন-_ 
“বুখৃত5 (98505 0৫ 41] [15019 0022276555 001000016655 15 1521]5 
00 11706901267 16 912075 005 ৮৮851 10919. 20785 5951]% 20 
202৮ ড10197805 11 0785610 07:6080010159 108 1006 (96515. হু ৪ 
816 1906 6০ ৪৮০1৪ ড10161)02 001৮ 06 17012-510181508 10 25 0016 
01991 0291 ৮06 12005 10956] :5075808 0036693 2020. 26- 
25210185121 900009101975 ০0 09908. ৪100. 78-91প87756 0 
[070272101709 9120. 1006 22000 562201005 10955 ছি] 10257 
01020161706 1000100106 91701 996 902 518 01 199805 08225£ 
196917790. 1179016 0 (30৮612026 107:0500861010. 

কংগ্রেসে গান্ধীজশর ভন্তবৃন্দেরা তাঁর য্যান্ত ও নেতৃত্ব বনা বাক্য ব্যয়ে মেনে 
নিয়েছেন সত্য, কিন্ভু সবাই' বিশ্লেষণ দৃম্টি ও সমালোচনার মনোভাব পাঁরত্যাগ 
করতে পারেন নি। হরান্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় তাঁর 414:8 ০৫ 115551” "পুস্তকের 
প্রথম খন্ডে, ১৯১ পৃচ্ঠায়, লিখেছেন__4080012]1 2৮ 005 3618 
0০0127595 ৮710112 999690. 17 ৪. ঠা 500002050 05 1990.279, 
117010001175 4১11 800017675) 21209710590 60 06 ০85: : 
181,80190 10 1099 1006 051090. 0 025 01511 1015010106106 
[05500612100] 5101010 10901016 01512)6 1709, ড00. 2100. 1 ৮৮০10. 
100 179৬9 1062] 91661105 102175 6০-09-1585 05615) 1 109810. 
1, [6 9785 1005 255281118%1”? বাংলার ও ভারতের শবস্লবীরা এবং 
“আগ্মগর্ভচট্টগ্রামের” লেখক নিজে মনে করে চৌরীচৌরা গ্রামের এরূপ একাঁট 
সামান্য বাচ্ছন্ল হিংসাত্মক ঘটনার অজহাতে গান্ধীজীর সমগ্র ভারতের গণ- 
আন্দোলনকে গলা টিপে মারার পেছনে ধাঁনক-শ্রেণী স্বার্থের প্রাত তাঁর দরর্বলতার 
যে স্প্ট ইঙ্গিত আছে, 'তা” অস্বীকার করা যায় না। 


পৃচ্ঠভা ৩৮ ॥ বেঙ্গল আর্ডন্যাল্দ (90881 :9851306 ) 
বাংলার লাট লর্ড লিটন ১৯২৪ সাল, ২৪শে অক্টোবর, 8618591 0:0119002 
1০. 7 ০0 1924 জারী করেন। ১৯২১-২২ সালে চৌরাচোন্লার হত্যাকান্ডের 
পর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহত হ'লে বাংলা দেশে বিপ্লবী গঃপ্ত সামাতর 
সশস্ত্র কার্যকলাপ আবার প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। সাধারণ আইনের সাহায্যে 
ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের সঙ্গে প্রাতযোগতা করতে পারছেন না-_ এই 
আটক, গ্রামে ও বাড়ীতে অন্তরীণ বা নজরবন্দী করে রাখবার উদ্দেশ্যে এই 
আর্ভন্যান্স ঘোঁষত হয়। এই আর্ডন্যান্সের বলে, ঘোষণার! প্রথম "দিনেই, প্রায় 
(িরাশিজনকে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে বিনা 'বিচারে আটক 
করা হয়। প্রায় চার বসর বাংলার 'বাভন্ল জেলে যুবকদের বিনা বিচারে আটক 
রাখা হয়। অতঃপর বাংলার গভর্ণর লর্ড লিটন বদলী হলোন এবং তাঁর শুন্য 
স্থান স্যার স্ট্যানূলী জ্যাকসন দ্বারা পূরণ করা হ'ল। নতুন গভর্ণর নশীতি 


ত্ধাপঞজান ৪৬৭. 


পাঁরবর্ত'ন করে প্রথমেই সুভাষচন্দ্রকে মান্ত দিলেন এবং পর পর ধৃত. সকলকেই 
কারাগার ও অন্তরাণ থেকে মদীন্তর আদেশ দেন। কিন্তু 9910891 02317295709 
০. 1 0৫ 1924 ভবিষ্যতের জন্য তখনও বহাল রইল। 


পৃহ্ঠা ৪৪, ২২৯9 হোম রূল (70206 7৮516) 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪--১৯১৮) ভারতবর্ষে হোম রূল আন্দোলন 
তীব্র আকার ধারণ করে। ইংরেজ মাহলা, মিসেস আযান বেসান্ট (200076 
7895222%)), ভারতে 77078 চট] প্রবর্তন করার জন্য ইংরেজ সরকারের 
কাছে দাবি জানান। “আইরিশ হোম রুল লীগের অনুকরণে বাল গঞ্গাধর 'তিলক 
অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গো মিলিত হয়ে ভারতে [70786 015 168606 
সংগঠিত করেন। ১৯১৬ সালে 13018 ৮1 আন্দোলনের প্রভাবে লক্ষেবী 
কংগ্রেষষ আঁধবেশনে মুসালম্‌ লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে যুন্তভাবে আন্দোলন 
পরিচালিত করার কর্মসূচীর "ভাতে একটা চুন্তি সম্পাদিত হয়। আইরিশ 
লীগের অনুর্প ভারতের হোম রুল লীগও দাবি তেলে ভারত যখন বৃটিশ 
সরকারের একান্ত অনুগত বিশ্বস্ত সহচর, তখন ভারতকেও বৃটিশ-সাম্রাজ্য- 
অন্তভুস্ত-স্বায়স্ত শাসিত অন্যান্য দেশের মত 17016 7৮716-এর আঁধকার 
দেওয়া হোক্‌। চরম-পল্থীরা আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবী সনাফিন সংঘের 
বৈপ্লবিক বাণী নানা ধরনের ছাপানো প্রচারপন্ধ মারফত বালি করে। চরঙ্গ- 
পল্থীদের সঙ্গে আইরিশ হোম রুল লশগের যোগাযোগ ছিল এবং তাঁদের কাছ 
থেকে চরমপল্থীরা সময় ও সুযোগমত পরামর্শ নিতেন। 


শপৃত্ঠা 8৪ ভার্সাই সাঁম্ধ (15215 ০1 ৬97:5911159) 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪--১৮ সালে) জার্মানি পরাজিত হ'ল। মির শি 
জয় লাভ করে। ফ্রান্সের রাজধানণ প্যাত্ণী নগরে, ১৯৩৯ সালের প্রথম ভাগে, 
বিশ্ব শান্তি কনৃফারেন্সের আঁধবেশন হয়। রাঁশয়া ও জার্মানী ব্যাতরেকে 
অন্যান্য সব দেশের প্রাতনিধিরাই সেই কনফারেন্সে উপাঁস্থত 'ছিলোন। চার- 
প্রধান মাঁকিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রোসডেল্ট উইলসন্‌, ফ্রান্সের ক্লেমেনস্, বৃটেনের 
লয়েড জর্জ এবং হইতালীর ওরলেন্ড, আলোচনার মাধ্যমে জার্মীনীর সঙ্গে 
সাঁন্ধ-ছুস্তর সর্ত স্থির করেন। আমোরকা তার ১৪ দফা সর্তের দাঁব শেষ 


চুক্তির সঙ্গে 1,89£86 ০0: 900775-এর 005910872 (চুক্তিবদ্ধ নিয়মাবলী) 
ভার্সাই সন্ধ-সতেরি সঙ্গো যুস্ত করে নেয়। এই সন্ধি-চুক্তি জার্মানীর ওপর জোর 
করে চাপানো হয়। পরাজিত জার্মানী এটা মেনে নিতে বাধ্য হয়। "মন্ত্র পক্ষের 
ক্ষতি পূরণের জন্য জার্মীনীর ওপর প্রচুর টাকা ধার্য করা হ'ল। সর্ত মত 
£15208 ও 102781756 ফ্রাল্সকে প্রত্যাপণি ' করতে হয়।  [%0551812 
01800 এবং 755528-র পশ্চিমাংশের অনেকখানি সন্ধি সর্তে পোল্যাশ্ডকে 
ছেড়ে 'দিতে বাধ্য হয় 'জার্মানী। ভার্সাই চুন্তি অনুযায়ী 012297 9115519-কে 
গণভোটে আত্ম-নিয়ল্্ণের অধিকার দেওয়া হ'ল; ৪98: অণ্চল ফরাসী শাসনের 
অধীনে গেল; জার্মান সাম়াজ্যের উপনিবেশগযীল 16256 0 [80229- 
এর আজ্বাধীনে পাঁরচালিত হওয়ার সিদ্ধান্ত হ'ল; ডানাজগ স্বাধীন নগরের 
শাসন ক্ষমতা লাভ করে; জার্মানীর সৈন্য ও অস্ববল বহুল' পারমাণে হাস করার 
নিদেশ দেওয়া হয় এবং রাইনল্যাশ্ড প্রথমে মিগ্লশান্তর অধশনে থাকার পর সেই 
'বিদ্তীর্ণ এলাকাকে সামার়িক ঘাঁটিতে পাঁরণত করার অধিকার থেকে জার্মীনগ 


৪৬৮ ' আগ্রগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথষ খণ্ড 


চিরকালের জন্য বন্টিত হাল । ।যুত্তরাষ্টরর নেট কিন্তু ভাসাই-চুক্তি অনুমোদন 
করতে অস্বীকার করে। ১৯৩৫ সালের পর হিটাজার।একের পর এক-এক করে 
ভার্সাই চুক্তির স্ত্ল ভঞ্গা করেন বা মেনে চলতে অস্বীকার করেন। এই 
ছাঁন্ত ভঙ্গে ফ্রান্স ও ইংল্যাপ্ড হিটলারকে কোন প্রকার বাধা তো দেয়ইনি বরং 
পরোক্ষভাবে সাহায্যই করেছে ভাবধষ্যতে যাতে হিটলারের সমর-আঁভিযান 
কম্যানষ্ট সোভিয়েট দেশের বিরদ্ধে পারচাঁলিত হয়। কিন্তু হিটলার শান্তি- 
শালশ' হয়ে কম্যনিষ্ট রাষ্ট্রের আগেই এই দেশগুলির উপর আক্রমণ চালায় । 


'পৃষ্সা 890 মন্টেগ-চেমসৃফো্ড রিপোর্ট (00069205-005615510259) 
ভারত সরকারের নশীত 'নয়ন্তণ করার জন্য বৃটিশ পার্লামেপ্টের অধীনে ইংলশ্ডে 
10106 29০52750509 0 [7019 আফিস বহাল ছিল। ১৯১৪--১৭ 
ঘৃদ্ধ চালায়। এই: সময় চেম্বারলেন ছিলেন [182 96০562:5 0 90906 
£০] 10019.1 মণ্টেগু তুকনির 'বরুদ্ধে মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ-নশীতকে কঠোর 
সমালোচনা করেন। চেম্বারলেন তখন পদত্যাগ করেন! তাঁর স্থলে! মন্টে্ু 
কার্ধভার গ্রহণ করেন। ভারত সরকারের ভুল নীতির জন্য মুসলিম লীগ ও 
কংপ্লেসের মধ্যে 20086 801৪ আন্দোলনের যুভ্তফণ্ট আরও সুদড় হ'্ল। 
মিঃ মন্টেগু ইন্ডিয়া হাউসের কার্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গোই ১৯১৭ সালের 
২০শে অগাস্ট ভারতের প্রতি এক উদার নীতি ঘোষণা করেন এবং এই'টিই হস 
সেই প্রাসদ্ধ “100069506 10601291910”, যার সারমর্ম_£56 1০110 
0 1719 71956956575 (05617017061), ৮108 ৮1101) 006 (0ড12- 
1752176 01 110012, 15 117. 00102101265 2:000105 19 01796 0৫ 110523117 
85900190010. 01 11)01219 217 ৪৮2৮ 029250 01 8:010110190961012 
8110 (105 09009] 08৮81010006 01 5217-20617210176 2125065- 
0101 ৮71 2. ৮18৮ 00 08 010279958৮5 26811526101 0৫ 76৬- 
17070911016 00৮81৭21062 2 11019, 95 2াঠ 1066£721 টি ০ 00৪ 
80দগ জাযেট6-- অর্থাৎ ইংরেজ সরকার ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ধকে 
90110172101 9৮৪5 পর্যন্ত দানের মনোবাসনা পোষণ করে! ভারতবর্ষে 
2100:91:26-রা নেরমপন্থীরা) আনন্দে নৃত্য করলেন-_-এই ঘোষণাকেই তাঁরা 
জাখ্যা দিলেন_1557051 0958 0 17019 (01560502209 
0986 00275 0৫ 11051:0)--১২১৫ সালের ১৫ই জুন ইংলশ্তের 
ভুম্যাধকারণ ব্যারনরা তাঁদের রাজা জনকে 'দিয়ে জোর করে 11929. ০8০৮5 
সই কারিয়ে নিয়োছল। এই ঘোষণার পর, ১৯১৮ সালে, ভারতের গভর্নর- 
জেনারেল লর্ড চেমসৃফোর্ড ও মিঃ মণ্টেগন সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ভারতের প্রকৃষ্ 
সমস্যাগ্াল অনুধাবন করলেন। তারপর তাঁরা একটি য্যন্ত রিপোর্ট প্রস্তুত 
ক্রন_ক ভাবে কতখানি স্বায়ন্ত শাসনের আঁধকার ভারতকে দেওয়া সম্ভব৷ 
এই শরপোটশট 810005508-000917756010 90০৮ 0 1918 নামে 
পায়চিত। এই রিপোর্টের 'ভীক্ততেই পার্লামেন্ট আইন পাশ করলো, যার 
নাম__11)6 ৫০61016060৫ 100018 40৮ 1919. আযান বেসান্ট এই 
আইন সম্বন্ধে মল্তব্য করেছেন_-020৮0০৮5 01 89021279000 ০057 
৪310 17019. ০ ৪0060, তিলক ক্ষৃষ্ধ হয়ে তীর ভাষায় এই আইনেন্র 
প্রকৃত ক্রয় উদঘাটন করেছেন-_48. 98101955 09৬4 1” যার কোন উজ্জব্ম 
ভাঁবষযত নেই।- গান্ধীজশ প্রথমে এই চ5:০্ত৮-টি কার্ষে পাঁরগত করার জন্য 


সাখাপজশ ৪$% 


সরকারের আমল্ুণ গ্রহণ করেন। পরে রাউলাট আইন, জালয়ানওয়ালাবাগ 
হত্যাকাণ্ড, প্রভীতির কারণে গান্ধীজশ ?101082016-00617756070 76101াচ 
এর বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন এবং অসহযোগ্ধ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হন। 


পথ্যা ৪8৪ রাউলাট্‌ আয (5১৪৮518৮৮40) 

প্রায় ৯৯০০ সাল থেকেই' বাংলা ও ভারতের 'বাঁভন্ন প্রদেশে বহু বৈপ্লাবক সংঘ 
ও স্মিত গড়ে ওঠে। তাদের ইংরেজ রুদ্ধ সশস্ত্র কার্যকলাপ, রাজকর্মচারী 
বড়ষন্ত্র ও বালাসোর যুদ্ধ, কোমাগাটামারু জাহাজে প্রত্যাবর্তন কালে গদর 
পার্টির সশস্ত্র শিখদের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যের লড়াই, প্রভৃতি ইংরেজ সরকারকে 
খুব ভীত ও সল্পস্ত করে তোলে। পহীলশ ও আমলাতন্তের হাতে আরও 
আঁধিক ক্ষমতা 'ন্যস্ত করার উদ্দেশ্যে একটি কামাট গঠিত হস্ল। 98 19101065 
79715 01 005. 117055 981707) 12 2772197)0 এই' কামাটির সভাপাত 
নিষুন্ত হলেন। এই: কাঁমাটর একটা বিল ১৯১৯ সালোর ১৭ই মার্চ পাশ 
করা হয়। এই বিলাঁটকে ভারতবাসী 73190 91]] আখ্যা দিলা 'এই আইন- 
বলে পালিশ ও আমলাতল্ত্ বিনা বিচারে যে কোন কাউকে যতাঁদন ইচ্ছে বন্দী 
করে রাখতে পারবে । এর প্রাতবাদে গাম্ধীজী ৬ই এরাপ্রল হরতালের ডাক 
দিলেন। কিন্তু তার আগেই দিল্লীতে ১৩ই মার্চ এই 'বিলকে রূখবার জন্য 
জনসাধারণ হরতাল পালন করে। নেতারা গান্ধীজীর উপাস্থাততে জনতাকে 
শান্ত রাখার আভপ্রায়ে তাঁকে 'দল্লশীতে আমন্ত্রণ জানালেন। সরকার "দল্লশীর 
পথে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে। জনসাধারণ এতে আরো বেশী বিক্ষনন্ধ হ'ল 
এবং তারা গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার, 7০186 4১৫৮ এবং 
পুলিশের অন্যায় অত্যাচারের প্রাতিবাদে জালিয়ানওয়ালাবাগে সভা আহ্বান 
করে। এই সভাতেই জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই' নিষ্ভুর হত্যাকান্ড ঘটে। 


পৃজ্ঞা ৯৯ ॥ জালিয়ানওয়ালাবাগ 


নাউলাট- আযাতী তেথ্যপঞ্জীর অন্যত্র দেখুন) পাশ হ'ল। এই কুখ্যাত কাল! 
আইনের প্রাতিবাদে শদল্লগীতে ১৩ই মার্চ এক হরতাল আহবান করা হয়। 
এই হরতালে৷ যোগ দেবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে গান্ধীজীকে দিল্লীর পথে গ্রেপ্তার 
করা হয়। ১৯১৯ সালের ১০ই এপ্রল পাঞ্জাবের প্রাসম্ধ নেতা ডান্তার সত্যপাল 
ও ডান্তার কিচ্লুকে পাঞ্জাব থেকে বাহিন্কারের আদেশ দেওয়া হয়। এই 
আদেশের শীকরুদ্ধে জনসাধারণ সভা আহ্বান করে। পালিশ বাধা দেয় এবং 
বনা প্ররোচনায় অবাধে গুলী চাঁলয়ে বহু লোককে হত ও আহত করে। 
বিক্ষুষ্খ জনতা এই সব মৃতদেহ নিয়ে মিছিল করে এবং তাদের ক্লোধানলে 
করেকজন ইংরেজকে প্রাণ দিতে হয়। জেনারেল ডায়ার স্বয়ং সেই এলাকাকে 
আয়ন্বে আনতে “রণে” অবতীর্ণ হয়ে নিরীহ লোকদের ওপর চরম অত্যাচার 
ও নিপশড়ন চালায়। 'ভারই প্রাতবাদে ১৩ই এ্রাপ্রল জালিয়ানওয়ালাবাগে সভা 
আহত হয়। জেঃ ডায়ার এই সভা বানচাল করার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারী করে! 
বিক্ষৃ্ধ জনতা তবু সভা বন করলো না। জেঃ ডায়ার উল্মত পশুর মত 
প্রচুর সৈন্য নিয়ে নিরস্ম জনসাধারণের সেই সভা আক্রমণ করে। বেপরোয়া 
গুলশী চালাতে হুকুম দেওয়া হয়। মোঁসনগানের অজন্্র গুলীতে রম্তগঞ্গা বয়ে 
গেল। ৩৭০ জন প্রাণ হারালো এবং ১১৩৭ জন আহত হ্ল। অমৃতসরে 
ও আরো কয়েকটি স্থানে সামরিক আইন জারণ হ'ল। জনসাধারণের ওপর 


৪৬০ আশ্পিগর্ভ চট্রগ্রাম : গ্রথদ খ্ 


; অত্যাচার ও নিস্পেষণের সীমা আত্ম করলো।..এই নৃশংস হতাকাপ্ডের 
শবরূদ্ধে সারা ভারতে ঘোর প্রাতবাদ উঠলো। কিন্তু ইংলশ্ডে জেনারেল 
ভায়ারকে এই! “বারত্বের” জনা সম্বর্ধনা জানানো হয়। রবীন্দ্রনাথ. 
এই নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে তাঁর 'নাইট, উপাধি ঘৃখাডরে বজনি করেন এবং 
স্যর শঙ্করণ নায়ার বড় লাটের চ1%5061%5 0:০8201] থেকে ইস্তফা :দেন। 
ভারত সরকার নিজেদের দুর্নাম ঢাকার জন্য ছয় মাস পরে ঘটনার 'কারণ 
অনুসন্ধানে 00209 00700016699 নিষন্ত করে। এই কমিটি জেনারেল 
ডায়ারকে অপরাধের দায় থেকে ম্বান্ত দিল। তারা লিখলো “2 2 ০ 
)00£570672৮- জেনারেল ডায়ারের সিদ্ধান্তে ভুল হয়েছে এই যা! জাতীয় 
কংগ্রেস ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য কাঁমাঁট 'নিষুস্ত করে এবং তাদের সিদ্ধান্ত 
_জেনারেল ডায়ারই সর্বতোভাবে দায়ী 40 ৪ ০০010 19100906+.৫81- 
০18690 1779598072 0 11017009776, 00100721700, 10151000690 
271217 ৮/00267) 8100 0101107917) 12198191160 107 105 1099৮ 
26557699 8100. ০০৮/92:019 0086511 2 00005প 00065 


পহ্ঠা ২৮২) ম্যাতসানি ও গারিবজ্ডশর বিপ্লবশী ইীতছাস 

05701552705 11922271 (১৮০৫-৭৫৬) এবং 815210109 09৮গাণঃ 
(১৮০৭-৮২)_ এই দুই নেতার নাম ইতালশর বিপ্লবে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। 
ইতালপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভন্ত ছিল। ইতালশর একতার জন্য ম্যাংসানির 
অবদানের তুলনা হয় না। ১৮৩১ সালের পর তাঁকে ইতালীর বাইরে থেকে 
বিপ্লব পাঁরচালনা করতে হয়েছে। বেশীর ভাগ সময় তান লন্ডনে থাকতেন। 
কছুকাল তিনি কালমার্সের সঙ্গে লন্ডনে 10205000091 0102 
1191015 £১550018601-4 কাজ করেন। তিনি সংবাদপন্রে, পার্টিপন্রিকায় ও 
বাভ্ন পুস্তকে ইতালসকে এক অখণ্ড রাজ্যে পাঁরণত করবার নোতক, এ্রীত- 
হাঁসক, রাজনোতক ও অর্থনৌতক হযাান্তর বুনিয়াদ সাষ্ট করোছলেন। 
তাশ্ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে বৈপ্লাবক সংগ্রামে অংশ গ্রহণের অপরিহার্যতা সম্বচ্ধে 
মৌলিক তত্ব তিনিই ইতালশর জনসাধারণকে সুনিপুণভাবে পাঁরবেশন করে- 
ছিলেন। ১৮৪৮ সালে 'মিলানের বিস্লবে তান প্রত্যক্ষভাবে সায় অংশ 
গ্রহণ করেন। তাঁর আদশের মূল বাণী--169119. 0101” (10905 01006) 
শ্লোগানে পারণত হয়োছিল। ভারতে 'বাভন্ন ভাষায় ম্যাীসানর জশবনচারিত 
ছাপা হয়েছে। ভারতের বিস্লবীদের কাছে ম্যাংসানর দর্শন অনুকরণণয় 
ছিল। ম্যার্ীাসনি ইতালনর বিপ্লবের 450৮1” বা প্রাণকেন্দ্রে আর গ্যারবজ্ডী 
ছিলেন কর্মকেন্দ্রের প্রাণ। ১৮৩৫ সালে নীস্‌ শহরে বিপ্লবের এক বিফল 
চেজ্টার পর গ্যারিবজ্ডীকে সেখান থেকে পলাতক হতে হয়। ১৮৩৬-৪৬ 
সালে গ্যারবল্ডী ব্রেজল ও উরুগুয়ের গৃহযুদ্ধে বিপ্লবীদের পক্ষে সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করে যুদ্ধ করেছেন। তারপর আবার ইতালীতে ফিরে এলেন। 
১৮৪৮-৪৯ সালে সার্দীনয়ার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগ 'দয়ে আম্দরয়ার 
ণীবরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ১৮৪৯ সালে 'তাঁন ম্যাতাসাঁন পাঁরচাঁলিত রোম 
গণতল্ল-বাঁহনীতে যোগ 'দিলেন ও ইতালশর স্বাধীনতার জন্য যুষ্ধ 'করেন। 
এক হাজার “2. 91175” ভলাশ্টিয়ার গনয়ে গ্যারবজ্ডণ সাসিল ও সাঁদশনয়া 
আধকার করেন। তারপর স্বেচ্ছায় সেই 'বাজত প্রদেশ দুপটর তত্তাবধানের ভার 
ধভন্তর এমান্যয়েলকে দিয়ে তান আবার কেপেরেরা দ্বীপে পর্বতশ্রেণ বোঁষ্টিত 
ধনজ বাসভবনে ফিরে যান। 
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